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পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের প্রচার-আধকত৭ 





পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক মুদ্রিত এবং পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকারের 
প্রচারাবভাগ থেকে প্রকাশিত 


বাৰ্ষিক দুই টাকা: প্রতি সংখ্যা উনিশ নয়া পয়সা বা তিন আনা 


বসুক্কার। 
১৩৬৪ ও 026. 
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ডাও-হিল বনবিদ্যালয় 

ডিম সংরক্ষণের সহজ উপায় .. 

ডিম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 

তামাকের চাষ 

তেঁতুলগাছ 

ত্রিপুরায় জুমচাষ 

দিগ্বিজয়’ ন 

ধান-উৎপাদনে পরথম-পরস্কারবিজয়ীদের বিবৃতি 
ধানের গাছ লুটিয়ে পড়া 

ধানের তিনটি রোগ 

ধানের পোকা .. 

নারকেলগাছ 

নারকেলগাছের রোগ আর পোকা 
নারকেলের কথা 

নিষগাছ ৯ 
পশুচিকিৎসার স্লাতকোত্তর পুনরনুশীলনপাঠ গল 
পশ্চিমবঙ্গে কলার চাষ 

পশ্চিমবঙ্গে জলবিদ্যুৎ সংগতি 

পশ্চিমবঙ্গে পশু-উন্নয়ন ,, 

পশ্চিমবঙ্গে পালিত পশুপক্ষীর উশ্নুয়ন 
পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ন 
পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও তাহার আবশ্যকতা 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খাদ্যপরিস্থিতি 

পশ্চিম বাঙলার তাতশিল্প 

পরিশিষ্ট (বনমহোত্সব) 

পাট-সংকট ও পাটচাঘের উন্য়নকেন্দ্র 
পাঠকপাঠিকাদের প্রতি ১, 

পূর্বাঞ্চলীয় পশুপক্ষী-প্রদর্শনীতে নদিয়া জেলা 
পূর্বাঞ্চলীয় পশুপক্ষী-প্রদর্শনীতে মেদিনীপুর কেন্দ্রের কৃতি 
পেয়ার! 

পেঁয়াজ 

প্রদর্শনী 

পুসঙ্গ 


ফসল বৃদ্ধিতে সার 

বটগাছের আত্মকথা 

বনমহোৎ্সব 

বনমহোৎসবে গাছ লাগানোর বা 
বনরচনার তাৎপর্য 

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ 

বন্যা প্ুতিরোধে উদ্ভিদের সার্থকতা 
বর্ধণবৃক্ষ | ৰ 
বাগঘন৷ সু.ইপের উদ্বোধন , ৰং 8০ 
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বালিয়া সমবায় বিবিধার্থক ও বিপণন সমিতি 


বিভিন্ন স্থানে বনসহোৎসব 
বীজ-আলু রর 
বীরভূমের খেঁড়ো টা 
বৃক্ষের মূল্য 

ভারতে ধান্য-গবেষণা 
ভারতের লেবু .. 

ভাল জাতের বীজ-আলু 
ভূমি, খাদ্য ও পুনর্বাসন 
মহুয়া ৰে 

মাছ কী রকম জল চায় 


মিঠা কুমড়ার ফলন বাড়ানোর উলুত পদ্ধতি 


মেটি,ক পদ্ধতি 
মেহগনি 


রাসায়নিক সারে আলুর ফলন ভাল হয় 


রেড়ির চাষ 

লঙ্কাচাষের জারি গান ন 
লাল আলু বা মিষ্টি আল্‌র চাষ 
লিুগাছ 

লেব,গাছি 8 5 
লোনা আর ক্গারী মাটির শোধন 
শয্যবীজ উত্পাদন কেন্দ্র 
শালগাছি 

শিমুল 9 

শিশুগাছ ৰ 

সজনে বারো ম 

সবজির পোকা 

সয়াবিন ডট 2 
সমবায় পদ্ধতিত কৃষির উনুয়ন 


সমবায়ের মুলশীতি ও সমবায় আন্দোলনের বিভিন অধ্যায় 


সহজে ধঞ্চের বীজ জন্মানো .. 


সাম্পৃতিক কালের বন্যাদমন ব্যবস্থা 
সুন্দরবন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি 


সুপুরিগাছ 
সেগুনগাছ 


স্বাধীনতা লাভের পরে পণ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি 





+ 
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৩৭৩, 8২৯, 88৮, 


8১০, 


. পশ্চিমবঙ্গ 
ত্স্থা-চাষ বিভাগ 


মৎস্য-চাষ সংক্ৰান্ত কোন উপদেশ ব৷ 
মর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন 
, জালের স্ুৃতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে 
আধিকারিক (District 
hery Officer) অথব; সহ-মীনাধিকারিক 


| মস্যা-চাষ 


sistant Fishery Oflicer)এর সহিত 
তৎ করুন অথব। পত্র লিখুন। তাহারা 


ন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন । 


পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মংস্তজীবীদের 

তির জন্য নিম্নলিখিত তুই স্থানে একজন 
য়া পুনর্বসতি আধিকারিক (Rehabilita- 
প্রয়োজন হইলে 
দের খোজ করুন ব| পত্র লিখুন । 


pn 01699) আছেন। 


না :=_ 
পুনৰ্বসতি আধিকারিক, বধমান। 


পুনর্বসন্তি আধিকারিক, মহাকরণ 
titers’ Buildings), কলিকাতা] । 


ভারতীয় কর্ষিগবেষণা পরিষদের 


‘ইণ্ডিয়ান ফার্সিও" 
পত্রিকা পড়,ন 
কৃষকদের নিজস্ব পান্রকা এটি। ভারতীয় কৃষির 
উন্নাতর জন্য জনসাধারণ এবং সরকার যেসব চেষ্টা 
করছেন আর যেসব গবেষণা হচ্ছে, তার সবাঁকছ; 
জানতে পাবেন আপাঁন এই পন্তিকায়। সহজ 
ইংরেজীতে রাঁচত এর চিত্তগ্রাহী রচনাগযাল-ছাপা 
হয় নানা বর্ণে। ম্যান অফ দ্য মাল্থ', পহন্ট্স্‌ টু 
দ্য ফার্মার, 'কোশ্চেনস্‌ উইথ্‌ আ্যান্সার্স”, প্রীতি 
নিয়ামত বিভাগ আছে এতে; তা ছাড়া থাকে 
পশুপালন, মাছের চাষ, বনসম্পদ, বক্ষপালন 
প্রভৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে চমৎকার রচনা। সমাজ- 


উন্নয়ন পাঁরকল্পনা এবং অন্যান্য উন্নয়নকার্যের 
মনোজ্ঞ আলোচনা থাকে এতে । ইন্ডিয়ান ফাঁর্মং 
কৃষকের বন্ধু। 
মূল্য 
প্রত সংখ্যা ০ 
বার্ষক চাঁদা--৯, 


ছবিতে ভার্ত আর দ7 রঙে ছাপা 
এজেন্সির শের জন্য আবেদন করন 


এই কুপন ডাকে পাঠিয়ে দিন 
Business Manager: 
INDIAN FARMING 


Indian Council of Agricultural 
Research, Queen Victoria Road, 
New Delhi. | 


I am interested in the Indian 
Farming. Kindly enrol me as a 
member and send the first copy by 





V. P. P. covering Annual/Halt- 
yearly subscription. 

Name : 

Address : 


[ৰ] 











পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ 


গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শে” 
প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Live-Stock 08068 ৰ 
Asst. 14৮6-3600}; Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন । রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যাল 
আছে । নিচের তালিকায় দেখুন £ 


পূর্ব এলাক। পশ্চিম এলাকা 
চবিবশপরগনা__ কার্যালয়ের ঠিকানা খ বর্ধমান__ কার্ধালয়ের ঠিকান। 
পশুপালন-আধিকারিক ; £ আ্যাণ্ডারসন পশুপালন-আধিকারিক £ £ঃ বর্ধমান। 
হাউস, আলিপুর । সহ-পশ্ডপালন-আধিকারিক : এ 
সহ-পশুপানন-আধিকারিক : বারাসাত। = 
নদিয়|--- ৰবাকুড়৷--- 
পশুপালন-আধিকারিক ££: কঞ্চনগর । 5 
ই টো পশুপালন-আধিকারিক : : বীকুড়া । 
সহ-পপাবন-আধিকানিক £ বেণুয়াডহরি। সহ-পশ্ুপালন-আধিকারিক : ওন্দাগ্রাম । 
মুশিদাবাদ__ 
পণুডপালন-আধিকারিক £ £ বহরমপুর । 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : এওঁ বীরভূম__ 
সহ-পণ্ুপালন-আবিকারিক : বেলডাঙগ । পশুপালন-আধিকারিক £ £ বোলপুর | 
হাওড়া ও হুগলি--- সহ-পত্তপালন-আধিকাঁরিক £ এ 
পশুপালন-আধিকারিক £ £ চুঁচুড়া । 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি : চু চূড়া ৷ মেদিনীপুর 


সহ-পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া £ 
পোঃ---উলুবেড়িয়া, পশুপালন-আধিকারিক £ £ ব্াড়গ্ৰাম । 


জেলা হাওড়া । সহ-পশ্পালন-আধিকারিক £ কাথি। 
উত্তর এলাকা 
জলপাইগুড়ি কার্যালয়ের ঠিকানা । দাঞ্জিলিঙ-- কার্যালয়ের ঠিকানা 
পশুপানন-আধিকারিক : £ জলপাইগুড়ি । পশুপালন-আধিকারিক £: : কালিম্পঙ। 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ধুপগুড়ি। সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ এ 
সহ-পশুপালন-আধিকার্িক : পেদঙ । 
পশ্চিম দিনাজপুর সহ-পশ্তপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি। 
সহ-পও্পালন-আধিকারিক £ : রায়গঞ্জ । টী 
মালদহ--- কোচবিহার 
থশ্ডপালন-আধিকারিক : : মালদহ । সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কোচবিহার । 
- সহ-পশুপালন-আধিকারিক : এ সহ-পশ্ুপালন-আধিকারিক : মাথাভাঙ। | 








[৭] 





বসুন্ধরী 


শ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্ৰাদি সরবরাহের জন্য 
সরকারী কৃষিভাগ্ডারের তালিক! 


পূর্ব এলাক। নাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকধর 
নাম রেলওয়ে স্টেশন ডাকঘর | জেলা বঁরভূম 
জেলা চাঁববশপরগনা ২১। সিউড়ি সিউড়ি সিউডি। 
১1 বারাসত বারাসত বারাসত। ২২। রামপুরহাট  রামপুরহাট রামপুরহাট । 
২। ভাবমগুহারবার ভায়মওহারবার ডায়মগ্ুহারবার । জেলা বাঁকুড়া 
৩। বেহালা যাঝেরআট বেহাল! । ২৩1 বাঁকুড়া বাঁকুড়া বাকুডা। 
[81 বনগা। বনগা বনগাঁ৷ ! ২৪! বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর। 
৫1 বঙ্গিরহাট বপিরহাট বসিরহাট । জেলা মেদিনগীপ্‌র 
জেলা নদিয়া ২৫। মেদিনীপুর (উত্তর) মেদিনীপূর মেদিনীপুর? 
৬) কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর সিটি কৃষ্ণনগর । ২৬। বিবূদা (মেদিঃদঃ) কণ্টাই রোড কণ্টাই রোড় । 
. REE | ২৭। ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রাম। 
ড় নান! ২৮। ঘাটাল চন্দ্ৰকোণা রোড ঘাটাল! 
জেলা মুর্শিদাবাদ ২৯। তমনুক তমলুক (আউট এজেন্সি) তমনুক। 
. ৮। কান্দি খাগড়াধাট কান্দি। ৩০। কাঁথি কণ্টাই রোড  কাঁধি। 
৯! জঙ্কীপূর জঙ্গীপুর রোড রধুনাথগঞ্জ। উত্তর এলাকা 


১০। লালবাগ মুশিদাবাদ মুশিদাবাদ । 


জেলা পশ্চিম দিনাজপুর 
১১ ৷ বহরমপুর বহরমপুর কোর্ট  বহরমপুর। 
৩১। রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ রায়গঞ্জ । 
জেলা হাওড়া ৩২। বানুরধাট কালিয়াগঞ্জ বানুরঘাট। 
১২। উনুবেড়িয়  উল্‌বেড়িয়া উলুবেড়িয়া ! বিন 
টিং চি, নট ১ ৩৩ | মালদহ মালদহ কোর্ট মালদহ । 
জেলা হুগলি 
জেলা জলপাইগ্দাঁড় 
১৪। | ৮ ৷] 
১&*% ছন৷ ডি ৯৯% ৩৪। জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি ৷ 
ী টি নিবি! ৩৫। আলিপুর-ুয়ার আলিপুর-দুয়ার  আলিপুর-পুয়ার । 
১৬। চুচুড় টুচুড়া চুঁচুড়া। ই 
ৰন জেলা দাৰজিলিঙ 
ৰ ৩৬) দাজিলিউ দাজিলিঙ দাজিলিঙ। 
জেলা বর্ধমান ৩৭) কালিম্পঙ শিলিগুড়ি কালিম্পঙ। 
১৭। বৰ্ব মান বর্ধমান বর্ধমান। ৩৮1 শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি । 
১৮। আসানমোন আসানসোন আসানসোল। জেলা কোচাঁবহার 
১৯। কালন৷ বাগনাপাড়া কালনা। ৩৯1 কোচবিহার কোচবিহার কোচবিহার । 
1 ২০। কাটোয়া কাটোয়। কাটোয়।। 801 মাথাভাঙ্গা কোচবিহার মাথাভাজ। । 














“বনুন্ধরাঃ 
(১) প্রকাশন স্থান-কাঁলকাতা। 
(২) কিরপ সামায়ক পান্রকা ?£_ মাসিক পান্রকা। 


(৩) মাদ্রকের নাম- শ্লীশুভেল্দু মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণের অধীক্ষক। 
জাতি-ভারতীয়। 
িকানা--পাঁশঢ৮মবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ, ৩৮ গোপালনগর রোড, আলিপুর, কালকাতা। 


(8) প্রকাশকের নাম-শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার আঁধকর্তা। 
জাতি_ভারতঈ্। 
ঠিকানা--পাশ্চিমব্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ, রাইটার্স 'বাল্ডংস, 
কলিকাতা ৷ 


(৫) সম্পাদকের নাম-খঁপ্রকাশস্বরপ মাথুর । 


জাতি--ভারতীয় ! 
ঠিকানা-পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ, রাইটার্স 'বাল্ডংস, 
কাঁলকাতা ৷ 


(৬) পান্রকার স্বত্বাধকারীর অথবা মোট | 
মূলধনের শতকরা এক ভাগের 
আঁতারন্ত অংশের অংশী- 
দারগণের নাম। 





পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রচার) বিভাগ ৷ 


LE 


আমি, শ্রীপ্রকাশস্বরুপ ম'থুর, এতদ্দ্বারা জানাইতোঁছ যে, উাল্লাখত বিবরণসমহে আমার 
সর্বোত্তম জ্ঞান-বিশ্বাসমতে সত্য। 


৮-৪-১৯৫৮ (স্বাঃ) প্রকাশপ্ৰরপ মাথ, র, 
প্রকাশক 


[ঘ] 


, পশ্চিমবঙ্গ কুষি-অধিকার 


চাষ-আবাদ সংক্রান্ত যে-কোনও পরামর্শ বা উপদেশ অথবা ভাল বীজ, সার ইত্যাদি প্রয়োজন 
হইলে স্থানীয় মহকুমা কাষ-আধিকারকের (সাব-ডিভিশন্যাল এপ্রিকালচার্যাল আফসার) সহিত 
সাক্ষাৎ করুন বা তাঁহাকে চিঠি লিখুন : তিনি সানন্দে আপনাদের সাহায্য কারবেন। নিম্ন, 
[লাখত স্থানে মহকুমা কৃষি-আধকারক আছেনঃ | 





পূৰ্ব এলাকা 


চব্বশপরগনা_আলিপুর- আ্যান্ডারসন হাউস, কলিকাতা-২৭ ৷ বাঁসরহাট৷ ডায়মন্ড- 
হারবার। বারাকপনর-বারাসত--পোঃ বারাসত। বনগাঁ। 

নাঁদয়া--কৃষ্ণনগর। রানাঘাট। 

ম্যার্শদাবাদ_বহরমপুর। লালবাগ। জঙ্গাঁপরে। কান্দী। 

হাওড়া--২৫৪. পণ্টাননতলা রোড, হাওড়া । উল-বোড়য়া । 

হংগলি--চুচূড়া ৷ শল্ৰীৱামপরে। আরামবাগ ৷ 


পশ্চিম এলাক৷ 


বৰ্ধ'মান--বৰ্ধমান। আসানসোল। কাটোয়া। কালনা। 

বাঁকুড়া_বাঁকুড়া। বিষুপুর। 

বশীরভূম-াসউড়ি। রামপ্‌্রহাট। 

মোঁদনপর- মেদিনীপুর (উত্তর)-কেরানিটোল,। মোদনপুর (দক্ষিণ)_কেরানটোলা 


ঘাটাল। ঝাড়গ্রাম। কাঁথ। তমলক। 


উত্তর এলাকা 
জলপাইগ্াঁড়_জলপাইগুড়। আঁলপুরদুয়ার। 


মালদহ--মালদহ । 
পশ্চিমীদনাজপ্যর-বালুরঘাট। রায়গঞ্জ । 
পারজিলিও-দাঁজ্জীলঙ। কালম্পঙ। ীশালগাড়। কাঁসয়াঞ্জ। 
কোচাবহার_কোচাবহার। মাথাভাঙ্গা। 


বয়ন্ধর! £ চেত্র £ ১৩৬৪ 
য্নেজিঃ নং সি ৩৭১৫ 


সম্পাদক £ গ্ৰীপ্রকাশস্বর.প মাথুর, পশ্চিমৰফ্গের প্রচায়-আধৰুষ্ভণ 
পাশচমবগ্গ-সরকারের প্রচারাবভাগ থেকে প্ৰকাশত। পাশ্চিমৰণা সরকার” 
মুদ্রণে অধীক্ষক শ্ৰীশ-ভেন্স; মুখোপাধ্যায় কর্তৃক স-দ্ৰিত। 


ৰব 


সল্য তিন আনা 
বা ১৯ নয়া পল্ষলা 
বার্ষিক দুই টাকা 


চিক 


চিকের ছাঁব। 
কিন্তু এখানে তার উপর 


তা লক্ষণীয় 


এও সম্পূর্ণই বাঁশের তৈরি 


জিনিস ; 
য়েছে 


বাঁশের কাঠি 
আমাদের পরি 
যে চিন্রাবন্যাস 


চত 
হয়ে 
জিকরা বেষ্টন 


ভ 





নারী 
হচ্ছে 


০ 


| 
|; 


উদয় ভিলা'য় 
এসব 1জানস 
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যে সমবায় 
শ্রম 
তো 


শিল্প 


হযাটিতে 















বাঙলা এই ১৩৬৪ সালে ‘বসন্ধরা’ দশম বর্ষে 
পদার্পণ করল। নববর্ষে এ উপলক্ষে আমরা 
 বিসজ্ধরা'র সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, 












ধবাসীকে, বিশেষ ক'রে পল্লাীবাসী ভাইবোনদের, 
: আন্তারক শুভকামনা ও অভিনন্দন জানাই ৷ 
বিশেষ ক'রে পল্লাবাসীদের উল্লেখ করা এইজন্য 
যে, পল্লীর সঙ্গেই আমাদের নিবিড় সংযোগ । 
৷ আমাদের পাঁতরকায় পল্লী-অর্থনীতির বিষয় নিয়েই 
_ আলোচনা করা হয়। আর, পল্লীর মধ্যেই তো 
দেশ। দেশের উন্নয়নের অর্থ মুখ্যত পল্লাীরই 











_. পল্লীর আর্থনীতিক উন্নয়নের প্রধান কথা হচ্ছে 
_ কৃষির উন্নয়ন। আমাদের দেশ কৃিপ্রধান। কৃষ 
বলতে ধান গম ডাল আলু শাকসবজি প্রভাত 
খাদ্যফসলের চাষ করলেই চলবে না, পাট আখ তুলো 
তৈলবাঁজ প্রভৃতি অর্থকর ফসলের চাষও করতে 
হবে। ফলের চাষ, ফুলের চাষ, পশুপালন, পাঁখর 
_চাষ-এসবও কৃষিকাজের মধ্যে গণ্য। কৃষিতে 
মানুষের খাদ্যের উৎপাদন যেমন করতে হবে, তেমান 
. পশ:পাখির খাদ্যও জন্মাতে হবে। বৃক্ষরোপণ 





রা চেয়ে কম _ নয়। আমাদের দেশে যে. 








Ks কোণ i গা, ১৩৬৪ 


পু 

























কিন্তু নিবিড় চাব ক'রে যাঁরা একই জমি 
দুটো-তিনটে ফসল তুলছেন, তাঁদেরও 1 
সপরিবার বেকার থাকতে হয়। = 
































নর গীবত করে পল্লীদেহে প্রাণের সপ্টার করতে 
বে। পল্লী-অর্থনপীতির ক্ষেত্রে কাষর পরেই অথবা 
র মতই অপরিহার্য হচ্ছে কুঢিরাঁশল্প। 


এ কথাত গঠলাকে উপলাদ্ষি কারেই দেশের 
জাতীয় সরকার পল্লী-অণ্লে কৃষি আর কুঁটরাঁশল্প 
'এরই উন্নয়নে হস্তক্ষেপ করেছেন একই সঙ্গে। 
ভাল সার, সেচের জল প্রভৃতির যোগান দেওয়া, 
সমবায়ের ভিত্তিতে কাঁষখণ দেওয়া, ধার হিসাবে 
সায়নিক সার যোগানো ইত্যাদির ব্যবস্থা করা 
& তেমাঁন কুটিরাশজ্পের উন্নয়নের জন্যও অর্থ 
খণ, যন্দপাতি, বিভিন্ন উপাদান প্রভাতি দেওয়ার 
ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হচ্ছে। পল্লীবাসীরা 
এসবের সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের বৈষাঁয়ক 
জা উন লেনে হলেই 


রি আগে পর্যন্তও গ্রামাঞ্চলে কোথাও 
কোথাও এমন চাষা-গৃহস্থ দেখা যেত-যাঁদের 
ৰ মাঠভরা ফসল, গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরদ, 
পদকুরভরা মাছ, বাগানভরা ফলফুল নিয়ে ছিল 
স্বয়ংসম্পূর্ণ সংসার। খাদ্যের দিক দিয়ে তাঁদের 
নুন আর এদেশে জন্মায় না এমন দু-একটা মসলা 











না। ডে ৰান 


ছল, তা দিয়ে চাষের সরষে তিল থেকে তেল নেওয়া 
হ’ত।. বাগানের গাছে কাপাসতুলো জন্মাত, চরাঁক 


পাঁজ ক'রে চরকায় তকলিতে সুতো কাটা হত। 
করতে হবে। কিন্তু একক সংসারে নয়। এখানে- 
ওখানে শুধু এক-একটা বড় বড় ঘরে পূর্ণতার = 
সাধনা চলোছিল বলেই তার 'সাদ্ধিটা স্থায়ী হয় ন। 
আজকের দিনে এক-একটা গোটা এলাকা জুড়ে সেই 
পূর্ণতার সাধনা চালাতে হবে, এবং তার মূলমন্ত্র 
হিসাবে গ্রহণ করতে হবে সমবায়কে। অসাধ্য-সাধন 
করতে পারে এই সমবায়। সকলে মলে সম্মিলিত 
এই সমবায়ের নীতিতে সারা দেশকে সংগ্রাথত 
করার জন্য প্রাতি রাজ্যসরকারের রয়েছে পৃথক 
সমবায়-বভাগ। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও 
রয়েছে। সর্বত্র সমবায়-প্রাতষ্ঠান গড়ে তুলতে 
সাহায্য করার জন্য এই বিভাগ সদা-উন্মুখ। 
পৃথিবীর অনেক প্রগাঁতশীল দেশের দিকে তাকালেই = 
দেখা যায়, অম্বায়ের মধ্য দিয়ে সকল জে ভা 
অসামান্য উন্নাতি করেছেন। | 
Sei HRS উনি কা 
এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই সমবায়ের পথ ধ'রে। 
নববর্ষে আসুন অমরা নতুন সংকল্প নিয়ে সেই 
অভিযাতায় অগ্রসর হই। 








৷ [ত কাজ সমাপ্ত হওয়ার কলে 
_ বাগজলা-ঘণনি-ান্তাগাছ পরিকম্পনার শতকরা ৮৫ 
ভাগ কাজ সমাপ্ত হ'ল। 


ly রি পশ্চিম বাঙলা নদীমাতৃক। হাজার 
র বছর ধ'রে পাহাড়পর্বত থেকে নদীপথে ধুয়ে- 
আসা পলিমাটি দিয়ে নিম্নবঞ্গ গ'ড়ে উঠেছে। এক 
সময় 'গঞ্গানদী ভাগীরথীর খাতে বয়ে যেত, 

গিয়েছে। ভাগীরথী, জলঙ্গী, চুণশ, ভীতি 
যমুনা বিদ্যাধরাী, ইত সরবত! প্রস্থাত বহ; 
নদী এই গঙ্গাৱই শাখা। আবার মধ্যাবহারের 
ত টু দেবরের গন খিকেরর ভিতর 








বদ অসংখ্য কপ রহ । রা 
যেমন মানুষের দেহকে বাঁচিয়ে রাখে, পন্ট করে-- 










সা পশ্চিম বাঙলাকে শস্যশ্যামলা ক'রে 








ৃ ঠিক তেমন ক'রেই এই নদাগ্ীল ও তাদের অসংখ্য 


টি সমৃদ্ধ লে ত 












কতকগুলি পাঁরকল্পনা রচনা করেছেন। ৫৫. ল্‌ 
র্‌পায়িত হয়েছে; তাতে এয়ার মধ্যে বহত 
বৈদ্যুতিক পাম্প বাঁসয়ে ৩৬ বর্গমাইল এলাকার _ 
জলনিকাশের ব্যবস্থা হয়েছে। ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
এই পাঁরকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় আগামী জুন নট 
মাসে শেষ হবে ব'লে আশা করা যায়; তাতে ৩৬ | 
বর্গমাইল এলাকার উপকার হবে। 

“আজকে যে বাগজলা-ঘযান-যাত্াগাছি ভিত a 
পারকল্পনার শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আপনারা _ 
এখানে সমবেত হয়েছেন, তাতে ১ কোটি ৪ লক্ষ _ 
টাকা ব্যয়ে ১১৬ বৰ্গমাইল এলাকার উপকার হবে, ৰ 
তার মধ্যে ১৭ বর্গমাইল হ'ল শহর-অপ্চল। হুগলী . 
নদী থেকে কুলটিগ্গাঙ পর্যন্ত বিস্তৃত এই এলাকা _ 
চব্বিশপরগনা জেলার বরানগর, খড়দহ, দমদম, _ 


রাজারহাট, ভাঙ্গড় ও হাড়োয়া থানার মধ্যে অ: বস্থিত। _ 


এই এলাকার কোন কোন অণ্ডল সমদ্রাপঠ থেকে _ 


্‌ ৷ এক ফট উদ্চু, আবার কোন কোন স্থান ই 








বাগজলা-ঘনি-যান্তাগাঁছ পাঁরকজ্পনার অন্তর্গত বাগজলা-স্লূইস। ২৪এ এপ্রিল পাঁশ্চমবঙ্গের সেচনমন্ত্রী 
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এর উদ্বোধন করেন। 








ও গড় থানার প্রায় ৩১ ণ্ড ৫ বর্গমাইল এলাকার 
[নিকাশ হৰে। কুলগাঁছি  প্রামে-কুলাট গাঙের 
পর. একটি স্লুইস গেট করা হয়েছে, যার ভিতর 
২... দিয়ে ৭৯৩ ঘনফুট জল প্রাত সেকেন্ডে বোরয়ে 
যেতে পারবে। ৬:৮ মাইল মূল খাল ও ৪:৫ মাইল 
_ পাশ-খালের সাহায্যে এই এলাকার জল বার করা 

হবে। এই ব্যবস্থার মধ্যে ৪টি রেগুলেটার, ১১টি 
ইনূলেট, ৬টি গাঁড়-চলার পোল ও ৩টি পায়ে-চলার 









“এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় ব্যবস্থায় বাঁক 
৮৪৫ বর্গমাইল এলাকার জলনিকাশ করা হবে, 
তার মধ্যে ১৭ বর্গমাইল হ'ল শহর-অণ্চল। এর 
জন্য যে মূল খাল কাটা হয়েছে তার দৈর্ঘ্য হ'ল 
১৮ মাইল * পাশখালগ্ঠাল ২৬ মাইল লম্বা। এ 
যা, পুরাতন কৃম্টপুর-ভাঙ্গড় কাটা-খালের ২১ 
অংশের সংস্কার হয়েছে এবং একটি ছোট 
খাল কেটে নতুন মূল খালের সঙ্গে একে যুক্ত করা 
_ হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ১০টি রেগুলেটার, ৪৭টি, 
ইনূলেট, ১ট এস্কেপ, ৪টি বড় পোল, ২২টি 
গাঁড়চলার পোল ও &ি পায়েচলার পোল তৈরি 
হয়েছে। নতুন মূল খালের মুখে কুলি গাঙের 
ওপর একাঁট নতুন ১০ ফুকরের স্লুইস গেট করা 
হয়েছে, প্রত্যেক ফুকরটি চওড়ায় ৫ ফুট ও উচ্চতায় 
৮ ফুট ক'রে। এইগীলর ভিতর দিয়ে প্রাত 

ন্ড ২৩৮০ ঘনফুট জল বোঁরয়ে যেতে পারবে। 
প্রথমে মাটির নিচে ১৬ ইাঁণ্ট ব্যাসের গড়ে ৬৫ ফুট 
লম্বা ৬০৯টি কংক্লীটের খুঁটি চালিয়ে দেওয়া 
হয়েছে, তার ওপরে কংক্লীটের কাঁড় দিয়ে তারপর 
ইণ্টি পুরু, কংক্লীটের ঢালাই ক'রে সেই ভিতের 
ওপর এই স্লুইস গেট তোর হয়েছে। 

















পনর রূপায়ণে মোট ১১৬ বর্গ 
হাতার এলাকার আবাদী জাঁমর মধ্যে প্রায় 


টপ হাতি বহ যাত ত 
করা যায়--ধান ৪,৮৬,০০০ মণ, খড় এ 









এবং রবিশস্য ৬২,০০০ মণ। এইগণলর আন 
মানিক বাজারদর ৬৯ লক্ষ টাকা। তা হ'লেই । 
গেল, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে খণাহদ 
করে পাশ্চিমবঙ্গ-সরকার ৯ কোটি ৪ লক্ষ টা ৰ 
এই যে বাগজলা ক আম দ্‌ 
তাতে ৬৯ লক্ষ টাকা মূল্যের শুধু. শস্যসম্প 
প্রীত বছর দেশবাসী পাবেন, যাঁদও রাজাসরকারের 
এই খণ পরিশোধ করতে বহ; বছর লেগে যা 
স্বাস্থ্যোন্নতি, যাতায়াতের সুবিধা প্রভাতি 
যেসব উপকার হবে, লেগি টাকার জা যা 
যায় না। এ ছাড়া বহু বাচ্তুহারার = কাবা 
সম্ভব হবে এই পাঁরকল্পনায়।” i 


















বাস্তুকার শ্রীঅমতলাল দাস মাঁন্মমহোদয়ও ও 
জনগণকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বলেনঃ 


“দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিম বাঙলায় যেসব. 
থেকেই এই পাঁরকম্পনাটির প্রয়োজন অন্ভূত _ 
হয়েছিল, কিন্তু প্রাক-্বাধীনতা যুগে বহু আবেদন- _ 
নিবেদন ক'রেও স্থানীয় আঁধবাসীরা এ বিষয়ে _ 
কৃতকার্য হ'তে পারেন নি। বর্তমান সরকার _ 
কার্যভার হাতে নিয়েই জনকল্যাণের জন্য সেচ ও __ 
জলনিকাশের যে স্াবপনল কার! তালিকা গ্রহণ করেন = 
এই পারকল্পনাটি তার মধ্যে প্রধান একটি। 


“্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর এক প্রাকৃতিক _ 
বিপর্যয়ে যোঁদন গঙ্গার জলস্লোত ভাগীরথীর কোল . 
পরিত্যাগ ক'রে পূর্ববাহিনী হয়ে পদ্মার সৃষ্টি a 
লাগল, আর ভাগীরথী র্ঘ হ হ'তে শাঁশ'্তর হয়ে হা 



























বন্যা ও জোয়ারের জলের সংস্পর্শ থেকে বাঁচাবার 
রীতি বহুকাল ধ'রেই চলে আসছে। এর ফলে 
_নদসংলগ্ন জামতে পাঁলাবস্তারের পথ রুদ্ধ হয়ে 
যায়। পদ্মাতীরে নদীগর্ভে পাল সাঁণ্চিত হয়ে 


_ চলে যেত। ফলে নদশর তলা থাকত যথেষ্ট গভীর; 


 উঠছে। কিন্তু নদীসংলগন নিম্ন অপ্ঠলগদুলো বাঁধের 
_'  আড়ালে চিরকালের জন্য নিচু থেকে বাচ্ছে। 
জোয়ারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নদীর বাঁধগদীলও 
ক্রমেই উচ্চতর হচ্ছে। উচ্চতার এই পরিমাণ যতই 
_ বদ্ধ পায়, বন্যার ফলে অথৰা জোয়ারের চাপে এ 
_ বাঁধ ভেঙে গেলে ক্ষতির পাঁরমাণও হয়ে ওঠে ততই 
জান ভগাব ।, ছি মল আদি দেখতে পাবেন 


ররর টড হয়ে ঘর পূর্বে গঞ্গার প্রবল 


সমগ্র সমন্দরবন-অগ্যলে। রা কগই 


, বে স্বাবপহুল বাঁধটি আপনাদের দণষ্টিগোচর হবে, 
তা কুলটি নদীর বাঁধ। কিছুকাল আগে বাঁধাট এত 
উচু ছিল না। নদীর তলাও যথেষ্ট গভীর ছিল। 


কিন্তু যতাঁদন যাচ্ছে, নদীতীরের বাঁধাটি তত উচু 
ও মজবুত করার প্রয়োজন হচ্ছে। বর্তমানে 
জোয়ারের জল এবং আপনাদের প্রাশের জমির 
সমতলের পার্থক্য প্রায় ১০ ফুট। এই অবস্থায় 
বাঁধ ভেঙে গেলে যে ভয়াবহ অবস্থার আন্টি হয় তা 
প্রবাহত হ'লে পাঁল-বিস্তারণে পাম্ববতশী জমির 
সমতল উচ্চু হবার সুযোগ পায়। ফলে এসকল 
জমির জল পাশ্ববতশি নদীগর্ভে নিকাশ হ'তে কোন 
অস্দাবধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু বাঁধ-বাঁধার 
জমিগ্ঁল রয়ে গেছে অনেক নিচু। অতএব ধান- 
ক্ষেতের জলনিকাশ এক মহা সমস্যায় পাঁরণত 
হয়েছে। একমাত্র ভাঁটার সময় নদীর জল যখন 
অনেকটা নেমে যায় তখনই জলানিকাশ সম্ভব হয়। 


“আজ দশমী তিথির পূর্বাহু। এখনও নদীতে 
জোয়ার রয়েছে। এই অবস্থায় বাগজোলা স্নূইস 
সম্ভব হবে না। আরও কিছুক্ষণ পরে ভাটায় জল 
এই অবস্থার সঙ্গে সংগাঁত রাখতে গেলে স্লুইসের 
সাহায্যে জলানকাশ করা সব সময় সম্ভব হয় না। 
এই বাগজোলা স্লুইস চাঁত্বশ ঘণ্টার মধ্যে, কম-বোশি 
এগারো ঘণ্টা জলানকাশ করতে সক্ষম। এতে 
স্লুইসের ব্যয় অত্যাধক বেড়ে যায়। অর্থাৎ চব্বিশ 
ঘণ্টা জলানকাশ হ'লে যে- খরচ পড়ত, বর্তমান 
অবস্থায় তার চেয়ে ব্যয় হবে অনেক বোশ। এই 
অবস্থা আপনারা দেখতে পাবেন চাঁব্বশপরগনার 
অধিকাংশ অণ্চলে। কাঁলকাতা ও নিকটস্থ অণ্চলের 
নদীনালাগ্যাল ধ্বংস হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত তালে, 
কারণ মহানগরীর নিকঢে বলে এখানে মানুষের 












সমাধানের জন্য বর্তমান সরকার বৃহত্তর কলকাতা 
প্রায়ো' গক সাঁমাত (Greater Caloutta ‘Master 
_ Plan’ Technical Committee) নিয়োগ করেন। 
_ উক্ত কাঁমাট, কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের জল- 
রচনা করেছেন। বর্তমান বাগজোলা-ঘুনি-যান্রাগাঁছ 
পারকল্পনা তার অন্যতম। এই পরিকল্পনায় ১১৬ 
** বৰ্গমাইল জমির আঁতারন্ত জলানিকাশের ব্যবস্থা করা 
'_ হয়েছে। এর মধ্যে সতেরো বর্গমাইল জামি শহর- 
" মিউানিসিপালাট এবং কালিকাতা পোঁরুপ্রতিষ্ঠানের 
একাংশ এই সতেরো বর্গমাইলের মধ্যে। গ্রামাঞ্চলের 
জমির পরিমাণ ৯৯ বর্গমাইল। চব্বিশপরগনা 
জেলার দমদম, রাজারহাট, ভাঙ্গড় ও হাড়োয়া থানার 
টার এইসকল জাম অবাঁস্থত। 









টা ররর ব্রাদার 
_ নিকাশ-সমস্যা ততটা প্রবল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে 
নি। এইসকল জমির জল 'বিদ্যাধরী নদ দিয়েই 

নিকাশ হ'ত। কিন্তু ক্রমে বিদ্যাধরণী ম'জে যাওয়ার 

সঙ্গে সঙ্গেই জলনিকাশ-সমস্যা দেখা দিতে লাগল । 

ট সমস্যাটি একেবারে অচল অবস্থায় এসে দাঁড়াল 








_  অণ্চলের জলানকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। 
টা "৯০২০ বাল ভালে লা তখন 


বলে পাত লাক করে ৰ} তুলেছে। এই সমস্যার 


সাহায্য এই গালের জল কুলটি নদীতে দশ হ শত 











এলাকাটিকে দু ভাগে ভাগ করা হ্‌ 
প্রথমাংশের এলাকায় শহরতলির সতেরো ৰঃ মাইল _ 
এবং গ্রামাঞ্চলের ৬৭ বর্গমাইল জাম রয়েছে। ৯৮. 
মাইল দীর্ঘ একটি প্রধান খালের এবং মোট ২৬ 
মাইল দীর্ঘ আটটি শাখা খালের সাহায্যে এই অংশের 
জল কুলাঁটি নদীতে নিকাশ হবে। উন্ত প্রধান খাল 
ও কুলি নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত বাগ 
স্লুইসটির উদ্বোধন উপলক্ষে আজ আমরা এখা। _ 
সমবেত হয়োঁছ। এই ফ্লুইসাঁটর সবগুলি দ্বার _ 
একসঙ্গে উল্মন্ত করলে প্রাত সেকেন্ডে প্রায় _ 
২,৩৮০ ঘনফুট জল নিষ্কাশিত হবে। জোয়ারের _ 
জল যাতে জমিতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য 
১০টি স্বয়ংক্রিয় কপাট লাগানো হয়েছে 
স্লুইসাঁটর বনিয়াদ ৬০৯টি সিমেন্ট কংক্লিট ই 


















দাৰ খাল কাটা হয়েছে। 








বসন্ধরা £ ১০ম বৰ্ষ £ ১ম সংখ্যা 


যাবে। এই স্লূইসাঁটর জলবহনের ক্ষমতা প্রাত 
সেকেন্ডে ৭১৩ ঘনফুট। সমগ্র পারকজ্পনাটিতে 
১৪টি রেগুলেটর, ৫৯টি ইনলেট, একাট এস্কেপ, 
২৮টি যানবাহন-চলাচলের পুল এবং ৮ট লোক- 
চলাচলের পুল নিৰ্মিত হয়েছে। এ ছাড়া, বাগজোলা 
স্লুইস ও কুলগাছি স্লুইস, যার কথা পূর্বে উল্লেখ 
করা হয়েছে, তাও আছে। 

“সমগ্র পারকল্পনাটির র্‌পায়ণে ১১৬ বর্গমাইল 
অববাহিকার জলানকাশের সাবধা হবে। ধানচাষের 
জন্য এতে সম্পূর্ণভাবে উপকৃত হবে ২৫ বর্গমাইল 
এবং আংশিকভাবে উপকৃত হবে ২৬ বর্গমাইল। 

“এই পাঁরকল্পনার ফলে, আশা করা যায়, আমন 
ধানের পারমাণ ৪,৮৬,৪০০ মণ, অনুরূপ খড় এবং 
৬৯,৯১০ মণ আঁতারিন্ত রাব ফসল পাওয়া যাবে। 
এই আঁতারন্ত ফসলের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬৯ 
লক্ষ টাকা। সমগ্র পাঁরকল্পনাটির আনুমানিক ব্যয় 
১ কোট ৪ লক্ষ টাকা। 


“এই পাঁরকজ্পনাট কার্যকরী করার জন্য আমি 
আমার সহকর্মীদের, বিশেষ ক'রে অধীক্ষক 
বাস্তুকার শ্রীদুলালগোপাল মুখোপাধ্যায়, ধনর্বাহীী 
বাস্তুকার শ্রীকনকভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারণ 
বাস্তুকারব্রয় শ্রীউপেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীউপেন্দ্রমোহন 
বক্সী, শ্লীউপেন্দ্রনাথ সরকার, এবং অন্যান্য 
বিভাগীয় সহযোগীদের যে সাহায্য পেয়োছ তার 
জন্য তাঁদের আন্তাঁরক ধন্যবাদ জানাচ্ছ। আর 
একজনের আন্তারক সহায়তা এই উপলক্ষে 
আবস্মরণীয়_আঁম সেই ভারত-সরকারের কৃষি- 
{বিভাগের আঁতারন্ত কর্মসচব শ্রীসর্দার দাতার 
{সিংকে সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করাছ। 


“কুশলী স্থাপত্যাশল্পী সিমপ্লেক্স্‌ কংক্লট 
পাইলস্‌ (ইন্ডিয়া) লামটেড, মেসার্স দেব চাটার্জ 
আ্যান্ড কোং, পাইওনয়ার কনস্ট্রাকসন কোম্পাঁন 
এবং অন্যান্য যাঁরা আমাদের সাহায্য করছেন তাঁদের 
সকলকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।” 


সেচ-জলপথাবভাগের সচিব ডক্টর নবগোপাল 
দাশও এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। 





বাগজলা-স্লুইসের দ্বারা নিষ্কাশিত জলরাশি এই প্রধান খাল 'দয়ে বোরয়ে যায়। 


৮ 





চৈ ছিত চড়ে উল গ্রাম থেকে 
_ গ্রামান্তরে। পথে দীঘির ধারে দেখলাম একটা 
__ বিরাট বটগাছ। এত বড় বটগাছ আমি জীবনে 
. কখনও দেখি 'নি। গাছের শাখাপ্রশাখা অনেক বিঘা 
্‌ টা ৰল নিলা তখন 
__ বাখ--এবেলায় আর যাব না। বৈকালে গাঁড় ছেড়ে 
সন্ধ্যার সময় গিয়ে পেণঁছুব”। 


গৈলাম। বিরাটের একটা অপরূপ রূপ আমাকে 
_ মৃহ্যমান ক'রে ফেলল। গাছের চারপাশ ঘুরে 
শতরণ্টা গাছতলায় পেতে শুয়ে পড়লাম। 
ক্ষণ পরেই তন্দ্রা এল। তন্দ্রার ঘোরে শুনলাম 
গাছের কণ্ঠস্বর। বটগাছ বলতে লাগল 


মি কে জান? তোমরা পণ্চবার্ষকী পাঁর- 

__ কল্পনা করছ--আঁম বিধাতার পণ্শতবার্ধকণ 
পরিকল্পনার একটি সৃষ্টি। জশীবলোকের আশ্রয়ের 
জন্য আমি পরিকাল্পত। 


“আমি কাঁ দেখেছি, আগে তাই বাল। আমি 
শহরের খবর রাখি না--চারিপাশের গ্রামগুলির খবর 
_বালি। এখন গ্রামগুলির অবস্থা যা দেখছ, বহু 


















একালের তুলনায় কারা লম পেত ₹ 
_আয়েস বল, আরাম বল, ভোগ-বলাস বল-- 








যেগুলো এ 
সেখনলি কাতার চালে 
ক্ষেতে সেগুলো জল যোগাত এবং 











প্রথাও ছিল না। খা নে কে 


না। উপাদেয় সুখাদ্য বলতে লোকে 


সকল গাঁয়েই। প্রচুর গড় হ’ত। ত ৰ! 
গড় হত নেই নেনে না 
ছিল না। 


ৰ কাউকে ৰদে যেতে "ত 





শাঁতকালে একখানা চাদর রর ব্যবহার রক জে 
তাও ব্যবহার করত না। ছি ভক ৰ 












টার ব্ৰাহ্মণ বা অধ্যাপক ₹ চিকিৎসক দাবী কামার 
কুমোর নাপিত মদদ বা মোদক--এদের মধ্যে আয়ের 
কোন তফাত ছিল না। সকলেরই বেশভূষা আহার- 
মিড আৰতি লৰ একট রকমের ছিল। ধনী বা 


rn) 1) 1407 কোন অভাব অনভে করত 
ত মতি বরা সম 





ৰম হি , ভ' অদৃন্ট মানত, পরকাল 
মানত। পাপ করলে 'নর্বংশ হ'তে হয়, সন্তানের 


চক না 
কোন বিষয়ে সুখ, কোন কোন বিষয়ে দু 
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জাম, না থাকলে ক দিতে টা 
এখন তোমরা বুঝে দেখ--তারা কোন 
ঃখঁ ছিল। 


“এখন আমার অন্য পরিচয় দিই 


“আমার বয়স কত তা আম জান না। কে 
কোন্‌ সালে আমার চারা পদুতেছিল তা আমি 
বলতে পার না। তোমাদের দেশে কত মানুষই 
তো তাদের জন্মতারিখ বা বয়সের কথা বলতে 


পারে না। আমি তো একটা গাছ, আম তা কাঁ 
ক'রে বলব? নিজের শৈশবকালের কথাও আমার 
মনে নেই। 


“্বাঙলাদেশের ইতিহাসের অনেক ঘটনার আদি 
সাক্ষী। শ্ৰীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর উডিষ্যা 
যাওয়ার পথে একবেলা আমার তলায় বিশ্ৰাম করে- : 
দছিলেন। তাঁর চরণধূলিতে আমার চারপাশের 
মাটি তীর্থে পরিণত হয়োছল। কালাপাহাড় যখন 
বাঙলার সব দেবমর্ত ভেঙে বেড়াচ্ছিল, তখন 
আমার কোলের 'সপ্দূরমাথা পাথরগ্ীলকেও ভেঙে 


গেছে। তোডরমল যখন সারা বাঙলা জারপ করতে 
বোরয়োছল, তখন আমার ঝরতে তার ঘোড়া 


বেধে একবেলা আমার ছায়ায় বিশ্রাম করোছল। 
ছায়ায়। 
ছিল; তারা ধনসম্পাত্ত লুঠ করে এনে আমার 
তলাতেই জমা করত। আমারই চারপাশে আল- 
বদির ফোঁজের সঙ্গে তাদের একটা যুদ্ধ হয়। 
আমার পাতা চিবিয়ে ক্ষুধা-নিবাত্তর চেষ্টা করে- 
ছিল, কিন্তু হায়, তাতে তাদের প্রাণ বাঁচে নি-- 
আমার তলা শত শত মৃতদেহে ভরে উঠোঁছল। 
আমার চারপাশ মহাম্মশানে পাঁরণত হয়েছিল, 
শকান-গৃঁধনী-কুকুরশয়ালের মহামহোৎসব আদমি 
স্বচক্ষে দেখোঁছ। এইসব থেকে আমার বয়স 
অনুমান ক'রে নিতে পার। 


আমার তলা বর্গীদের একটা আস্তানা = 











 পসর্বশ্রেণীর জবকে ৷ আশ্রয় দেওয়ার জন্যই 
_ তলায়। এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের পাঁরচয় 
_ ঘটে আমারই আশ্রয়ে। বৎসরে দু বার এ অঞ্চলের 
দিন ধরে চলে। দূর-দুরাল্তর থেকে পসারীরা 
আসে কত 'জানসপত্র নিয়ে। সেই উপলক্ষে কত 
আমোদ-উৎসব গান-বাজনা পূজা-অর্চনা ক্রয়-বিক্রয় 
অস্থায়ী ছাউনিতে ভ'ৱে যায়। গ্রামের সঙ্গে গঞ্জ- 
নগরের পরিচয় ঘটে সেই উপলক্ষে। কণ্টা দিন 

কাঁ আনন্দেই কাটে! 
“কতবার কাছাকাছি গ্রামের লোকগুলো অগ্নি- 
কাণ্ডে গৃহহারা হয়েছে-তখন তারা এসে আমার 
কোলেই আশ্রয় নিয়েছে । বন্যায় কতবার নদীর 
ধারের গ্রামের বাঁড়ঘর ভেসে 'গয়েছে_লোকে এসে 
আমার চারপাশে তালপাতার ছাউনি তোর ক'রে 

.. আশ্রয় নিয়েছে। 

“সামনের পথ দিয়ে যুগ যুগ ধ'রে যত পাঁথক 
... গিয়েছে--তারা আমার তলায় বিশ্রাম ' করেছে। 
_. বাদ্যভাণ্ড রায়বেশে ও বরযান্রীদের সঙ্গে নিয়ে 

বিবাহের বরও যাত্রাপথে যেমন আমার কোলে 
শীবশ্রাম করে, মৃতদেহ সংকারের জন্য যারা গঞ্গার 


















সাদার রর ডি আবেশ করেছেন 
না ক্রমে পাঁরপন্টে হয়ে আলাদা আলাদা . 













“গঞ্জের পথে পসারীরা তাদের পসরা না 
গামছা পেতে আমার উজান শৰে এক হয 
নেয়। 


উদয় হচ্ছে। ডিও, তর ভাষায় । বলি 





একে একে ঘুমে নিমগন, ..: 

নববধ মদ, আখ = সুখে দুখে মাখামাখি 
এলোমেলো হেরিছে স্বপন। 
পসদ্দুরমাথা নানা আকারের শিলাখন্ডে : আমার 
মূলদেশ বোষ্টত। খত তুচ্ছ শিলা ম মান নর 
ভক্তি। এইগ্দূলি এ অঞ্চলের সটান গমের 

















১২ 


আঁতাথকে আমন্মদ কারে আনে-_তখন' চলে 





অবিশ্ৰাদ্ত উৎসব আর কলগান। এরা সব 
আগন্তুক, ফল ফুরিয়ে গেলে এরা আর আসে না। 


“্বহুশত বংসর ধ'রে এইভাবে মানুষ ও জীব- 
জন্তুর সঙ্গে. আত্মীয়-সম্পর্ক রেখে চলোছ। 
আমি সেকালের কথা গোড়ায় বলোছ-সেকালে 
বৃক্ষের বড় আদর ছিল। লোকে গপ্রাঙ্গণে, 
গ্রামের আশেপাশে গাছ লাগাত। দূর থেকে গ্রামের 
গাছপালাই দেখা যেত, কোন কুটির বা বাড়িঘর 
দেখা যেত না। অনেকে বৃক্ষকে পূণ্যব্ক্ষ মনে 
ক'রে তাদের মূল বা তাদের শাখা ছেদন করত না। 
তারা বৃক্ষের মধ্যে দেবতাকে দেখত! বৃক্ষকে তারা 
পরম বন্ধু ব'লে মনে করত। 


“শাসনে বনস্পাতির উপাসনার কথাও আছে। 
বাঙলার সংস্কৃতি আমার মত শতশত বনস্পাঁতকে 
অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠেছে। আমাকে বাঙলার 
সংস্কাতির উীদ্ভদরূপ ব'লে জানবে। বাঙলার 
সংস্কৃতির মতই আমি বাঙলার মাঁট ভেদ ক'রে 
উঠোঁছ।” 


গাছের কথা শুনতে শুনতে জেগে উঠলাম। = 
দেখ, আমার মুখে এক টুকরো রোদ এসে পড়েছে। 
মনে হল, বেলা পড়ে এসেছে দেখে, আমাকে 
জাগিয়ে তোলার জন্য বটগাছই তার পাতার ফাঁক 
দিয়ে রোদটুকু ফেলেছে আমার মুখের উপর। = 

তরদেবতাকে [তিনবার প্রদক্ষিণ ক'রে, বারবার 
প্রণাম কারে, পড়ন্ত বেলায় বিদায় নিলাম। আবার 
গোরুর গাঁড়তে চ'ড়ে গন্তব্স্থানের উদ্দেশে 
চললাম। সারা পথ ভাবতে ভাবতে চললাম বট- 
গাছের কথাগ্যাল। ke 





নাইল হাতে এট তাত বালিয়া হাট। এরই 
আশেপাশে অনেক সমদ্ধ মুসলমান চাষীর বাস। 
বা  দেশাবভাগের পরে এই বালিয়ার উব'র দোআঁশ 
_ জমি বহ: বাস্তুহারা কৃষিজীবীকে আকৃষ্ট করেছে। 


| | একে কেন্দ্ৰ করেই এর আশেপাশে চাষ ব্যবসায়ী 


ক'রে বাসা বেধেছে। 
সপ্তাহে দুশদন। পাট, খেসারী, কলাই, ধান, গম, 
আর ফোড়েরা কিনে নিয়ে যায় বড় বড় শহরের 
চাহিদা মেটাতে। চাষা পায় সামান্য দাম। তাই 
_ ভূমিলক্ষরীর কৃপা থাকলেও বালিয়ার চাষীরা কুষি- 
জাত পণ্য বিক্রি করে ন্যায্য দাম বড় পেত না। 
এই দিকে পশ্চিমবঙ্গ কাঁষাবভাগের কৃষিজ-বিপণন 
শাখার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ১৯৫৫ সালের গোড়ার 
দিকে। এই বছরেই কাষাবভাগের কর্মচারীদের ও 
বালিয়া হাটের আশপাশের চাষীদের সমবেত চেষ্টায় 
প্রথম পত্তন হল “বালিয়া সমবায় 'বাবিধার্থক ও 
বিপণন সমিতি”র (বালিয়া কো-অপারেটিভ মালটি- 
পারপাস আ্যান্ড মাকোঁটং সোসাইটি)। 











প্রথমে বানা ৯৪ জরে হাটের পানে 


_ কাজ শর হল। ক্রমে সভ্যসংখ্যা বেড়ে বর্তমানে 
_ ২৮খতে দাঁড়িয়েছে। ২,৭৯০ টাকা মূলধন নিয়ে 










দাঁড়িয়েছে ১১,০০০ টাকায়। সমিতি সরকারের 
__ কৃঁষিজবিপণন শাখা থেকে সাহায্য হিসেবে ধার 





কারবার আরম্ভ হয়; বর্তমান বছরে মূলধন, এসে 5: 
রে সামতির আৰও কয়েকজন উৎসাহী সভ্যের সঙ্গে ৰ 











৫৮,৬০৯॥১০-র ব্যবসা করেছে এবং তে 
২,১০০ টাকা সামাঁতর লাভ হয়েছে দেখা 
চৰ চন মত কে |} 





পারে ব'লে সভ্য নেওয়ার ব্যাপারে ওরা খুব সত _ 
হয়েই এগোচ্ছেন। এ'দের সভাপাঁত শ্লীকমলকৃষ্ণ 
সিংহ নিজেও একজন কারবার ও চাষাঁ। 





কথাবার্তা হল। পাট, ধান, খেসারা, কলাই, জা 


১৩. 








বালিয়া সমবায় 1বাবধাৰ্থক সাঁমাতর কার্যালয় ও গুদামঘর 





যাঁদের প্রচেষ্টায় এই সমবায়-প্রাতষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে, তাঁদের কয়েকজন 
১৪ 


মসুর, গম এইসব মালের কেনাবেচাই এদের 


কাজ। 'উপাস্থত সভ্যদের মধ্যে সকলেই ; 


সামাতর উপকারতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ দেখলাম। 
তাঁদের ধারণা যে, এই সামাতর মারফত তাঁরা 
নিজেদের কৃষিজ পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন, টাকাও 
নগদ পাচ্ছেন, ওজনটাও ঠক পাচ্ছেন। তা ছাড়া, 
শেয়ারের লভ্যাংশ পরে পাবেন। নিজেদের সামাত 
ব'লে এদের খুব উৎসাহ ও ভরসা দেখলাম। বেচা- 
কেনার ব্যাপারে দালাল বা ফোড়ের অযথা উৎপাঁড়ন 
নেই বলে এরা এখন বেশ 'নিশ্চন্ত। সাঁমাঁতর 
নগদ টাকা কম থাকায় এতাঁদন রাখ কারবার 
করবার বিশেষ সুবিধা হয় নি। চলাত কারবারেই 
এই লাভ হয়েছে। তাই মূলধনের তুলনায় লাভের 
পরিমাণ খুব বোশ না হ'লেও সভ্যরা সাঁমাতর 
ওপর খুব সন্তুষ্ট। 

এই সামাতর কাজ সন্তোষজনক হওয়ায় এবং 
এখানে রাখ ও চলাত ব্যবসায়ের যথেষ্ট সুযোগ 


বসম্ধরা £ বৈশাখ* £ ১৩৬৪ 


এই বছরেই সরকার এই সাঁমাতকে বৃহদায়তন 
সমবায় কৃষিজবাবপণন সাঁমিতিতে রূপান্তাঁরত 
করছেন। এর ফলে এ+দের ১,১০০ টাকা মূলধনের 
সমপারমাণ টাকার শেয়ার সরকার কিনছেন। তা 
ছাড়া এরা ১৫,০০০ টাকা গুদাম তোর বাবত 
দীর্ঘমেয়াদী খণ ও ৫,০০০ টাকা এককালশন দান 
বাবত সরকার থেকে পাচ্ছেন। সাঁমাতর জন্য 
নিযুক্ত কর্মচারীর বেতন বাবত আরও ৫,০০০ 
টাকা ৫ বছরের জন্য সরকার থেকে দেওয়া 
হবে। কেন্দ্রীয় সামাত হ'লে প্রাদেশিক 
ব্যাঙ্ক থেকেও এরা গুদামের মজুত মাল জামিন 
রেখে স্বজ্পমেয়াদী খণ পেতে পারবেন। এতে 
সামাতর আৰ্থিক সংগাঁত অনেক বেড়ে যাবে আর 
কাজেও বথেষ্ট প্রসার ও সুবিধা হবে। 

আশা করা যায় অদুরভবিষ্যতে বাঁলয়ার এই 
সমবায় কৃষজ-বিপণন সামাতাঁট ওখানকার চাষীদের 
একটা প্রধান সহায় হয়ে তাঁদের জাবনমানের 
উন্নয়নে সাহায্য করবে। 


“বেয়ারএর পোক! ও রোগ দমনের ষধগুলির 
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষ! করুন 


ফলিডল-ই ৬০৫ 
সেরেসান 

কুপ্রাভিট (ওবি ২১) 
এইগুলি পশ্চিম জামানীর লিভারকুসেনের 


৩১, চিত্তরঞ্জন এভোনউ, কাঁলকাতা-১২ 








আপনারই জমির খাছ্যে পুষ্ট 


কীটপতঙ্গ শস্য খেয়ে আপনার ফসল নষ্ট করবে এমন 

হ'তে দেবেন না। শেল কোম্পানী এন্‌ড্রিন্‌ নামে 

একটি নতুন কীটস্থ তৈরী করেছে। শেল এন্ড্রিন 

বহু রকমের কীটপতঙ্গ __বিশেষ করে শুয়োপোকা 

লা জাতীয় কীটপতস্বের আক্রমণ প্রতিরোধে 
॥ 


ত 


bd 


বনুমুখীন কীট 





ধানের মাজর! পোকা, তুলোর গুবরে পোকা, আম ও 
আমের মুকুলের পোকা, আখের মাজরা পোকা, 
রেড়ীর ঘোড়া পোকা প্রভৃতি আরও বহু রকমের 
পোকা প্রতিরোধেও শেল এন্ডিন্‌ ফলপ্রদ। 


তরল বিদ্বা গুঁড়ো দু’ভাবেই শেল ব্যবহার 
কয়া চলে। শেল এন্ডরিনের গুণ এবং 
ব্যবহারের পরেও বহুদিন পর্যন্ত ক্রিয়াশীল। শেল 
এন্‌ড়িন, ভারতের বিভিন্ন রাজোর কতৃপক্ষ কতৃক 
সমাদৃত হয়েছে । 


শেল এন ড্রিন, ব্যবহার করা লাভজনক --কারণ 


তাতে ফলন তো বাড়েই, সঙ্গে সঙ্গে ফসলের পুষ্টি ও 
বাড়ে। ফবে লাভই হয়। 


বিকৃত বিবরণের জস্ত নিকটবর্তী বার্সা-শেল অফিসে লিখুন । 


কৃষির জন্য শেল পেট্রে।লিয়ম কেমিক্যাল পরিবেশক ৰাম্জা-শোল 


ASP/ACG 3 


ৰি 


:৮-থ 


আমাদের দেশে বহাঁদন থেকেই আতার চাষ হয়ে 
আসছে। 'আইন-ই-আকবরণ' নামক গ্রন্থে জানা 
যায় যে, আমোরকা-আঁবম্কারের পর থেকেই এ ফল 
ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ লাভ করে। পরে- আরবদেশ 
থেকে মিশরে এ ফলের প্রসার ঘটে। তারপরে 
ক্রমশ এ ফল পৃথিবীর উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ দেশ- 
গুলোতে প্রসারলাভের সুযোগ ' পায়। জনৈক 
উদ্যানতত্ত্বাবদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মিশরে 
ও মধ্য আফ্রিকায় এ ফলের কারবারী চাষ বিশেষ 
লাভজনক হয়েছে। প্যালেস্টাইনেও এ ফলের চাষ 
শুরু হয়েছে এবং তা বেশ সাফল্যমাণ্ডত হয়েছে 
বলে জানা গিয়েছে। 


অন্যান্য ফলের চাষের তুলনায় এ ফলের চাষে 
সুবিধা অনেক বোঁশ। কারণ, তুষারপাত, খুব 
ঠাণ্ডা আবহাওয়া ইত্যাদি এ ফলের চাষে কোনই 
ক্ষীত করতে পারে না।. এমনাঁক তাপমাত্রা নিম্নাজ্কে 
থাকলেও এর কোন ক্ষতি হয় না। তবে গাছে 
ফুল আসার সময় আবহাওয়া শুদ্ক থাকলে 
ফলনের আধিক্য দেখা যায়। এদেশে বর্ষাকাল 
আসার আগে পর্যন্ত গাছে কোন ফল ধরে না। 
তবে উষ্ণ ও শুদ্ক আবহাওয়ায় গাছে ফুল আসে 
এবং আবহাওয়ার নিম্ন আদ্রতার দরুন পরাগ- 
মিলনের সম্ভাবনা কমে যায় ব'লে জানা গেছে। 
সিংহল দেশে সমুদ্ৰ থেকে ৩,০০০ ফুট উপ্ছুতেও 
এর চাষ হ'তে দেখা গেছে। 

আতাফলের চাষ যে-কোন মাটিতেই করা চলে, 
এমনকি এদেশের পাথুরে মাঁটিতেও এর চাষ ভালই 
হয়। তবে বেলে মাটই এ ফলের পক্ষে উপযুন্ত ৷ 


মাটিতেও এর চাষ করা চলে। মাটিতে চুনের 
পাঁরমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ থাকলেও এবং সেচের, 


আতা 


শ্লাহেমেল্র্কুমান্ল গুহ 
' বি এস্‌-নি (কলি), বিএসসি (কৃষি) 


- জলে ক্লোরাইডের ভাগ থাকলেও এর চাষে কোন 


ক্ষাত হয় না। এদেশে বীজ থেকেই এর বংশ- 
বৃদ্ধি হয়ে থাকে; এদেশের কোন কোন জায়গায় 
কলম থেকে গাছ তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে, 
গুটি-কলমই এর বংশবাদ্ধর পক্ষে প্রশস্ত। বাজ 
থেকে গাছ উৎপাদন করার ইচ্ছা থাকলে নীরোগ 
সতেজ বাঁজই ব্যবহার করা উচিত। - বীজের উপরে 
শক্ত আবরণ থাকে। এর উপরের অংশ 1কছ: চে'চে, 
বীজ মাটিতে লাগালে তাড়াতাঁড় অঙ্কুরোদ্গম হয়। 
বীজ থেকে গাছ হ'লে, সেই গাছে যে ফল হবে তা 
আকারে, গুণে ও স্বাদে ভাল হয়। সাধারণত এ 
ফল খুব বেশিসংখ্যায় ফলে না ব'লে, বীজের যাতে 
অপচয় না হয় সেদিকে দচ্টি রাখা দরকার। তা 
ছাড়া এ ফলে শাঁসের তুলনায় বীজের পাঁরমাণ কম। 
সাধারণত বাঁজ ও শাঁসের অনুপাত ১ ৪ ২৭। 


আতাগাছের বাড় .খুব বোৌশ নয়। আসল 
জাঁমতে ২০ ফুট দূরে দূরে চারা লাগানো হয়-- 
যাতে গাছগুলো ঘন না হয় সেই উদ্দেশ্যে। তবে 
যেখানকার আবহাওয়া শুহক, সেখানে ঘন ক'রে 
চারা লাগানো যেতে পারে। অনূর্বর বেলে মাটিতে 
এর চাষ করলে সার দেওয়ার প্রয়োজন হয়। 


- ফাঁমংগারের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, গোবরসার ও 


১৭ 


পুরানো চুন শীতকালে মাটি নিড়েন দেওয়ার সময় 
ভাল ক'রে গদাঁড়য়ে মিশিয়ে দিলে এ গাছের ফলন 
অনেক বেড়ে যায়। শতকরা ৩ ভাগ নাইট্রোজেন, 
১০ ভাগ ফসফারক আ্যাঁসড এবং ১০ ভাগ. 
পটাশের মিশ্র সার প্রয়োগ করলে এ গাছের ফল 
ধরার ক্ষমতা বাড়ে। গোবরসার, পচা-সার প্রভাতি 
জৈব সার এ গাছের বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক। হালকা 
বেলে মাটিতে গাছ-প্রাত মোট ১৩২ থেকে ১৭৬ 
পাউন্ড সারের প্রয়োজন। 


" বস্ম্ৰৱরা £ ১০ম বৰ্ষ £ 


এদেশে বিনা সেচেই এর চাষ হয় এবং তাতে এর 
ফলন ভালই হচ্ছে। এর কারণ, বর্ষাকালে এ 
গাছে ফল ধরে এবং মাটি শুঁকয়ে যাবার আগেই 
ফল ,পাকতে আরম্ভ করে। গ্রীন্মকালে যাঁদ 
সেচের ব্যবস্থা করা হয় তবে ফলন বেশি হ'তে 
দেখা গেছে। তবে ফল যখন গাছে পাকতে শুরু 
করে তখন একবার সেচের ব্যবস্থা করা খুবই 
দরকার. বেলে মাটিতে এর চাষ করলে একটু 
বেশি জলসেচের প্রয়োজন হয়। 


সম সংখ্যা 


আতাগাছের ডালপালা ছাঁটাই না করলে, গোড়া 


থেকে শাখ গাঁজয়ে গাছ বোপের আকার ধারণ 
করে। এদেশে গাছের পুরানো কাণ্ড কেটে বাদ 
দেওয়া হয়। তাতে গাছের আকার সুন্দর হয় 


কিন্তু বাড় ক'মে যায় ও নতুন নতুন শাখাপ্রশাখা . 


গজায়। 


কলমের চারা থেকে যে গাছ হয়, তাও ছাঁটাই করা 


দরকার! 
দরকার। 
ম'রে যায়। 
এ গাছে যথেষ্ট ফুল আসে, কিন্তু সমস্ত ফুল 
থেকেই ফল হয় না। পরাগামলনের অসুবিধার 
দরুনই ফুলের অনুপাতে ফল কম ধরে। এদেশে 
গ্রীষ্মকাল থেকে শুরু ক'রে বর্ষাকাল পর্যন্ত গাছে 
প্রচুর ফুল আসে। তবে বর্ষাকাল আসার আগে 


শাখায় কুশড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাঁটাই 
এর আগে ছাঁটাই করলে গাছ শুকিয়ে 
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পর্যন্ত কোন ফল হয় না। গাছে ফলন শুরু 
হতে ২ থেকে ৪ বছর লাগে। যে গাছের বয়স 
৫ বছর কিংবা বেশ হয় তাতে প্রায় ৫০টি আতা 
ফলে। গাছ যত পুরানো হয়, ফলনও তত বাড়ে। 
তবে গাছ পুরানো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলের 
আকারও ক্রমশ ছোট হয়ে চলে। এলাহাবাদে। আট 
বছরের পুরানো গাছে ৩১ থেকে ২৮৮টি পর্যন্ত 
ফল.ধরতে দেখা গিয়েছে ।, ডি 


শন্ত অবস্থাতেই ফল পাড়া হয়--যাতে খোসাতে 
ফাটল না ধরে। ফাটল ধরলে ফলের দামও 'ক'মে 
যায় এবং ব্যবসার দিক থেকে লোকসান হয়ে গড়ে। 
কাঁচা অবস্থায় ফল পাড়ার পর খড় দিয়ে ঢেকে | রাখা 
হয় এবং তাতে তাড়াতাড়ি তা খাবার উপয্যস্ত!হয়। 
এ ফল খুব সাবধানে রাখা দরকার ; তা না হ’লে 
ফলে ফাটল ধ'রে যেতে পারে। এই অসুবিধার 
দরুনই এ ফল খ্যব দুরে চালান দেওয়া সম্ভব হয়ে 
ওঠে না। তবে খুব কাঁচা অবস্থায় পাড়লে, ফল 
ঠিকমত পাকলেও তার স্বাদ ও গন্ধ অনেক |ক’মে 
যায়। এদেশে এ ফল কাছাকাঁছ জায়গায় চালান 
যায়। 


এদেশে আতার গাছে কটশন্রুর ও ছত্রাকরোগের 
আক্রমণ হয় না। তবে সাধারণত জলানকাশের 
ভাল বন্দোবস্ত না থাকলে এ গাছে কোন কোন 
রোগের আক্রমণ হ'তে দেখা যায়৷ . : 








ভারত যখন ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হ’ল, তখন 


"২ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল যেসব প্রয়োজন, তার 
একটা হচ্ছে_ এদেশের কৃষকে নতুন ক'রে গ'ড়ে 
তোলা। অবশ্য আগের চেয়ে আরও উন্নত ধরনে 
কিন্তু সাধারণভাবে দেশের কৃষকদের জানা ছিল না 
যে, ভাল বীজ বুনে ভাল সার দিয়ে উন্নত রীতিতে 
কৃষিকাজ করলে কা উপকার হয়। ফলে খাদ্যের 
"অবস্থা ছিল নিতান্তই . শোচনীয়। তার উপর, 
দেশের লোকসংখ্যা যখন দ্রুত বেড়ে চলল, তখন সে 
অবস্থা হয়ে উঠল মারাত্মক। একই কারণে এদিকে 
দেশে তুলো পাট প্রভাতি কারবারী বা আয়কর 


১৮২ 


an 
A 


এ 


ফসলও জন্মাঁছল চাহিদার অনুপাতে ঢের কম। = 


কাজেই প্রথম পণ্বার্ধকী পরিকল্পনা যখন রাঁচিত 

হ'ল, তাতে সবচেয়ে প্রাধান্য দেওয়া হ'ল কাষির 
উন্নয়নকে । স্থির হ'ল যে, খাদ্যফসল ছাড়া তুলো 
পাট আখ এবং 'বাভন্ন তৈলবীজও বোঁশ পাঁরমাণে 
উৎপাদন করতে হবে। এসব আয়কর ফসল যে- 
পাঁরমাণ জন্মাছল, তার (উপর নিম্দোন্ত পরিমাণে 
বেশি উৎপাদন করার লক্ষ্য স্থর হলঃ 


ফসল শরভি 
(লক্ষের পুতি 

তুলে ১২+৬ গাঁট ' ৪২ 
(এ 

পাট *- ২০৯ ১ ৬৩ 

আখ (গুড়) -. ৭ টন ১২. 

তৈলবীজ 8-5 ৮. 


পি এই লক্ষ্য অনুসারে উৎপাদন, বাড়াতে পারলেও 
: র ঘাটাঁত মিটবার নয়। দ্বিতীয় ও তার 
পরবর্তী পণ্চবার্ধকী পাঁরকজ্পনাগুলোতে উৎপাদন 
ক্রমশ যে হারে বাঁড়য়ে যেতে হবে, প্রথম পাঁরকল্পনায় 
এটা হ'ল তার পথে প্রথম পদক্ষেপ। ... 


EEO 


৪ক ২, 


আয়কর ফসল 


দেশের সূতী কাপড়ের শিল্প আর পাটাশল্প 
ক্রমেই প্রসারলাভ করছে। তাই দ্বিতীয় পণ্ডবা্ষ কা 
পারকল্পনার কাজের এই প্রারম্ভকালে আমরা 
দেখতে পাচ্ছ যে, দেশের কারখানাগলোর চাঁহদা 
মেটাতে হ'লে তুলো আর পাট আমাদের আরও ঢের 
বোঁশ উৎপাদন করতে হবে। 1চাঁনর এবং উদ্ভিজ্জ 
তেলের উৎপাদনও আমাদের আরও বাড়াতে হবে; 
কেননা, আমাদের খাদ্যে এ দু'টো জানসের্‌ অভাব 
ঘটছে। প্রথম..প্রারকজ্পনার কাজে কৃষি-উন্নয়নের 
'ভান্ত স্থাপিত হয়েছে, বলা চলে। সেই 1ভিত্তির 
উপর এখন আমাদের দেশের লোকের জীবনযান্রার 
মান-উন্নয়নের এবং দেশের সম্‌দ্ধির সৌধ গড়ে 
তুলতে হবে। ৮ 28581 


হুতে। 

ভারতে ১৯৫০-৫১ সালে তুলো জম্মেছে ২৯১ 
লক্ষ গাঁট (প্রাত গাঁটে ৩৯২ পাউন্ড) এবং তুলো 
খরচ হয়েছে সে-বছর মোটামুটি হিসাবে ৪০৭ 
লক্ষ গাঁট। প্রথম পণ্চবার্ষকী পাঁরকজ্পনায় ধরা 
হয়েছিল, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪২ লক্ষ গাঁট তুলো 
উৎপাদন করা হবে। এ লক্ষ্য আমরা ১৯৫৪-৫৫ 
সালেই ছাড়িয়ে গিয়েছি; সে বছর তুলো জন্মেছে 
৪২ লক্ষ গাঁটের বোঁশ। কিন্তু ইতোমধ্যে সতী 
{শিল্পের প্রসার হওয়ায় তুলোর চাহিদা বেড়ে গিয়ে 
বছরে দাড়য়েছে ৫৩ লক্ষ গাঁট। অর্থাৎ ১৯ লক্ষ 
গাঁটের ঘাটতি পড়ছে। 


দেশের সূতী শিল্পকে যাঁদ ক্ষতিগ্রস্ত না ক'রে 


. সঠিক চাল? রাখতে হয়, তবে তুলোর উৎপাদন এর 


১৯ 


চেয়েও বাড়াতে হবে! তাই দ্বিতীয় পাঁরকজ্পনার 
কালে বছরে আরও ১৩ লক্ষ গাঁট তুলো জন্মানোর : 
লক্ষ্য স্থির করার কথা হয়েছে। অর্থাৎ বছরে তুলো 
জন্মাতে হবে মোট ৪২+১৩=৫৫ লক্ষ গাঁট। 


বসহন্ধরা *£ ১০ম বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


দুটি প্রধান বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। 
প্রথম হচ্ছে, এদেশে লম্বা আঁশের তুলো আরও বেশি 
ক'রে জন্মাবার চেষ্টা করতেই হবে। আমাদের 
সুতা শিল্পে এ রকম . তুলো দরকার হবে বছরে 
প্রায় ১০ লক্ষ গাঁট। এখন যে অবস্থা, তাতে লম্বা 
বছরে প্রায় ৭ থেকে ৮ লক্ষ গাঁট। "দ্বিতীয় বিষয়াঁট 
হচ্ছে এই যে, এখন এদেশে লোকাপছ গড়ে কাপড় 
লাগে বছরে ১৫ গজ; মনে হয়, জাতীয় আয় বেড়ে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ পাঁরমাণটাও. বেড়ে যাবে 
এবং ১৯৬০-৬১ সাল নাগত জনা কাপড় 
লাগবে গড়ে বছরে ১৮ থেকে ২০ গজ । মোটামুটি 
হিসাব ধ'রে দেখা যায়, প্রায় ২ লক্ষ গাঁট রপ্তানি 
নিয়ে বছরে আমাদের তুলো দরকার হবে ৬২ লক্ষ 
গঁটি। এর মধ্যে ৫৫ লক্ষ গাঁট দেশে উৎপন্ন হ'লে, 


উন্নত পদ্ধাত 

বেশি জাম লাগানো ছাড়া জাম (উপায়েও 
উৎপাদন বাড়ানো যায়। উন্নত পদ্ধাততে চাষ করলে 
অন্যান্য ফসলের মত তুলোরও একরাঁপছ ফলন 


বেড়ে.যাবে। তাই 'স্থির হয়েছে, উন্নত ধরনের বীজ, * 


সার এবং যন্ত্রপাতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার বা'রে নতুন 


- ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যাতে চাষ করা |হয়, সে- 


তখনও ৭ লক্ষ গাঁট বাইরে থেকে আমদানি করতে 


হবে। 


আরও ১৩ লক্ষ গাঁট তুলো বেশি জন্মাবার জন্য 
তুলোচাষে আমাদের . আরও -বোশ জমি. লাগাতেই 
হবে। প্রথম পণ্চবার্ধকীর কাল থেকে দেশের নানা 
জায়গায় বড় বড় সেচ-পাঁরকল্পনার কাজ চলছে; 
তার ফলে তুলোর চাষে আরও বেশি জাম লাগানো 
সম্ভব হবে। ভাকরা-নাঙ্থাল বাঁধের নির্মাণের ফলে 
পাঞ্জাবে তুলোচাষের উপযোগী ' বিরাট এলাকার 
জমতে সেচের জন্য খালের জল পাওয়া যাবে। 
কাক্রাপাড়া পারকল্পনার কাজ থেকে ইতোমধ্যেই 
সেচের জল পাওয়া যাচ্ছে; তা থেকে গুজরাটে 
তুলোচাষের অনেকখানি জায়গায় জল পাওয়া যাবে। 
হায়দরাবাদে তুলোচাষের বিস্তীৰ্ণ এলাকায় তুঙ্গ- 
ভদ্রা পরিকল্পনার রুপায়ণের ফলে সেচের জল 
পাওয়া যাবে। চম্বল পরিকল্পনার রুপায়ণে মধ্য- 
ভারতে আর রাজস্থানে আরও বৌশ তুলো উৎপাদনের 
সুবিধা হবে। লম্বা আঁশের মাৰ্কিন তুলো 
উৎপাদনের বিশিষ্ট অণ্টল হিসাবে উত্তরপ্রদেশের 
: অধরা আগ্রা এবং আলিগড় জেলার নাম করা যেতে 
পারে। 


২০ 


উদ্দেশ্যে কৃষকদের উৎসাহ -দান করা হবে। সংকর 
জাতের বাঁজ উৎপাদন ক'রে তার পাঁরমাণ বাড়ানোর 
এবং চাষাঁদের উন্নত জাতের বাজ বিতরণ করার 
পাঁরকল্পনা হয়েছে। বাঁজ, সার এবং (যন্ত্রপাতি 
কেনার জন্য চাষীদের টাকা ধার দেওয়া হবে। 
মাট;ঙ্গার কারিগরি গবেষণাগারাঁটরে আধ্মাীনক ধরনে 
সাজিয়ে তোলার এবং তাকে আরও বড় ক'রে তোলার 
কথা হচ্ছে। তা ছাড়া, পাঁচটি আণ্টালক৷ গবেষণা- 
কেন্দ্ৰ স্থাপনেরও প্রস্তাব হয়েছে। 


সংকর-প্রজননের রশীততে নতুন উন্নত জাতের ৫ 


তুলোবাঁজ তৈরি করার চেষ্টা ভারতে এ পর্যন্ত হয় 
ন. বললেই চলে। তুলোচাষের যেসব এলাকায় 
কাক্‌রাপাড়া .পারকল্পনা থেকে সেচের জল পাওয়া 
যাবে, সেখানে সংকর জাতের তুলোবাঁজ৷ উৎপাদন 
করা হবে, চাষাঁদের চাষে লাগানোর জন্য! এসব 
এলাকায় অনেক অভিজ্ঞ তুলোচাষীর বাস। যথেষ্ট 
জল পাওয়া যাবে ব'লে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার কালে 
এখানকার প্রায় এক লক্ষ একর জাঁমতে সেচের 
বাবস্থা করা যাবে! 


উন্নত জাতের বীজ বোশ পাঁরমাণে উৎপাদন ক'রে 


চাষীদের দেওয়ার ব্যবস্থাকেও ত্বরান্বিত করতে হবে।. 





বোম্বাইএর মত রাজ্যে দেখা গেছে, চায়ীরা রীজ 


পাল 


পায় সাধারণত চতুর্থ কি পণ্চম চাষের ' ফসলের । = 


হায়দরাবাদ কি অন্যান্য অঞ্চলের চাষীরা যেসব বাজ 


পেয়েছেন, সেগুলো, দেখা যায়, অস্টম "কি নবম 
চাষের ফসল থেকে নেওয়া । যেসব রাজ্যে চাষীদের 
হাতে বীজ পেশছোতে এত দোঁর হয়, সেসব রাজ্যের 
সরকার বীজ-উৎপাদনের জন্য চাষীদের অগ্রিম টাকা 





দিতে পারেন। মধ্যভারত, রাজস্থান প্ৰভৃতি কোন 
কোন রাজ্যে বোঁশ পাঁরমাণে বীজ উৎপাদন ও 
বিতরণ করার ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত নেই। এসব 
অব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি দুর করতে হবে। 


ধ আমাদের দেশের তুলোচাষে রাসায়ানক সার এ- 
'_ পৰ্যন্ত কমই ব্যবহার করা হয়েছে। তার কারণ, 
বোঁশর ভাগ জায়গাতেই তুলোর চাষ হয়ে থাকে 
বারান' জমিতে-যেখানে জলসেচের স্নাবধা নেই। 
জলসেচের স্ীবধা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 


রাসায়ানক সার ব্যবহারের সুবিধাও হবে। একট: 


কম-উর্বর জাঁমিতেও রাসায়ীনক সার দিয়ে তুলোর 
চাষ করা চলবে । রাসায়ানক সার, উন্নত ধরনের 
লাঙল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি িনবার জন্য চাষীরা 
যাতে অর্থের অভাবে না পড়েন, তার ব্যবস্থা করতে 
হবে ! 


মাট্‌ঙ্গায় অবস্থিত তুলোর কারিগরি গবেষণাগারে 
যেসব যন্ত্রপাতি রয়েছে তার বৌশর ভাগই সেকেলে, 
* কাজেই এটিকে আধুনিক যন্দ্ৰপাতি দিয়ে সাজিয়ে 
তোলা আবশ্যক হয়ে দাঁড়য়েছে। এই গবেষণা- 
গারকে নতুনভাবে ও আধুনক ধরনে গ'ড়ে তুলতে 
প্রায় ১০ লক্ষ টাকা লাগবে। নতুন যন্দপাত 
বসাবার জন্য নতুন একাঁট বাড়ি করতে হবে 
তাতেও খরচ পড়বে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা । অর্থাৎ 
মোট খরচ পড়বে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। 


তুলো সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন দ্বিতীয় 
পণ্ডবাৰ্ষকী পরিকল্পনায় স্বীকীতিলাভ করেছে। 
বর্তমানে আমাদের দেশের এক ইণ্টির বোশ লম্বা 
মিশর, আমেরিকার য্ক্তরাষ্ট্র অথবা দক্ষিণ আফ্রিকা 
থেকে আমদানি ক’রে। দুললভ বিদেশী মুদ্রায় 
এ ভারতের প্রায় ৫০ কোটি টাকা এ বাবতে বোঁরয়ে 
যায়। এঁদকে পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, গবেষণ- 
কার্ষের যথেষ্ট সুযোগ পেলে এ ধরনের তুলো 
আমরা দেশেই জন্মাতে . পার! দেশের নানা 
জায়গায় যে বিভিন্ন রকমের তুলো জন্মায়, সেগুলোর 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ £ ১৩৬৪ 


রি 
যাতে উন্নয়ন করা যায়--সে উদ্দেশ্যে পাঁচাট আণ্টালক 
গবেষণকেন্দ্র স্থাপন করার কথা হয়েছে। এই 
পাঁচাট কেন্দ্ৰ স্থাপন করতে ১৫ লক্ষ টাকা লাগবে । 
কাজ করছেন, এই কেন্দ্রগুলর দ্বারা সেসব কাজের 
সাহায্য হবে। 


আঁর্থক ব্যবস্থা 


প্রথম পরিকল্পনার কালে তুলোর উন্নয়ন-সংক্লান্ত 
কাজের জন্য ৭০ লক্ষ টাকা আলাদা ক'রে রাখা 
হয়। এর মধ্যে বছরে ১২ লক্ষ টাকা হিসাবে পাঁচ 
বছরের দর্দন ৬০ লক্ষ টাকা রাখতে হয় সাহাষ্য- 
দানের জন্য। বাকি ১০ লক্ষ টাকা খণ হিসাবে 
দিতে হয়েছে বাজ কেনার জন্য। এই টাকার সনদ 
নেওয়া হত, এবং যে আর্ক বছরে টাকা দেওয়া 
হবে সেই বছরের শেষে শোধ করার শর্তে খাণ 
মঞ্জুর করা হত। তুলোর উন্নয়নকার্ধের প্রসারণ- 
সংক্রান্ত কর্মচারীদের বেতন, বীঁজ-খাতে লোকসান 
প্রভৃতির দরূনও আর্থিক ব্যবস্থা ছিল। 


দ্বিতীয় পণবার্ধকীর কালেও তুলোর উন্নয়ন- 
সংক্রান্ত প্রসারণকার্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ 
মঞ্জর করবেন। কম দরে তুলোবীজ দিতে যে 
লোকসান যাবে, সেই অর্থের শতকরা পণ্ডাশ্‌ ভাগ 
দেবেন রাজ্য-সরকারগাঁল। এসব কাজের জন্য 
মোট ১১৬ "৩৮ লক্ষ টাকা . ব্যয়ের ব্যবস্থা হয়েছে; 
তার মধ্যে কর্মচারীদের বেতন এবং 'বাঁবধ খাতে 
ধরা হয়েছে ৩৩-৫ লক্ষ টাকা। গবেষণকাজের জন্য 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে ৭৩-৫ লক্ষ 
টাকা; এর মধ্যে রাজ্য-সরকারগুলির প্রবার্তত 
পাঁরকল্পনার কাজে ৫৮৫ লক্ষ টাকা এবং প্রস্তাবিত 
পাঁচটি আণ্টালক গবেষণকেন্দ্রের জন্য ১৫ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হবে। 


পাট 
ভারতবর্ষ যখন ১৯৪৭ সালে 1বভস্ত হয়ে গেল, 


তখন পাটচাষের অণুলের অনেকটাই প'ড়ে গেল 
পাঁকস্তানে। তার ফলে ভারতরাস্ট্রের পাটশিল্পে 


72309:43 


২১ 


বসন্ধরা £ ১০মবর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


হ্‌ 
দেখা দল বিরাট 1বপ্যয়। ১৯৫০-৫১ সালে মোট 
কাঁচা পাট জন্মেছে মাত্র ৩২৮ লক্ষ গাঁট। প্রথম 
পাঁরকল্পনা যখন রচিত হয়, তখন অনুমান করা 
হয়েছিল যে, তার শেষ বছরে . অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ 
সালে পাটের চাহিদা দাঁড়াবে ৭২ লক্ষ গাঁটের। 
স্বয়ংপূর্ণতার ' পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 
পাঁরকল্পনায় লক্ষ্য স্থির. হ'ল ৫৩:৯ লক্ষ গাঁট 
উৎপাদনের । 


১৯৫১-৫২ সালে পাট জন্মাল ৪৬ ‘৮ লক্ষ গাঁট, 
এবং সেই অগ্রগাঁতি অনুকূল ক'লেই মনে হ'ল। 
. কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালে. বন্যা হওয়ায় এবং পোকা 
লাগার দরুন পাটের উৎপাদন খুবই ক'মে গেল। 
পাটের দর প'ড়ে যাওয়ায় নিরুৎসাহ হয়ে চাষীরা 
পাটের চাষ কমিয়ে দেন; তাতে আগের চেয়ে 
শতকরা ৩৩ ভাগ কম জাঁমতে পাটের চাষ হয়। 
এসবের ফলে সে বছর পাট হল মাত্র ৩০-৯ লক্ষ 
গাঁট। ১৯৫০-৫১ সালে মূল যে পরিমাণ থেকে 
উৎপাদনবৃদ্ধি শুরু হয়েছিল, এ পাঁরমাণটা তার 
চেয়েও কম। অতঃপর বছরে বছরে পাটের উৎপাদন 
বেড়ে চলল বটে, কিন্তু প্রথম পাঁরকল্পনায় যে লক্ষ্য 
স্থির করা হয়েছিল, তাতে পেশছানো গেল না। 
১৯৫৫-৫৬ সালে পাট হ'ল মাত্র ৪১:৪ লক্ষ গাঁট। 


কাজেই পাটের উৎপাদন বাড়াবার জন্য দ্বতীয় 
পরিকল্পনায় বিশেষ প্রচেষ্টার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। 
১৯৫৫-৫৬ সালে পাটের চাষে জাম ছিল ১৫৮ 
লক্ষ একর। আরও. বোশ জাঁমতে পাটের চাষ 
লাগাতে হবে। কিন্তু উৎপাদন বাড়াবার জন্য বোশ 
‘জোর দিতে হবে নিবিড়-চাষ-পদ্ধাঁতর উপর। এখন 
প্রীত. একরে গড়ে ২:৪৮ গাঁট পাট উৎপন্ন হয়; 
গরিকল্পনা হয়েছে যে, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে 
এর জায়গায় একরপিছু ৩ গাঁট পাট জন্মাতে হবে। 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উৎপাদনের পরিমাণ 
৫০ লক্ষ গাঁটে তোলার সংকল্প করা হয়েছে। 


সব ফসলের চাষেই ফলন বাড়াবার একটা বড় 
উপায় হচ্ছে উন্নত জাতের বাঁজ ব্যবহার করা। 


৬৭ 


' কিন্তু উন্নত জাতের বাঁজের দাম বোঁশ বলে 





চাষীরা তা নিতে না চাইতে পারেন।. তা হলে, 
উন্নত জাতের বাঁজ যাতে চাষীরা কম দামে পেতে 
পারেন, সরকারকে হয়তো সেই ব্যবস্থা করতে হবে। 


সংশ্লিষ্ট রাজ্গ্দীলর সরকার এমন ব্যবস্থা 
করতে পারেন যে, চাষীরা তাঁদের পাট থেকে যে 
বাঁজ উৎপাদন করবেন, সরকার তা নিয়ে নেবেন 
এবং তার পাঁরবর্তে চাষীদের দেবেন উন্নত জাতের 
বাঁজ। প্রয়োজন হলে এর জন্যে রাজ্য-সরকার 


“পাটবাঁজ-আইন’ প্রণয়ন করতে পারেন। | এটা না 


করা হলে ব্যাপকভাবে এবং স্থায়িভাবে উন্নত জাতের 
বাঁজের ব্যবহার চালু করা যাবে না। উন্নত জাতের 
বাঁজের দাম বেশি তা সত্য; কিন্তু উৎপাদন বাড়াতে 
হ'লে এ ছাড়া আর কোন উপায়ও তো নেহ। কেন- 
না, পাটের চাষ বেশি বাড়াবার মত জামির প্রাচুর্য 
আমাদের নেই। অন্য কোন ফসলের চাষ না ক'রে 
তার জায়গায় পাটের চাষ করাও সম্ভব নয়। 


প্রটের আঁশ ভাল করার সবচেয়ে বড় আর এক- 
মাত্র উপায় হচ্ছে পাট পচানোর জন্য ভাল্‌ ব্যবস্থা 
করা। পাকিস্তানে, বাস্তাবক, পাট পচানোর ভাল 
পাঁকস্তানের উপর আমাদের অনেকখান নির্ভার 
করতে হয়। 





পাট পচানোর যাতে ভাল ব্যবস্থা করা যায়, তার 
প্রারশ্ভিক কাজ হিসাবে পাট পচাবার নতুন পুর 
কাটাতে বা এরকম পঢুকুর বালাই করাতে পাট- 
চাষীর যত খরচ পড়ে, তার শতকরা ৫০ টাকা 
সরকার থেকে দেওয়া হচ্ছে। এ. টাকা দেওয়া হচ্ছে 
কেন্দ্রীয় সরকারের... অনুদান থেকে। এভাবে 
সাহায্য করার ব্যবস্থাটা চাল; থাকা দরকার; তাই 
ঠিক হয়েছে যে, দ্বিতীয় পণ্টবার্ধকীর কালে পাট 
পচানোর জন্য ১৬,০৪০ট নতুন পদ্ুকুর| কাটাতে 
এবং ৮:৩২০টি গ্র়ানো প্র কালাই করতে অৰ্থ“ 
সাহায্য দেওয়া হবে।.: 


1 





এ ছাড়া যেসব কাজের ব্যবস্থা করা দরকার, 
সেগুল্ৰ হচ্ছেঃ (১) রোগ, পোকা প্রভৃতির আক্ুমণ 
থেকে পাটগাছ রক্ষা করা, (২) উন্নত ধরনের কীষ- 
পদ্ধতি প্রদর্শন করা, (৩) পাটের বীজ বোনার কল, 
চাকা-নিড়ানী, প্রভৃতি আধুঁনক যল্দপাতি ব্যবহার 
করা, এবং (৪) রাসায়ানক সার কেনার জন্য চাষীদের 
টাকা ধার দেওয়া। ইতোমধ্যেই বহু বাঁজ-বোনা 


ব্যবহার করার জন্য সরবরাহ করা হচ্ছে, এবং এসব 
পাঁরকল্পনার কালে প্রাতাট যন্ত্র ৭,২৫০টি ক'রে 
সরবরাহ করা হবে ব'লে ধরা হয়েছে। 


আর্থক ব্যবস্থা 


প্রথম পণ্ডবাৰ্ষকাীঁ টা LS HEY 
জন্য প্রথমে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ১৯৫৩ 


সালে সরকার পাটের গুণের উন্নয়নের জন্য যে. 


বিশেষজ্ঞ সমিতি নিয়োজিত করেন, তার সুপারিশ 
পারমাণ আরও বাড়িয়ে ৮০ লক্ষ টাকা করা হয়। 
পারকজ্পনা-সংক্কান্ত কাজের সমস্ত ব্যয়ভার বহন 
করেন কেন্দ্রীয় সরকার, শুধু উন্নত জাতের পাট- 
বাজ কম দামে চাষীদের দেওয়ার দরুন যে লোকসান 
টাছে মচি বেড গালাৰ এতিনি ছাল যাম 
সমান ভাগে বহন করেন। 


দ্বিতীয় পণ্চবার্ধকীতে টার 
অনুযায়ী কাজ করার জন্য ৮৪২৮ লক্ষ টাকার 
ব্যবস্থা হয়েছে। তার উপর যেসব কর্মচারী কর্মরত 
রয়েছেন তাঁদের দরুন এবং বিবিধ খাতে খরচ ধরা 
হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা। এ ছাড়াও উত্তরপ্রদেশে 
দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষকী পাঁরকল্পনার বাইরে পাটের 
উন্নয়ন-কাজের জন্য ব্যয় হবে ৫ লক্ষ টাকা। মোট 
ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১১৯২৮ লক্ষ টাকা; এর 
মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকারগুলোর ব্যয়ের 
ভাগ কী রকম পড়বে নিচে তা বলা হচ্ছেঃ _ 
(১) কর্মচারী ও বাবধঃ শুধু উত্তরপ্রদেশের 
সরকার সমানভাগে বহন করবেন; তা ছাড়া বাকি 


২৩ 


- - বসন্ধরা £ ১৩৬৪ 


কেন্দ্রীয় সরকার! 

(২).বীঁজবোনা কল, চাকা-নিড়ানী, পচানোর 
পুকুর এবং কম দামে পাটবীঁজ দেওয়াঃ কেন্দ্রীয় 
সরকার .ও রাজ্য-সরকারগুলি শতকরা ৫০ $ ৫০ 
ভাগ হিসাবে ব্যয়ভার বহন করবেন। 
উন্নয়ন-পরিকজ্পনার দরুন এই ব্যয় ছাড়া গবেষণ- 
কাজ পাঁরচালনার পাঁরকল্পনার দরুন ব্যয় করা হবে 
৩৪:৩ লক্ষ টাকা। উত্ত কাজের জন্য এই টাকাটা 
হাতে দেওয়া হবে। 


আখ 

প্রথম পণ্চবার্ধকী পাঁরকর্পনায় ৭০ লক্ষ টন 
আখ বেশি জন্মাবার লক্ষ্য স্থির করা হয়োছল। 
এতে ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট ৬৩২ লক্ষ টন আখ 
জল্মাবার কথা। দুই উপায়ে এই উৎপাদন বাড়াবার 
কথা হয়ঃ প্রথমত, আখের চাষে ৪২ লক্ষ একরের 
জায়গায় ৪৫ লক্ষ একর জাম লাগিয়ে এবং 
দ্বিতীয়ত, একরাপছ- উৎপাদন বাঁড়য়ে। 


' ১৯৫১-৫২ সালে উৎপাদন বেড়োছিল; কিন্তু 
১৯৫২-৫৩ সালে সেই উন্নতি বজায় রাখা যায় নি, 
এবং তার পরের বছর উৎপাদন আরও ক'মে গেল। 
তবে পরিকল্পনার শেষ বছরে আখ উৎপাদন করা 
'গয়োছল প্রায় ৫৮০ লক্ষ টন। 


উৎপাদন কম হওয়ার প্রধান কারণ- হচ্ছে, আখের 
চাষে জমি বেড়ে যাওয়ার পাঁরবর্তে ১৯৫৪-৫৫ 
সালে দেখা গেল ৩৯ লক্ষ একর ক'মে গেছে। 
আখের চাষে এই কম জাম লাগানোর কারণ হচ্ছে, 
অন্য ফসলের চাষ করলে আয় বোঁশ হয়, আবহাওয়ার ' 
অবস্থা আখচাষের অনুকূল ছিল না, এবং আখের 
বীচন বসাবার সময়টাতে গুড়ের বাজারদর ছিল 
কম। 

নিবড়-চাষের পদ্ধাততে আখের উন্নয়ন- 
পৰিকল্পনা চাল: করা হয় প্রধান চান-উৎপাদনকার, 


বসম্ধরা $ ১০ম বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


রাজ্যগ্ীলতে ১৯৪৮-৪৯ সালে--পাঁচ বছরের জন্য! 
পরে এই সময়টা বাড়ানো হয় প্রথম -পণবার্ষকী 
পাঁরকজ্পনার শেষকাল -অবাঁধ। ১৯৫৫-৫৬ সালে 
উন্নয়নের কাজ চালানো হচ্ছিল প্রায় ৭:৫ লক্ষ 
একরে, আর ৩০ লক্ষ একরে একেবারে হাতই দেওয়া 
হয় নি। এর ফলে উন্নয়ন-অণ্চলে যখন দেখা গেল 
যে, উৎপাদন শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বেড়ে গেছে, 
অনুন্নত অণ্চলে তখন উৎপাদন কমে গিয়ে সামা 
রাক্ষত হয়েছে। 


দ্বিতীয় : পাঁরকল্পনায় ১৪ লক্ষ টন গড় 
উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এটা হিসাব 
করা হয়েছে মাথাপিছু দৈনিক চিনি-খরচ ১৪ 
আউন্স থেকে ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৭৫ আউন্সে 
উঠে যাওয়ার আনুমানিক হিসাবের ভিত্ততে। এর 
জন্য আখ-উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির. করতে হয়-- 
১৯৫৫-৫৬ সালে যেখানে উৎপন্ন হয়েছে ৫৮০ লক্ষ 
টন, তার জায়গায় ৭৪০ লক্ষ টন। 


এই ১৬০ লক্ষ টন বোশ আখ উৎপাদনের জন্য 
আখচাষে বেশ জমি লাগানোর উপর বিশ্বাস করা 
যেতে পারে না; কেননা আঁভজ্ঞতায় জানা গেছে যে, 
আখচাষের জামির উপর সামায়ক আবহাওয়ার প্রভাব 
ক্রিয়াশীল ৷ নিবিড়-পদ্ধাততে যাঁদ চাষ. করা যায়, 
এবং সেচ, সার আর উন্নত জাতের বীজের দিকে 
যাঁদ মনোযোগ দেওয়া যায়, তা হলে জাম বোশ না 
লাগিয়েও এ পরিমাণ আখ বেশ উৎপাদন করা 
চলে। ৷ | 


এই বিনা মনে রেখে, দ্বিতীয়, পন্যবার্ধকী 
পাঁরকল্পনায় নিম্নোন্ত িষয়গল অবলম্বন করতে 
. হবেঃ 
(ক) পূর্ব পরিকল্পনায় যেসব ব্যবস্থার কথা 
রয়েছে 
(১) বাঁচন-বাগান, 
(২) সার-প্রয়োগ প্রদর্শন, 


২৪ 


ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার. এবং 


(৩) কৃষিপদ্ধাত প্রদর্শন, . 
. (৪) গাছ রক্ষা করা, | 


(৫) আখ-উৎপাদন প্রাতযো? গতা 
ভিত্তিতে), 


(৬) পচা-সার বা ‘কম্পোস্ট’ তৈয়ারির আভিযান, 
(৭) উন্নয়ন-সংক্লান্ত কর্মচারী নিয়োগ, 


(রাজ্য- 


(৮) শিক্ষণ দিয়ে কাঁরগাঁর কর্মী !গ'ড়ে 
(খ) নতুন দফা--_ 
(৯) সেচের ব্যবস্থা, |; 
(১০) কারখানা-এলাকাগদলোতে পাকা রাস্তা 
(১১) বাঁঙ্গ ও রাসায়নিক সারের পাঁরবহণ- 
ব্যবস্থা, 
(১২) ব্যাপকভাবে সার-প্রয়োগ চাল; করা| এবং 
আথকি ব্যবপ্থা 


HEE EO ETE OE 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১:৩ কোট টাকা ব্যয়ের 
ব্যবস্থা হয়েছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খরচ হয়েছে 
প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা। | 


দ্বিতীয় পণ্চবার্ধকী পাঁরকজ্পনায় এ খাতে 
কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রকের সরাসাঁর ব্যয় ধরা 
হয়েছে ৪৪১০ লক্ষ টাকা। এ টাকা খরচ হবে 
ভারতীয় চান-কারিগাঁর ' সংস্থা ও ইক্ষঃপ্রঙ্গনন- 
সংস্থার পারকজ্পনাগ্যীলর কাজে । এ ছাড়া, রাজ্য- 
স্রকারগদীলর ইক্ষ-সংক্কান্ত গবেষণা ও উন্নয়নের 
পরিকল্পনাগ্ীল রুপাঁয়ত করার জন্য প্রায় ১০ 
কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। উন্নয়ন-সংক্তান্ত 





সি 








১৯৫০-৫১ 
১৯৫৫-৫৬ 
সালের এবং 
ডানদিকেরটিতে 
১৯৬০-৬১ 
সালের লক্ষ্য 
দেখানো 
হয়েছে 
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যন্তভাবে বহন করবেন। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য- 
এইভাবেঃ 


কাজের দফা | আৰ্থিক সাহায্য 
(১) 'চান-কারখানার মোট খরচের 8. ভাগ দেবেন 
এলাকাগুলোতে কেন্দ্রীয় সরকার, ই ভাগ 
__ তৈৰ এবং বাঁক. ষ্ট ভাগ দেবেন 
| চান-কারখানাগবাল এবং ; 
y আখচাষীরা 
(২) ছোট ধরনের  খাদ্যোৎপাদন-পারকল্পনার 
সেচ-ব্যবস্থা মতই, যেমন_(ক) রাজ্য- 


'--শৃতকরা ২৫ ভাগ দেবেন 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য- 
সরকার সমানভাগে। 


.€৩) উন্নত জাতের প্রিমিয়ম ও পাঁরবহ্নের 


বাঁজ দেওয়া. খরচ সহ প্রতি বাঙলা 

| মণের দামের উপর আট 

-- আনা পৰ্যন্ত কম। 

i সরকার ও রাজ্য-সরকার .. 
করবেন। 

.(৪) ফসফেটী দামের টাকার শতকরা ২৫ 

.  র্লাসায়ানক সার ভাগ ' কম- কেন্দ্রীয় 

সরবরাহ সরকার ও রাজ্য-সরকার 


| ০, সমানভাগে বহন করবেন 
: ” লোকসানি খরচা। 


৬ 


কাজের দফা আঁক সাহায্য 

(৫) ব্যাপকভাবে  - বাড়াত কর্মচারীর দরুন 
সারপ্রয়োগ যে খরচ হবে, ৷ সেটা 
ও প্রচার কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য- 


সরকার 
৫০ £ ৫০ হারে দেবেন। 
নিৰ | ৰ 





(৬) চাষের প্রণালী ই 


ভাগ খরচ. কেন্দ্রীয় 
ও সার-প্রয়োগ সরকার দেবেন। | 
রক্ষা করা . | 
প্রভীতর জন্য 
ক্ষেত্রকর্মচারী 
(৭) যন্ত্রপাতি ও . খাদ্যোৎপাদন-পাঁরকল্পনার 
কঁট-দমনের মতই, যেমন--(ক) যন্- 
ওষুধ .. বাবত ___রাজ্যগুলোকে 
টাকা ধার দেওয়া এবং .. 
খে) সাধারণভাবে 


ছটানো এবং ছড়ানোর 
কাজে যে ওষুধ লাগবে, 
তার দামের শতকরা ৫০ 
ভাগ দেবেন উপকৃত 
ব্যান্তরা এবং ৫০ ভাগ 
ও রাজ্য-সরকার সমান 
ভাগে। আখের উপর 
কোন পোকার আক্রমণ 
যাদি ৰ 
প্রাতকারে যে খরচ 
পড়বে তার সবটাই 
কেন্দ্রীয় সরকার ও 


1 
৫০ 3 ৫০ হারে দেবেন । 





+” 


৪ 
+ 
[| 


লচ 


যে অস্থায়ী শর্করা-শুলক তহাবল থেকে এ 
১৯৫৫-৫৬ সালের শেষে সেই তহাবিলে অনুমান 
২ কোট টাকা অব্যায়ত রয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় 
সরকার যে অর্থ ব্যয় করবেন, এই ২ কোটি টাকাও 
তার মধ্যে নেওয়া হতে পারে। 

জাতীয় প্রসারণ-কৃত্যক ও সমাম্ট-উন্নয়ন পাঁর- 
কল্পনার কাজের মধ্য দিয়ে ইক্ষু-উন্নয়নের কাজ 
চালানোর বিষয়ও বিবেচনা করা হয়েছে। জাতীয় 
প্রসারণ-কৃত্যকের কর্মসূচি নানা কাজ নিয়ে; বিরাট 
কর্মক্ষেত্র জুড়ে তার বহ; কাজ। তবে, সমষচ্টি- 


উন্নয়ন পাঁরকজ্পনার অণ্চলে . যেসব উন্নয়ন-কাজ 
হওয়ার কথা, তার মধ্যে ইক্ষু-উন্নয়নের যেসব 


কাজের কথা বলা হয়েছে, তার সবই রয়েছে। 
পাঁরকল্পনার মধ্যে নেওয়া যেতে পারে। আখের 
চাষে যথেষ্ট আভিতজ্ঞা আছে এমন তত্বাবধায়ক 
কর্মচারীরা এ কাজও চালাতে পারেন। ইক্ষু 
কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া যায়, তা হলে দ্বিগুণ 
খরচার হাত থেকে বাঁচা ষায়। 

গুড় আর খান্দসরি'র উন্নয়নের কথাও এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার । দ্বিতীয় পণ্যবার্ধকী 
পাঁরকল্পনায় এ বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা হচ্ছে। 


তৈলবীজ 


ভারতে ১৯৫০-৫১ সালে প্রধান পাঁচ রকমের 


তৈলবাঁজ উৎপন্ন হয়েছিল মোট ৫১ লক্ষ টন। এর ৷ 


থেকে চাষের বাঁজ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য 
প্রয়োজনীয় অংশটা বাদ দিয়ে যা রইল, তা থেকে 
তেল পাওয়া গেল প্রায় ১৪:০৭ লক্ষ টন। সে- 
বছর দেশে ১:১২ লক্ষ টন নারকেল-তেল উৎপন্ন 
হয়েছে। বাইরে থেকে নারকেল-তেল আমদানি 
করতে হয়েছে ২৩ হাজার টন। পাঁচ রকমের মিলে 


তৈলবাঁজ রপ্তাঁন হয়েছে এদেশ থেকে ১-৮৩ লক্ষ 


বৈশাখ £ ১৩৬৪ 


টন! এসব যেয়ে-থুয়ে এদেশের গৃহস্থালীতে 
ব্যবহারের জন্য উদ্ভিজ্জ তৈল পাওয়া গেছে ১৩ ‘৬২ 
লক্ষ টন। মাথাঁপছু গড়ে আমাদের দেশের লোকের 
ভাগ্যে যে ০-১ আউন্স ঘ. জোটে, সেটাও বাদ 
হিসাবের মধ্যে ধরা যায়, তা হলে দেখা যায় যে, 
আমাদের সুষম খাদ্যে যতটা তেল ও স্নেহপদার্থ 
থাকা দরকার, আমরা পাই তার চেয়ে অনেক কম। 


এটা বলা হল ১৯৫০-৫১ সালের কথা। এ 
অবস্থা দেখে, প্রথম পণ্বার্ধকী পরিকজ্পনায় ঠিক 
করা হল যে, তৈলবাঁজের উৎপাদন অন্তত ৫৫ লক্ষ 
টনে ওঠাতে হবে। এ-সংক্রান্ত কাজটা কিন্তু 
ভালভাবে আরম্ভ করা গেল না। তা সত্ত্বেও 
১৯৫৪-৫৫ সালে 'নার্দন্ট লক্ষ্য ছাঁড়য়েও আরও 
প্রায় ৪ লক্ষ টন বোশ ফলন হল। 


দেশের লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলল। তার ফলে 
প্রথম পাঁরকল্পনার শেষেও দেখা গেল যে, দেশে 
উদ্ভজ্জ তেল যা উৎপন্ন হচ্ছে, আমাদের প্রয়োজনের 
তুলনায় তা নিতান্তই কম।. তা ছাড়া, শিল্পের 
প্রয়োজনেও এই তেলের চাহিদা খুব বোঁশ। তাই 
কথা হয়েছে যে, দ্বিতীয় পণ্চবার্ষ কা পাঁরকল্পনার 
কালে তৈলবীজের বাঁ্ষক উৎপাদন ৭০ লক্ষ 
টনে ওঠাতে হবে। তার মানে, প্রথম পাঁরকল্পনায় 
যে লক্ষ্য স্থির করা হয়োছল, তার চেয়ে উৎপাদন 
১৫ লক্ষ টন বা শতকরা ২৭৩ ভাগ বাড়াতে হবে। 
৭০ লক্ষ টন উৎপাদন করতে হলে কোন্‌ বীঁজ কত 


বসম্বেরা 2 


জন্মাতে হবে ব'লে স্থির করা হয়েছে, নিচে তা বলা 





হলঃ 
লক্ষ টন 

চিনেবাদাম ‘89:00 
রাই ও সাদা সরষে ১০:৬০ 
{তল ৬:৫১ 
তাঁস ৪২৮ 
রোড় ১:৬১ 

মোট ... ৭০১০০ 





ব্পন্ধরা ও ১০ম বর্ষ 2..১ম.সংখ্যা 


জাতের. বীজ উৎপাদন, ক'রে চাষীদের- -_দিচ্ছেন,। 
এসব বাঁজ বোনার ফলে গাছও হচ্ছে ভাল আর 
ফলনও পাওয়া যাচ্ছে বোঁশ। পাঞ্জাবে যেখানে 
সাধারণ চিনেবাদামের চাষ ক'রে ফলন পাওয়া যায় 
একরপিছু ৪০০ পাউন্ড, সেখানে স্প্যানশ জাতের 
চিনেবাদাম লাগিয়ে ফলন পাওয়া যাচ্ছে একরাপছড 
১,০৮১ পাউন্ড। সাধারণ .তাঁস লা:গৃয়ে, যেখানে 
একরপিছ: ফলন. পাওয়া যায় ৪০০ পাউন্ড, সেখানে 
উন্নত জাতের তিসির চাষ ক'রে পাওয়া যাচ্ছে ৭৪০ 
পাউন্ড ৷ সাধারণ, রোড়বীজ থেকে যেখানে, একর- 
“পিছু ফলন পাওয়া যেত মাত্র ২৯৬ পাউন্ড, সেখানে 
উন্নত জাতের তাঁসর চাষ ক'রে পাওয়া যাচ্ছে ৭৪০ 
পাউন্ড। 

8281 ভারি জী 
না বাঁড়য়েও তৈলবীজের . উৎপাদন-লক্ষ্যে, আমরা 
প্শেছতে পারি। তবে. চাষে ভাল জাতের বাঁজ 
বোনাটা হচ্ছে-ফলন বাড়াবার মান্ন একটি উপায়। 
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পাঁরকল্পনায় ভাল জাতের 
বজ উৎপাদনের জন্য গবেষণা করা ও. সেই বীঁজ 


যথাযথভাবে বিতরণ করা ছাড়াও, তৈলবীজের চাষে . 


সাধারণ সার ও রাসায়নিক, সারের ব্যবহার চাল; 
করতে হবে; তা ছাড়া, নানা রকম রোগ আর পোকাতে 
এসব গাছের খর ক্ষতি করে. এবং. তার ফলে ফসল 
কম হ্য়; তাই এসবের দমনেরও ব্যবস্থা, করা হবে। 


টিজার রনি 
"১৯৫৪-৫৫ সালে চিনেবাদাম জন্মৌছল ৩৮:২৩ 
লক্ষ পউন্ড। দেশে ব্যবহার করা এবং. বিদেশে 
রপ্তানি করা-এই দুদক দিয়েই 'চিনেবাদামের 
বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই স্থির হয়েছে যে, 
দ্বিতীয় পারকল্পনায় বাৰ্ষিক ৪৭ লক্ষ টন চিনে- 
বাদাম. উৎপাদন করতে হবে। 

১৯৫৪-৫৫ সালে রোঁড়বীজ উৎপন্ন হয়েছিল 


১:১২ লক্ষ টন। কতকগুলো শিল্পে এর তেল 





২৮ 


ব্যবহৃত হয়, তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এর বছ্র- 
পিছন উৎপাদন ১:৬১ লক্ষ টনে ওঠাতে হবে, পির 
'আগেই বলা হয়েছে যে, ভাল বাঁজ লাঁগয়ে চাষ 
ক'রে চিনেবাদাম আর রোঁড়র ফলন বেশ বাড়ানো 
যায়। স্প্যানিশ বীজ লাগিয়ে কোন কোন জায়গায় 
চিনেবাদামের ফলন পাওয়া. গেছে সাধারণ জাতের 
ফলনের তুলনায় দ্বগ্ণেরও বোঁশ। কাজেই 
দ্বিতীয় পারকল্পনায় ৪৭ লক্ষ টন চনেবাদাম, 
১৬১ লক্ষ টন রোঁড়বীজ এবং ২১‘ ৩৯ লক্ষ টন 
অন্যান্য তৈলবীঁজ উৎপাদনের লক্ষ্যে পোণঁছানো 
বিশেষ কষ্টসাধ্য হবে না। 


১৯৫২-৫৩ সালে তৈলবাঁজ রপ্তানি হয়েছে 
৩:৮৯ লক্ষ টন। এর মধ্যে চিনেবাদাম ছিল ১:৮৩ 
তৈলবীঁজের রপ্তানর পাঁরমাণ ৭ লক্ষ টনে উঠে 
যাবে এবং তার মধ্যে চিনেবাদামই থাকবে ৫ লক্ষ 
টন। তা হলে দেশে ব্যবহৃত হবার জন্য তৈলবীজ 
থাকবে ৬৩ লক্ষ টন। | 


আর্থিক ব্যবস্থা 


ESE SAR তৈলবাজ- 
উন্নয়নের গবেষণার জন্য প্রায় ৭৯- লক্ষ টাকা ব্যয় 
হবে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয়. সরকার থেকে ভারতের 
কেন্দ্রীয় তৈলবাঁজ-সমাতকে . ২৪৫ লক্ষ ঢাকা 
অনুদান দেওয়া হবে-কেন্দ্রীয় তৈল-কারাগার 
গবেষণ-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য। ভারতের 
কেন্দ্রীয় তৈলবীজ-সমাতর তহবিল থেকে ২৫ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করা হবে নতুন ও ভাল জাতের তৈলবাঁজের 
উদ্ভাবন সম্বন্ধে গবেষণার প্রসারণের জন্য। বাঁক 
যে ২৯:৫ লক্ষ টাকা তৈলবাঁজ-উন্নয়নের জন্য ব্যয় 
করা হবে, তার শতকরা ৫০ ভাগ দেবেন কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং বাঁক ৫০ ভাগ দেবেন রাজ্য- 
সরকারগুলি। _ রং 





মৃদ্‌ মদ্য দক্ষিণা বাতাস। মৃদু আলোড়ন দিচ্ছে 
গাছটির ডালে। আর ফুল পড়ছে-যেন ফুলের 
বৃষ্টি হচ্ছে। কী স্ন্দরই না ফুলগ্যাল। ঠিক 
যেন ছোট ছোট গোলাপজাম, রঙটা 'ঘয়ের। রূপে 
রসে গন্ধে ভরপূর। 


গাছের তলায় বসেছে ফুলের মেলা। সে মেলায় 
যোগ দিয়েছে ষুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক- 
বালিকা । ফুল কুড়িয়ে ডালা-কুলোবস্তা ভাত 
ক'রে নিয়ে যাচ্ছে বাঁড়তে, আর খেয়েও নিচ্ছে যে 
যতটা পারে। কাঁ 'মান্ট ফুল! 


প্রথম ফল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে নাচ আরম্ভ হয় 
ওঁ গাছের তলায়-ফুলকে আভনান্দত করতে। 
কত গল্প-উপন্যাস রাঁচত হয়েছে এই নাচ নিয়ে। 
সে কথা যাক্‌। ফল ঝ'রে পড়ে। প্রাতি বৎসর 
পড়ে। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঁঝ থেকে চৈত্র মাসের 
শেষ পর্যন্ত অজস্র মহ;য়াফুল পড়ে। এই মহুয়ার 
ফুলের ও তার ফলের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু জানতে 
নিশ্চয় আপনাদের কৌতূহল হবে, তাই বলছি। 


মহুয়া ফুলটি গাছের তলায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
অনেকেই সেটি খেয়ে ফেলেন। যেমন রসে ভাত‘, 
তেমনই 'মাম্ট। ভিতরে কয়েকটি রেণু আছে। 
ওটা বেছে ফেলার আর সবুর সয় না। অনেকে 
বেছেও খান। গাছ থেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ফুলাটির গায়ে থাকে একটা চটচটে আঠা, আঙুলে 
লেগে যায়। 


কাঁচা ফুল খাওয়া হয়। খেতে মিম্টি। তার 
গন্ধটা বড়ই মিষ্টি! চাপ দিয়ে রস করে আঙুরের 
রসের মতও কেউ কেউ খান। বোঁশ খেলে কিন্তু 
নেশা হয়। এই রস জবাল দিলে বেশ গুড় হয়। 
মুড়ি কি থৈ সহযোগে এ গুড় সুখাদ্য। কাঁচা ফুল 
চালের গদুড়ো কি ময়দার সঙ্গে পিশে অতি 


২৯ 


ময়া 
দেৱীক! সত্কান্র 


উৎকৃষ্ট পিঠে তৈরি হয়। ফুলগুলি শুকিয়ে 
গেলে একটু লালচে রঙ ধরে এবং দেখতে হয় ঠিক 
যেন 1কসামিসাঁট ৷ তে'তুলের বিচির কাইএর সঙ্গে 
সিদ্ধ ক'রে একে একটা সুখাদ্যে পারণত করা হয়। 
তে'তুলাবাচর ভিতরের সাদা শাঁসের স্বাদ একটু 
টক; তার সঙ্গে মহুয়া ফুলের মিষ্টি স্বাদ যুক্ত হয়ে 
জানসটাকে বেশ মুখরোচক করে তোলে। এটা 
শুধু অথবা মুঁড়র সঙ্গে খাওয়া চলে। 


এই ফুল 'বাখর-সংযোগে পাঁচয়ে এবং চোলাই 
ক'রে আত উৎকৃষ্ট মদ্য তোর হয়, এই মদ্য এবং 
এই শুকনো ফুল বহুল পাঁরমাণে বিদেশে রপ্তাঁন 
হয়। চোলাই করার পর যে অবাঁশম্টাংশ থাকে, তা 
খইলের সঙ্গে গোরু-মাহষের খাদ্য এবং জমির 
সার। গোর্-মহিষের প্াম্টকর খাদ্য হিসাবে এর 
বহুল প্রচলন আছে। চাষের দু’ ঘণ্টা আগে একটা 
মাহিষকে দু’ সের ভিজানো ফুল খড়ের সঙ্গে খেতে 
দিলে সে সকাল থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত লাঙল 
টানবে ; তাতে তার একটুও কষ্ট কি ক্লান্তি বোধ 
হবে না। ওটার নেশাতে সে মশগুল হয়ে থাকবে। 
চাষীদের এটা একটা অপরিহার্য জিনিস। চাষের 
পূর্বে এটা নিশ্চয়ই সংগ্রহ করে রাখতে হবে। 
বাজারদর থাকে মণ ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা পর্যন্তি। 


তারপরে ফলের কথা। ফলগুঁল কাঁচ আমের 
মতই দেখতে । একটু কষ আছে। উপরের ছালটা 
সিদ্ধ ক'রে তার ডালনা ও চচ্চাঁড় করা হয়। ফল 
পাকলে ওর বীজ থেকে যে তেল পাওয়া যায় সেটা 
'কচড়ার তেল’ নামে পাঁরাচত। ঘা'নর সাহায্যেও 
তেল বের করা যায়, আবার অন্য উপায়েও চাপ দিয়ে 
তেল বের ক'রে নেওয়া যায়। এ কাজটার কথা একট: 
পাঁরৎ্কার করেই বাঁল। দুটি খুব পুরু তন্তা এক 
পাশে সংলগ্ন করা হয়। নিচেরটাতে থাকে 


বসুন্ধরা £ ১০ম বৰ্ষ £ 


একটি গর্তকরা, এ গর্তের সঙ্গে থাকে একাঁট 
নালা কাটা এবং নালাটর নিচে থাকে একটি পান্র-- 
যার মধ্যে তেলটা গাঁড়য়ে পড়বে । এ গর্তের মধ্যে 
অল্পাকছন চূর্ণ করা বাঁজ দিয়ে, গর্তের পাশটা 
কিছু খড় কি বস্তা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়, যাতে 
চাপ পড়লে চূর্ণগীল স'রে যেতে না পারে। এর 
পর উপরের তন্তাখানা ওর উপর চাঁপয়ে দিয়ে, 
দুইটি তক্তা শক্ত দাঁড় দিয়ে বেধে চাপ নেওয়া হয়-- 
যার ফলে দুটো তন্তা জুড়ে যায় এবং মাঝে কোন 
ফাঁক থাকে না। চাপ খেয়ে তেল নিষ্কাশিত হয়ে 
এঁ নালা বেয়ে পাত্রে এসে পড়ে! প্রাকুয়াটা এমন- 
কিছ কাঁঠন নয়। সরষের তেল অর নারকেল- 
তেলও এভাবে নেওয়া যেতে পারে। বাঁজ-চূর্ণগুঁি 
গরম ক'রে চাপ-যন্তে ফেললে তেলটা শীঘ্র বের 
হয়। 


কচড়ার তেল সরষের তেলের মত সুগন্ধ নয় 
বটে, তবে কৃষকেরা-বোঁশর ভাগ সাঁওতালেরা_ এ 
তেল গায়, মাথায়, রান্নায় এবং প্রদীপে পোড়ানোর 
নিজে করেন তেল ; অপরের মুখাপেক্ষী হবেন কেন 
সরষের তেলের জন্য। এ তেলের খইলও গোরু- 
মোষের খাদ্য। 


১ম সংখ্যা 


ভারতের প্রায় সর্বত্র মহুয়াগাছ দেখতে পাওয়া 
যায়। একটু গরম আবহাওয়া এরা পছন্দ করে। 
আত নিকৃষ্ট মাটিতে এরা পৃম্টিলাভ করতে পারে। 
ডাঙা জাঁমতেই এ গাছ জন্মে। ঘন-পল্পব এবং 
শাখা-প্রশাখাবহুল এ গাছকে দূর থেকে দেখতে 
কতকটা 'আমগাছের মত দেখায়। এ গাছের কাঠ 


খুব শন্ত ; লাঙল, দরজার চৌকাঠ, ঘরের পাড়, 
আড়া প্রদ্ভীতি এ কাঠ দিয়ে করা যায়। জালান 
হিসাবে তো ব্যবহার করা যায়ই। তবে এই গাছকে 


লোকে পবিত্র বলে মনে করে। নিতান্ত বিপন্ন না 
হ'লে এ গাছ কেউ কাটে না। না কাটাই উাঁচত। 


তার কারণ সুস্পন্ট। আর্নীতিক দিক থেকে 
এগাছ বিশেষ মূুজ্যবান। একাঁট গাছ থেকে বছরে 
৪০-৫০ টাকা আয় হয়। এর ফল-ফুল উভয়ই 
অর্থকরী । একটি বড় গাছ থেকে ৮-১০ মণ 
শুকনো ফুল পাওয়া যায়। বাজারদর ৫ টাকা মণ 
হ'লে ৪০-৫০ টাকা আয় হয়। তারপরে ফলতো 
আছেই। কোন গৃহস্থের ১০টি মহুয়ার গাছ থাকলে 
তা থেকে যে ৫০০ টাকা ঘরে আসবে সে বিষয়ে 
তো সন্দেহ নেই। 


মহুয়াগাছ পাঁশচমবঙ্গের পশ্চিম অণ্লে [বিশেষ 
করে সাঁওতাল অধ্যাষত স্থানগ্ীলতেই বোঁশ 
দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সারা দেশেই এ গাছ 
লাগানো উঁচিত। বনমহোৎসবে এ গাছটিকে ভুললে 
চলবে না। এ গাছ লাগানোর মানে পল্লা-আর্থ- 
নাতিক উন্নয়নে সহায়তা করা। 


গত যুদ্ধের বাজারে মোঁথলেটেড 'স্পারটের দাম 
চড়ে গেলে এই ফুলের 'আযালকোহল” দিয়ে 
বার্নিশের কাজ এবং অন্যান্য স্পারটের কাজ 
চালানো হয়েছে। “কচড়ার তেল” অর্থাৎ মহুয়ার 
তেল সাবান-শল্পের জন্য বহু পাঁরমাণে বিদেশে 
রপ্তান হয়। মহুয়ার তেলের রূপান্তর ঘাঁটয়ে 
দালদাও তোর করা হয়। কাজেই শিল্প-বাঁণজ্যের 
ক্ষেত্রে এর বিশেষ একটা স্থান আছে। 


+ 


দেশের উন্নয়ন এবং পাঁরকল্পনার ক্ষেত্রে ১৯৫৬- 
৫৭ সাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরেই 
দেশোন্নয়নের একটি অধ্যায় শেষ হচ্ছে এবং আরম্ভ 
হচ্ছে নতুন অধ্যায়। প্রথম পণ্টবার্ষক পাঁর- 
কল্পনাকালে 'আধক ফসল ফলাও আঁভযান 
অনুসারে উন্নত সেচের সুবিধা, অধিক পাঁরমাণে 
সার ব্যবহার, উন্নত শ্রেণীর বীজ ব্যবহার ইত্যাদি 
নিবিড় চাষ-ব্যবস্থা অবলম্বন করায় প্রাকৃতিক 
অবস্থা (এতে রাজ্যের অনেকখান অঞ্চল ক্ষাতিগ্রস্ত 
হয়) প্রাতকূল থাকা সত্ত্বেও কাঁষ-উৎপাদন উল্লেখ- 
যোগ্যভাবে অগ্রসর হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে 
অর্থাৎ প্রথম পণ্বার্ষক পাঁরকল্পনার কাজ 
শেষ হবার আগের বছর চা'ল উৎপন্ন হয় ৪৯ 
লক্ষ ১৬ হাজার টন। ১৯৫১-৫২ সালে উৎপন্ন 
চালের প্রারমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টন। 
অর্থাৎ ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ 
সালের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বোশ হয়। 
প্রথম পণ্বার্ধক পাঁরকজ্পনায় মোট আবাদী 
জাঁমতে সেচের ব্যবস্থাও প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। 


কৃষি-বিষয়ে এই উন্নতি যে শুধু উপার-উত্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যই হয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে 
[নম্নালীখত কারণগ্ীলও ছিলঃ (১) কৃষিশিক্ষা 
ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা, (২) কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং 
বৈজ্ঞানক গবেষণার ফল কৃষকদের কাছে পেশছে 
দেবার জন্য ব্যাপক সম্প্রসারণ কাজ এবং (৩) 
একদল আত্মীবশ্বাসী ও ওয়াকফহাল কৃষক। 
দ্বিতীয় পণ্বার্ষক পাঁরকম্পনাতে এসবের পর্যাপ্ত 
ব্যবস্থা রয়েছে। 


কৃষিশিক্ষার ক্ষেত্রে আলোচ্য বর্ষে কৃষি সম্বন্ধে 
জ্ঞান বিস্তার সম্ভব হয়েছে এবং কৃষকরা সে জ্ঞান 


কাজে লাগিয়েছেন। অর্থাৎ সে জ্ঞান কৃষকদের 
মনে স্থায়ী হয়ে গেছে। কৃষ কলেজাঁটকে এর 


৩১ 


কাষি-উন্নয়নের আতিয়ানে 
19৫৬-৫৭ সাল 


হয়েছে। হারিণঘাটার কলেজ-ভবন খুব শীঘ্রই 
নিৰ্মিত হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উচ্চ 
ইউনিয়ন কাঁষ-সহকারীদের তিনাট শিক্ষাকেন্দ্ 
এবং চারাট সম্প্রসারণ শিক্ষণকেন্দ্র (কীষ-কলেজে 
একাট সম্প্রসারণ শাখা আছে) রয়েছে। 


দ্বিতীয় পাঁরকল্পনায়ও হরিণঘাটায় একটি কাষ- 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা আছে। কল্যাণী 
কৃষিক্ষেত্রাটকে এই প্রতিষ্ঠানের কৃষিক্ষেত্র হিসাবে 
কাজে লাগানো হবে। এ ছাড়া অপর কোন-একটি 
কাঁষক্ষেত্রে গবেষণা উপশাখা খোলারও প্রস্তাব 
রয়েছে। 


সমন্টি-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পাঁর- 
কল্পনায় ব্যাপক সম্প্রসারণ কাজের ব্যবস্থা রয়েছে 
এবং এর ফলে কাঁষ-গবেষণালব্ধ জ্ঞান সহজে 
কৃষকদের কাছে পেশছবে। ফার্মার্স ফোরাম’ নামে 
কৃষকদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গঠনের সাম্প্রীতক 
আন্দোলন ইতিমধ্যেই রাজ্যের বাভিন্ন জেলায় 
ছড়িয়ে পড়েছে এবং আশা করা যায়, এর ফলে 
দেশের কৃষকরা আত্মীবশ্বাসী ও ওয়াকিফহাল হয়ে 
উঠবেন। 


আলোচ্য বর্ষে রাজ্যে অভূতপূর্ব বন্যা হয়োছল। 
এই বন্যায় মোট প্রায় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার একর 
ধানজমির ক্ষতি হয়। এই পাঁরমাণ রাজ্যের মোট 
ধান-জামর আট শতাংশ। বন্যায় ধান নষ্ট হয় 
আনুমানক ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন। 


বন্যাপ্লাবত অঞ্চলে সরকার আশু সাহায্যের 
ব্যবস্থা করেন। সাহায্যের বিস্তৃত বিবরণ খাদ্য 
প্রাণ ও সংভরণ বিভাগের কাছ থেকে পাওয়া যেতে . 


বসমযন্ধৱা £ ১০ম বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


পায়ে। সাহায্যদানের ব্যাপারে কীষাঁবভাগ বন্যা- 
গ্লাবত অঞ্চলে বিনামূল্যে পশু-খদ্য এবং গো- 
মড়ক রোধের জন্য ওষধ বিতরণ করেন। পশু 
খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ১০৪ টাকা 
এবং ওষধের মূল্য ৯ হাজার ৬০০ টাকা। এ 
ছাড়া বন্যাক্রষ্ট কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ দেওয়া 
হয় যাতে তাঁরা শীতকালীন ফসল বুনতে পারেন। 


নিবিড় চাষ আঁভযানের ফলে চলাত বছরে সব- 
চেয়ে বেশি রাসায়নক সার বিক্রি হয়। এ বছর 
কৃষকরা ৩২ হাজার টন আযামোনিয়াম সালফেট, 
১৬ হাজার টন মিশ্র সার, ৪ হাজার টন হাড়ের 
গণুড়া এবং ৪ হাজার টন সুপার ফসফেট ব্যবহার 
করেন। কৃষকদের মধ্যে উন্নত বীজ বিতরণ করা হয় 
৭৩ হাজার মণ। এসব ছাড়াও, এ কছর চারারক্ষার 
এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই দারুণ বন্যা সত্ত্বেও 
এ বছর ধান উৎপাদন আগের বছরের মতোই হবে 
ব'লে আশা করা যাচ্ছে। 

কাঁষাবপণনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব 
হচ্ছে ১৫০টিরও বোঁশ কাঁষাঁবপণন সমবায় সমিতি 
গঠন এবং এগুলির কাজ সন্তোষজনকভাবে চলছে । 
বর্ধমানে একটি সমবায় ঠান্ডা গুদাম গঠনের 
ব্যাপারে সরকার ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খণ 
দিয়ে সমবায়ীদের উৎসাহিত করেন। সরকারী 
হয়ে এসেছে। এই ধরনের গুদাম ভারতে আর 
কোথাও নেই। 

আগামী বছরের গোড়ার দিকে রাজ্য গুদাম 
কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই 
গুদাম পরিকল্পনা রুপায়ত হ'লে রাজ্যের প্রাথমক 
উৎপাদনকারাদের প্রভূত উপকার হবে, কারণ তার 
ফলে তাঁরা তাঁদের উৎপন্ন পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে 
_ আর বাত হবেন না। 


৩২ 


পশ্যপালন | 
পশুপালনের ক্ষেত্রেও রাজ্য অনেকখাদ্ন কৃতিত্ব 
দাব করতে পারে। দেশ গোরুর জাত উন্নয়নের 
জন্য ভাল জাতের ষাঁড় এবং বাচ্চা তোলার জন্য 
হাঁসমুরগি ও ডিম বিতরণ আরও ব্যাপকভাবে 
করা হয়। কেন্দ্রগ্রম পরিকল্পনা অনুসারে 
পল্লা-অণ্চলে আরও পাঁচট কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ও 
৩০টি শাখা কেন্দ্ৰ খোলা হয়। 


পশ্যাচিকিৎসা 

কৃষি ও পশুপালন-সংক্ান্ত কার্যকলাপের সঙ্গে 
সঙ্গে পশুচিকিংসার ব্যবস্থাও বাড়ানো হয়। 
জেল: ও মহকুমা সদরে পশ্দাচীকৎসালয় খোলা 
হয়। দেশে সাধারণভাবে পশুচিকিৎসকের সংখ্যা 
কম হওয়া সত্তেও ৪৮টি জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকে 
পশহচকিৎসা কর্মী নিযুক্ত করা হয়। পশ্যাচাকৎসা 
চাকৎসা কলেজে চার বছরের 'ডগ্র কোর্স ছাড়াও 
দুই বছরের সংক্ষিপ্ত ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা 
হয়েছে। 

রাষ্ট্রসঞ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহযোগিতায় 


বেঙ্গল ভেটোরনারী কলেজে গো-বসন্তের টিকা 
তোঁরর পাঁরকল্পনা করা হয়েছে। কলেজে 


আধুনিক যল্পাঁতি বাঁসয়ে উক্ত টিকা তোর করা 
হচ্ছে এবং শুধু এই রাজ্যেই নয় উীঁড়ষ্যা প্রভাতি 
প্রাীতবেশী রাজ্যেও টিকা সরবরাহ ক'রে রোগ 
নিরাময়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রচুর 
পাঁরমাণে টকা সরবরাহ করা হয়েছে। গ্রামে 
এগযাল ব্যবহার ক'রে সুফল পাওয়া গেছে। 
কাঁলকাতা ও অন্যান্য পৌর এলাকায় কসাইখানার 
উন্নয়ন এবং গোহত্যা-এই দুই প্রশ্ন বিবেচনার 
জন্য দুশট কাঁমাঁট গঠিত হয়েছে। 


বৃহত্তর কলিকাতায় দ;গ্ধসরবৱাহ 
প্রচুর অসুবিধ সত্ত্বেও বৃহত্তর কলিকাতা দুগ্ধ- 
সরবরাহ পাঁরকল্পনার কাজ এ বছর ভালভাবেই 


+ 


এগোয়। দুগ্ধ-কলোনর প্রথম ইউানটাঁট ইাত- 
মধ্যেই তোর হয়ে গেছে এবং শাঁঘ্ধই শিল্পাণ্ডলের 
খাটালগঁলি অপসারণের কাজ আরম্ভ হবে। 
দুধের কারবার বৃদ্ধি পেয়েছে, এখন দৈনিক ৫২০ 
মণ দুধের কারবার হচ্ছে। দুখ্ধ-বিতরণের ডিপোর 
সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, এখন এই সংখ্যা ১০৯। 
কাঁলকাতার খাটালগাাঁল অপসারত হ'লে দুগ্ধ- 
সরবরাহের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে এবং আশা 
করা যায় যে, কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা 
আমাদের লক্ষ্যে পেশছতে পারবো। অর্থাৎ 
বৃহত্তর কাঁলকাতা শিল্পাঞ্চলের ৪০ সহস্ৰাধিক 
দুগ্ধবতী গাভী অপসারিত হবে এবং কাঁলকাতায় 
ও আশপাশের সমগ্র শিল্পাঞ্চলের সম্পূর্ণ দুধের 
চাহিদা মেটানো হবে। 


কল্যাণীতে যান্লিক পদ্ধাততে পশুখাদ্য 
উৎপাদনের জন্য ৩ হাজার একর জাঁম সংগ্রহ করা 
হয়েছে এবং আশা করা যায়, আগামী আর্ক 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ $ ১৩৬৪ 


বছরের মাঝামাঁঝ এই কৃঁষিক্ষেত্রে (ভারতে পশু- 
খাদ্যের বৃহত্তম কৃষিক্ষেত্র) উৎপাদন আরম্ভ হবে। 
কাঁলকাতায় একটি বড় ডেয়ার স্থাপনের জন্যও 
জাম সংগৃহীত হয়েছে। এই ডেয়ারতে দৈনিক 
৬ হাজার মণ দুধের কারবার হবে ব'লে আশা 
করা যায়। এটি স্থাপন করতে ৭২ লক্ষ টাকা 
খরচ হবে। 


বন 


রাজ্যে বনসংরক্ষণ ও বনোন্নয়নের কাজ যথারীতি 
সম্পন্ন হয়। প্রথম পণ্বার্ষক পাঁরকল্পনায় 
বনসৃম্টির কর্মসূচির প্রায় পুরো কাজই হয়। 
প্রায় ৩১ বর্গমাইল পাঁতিত জাঁমতে বনসৃম্টি করা 
হয়। এ ছাড়াও প্রথম পণ্চবার্ষক পাঁরকল্পনায় 
ময়ূরাক্ষী জলাধার পাঁরকল্পনায় তোর ৩০ মাইল 
খাল পাড়ে, সমন্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা অণ্চলের . 
১,১০৪ একর পাঁতিত জমিতে এবং সমুদ্র উপকূল 
অণ্চলের ১,৫২২ একর জাঁমিতে বনস্যাম্ট করা 


হয়। 





জৈমিনির, এমন কি তীর পূর্ববর্তী যুগ থেকে আন্ত কয়ে 
কৌটিল্য ও টোডরমলের যুগে এবং লর্ড কর্ণওয়ালিশের 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের আমল পর্য্যস্ত য়াজস্ব- 
চাষীর প্রতি কোনো দায়িত্ব না নিয়েই জি মালিক হয়ে 
ফলেন। এই বিভিন্ন যুগে তাক্সতবর্ষে বছৰায় তৃ-খ্বত্ব 
আইনের বহু পরিবর্তন হয়েছে--কখনও চাষীর ছাখ-ছারশা 
কিছু কমেছে, তখনও তা চরমে উঠেছে। 
পশ্চিমবঙ্গ জমিছায়ী গ্রহণ আইন চামীকেই সরাসরি জঙ্গম 
বন্দোবস্ত দিয়ে এই সব দুখ-দুর্দশায় অৱসান ঘটাতে চলেছে। 
এতকাল ধরে উপস্ত্বভোগীরা যে মুনাফা ক'রে এসেছেন এখন 
পে-টাকা ফিয়ে আসবে অনগণের কাছেই -- প্রামোত্ত্থন এবং 
অনফল্যাণমূলক মান! কাজের মধ্য দিয়ে। 
ব্যক্তিগতভাবে কেউ-ই ৩৩ একরের বেলি জমি য়াখন্তে 
পায়বেন না--এই আইন ক'রে দেওয়ার ফলে এখন চারলক্ষ একর 
জনি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া যাবে। 


b ৬ NN NN a 


ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া, হাজার হাজার ভূমিহীন 
চাবীয় কর্মসংস্থান হবে: চাষের জঙ্গিও বাড়বে অনেক আর, প্রেরণ! 
যোগাখে চাষীদের যাতে ক'রে তারা আরও বেশি খাডপস্ত 
উৎপাদনের অন্ত আরও বেশি পরিশ্রম কে। 


এ আইন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা 


রে 
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যেসব ফলের বাঁজ থেকে তেল পাওয়া যায়, রোঁড় 
তার মধ্যে একটি। অর্থ কর ফসল হিসাবে এর 
মূল্য কম নয়! গত বছরের চৈত্র-সংখ্যা বিসুন্ধরা্ম 
প্রকাশিত ‘আয়কর ফসল’ শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের 
পাঠক-পাঠিকারা দেখতে পেয়েছেন যে, ভারতের 
দ্বিতীয় পণ্বার্ধকী পাঁরকল্পনায় তৈলবাঁজ 
হিসাবে রেড়ির চাষের উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া 
হয়েছে। 


রটে, কিন্তু রোঁড়র গাছ এমনই একটি গাছ যার 
সবাকছুই আমাদের কাজে লাগে। প্রথমেই ধরা 
যাক রোঁড়র তেলের কথা- ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 
ক্যাস্টর অয়েল'। উৎকৃষ্ট জোলাপ হিসাবে শোঁধিত 
ক্যাস্টর অয়েল’ অর্থাৎ রোঁড়র তেল আমাদের 
সকলেরই পাঁরচিত। কেশচর্যার, কেশচর্চার এবং 
মাথা ঠাণ্ডা রাখার উপাদান রূপে সুগন্ধী রোঁড়র 
তেল এখন দেশের সবন্দই প্রখ্যাত পেয়েছে। 
রোঁড়র তেল বললে হয় তো মাথায় মাখতে হাত 
এগোবে না, িল্তু সুগন্ধী ক্যাস্টর অয়েল’ আজকাল 
অনেকেরই দৈনান্দিন জাবনযান্রায় অপাঁরহার্য 
জিনিস। 


রোঁড়র তেলের প্রদীপের আলো আঁত স্নিগ্ধ 
ব'লে চোখের পক্ষে পরম হহিতকর। আজও এ 
তেলের প্রদীপের ব্যবহার পল্ল-অণ্চলে দেখা যায়। 
কিন্তু শহর-অগ্চলে এর প্রদীপের প্রয়োজন যে কত 
বেশি, তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। স্বর্ণ 
{শিল্পীর সোনা ঝালাই দেওয়ার কাজে একাঁট মাটির 
প্রদীপ দরকার হয়--তা অনেকেই লক্ষ্য ক'রে 
২ থাকবেন। সোঁট রোঁড়র তেলের প্রদীপ। চামড়া 
নরম করতে রোঁড়র তেল লাগে। ছোট-বড় শিজ্প- 
দরকার হয়। বিমানানের  কলকবজা 
চাল, রাখতে রোঁড়র তেলের প্রয়োজন! মোমবাতি 


ওক 


রেড়ির চাষ 
তৈরিতেও এ তেল ব্যবহার করা হয়! এমাঁন সব 
নানা কাজে লাগে এই তেল, কাজেই শিল্পের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ তেলের চাহিদাও দেশে বেড়ে 
চলেছে। 
রোঁড়গাছের পাতা গোরুর প্ৰিয় সৃখাদ্য। এই 
পাতা খেলে গোরুর দুধের পারমাণ বেড়ে যায়। 
আমাদের রেশমাঁশল্পে এন্ড আঁত পাঁরাঁচত জানস । 
এন্ডি-পোকা থেকে এই এন্ডি-রেশম পাওয়া যায়। 
রোঁড়র পাতা খাইয়ে এই পোকা বা এন্ডি-পল: 
পালন করা হয়। রোঁড়গাছের শুকনো কাঠ বেশ 
ভাল জালান। দেশে জালানিকাঠের এই ব্যাপক 
অভাবের দনে এর উপকারিতার এ দিকটা একে- 
বারেই উপেক্ষণীয় নয়। 


চাষের কাজে জৈবসারের প্রয়োজনীয়তা আজ আর 
কারও অজানা নয় এবং গোবরসার আদর্শ জৈবসার। 
অথচ জালানর অভাবে আমাদের দেশে গোবর 
শুকিয়ে পোড়ানো হয়। রোঁড়র ব্যাপক চাষ যদি 
হয় তবে এ গাছের কাঠ জালানি হিসাবে ব্যবহার 
করলে অনেক গোবর বে'চে যাবে এবং সার হয়ে 
আমাদের চাষের জামিকে উর্বর করবে। 


িল্তু এই পরোক্ষভাবে ছাড়া প্রত্যক্ষভাবেও রোড় 
আমাদের জামির সার যোগায়। রোঁড়বীজ্জ থেকে 
তেল নিকাশ ক'রে নিলে যে খইল পাওয়া যায়, জামর 
তা উৎকৃষ্ট সার। তেল দিয়ে রোড় যে উপকার 
করে, খাদা-ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর এই 
অভিযানের কালে খইল দিয়েও তার চেয়ে কম 
উপকার করে না। 

এত দিক দিয়ে উপকারী এই রোঁড়ির চাষ কিন্তু = 
মোটেই কঠিন বা জটিল কাজ নয়। সাধারণ দোআঁশ 
মাটিতেই রোঁড়গাছ ভাল হয়। এ গাছ জল-জমা 
সইতে পারে না, তাই এর চাষের জন্য উত্চু জাম 
দরকার। ব্যাপকভাবে চাষ করতে হ'লে, লাঙল 
দিয়ে, বেশ কিছু পরিমাণ গোবরসার ও পচাসার 


৩৫ 
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দিয়ে, মই দিয়ে জাম ভালভাবে পাট ক'রে নিতে 


হয়। রোঁড়র ফসলের পক্ষে গোবরসার ও পচাসার 
বিশেষ উপকারী । এতে গাছ ভাল হয় আর ফলনও 
বোঁশ হয়। 


সার ক'রে তাতে চার-পাঁচ হাত দূরে দূরে ছোট 
গর্ত ক'রে, প্রত গর্তে দূশট বীজ রোপণ ক'রে 
যেতে হয়। কেউ কেউ দুটির বেশি বীজ রোপণের 
পক্ষপাতী ; কিন্তু তাতে অনর্থক বাঁজের অপচয় 
মান হয়। 


মাঠের উচু বাঁধ, পুকুরের পাড় প্রভৃতির উপরও 
রোঁড়গাছ করা যায় এবং অনেকে করেও থাকেন। 
এসব জায়গায় সাধারণত এক সার গাছই তোলা 
হয়। এ রকম জাঁমতে লাঙল দেওয়া চলে না; 
কাজেই কোদাল দিয়ে খুড়ে মাঁট তোর করাই ভাল। 
অথবা চার-পাঁচ হাত দুরে দূরে ১১৯১ হাত 
আন্দাজ মাপের গর্ত খপুড়ে, সার দিয়ে তার মাটি 
তোর ক'রে, প্রতি গর্তে দুশট ক'রে বীজ রোপণ 
করলেই চলে। এক বিঘা জামর জন্য দেড় সের 
থেকে প্রায় দুসের বাঁজ দরকার হয়। 


মাটি যাঁদ শুকনো হয় এবং তার দরুন অঞ্কুর 
আসতে দোর হয়, তবে প্রত্যেক বাঁজ-থাঁলতে একটু 
ক'রে জল ছিটিয়ে দেওয়া দরকার। চারা একটু বড় 
হ'লে একবার 'নিড়েন দিয়ে সমস্ত আগাছা পাঁরচ্কার 
ক'রে ফেলতে হবে। সে সময় প্রত্যেক থালতে 
একাঁট পুষ্ট চারা রেখে বাকি চারাগুঁল তুলে ফেলে 
দিতে হবে। কোন থালিতে যাঁদ দুটোই পুষ্ট চারা 
হয় আর কোন থাঁলতে দুটো চারাই অপূজ্ট হয়, 
তবে এখানকার অপষ্ট দুশট চারাই তুলে ফেলে 
ওখান থেকে একটি পুষ্ট চারা এনে এখানে 
লাগালেই হ'ল। কোন থাঁলতে চারা যদি একেবারেই 
না জন্মায়, তবে সেখানে অপর থালি থেকে ফালতু 
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একা পুষ্ট চারা এনে লাগানো যেতে পারে। 
রোঁড়র গাছগুলকে সব সময় আগাছাস্মস্ত রাখা 
দরকার। প্রীত বার নিড়েন দেওয়ার সময় গাছের 
গোড়ার মাঁট ঢলে ক'রে দিলে গাছের বাড় ভাল 
হয়। 


সাধারণত তিন জাতের রোঁড়র চাষ হয়--বড়, 
মাঝার, আর ছোট। বড় আর ছোট রোঁড়র বীজ 
রোপণ করা হয় চৈত্রের শেষ ভাগ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের 
শেষ ভাগ পধন্তি। এর ফল পাকে শ্রাবণের শেষ 
থেকে আশ্বিনের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। মাঝাঁর 
রোঁড়র বীজ লাগানো হয় আ'্বন-কার্তক মাসে 
এবং এর ফল পাকে চৈত্র মাস নাগাত। 


ফল পাকলেই গাছ থেকে তুলে নিতে হয়। 
সস্তাহখানেক কাল পাতা বা খড়ের চাপে রাখলে 
ফলগুলোর খোসা পচে ওঠে; তখন সেগুলোকে 
কয়েকাদন রোদে দিয়ে ভাল ক'রে শুকিয়ে নিতে 
হয়। তারপর কাঠের বা বাঁশের হাতমগুর দিয়ে 
ঘা মারলে খোসা থেকে বীজ আলাদা হয়ে যায়। | 
[বঘাঁপছু জাম থেকে ৫-৬ মণ রোঁড়বীঁজ পাওয়া 
যায় এবং তা থেকে তেল পাওয়া যায় প্রায় দঃ’ মণ। 


ফল তোলা শেষ হয়ে গেলে জম থেকে গাছ" 
গুলো উপড়ে নিয়ে এসে, শ্যাকয়ে জালান করা 
যায়। 


রাসায়ানক সার প্রয়োগে রোঁড়গাছের কতটা 
উপকার হয়, সে বিষয়ে সাঠক কন নর্ণীত হয়েছে 
বলে জানা যায় না। এ গাছে রোগের উপদ্রব বড় 
একটা হ'তে দেখা যায় না। কখনও কখনও কোন 
কোন পোকার আক্রমণ হতে দেখা যায়, তবে তাতে 
ফলনের বিশেষ ক্ষাত হ'তে দেখা যায় নি! রোঁড়র 
পাতা গোরুর প্রিয় ও পুষ্টিকর খাদ্য ; কাজেই 


গাছগুলো একটু বড় হয়ে না,ওঠা অবাধ গবাদির * 


মুখ থেকে বাঁচানো দরকার। 


ক 


কোন একটা ফসলের চাষ ক'রে, তা থেকে চাষী ঠিক 
ফসলের গুণগত এবং . পাঁরমাণগত উন্নাতির চরম 
পরাক্ষা। 

গুজরাটে তুলোর উন্নয়ন-কাজে এই পরাক্ষা 
চালিয়ে দেখা গেছে যে, উত্তর গুজরাটে ‘কল্যাণ’, 
মধ্য গুজরাটে 1বজয়’ এবং দাক্ষণ গুজরাটে 
‘বাঁজাল্প’ নামে যে তিন রকমের তুলোর চাষ হয়েছে, 
সেগুলো অনেক উন্নত স্তরের। উন্নত জাতের 
প্রত্যেক রকম তুলোর পরাক্ষাতেই বিশেষভাবে দেখা 
হয়েছে যে, একরাপছ জামতে তার চাষ ক'রে চাষীর 
কত লাভ হয়েছে এবং আর্থনীতিক দিক দিয়ে তার 
মূল্য কী। | 

কোন ফসলেরই উন্নয়নে চরম সীমা বলে কিছু 
নেই। যতটা উন্নাতি হয়েছে, তার উপর আরও 


কাজ। গুজরাটের এই তিনাঁট অণ্চলেও উন্নয়নের 
কাজ এগিয়েই চলল। মান্ত কিছাদন আগে 
ধদপ্বিজয়' নামে যে তুলো উদ্ভাবিত হয়েছে, মধ্য 
গুজরাটে নর্মদা আর মহা নদীর মধ্যবৰ্তী ৯ লক্ষ 
একরের উপর জমিতে তার চাষ ক'রে দেখা যাচ্ছে 
যে, এ তুলোর স্থান অন্যসব উন্নত জাতের তুলোর 
উধের্ব। 

শবজয়'এর চেয়ে "দাগ্বজয়' তুলো একরাপছু ২০ 
পাউন্ড বোঁশ ফলন দেয়। বাঁজের হারও একই 


“দিথিতয়’ 


রকমের। কিন্তু “বজয়’ থেকে যত সর্ম সুতো 
করা যায়, “দাগ্বজয়’ তুলো থেকে তার চেয়েও দু” 
তিন নম্বর বেশি সরু সুতো করা চলে। চাষী 
একরপিছু জমিতে ণীবজয়'এর চাষ ক'রে যত টাকা 
লাভ পান, পদাগ্বজয়'এর চাষ ক'রে পান তার চেয়ে 
১০-১২ টাকা বোঁশ। বাজারদর "বজয়'এর ২৩৬ 
টাকা আর "দাপ্বজয়'এর ২৫৩ টাকা। 


বৱোচ্‌-এ যে তুলো উন্নয়নের কাজ চলছে, তার 
শুরূকাল থেকে হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে, একর- 
পিছ জাঁমতে সাধারণ ব্রোচ্‌ তুলোর চাষ ক'রে যত 
টাকা লাভ হয়, 1ব ডি ৮’ তুলোর চাষ ক'রে তার 
চেয়ে ১৫ টাকা বেশি পাওয়া যায়, এবং “বজয়'এর 
চাষ ক'রে তার চেয়েও ২১ টাকা বোঁশ পাওয়া যায়। 
দেখতে-না-দেখতে “বজয়’ প্রায় নয় লক্ষ একর জুড়ে 
মধ্য গুজরাটের সমস্ত তুলো-চাষের জাঁম আঁধকার 
ক'রে নিজের বিজয়পতাকা উড়িয়ে দেয়। চাষীদের 
আর ব্যবসায়ীদের চিত্তজয় ক'রে ফেলে 1বজয়’৷ 


সেই ধবজয়'এর চেয়েও ভাল তুলো “দাগ্বজয়'। 
“বজয়’ তুলো আর ১০২৭ এ এল এফ’ নামক 
তুলোর সংকর-মিলনে জন্ম হয়েছে পদাশ্বিজয়” 
তুলোর। ১৯৫৫-৫৬ সালে এ তুলোর বাঁজ ছাড়া 
হয় সাধারণ চাষীদের চাষে বোনার জন্য। সমস্ত 
অঞ্চলটাতে পদাগ্বজয়'এর চাষ ছাঁড়য়ে পড়লে 
চাষীদের লাভ হবে বছরে প্রায় ৯ কোটি টাকা ৷ 
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জীবনে আমি ছুটি 
তিনিৰ শিখেছিঃ, 


ৰ এডি পাউণ্ড * 

বচ ও হাত রী রাকা 
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প্রতি পাউণ্ড এ* (> গাউণ্ডেয় | 

সক 


দোকানে সকাম ৫- -৪* খেকে ৭-৪৫ এর মধ্যে পাওয়া । 
খাক্স। কতকগুজি দোকান আবার বিকেলে ৪-৩, 







1১181? 
টা 


[মি 






ais 


বারাসতে 


৬ই ও ৭ই এপ্রিল [১৯৫৭] বারাসতে একটি 
পশু ও কৃষি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ৬ই এপ্রিল 
দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং ৭ই এপ্রিল কৃষি-উপমন্মী 
শ্রীআবদুস সোকুর প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীদের 
মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন! এ উপলক্ষে 
সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট ভাষণে কৃষমন্ত্ কৃষি ও 
পশুপালনের উন্নততর পন্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে 
গ্রামাঞ্চলে এরুপ প্রদর্শনীর গুরুত্বের উপর জোর 
দেন। এ সম্পর্কে রাজ্যসরকার কর্তৃক গৃহীত 
উন্নয়ন পাঁরকল্পনাগুলির রূপায়ণের কাজে সরকারের 
নিকট অনুরোধ জানান। 


এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে জনসাধারণ যে বিপুল 
তার প্রশংসা করেন এবং আঁত উচ্চশ্রেণীর কয়েকাট 
কৃষজাত দ্রব্য ও পালিত পশু প্রদর্শনীতে 
উপস্থাপিত করার জন্য কৃষকদের অভিনন্দন 
জ্ঞাপন করেন। 


বনগাঁয় 


পশ্চিমবঙ্গের  উন্নয়ন-মহাধ্যক্ষ শ্ৰীহিরণময় 
বন্দ্যোপাধ্যায়, আই সি এস, চব্বিশপরগনা জেলার 
বনগাঁয় ২৭এ মার্চ [১৯৫৭] একাঁট মহকুমা 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীর মুখ্য 
আকর্ষণ "ছিল একাঁট কর্মরত টোলাভিশন যন্য। 
পণ্তবার্ধক পরিকল্পনায় রাজ্যের অগ্রগাঁত প্রদর্শন 
, করে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের 1বাঁভন্ন বিভাগ স্টল 
খোলেন। দৈনিক গড়ে প্রায় ৬,০০০ লোক প্রদর্শন 
দেখতে আসেন। মহকুমার আধিবাসীরাও প্রদর্শনীতে 
অংশগ্রহণ করেন। গোমাহষ-প্রদর্শনী, নাটকাভিনয়, 
খেলাধুলা ও চিন্তাবনোদনের আয়োজনও করা হয়। 


৩৯ 


প্রদর্শনী 
৬ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল। চাঁব্বশ- 


পরগনার জেলাশাসক শ্রী বি আর গুপ্ত পুরস্কার 
ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন। 


দাৰ্জিলিঙে 

দাঁজালঙের উপ-মহাধ্যক্ষ শ্রী জে সি তালুকদার, 
আই এ এস, দাঁজশীলঙের সোনাদায় পণ্ডম কৃষ 
শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 
দাঁজালঙ সদরের মহকুমা-আঁধকারিক শ্রীমতী রমা 
মজুমদার, আই এ এস, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷ 
শ্রম ও স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ অংশগ্রহণ করে। 
২৯এ থেকে ৩১এ মার্চ পর্যন্ত স্বরাস্ট্র (প্রচার) 
বিভাগ প্রদর্শনীতে শিক্ষামূলক তথ্যাচন্ প্রদর্শন 
করে। সমাপ্তির দিন শ্ৰীমতী রমা মজুমদার 
পুরস্কার বিতরণ করেন। 


পোখারয়াবঙ্গে 

পোখারয়াবঙ্গ খাসমহল বাঁস্ততে ৩১এ মার্চ 
[১৯৫৭] একটি পশুপক্ষী-প্রদর্শনী অন্যাষ্ঠত 
হয়। পোখারিয়াবঙ্গ ও ও পাশ্ব'বৰ্তী বাঁস্তসমূহের 
কৃষকগণ এই প্রদর্শনীতে নিজ নিজ পশুপক্ষী 
প্রদর্শন করেন। প্রদর্শনীতে চা-বাগানগুলির বহু 
শ্রামক উপাঁস্থত ছিলেন। 


ভরতপপনর সমন্টি-উন্নয়ন ব্লকে 


ইরা এপ্রিল [১৯৫৭] মুর্শিদাবাদের ভরতপুর 
সমাম্ট-উন্নয়ন রকের উদ্যোগে ভরতপুরে আয়োজিত 


কাঁষ স্বাস্থ্য ও শিল্প প্রদর্শনী শেষ হয়। এদিন 
কান্দর মহকুমা-আধকারক শ্রী কে পি ঘোষ 
পুরস্কার-বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় 
স্থানীয় প্রায় এক হাজার আঁধবাসী উপস্থিত 
ছিলেন। এই উপলক্ষে খেলধুলার আয়োজন হয়। 
গ্রামসেবক শ্রীঅতুলকুমার মৌলিকের হস্তপদবদ্ধ 


বসুন্ধরা এ ১০ম বৰ্ষ £ ১ম সংখ্যা 


অবস্থায় সন্তরণ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। 
সভাপাঁতির ভাষণে শ্রী ঘোষ গ্রমাণুলে এর্‌প 
প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলেন। তান 
উদ্যোক্তাদের উচ্চ প্রশংসা করেন। 


বেলডাঙ্গায় 

সম্প্রীত মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক শ্ৰী পি সি 
মজুমদার, আই এ এস, মুর্শিদাবাদ জেলার বেল- 
ডাঙ্গায় পঞ্চদশ গোমহিষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করেন। প্রদর্শনীতে উন্নত জাতের গাভন, ষাঁড়, 
হাঁরয়ানা গোরুর বাছুর ও উন্নত জাতের হাঁস- 
মুরগি উপস্থাপিত হয়। গোমাহষ ও হাঁসমুরাগর 
উন্নয়নের জন্য মবার্শদাবাদ জেলার যে কয়াট 


নির্বচিত অণ্চল আছে, বেলডাঙ্গা তার অন্যতম। 
প্রথম পণ্বার্ধক পাঁরকল্পনার কালে সরকার 
মার্শদাবাদ জেলায় গোমাহযাদির উন্নয়নকম্পে 
১:৭৬ লক্ষেরও বেশি টাকা ব্যয় করেছেন? ১৯৫৪- 
৫৫ সালে মজঃফরপুরে অন্াষ্ঠত নিখিল ভারত 
গোমাহষপ্রদর্শনীতে হরিয়ানা গোমাহষের জন্য এই 
জেলই ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার পেয়েছে। 


এ উপলক্ষে সমবেত বিরাট জনতাকে সম্বোধন 
ক'রে বন্তৃতা-প্রসঙ্গে জেলাশাসক এই অণ্চলের গ্রো- 
মাঁহষের উন্নয়নে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং গো- 
মাঁহষের উন্নাতিক্পে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বনে 
পরামর্শ দেন। 


চাষীর শত্ৰু ইদুর 


ইদ্বরের যম 
“সাহনোগ্যাস’ 


ক্ষেত-খামারে, গুদামে এবং ধানের গোলার ধারে 


ধারে ইন্দুর মারবার জন্য “সাইনোগ্যাসঃ 


ব্যবহার করুন 


এর বাবহার 
সম্বন্ধে আপ- 
নাদের কৃষি- 
স্হায়কের 
পরামর্শ নিন 





শ ওয়ালেস আ্যান্ড কোং, লিঃ, 
৪নং ব্যাহ্কশাল স্ট্রীট 


কালিকাতা-১ 


পুরুতিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী 

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডান্তার বিধানচন্দ্ৰ রায় 
রাজ্যসরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সঙ্গে 
নিয়ে ২০এ এপ্ৰিল ১৯৫৭ পুরুলিয়া জেলায় সফর 
করেন। সফরকারী দল সকালে থুঁলন ও ঝালদা 
এবং বিকালে 1চিন্লা ও বাঘমুণ্ডি পাঁরভ্রমণ করেন। 
সর্বত্রই স্থানীয় আঁধবাসীরা মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তাঁরক 
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। 

. জেলার আর্থনীতিক উন্নয়নের একাট পাঁরকজ্পনা 
প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকটি অঞ্চল 
পাঁরদর্শন করেন। থুলিনে যেখান থেকে ভাঁবষ্যতে 
সুবর্ণরেখা নদীর জলসরবরাহ হবে, তান সেই 
স্থানাট পাঁরদর্শন করেন। অনুমান করা হয়েছে যে, 
৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। থুঁলিনের জন্যও আন.- 
মাঁনক হিসাব প্রস্তুত হচ্ছে। 

মুখ্যমন্ত্রী সাঁকট হাউসে উক্ত এলাকার কয়েকজন 
বিশিষ্ট আঁধবাসীর সাঁহত সাক্ষাৎ করেন এবং 
তাঁদের সঙ্গে উন্নয়ন-সম্পার্কত কয়েকাঁট স্থানীয় 
সমস্যা এবং উন্ত জেলায় উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের 
সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এর জন্য 
মুখ্যমন্ত্রী পুরুলিয়া থেকে প্রায় আট মাইল দুরে 
মানবাজার রোডের পার্্বস্থ কয়েকটি পাঁতিত জাম 
পাঁরদর্শন করেন। 

জেলার আর্থনীতক ক্ষেত্রে লাক্ষা-উংপাদনের 
গুরুত্ব থাকায়, মুখ্যমন্ত্রী লাক্ষা-উৎপাদনের পদ্ধাতিও 
সরেজামনে পর্যবেক্ষণ করেন এবং লাক্ষাশিল্পের 
উৎপাদনের সম্ভাবনা পরাক্ষা করেন। 


বন্যপ্রাণী পর্ষদের সভা 

১৯এ থেকে ২১এ এপ্রিল ১৯৫৭ পর্যন্ত জলপাই- 
গুড়ি জেলার নীলপাড়ায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বন্যপ্রাণী 
পর্ষদের সভাপতি পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের মুখ্যসচিব 
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টুকিটাকি 
শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰনাথ রায়, আই সি এস-এর সভাপাতিত্বে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বন্যপ্রাণী পর্ষদের দ্বিতীয় সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যসরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ 
কমণচারী এবং রাজ্যের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উন্নয়নের 
সাঁহত সংশ্লিষ্ট কয়েকাঁট সংস্থার প্রাতানাধ সহ 
পর্ষদের বশ জন সদস্য সভায় উপাস্থত ছিলেন। 
পর্ষদ যেসমস্ত সুপারশ করেন তার মধ্যে তিলপাড়া 
বাঁধে পাক্ষিসংরক্ষণের একাঁট বনাণ্ডল সৃষ্ট, রাজ্যের 
স্কুল ও কলেজগুলিতে বন্যপ্রাণর বিষয়ে আলোচনা- 
সংঘ ও ছোট ছোট চঁড়য়াখানা স্থাপন এবং উত্তর 
বঙ্গের বনে চা-বাগানের শ্রমিকদের অবৈধ প্রাণী- 
হত্যা নিয়ন্ত্ৰণ সম্পাকত প্রস্তাবগলি উল্লেখযোগ্য। 
আগামী চার বৎসরের মধ্যে জলদাপাড়া সংরাক্ষত 
বন্যপ্রাণী-বনাণ্চলটিকে রাষ্ট্রীয় উদ্যানের পর্যায়ে 
উন্নীত করার পাঁরকল্পনাও পর্ষদের হাতে চূড়ান্ত 
রুপ লাভ করেছে। রাজ্যের বন্য পশহপক্ষীর 
সংরক্ষণ-সম্পাকতি একাঁট খসড়া বিল পর্ষদের প্রথম 
সভায় রাচত হয়; রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক তা 
এখন 'স্টোটউট বুক'এ সান্নীবন্ট হওয়ার অপেক্ষায় 
আছে। 

এই উপলক্ষে আয়োজিত একাধিক প্রমোদভ্রমণের 
সময় সদস্যগণ জলদাপাড়ার সংরাক্ষিত অরণ্যে পশ;- 
পক্ষণীদের জীবনধারা গভীর আগ্রহের সাহত পর্য- 
বেক্ষণ করেন। 

এ উপলক্ষে পাশ্চমবঙ্গের বনবিভাগের পক্ষে 
স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ থেকে 'পাশ্চমবঙ্গের 
বন্যপ্রাণী" নামে একটি চিত্রসমদ্ধ প্াস্তকা প্রকাশ 
করা হয়। 
কালিম্পঙে কৃষকদের কর্মক্ষেত্র-ছিবস 
১২ই এপ্ৰিল ১৯৫৭ কালিম্পঙ রাষ্ট্রীয় কাঁষক্ষেত্র 
কৃষকদের কর্মক্ষেত্র-দবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ 
উপলক্ষে কাঁষিকার্ষের উন্নততর প্রণালী সংক্রান্ত 
'বাভন্ন বিষয়ের উপর আয়োজিত আলোচনায় সমগ্র 


বসন্ধরা £, ১০ম বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


দাঁজলিঙ জেলা থেকে আগত বহ; প্ৰগতিশীল 
কৃষক যোগদান করেন। আলোচনার পরে কৃষকদের 
সরকারী কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হস্ন এবং তাঁদের 
গবেষণা ও নিরাক্ষামূলক কৃষিকার্ধে যেসব উন্নাত 
সাধিত হয়েছে, সেসব দেখানো হয়। 


ৰাজ্য বন্যপ্রাণী পর্দের কাজ 

পাশ্চমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক গাঁতত ব্রাজ্য বন্যপ্রাণী 
দেবেনঃ (ক) সাধারণভাবে রাজ্যে বন্যপ্রাণী 
সংরক্ষণের পদ্ধাত এবং বিশেষ ক'রে বন্যপ্রাণীর 
জন্য সংরাক্ষিত অরণ্যসৃন্টির উদ্দেশ্যে স্থান নিৰ্বাচন 
এবং তার যথাযথ পাঁরচালন ও রক্ষণ ; (খ) রাজ্যের 
পুজ্পসম্ভার ও বন্যপ্রাণীদের সম্বন্ধে এবং তাদের 
রক্ষণ সম্বন্ধে আঁধকতর গণচেতনা সণ্গারের উপায় ; 
এবং গে) রাজ্যসরকার কর্তৃক পর্ষদের নিকট প্রেরিত 
বন্যপশুপক্ষীর রক্ষণ-সম্পার্কত অন্য কোন বিষয়। 


মুৰ্শিদাবাদ গম-উৎপাদন প্রতিযোগিতা 


১৯৫৫-৫৬ সালের জেলা গম-উৎপাদন প্রাতি- 
অন্তর্গত নোয়াদা থানা এলাকার সবদারনগরের৷ 
শ্লীভোলানাথ বাজপাই এবং ডোমকল থানা এলাকার 
ভাটশালার গ্লীমণীন্দ্রকুমার সান্যাল যথাক্রমে ২০০ 
টাকার প্রথম পুরস্কার ও ১৫০ টার দদ্বিতায় 
পুরস্কার পেয়েছেন। শ্রী বাজপাই প্রত একরে ৫৭ 
মণ ১৬ সের এবং শ্রী সান্যাল প্রাত একরে ৫৪ মণ 
৮ সের গম উৎপাদন করেছেন। 


সম্প্রীতি বহরমপুর সরকারী কৃষিক্ষেত্রে এক 
অনুষ্ঠানে পুরস্কারগ্ীল প্রদত্ত হয়। আঁতারন্ত 
.জেলাশাসক শ্রী এ কে দত্ত, আই এ এস, সভাপাঁতত্ব 
করেন। নিকটবর্তী অণুলসমূহের বহু কৃষক 
অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং এই উপলক্ষে উন্নত 
শ্রেণীর অনেক গবাদি পণ্য প্রদার্শত হয়। এ একই 
অনুষ্ঠানে শ্ৰেষ্ঠ শাবকসমূহের মালিকদেরও 
পুরস্কার প্রদান করা হয়। 
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গম-ইৎপাদন প্রাতযোগতায় ডোমকল, নোয়াদা, 
হাঁরহরপাড়া ও রাণীনগর থানার ৩২০ জন কৃষক 
যোগদন করেন। 


অধ্যকতারিকারীদের জমিৱ কর 
সম্পর্কে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ 
বাৰিত 


বরানগন্ব পৌরসংঘের সভাপাঁত শ্রীকানাই ঢোল, উক্ত 
পৌরসংঘের কমিশনার শ্রীইন্দুভূষণ দত্ত এবং লোক- 
সভার সদস্য শ্লীঅশোক সেন রাজস্বমন্ত্রী ও মুখ্য- 
মন্ত্রীর 'নকট এই বন্তব্য পেশ করেছেন যে, বরানগর- 
এলাকায় মধ্যস্বত্বাধকারীদের অধীন জামির জন্য 
নিৰ্ধারিত কর খুব বোঁশ। 


জমিদার গ্রহণ আইনের প্রচালত বিধান অনু- 
সারেই এসব ক্ষেত্রে কর নির্ধারত হয়েছে। কর- 
নির্ধারণের বিরুদ্ধে জমিদারি গ্রহণ আইনের ৪৪৫১) 
ধারা অনুসারে এখন আপত্তি দাঁখলের সুযোগ 
রয়েছে। ১৯৫৭ সালের ২২এ এপ্রিল এই আপান্ত 
দাঁখলেব শেষ তাঁরখ। যাঁদের উপর কর ধার্য 
হয়েছে তাঁরা মনে করেন যে, পাশ্ববর্তী অঞ্চলে 
অনুরূপ জমির জন্য প্রচলিত গড় করের বিচারে 
তাঁদের উপর ধার্য কর খুবই বোশ। তাঁরা আরও 
মনে করেন যে, রাজস্ব-আধকাঁরকের নিকট বন্তব্য 
পেশ করার জন্য উপযদুস্ত তথ্যসংগ্রহের পক্ষে যথেষ্ট 
সময় অঁদের হাতে নেই। ধার্য কর কম করার 
স্বপক্ষে যনান্তর জন্য তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁদের 
সুযোগ দানের জন্য সরকার স্থির 
করেছেন যে, আপাঁন্ত দাঁখলের সময়সীমা 
আরও 3৫ দিন বাঁড়য়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাজস্ব- 
আধকাঁরককে দেওয়া হবে। ফলে, আপাতত 
দাঁখলেব শেষ তাঁরখ ১৯৫৭ সালের ২২এ 
এপ্রলের বদলে ১৯৫৭ সালের ৬ই জুন হবে। 


4) 


উদ্ধান্ত পুনর্বাসনে পতিত জমি ব্যবহার 
উদ্বাজ্তুণপনর্বাসনের উদ্দেশ্যে পাশ্চমবষ্গের পাতত 
জন্য পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকার অনুরূপ জমি পাওয়া এবং 
এ জাম উদ্বাস্তু-পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহারযোগ্য 
করার বিষয় পরণক্ষা ক'রে দেখার উদ্দেশ্যে একটি 
কমিটি নিয়োগ করেছেন। নি্্নালাখত ব্যান্তগণকে 
নিয়ে কাঁমাট গাঁতত হয়েছেঃ 


সভাপাঁতি-শ্ী এস দত্ত মজুমদার, আই এ এস, . 


সংযুস্ত-সাচব, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ ; 
সদস্যগণ--ডক্টর এইচ কে নন্দী, কাঁষ-আঁধকর্তা ; 
শ্রী "ব সি মাল্লক, শিল্প-আঁধকর্তা ; শ্ৰী পি সি বসু, 
জনস্বাস্থ্য ইঞ্জনিয়ারংএর মুখ্য বাস্তুকার এবং 
শ্রী কে এন চৌধুরী, বনপাল (দক্ষিণ মণ্ডল)। 
উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন আঁধকারের উপ-আঁধকর্তা 
(গ্রহণ) শ্ৰী এ কে বন্দ্যোপাধ্যায় এই কামাঁটর সদস্য- 
সাঁচব। 

কমিটির উপর নিম্দোন্ত কর্তব্যভার ন্যস্ত হয়েছেঃ 
বিশেষ করে উদ্বাস্তু-পুনর্বাসনের উপযোগিতার 
দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজন হ'লে স্থান পাঁরদর্শন 
ক'রে পাঁরমাপ ; জাম অনুসারে ধান, পাট, সাবাই 
ঘাস প্রভৃতি উৎপাদনের দিক থেকে বাভন্ন শ্রেণীতে 
অনুরূপ জমির শ্রেণীবিভাগ ; উন্নয়নের প্রকৃতি 
এবং সেচ ও অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কে পরামর্শ 
দেওয়া ; উন্নয়নের (পুনরুদ্ধার সহ)' এবং অন্যান্য 
ব্যবস্থার আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব ; এবং কামাটির 
সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পাশ্িমবঙ্গ-সরকারের 
উদ্বাস্তু ন্লাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের 1নকট 
সুপারিশ দাখিল করা। সুপারিশ করার সময় 


কাঁমটি নিম্নালাখত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে, 


হবে; কৃষক, কাঁরগর, কারুশিল্পণ প্রভৃতি শ্রেণীর 
অন্তর্গত যেসব উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন দিতে হ'তে 
পারে তাঁদের সংখ্যা; প্নর্বাসন-স্থানের আব- 
হাওয়া ; সেই স্থানের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এবং 
উন্নয়ন-সম্ভাবনা ; স্থানীয় আর্থিক ব্যবস্থা ও 


বসদম্ধরা £ বৈশাখ, 2 


পারিপাঁশ্বকের মধ্যে উদ্বাস্তুগণের সমন্বয়সাধনের 
সম্ভাবনা এবং সুপারিশের ভিত্তিতে বিস্তৃত বিবরণ 
সহ খরচের আনুমানিক হিসাব তৈয়ার। 'বাভন্ন 
ব্লকের খরচের বিবরণ যতদূর সম্ভব বিস্তৃতভাবে 
দিতে হবে এবং সরকারের নিকট তা দাখিল করতে 
হবে। 


মেমারিতে আলুর জনয হিমাগার 

২৮এ মার্চ ১৯৫৭ থেকে বর্ধমান জেলার মেমারতে 
বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় উৎপাদন ও বিপণন সামাত 
কর্তৃক প্রাতাষ্ঠত শান্তরঞ্জন হিমাগারের কাজ 
আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার উন্ত সামাতকে 
৬,৫০,০০০ টাকা দীর্ঘমেয়াদী খণ দিয়েছেন এবং 
সামাত প্রায় ৭০,০০০ টকার অংশীদারী মূলধন 
সংগ্রহ করেছেন। এই অর্থের দ্বারা হিমাগারাঁট 
নিৰ্মিত হয়েছে। এতে প্রায় ২৫,০০০ মণ আল; 
সংরক্ষণ করা যাবে। এই হিমাগার উত্ত অঞ্চলের 
দীর্ঘ দিনের একাঁট অভাব দূর করবে। 


শসাগোলার জন) অর্থ্সাহায্য 

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ আঁদবাসী 
সমবায় ধর্ম গোলা লিমিটেডের পাঁরপোষণার্থে উক্ত 
প্রাতচ্ঠানকে অর্থসাহাষ্য দানের জন্য পাশ্চমবঙ্গ- 


১৩৬৪ 


৬,০০০ টাকার এক বরাদ্দ অর্পণের মঞ্জুর 
দিয়েছেন ৷ 


বন্যপ্ৰাণী সম্বন্ধে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় 
যারা! পুরস্কার পেয়েছে 

১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে 
পশ্চিমবঙ্গে বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে 
বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে প্রবন্ধ-প্রাতিযোগিতা ' 


 অন্দান্ঠত হয়। বিষয়সমহে 'ছিলঃ সমগ্র রাজ্যের 


ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের অনুমোদিত কলেজসমূহের 
স্নাতকপূর্ব ছাত্রদের জন্য--“পাঁশ্চমবঙ্গের বন্য- 
প্রাণীরা আপনাদের আশ্রয়প্রার্থী-কেন ও কী- 


- ভাবে”; কাঁলকাতা জেলা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের 


বসুন্ধরা $, ১০ম বৰ্ষ £ ১ম সংখ্যা 


অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম 
শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য “আমার দেখা বন্য পশু 
পক্ষী”; এবং জেলার ভিত্তিতে কলকাতা জেলার 
অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম 
শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য--“আমার পশশালা দর্শন” । 
এসকল প্রবন্ধ-প্রাতধোগতার ফল ঘোঁষত 
হয়েছে। “পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণীরা আপনাদের 
আশ্রয়প্রার্থী-কেন ও কীভাবে”_এই বিষয়ের উপর 
শ্ৰেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা ক'রে আসানসোল কলেজের প্রথম 
বাৰ্ষিক (কলা) শ্রেণীর ছাত্র শ্লীমানবেন্দ্রকূমার ঘোষ 
১৫০ টাকার প্রথম রাজ্য পুরস্করাঁট পেয়েছে। 
১০০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কারাটি পেয়েছে 
কাঁলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের তৃতীয় বার্ষক 
(কলা) শ্রেণীর ছাত্র শ্রীদীননাথ মণ্ডল এবং ৭৫ 
(মির্জাপুর শাখা) বাণিজ্য বিভাগের তৃতীয় বার্ধক 
শ্রেণীর ছান্র শ্রীরঞ্জনকুমার রূদ্র। 

জেলা-ভীত্তক প্রতিযোগিতাগ্ীলতে কাঁলকাতা 
জেলার ছাত্রী ও ছাত্রদের জন্য 'নার্দন্ট ৫০ টাকার 
পুরস্কার দুশট পেয়েছে, যথাক্রমে কাঁলকাতার সেন্ট 


শিপ্ৰা রায় ও মিত্র ইনস্টিটিউশনের (মিজাপুর শাখা) 
নবম শ্রেণীর শ্রীপ্রবীরকূমার চক্রবর্তী । অন্যান্য 
মহেশতলার সুবিদ আলা ইনাস্টটিউশনের মোল্লা 
মহম্মদ জামাল্‌দ্দিন (৯ম শ্রেণী); জলপাইগ্াড় 
গার্লস হাই স্কুলের শ্রীমতী লক্ষী বসু (৯ম 
শ্রেণী); দাঁজীলঙের সেন্ট বরাৰ্ট'স হাই স্কুলের 
শ্রীসন্ভোষকুমার গুরং (১০ম শ্রেণী); হুগাঁল 
গার্লস হাই স্কুলের (শ্রীরামপুর) শ্রীমতী কুমকুম 
ঘোষ (১০ম শ্রেণী); বর্ধমানের সাঁদপুরের 
ঠকশানজাদী জি এম ইনাস্টাটিউশনের শ্ীমদনমোহন 
চট্টোপাধ্যায় (৯ম শ্রেণী); বারভূমের 'সউড়ির 
বীরভূম জেলা স্কুলের শ্রীমনোজকুমার রায় চৌধুরী 
(৯ম শ্রেণী); বাঁকুড়ার মিশন গার্লস হাই স্কুলের 
শ্রীমতী আরাঁত সেন (১০ম শ্রেণী); পশ্চিম 
দিনাজপুরের রায়গঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের (রায়গঞ্জ) 
শ্রীমতী রেবা দত্ত (৯ম শ্রেণী); মৌঁদনীপুরের 
তমলুনের হ্যাঁমলটন হাই স্কুলের শ্রীশ্যামাপ্রসাদ 
বস; (৯ম শ্রেণী)। 





সম্পাদক £ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পাশ্চমবঙ্গের প্ৰচার-আঁধকত।। 
পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকারের প্রচারাবভাগ কৰ্তৃক প্রকাশিত।; পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণে অধীক্ষক 
শ্ৰীষ্দভেন্দ; মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মৃদ্বিত। 
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বস্ুন্ধবা £ ১*ম বষ ; ২য় সংখ্য। 
. 





ইচুড়ার সরকারী কৃষিক্ষেত্রে সারিতে পাটের 
চাষের ক্ষেতে হাতে চালানে! যন্ত্রের 
সাহায্যে নিড়েন দেওয়া হচ্ছে 


নিচে £ চুচুড়ার সরকারী কুষিক্ষেত্রে 
আধুনিক উন্নত ধরনের লাঙলের 
সাহায্যে জমি চষা হচ্ছে 











গ্রসক্দ 

দ্ৰাধীনতালাভের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের 
উৎপাদনে স্বয়ংপূর্ণ হয়ে ওঠার যে আভষান 
চলেছে, তাতে আমরা উৎসাহজনক সাফল্য অর্জন 
করোছি। আমাদের চাষীভাইরা বৈজ্ঞাঁনক উপায়ে 
কৃষিকাজ করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বৌশ ক'রে 
উপলব্ধি করছেন 85 
রোগামনত্ত বাজ, লা ভিজে 
দিয়ে তাঁদের সাহায্য করা হচ্ছে। ছোট বড় নানা 
সেচ-পারকজ্পনার রূপায়ণের ফলে অনেক জায়গায় 
চাষের ক্ষেতে সহজে সেচের জল পাওয়ারও 
সুব্যবস্থা হয়েছে। 


কিন্তু দুই শ’ বছরের বিদেশী শাসন এদেশের 
কৃষিকাজকে বিজ্ঞানের হাত থেকে একান্তভাবেই 
দৈবের উপর নির্ভরশীল ক'রে গেছে। পৃথিবীর 
অনেক স্বাধীন দেশ যখন বিজ্ঞানের আশীর্বাদে 
কাঁষর ক্ষেত্রে আবশ্যক খাদ্যের উৎপাদনের উপরেও 
দেশের সম্পদ-সমাদ্ধি সৃষ্টি কারে চলেছে, এদেশের 
কৃষকসাধারণ তখনও জানেই না যে, কৃষিকাজ বিজ্ঞান 
ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 
-্জ থেকে এই করেকাট বছর ধরে দেশের কাঁষক্ষেত্রে 
| বিজ্ঞানলক্ষ্নীর ও তষ্ঠার ব্রত আমরা পূর্ণ উদ্যমে 
পালন করে চলেছি; তার ফলে: দৈবের উপর 
7 র কাঁষকাজের 'নর্ভরতা অনেকখানি কমেছে, 
কিছু এখন ভি আজও দেশের 




























 শস্যবিনাশ হয় ব্যাপকভাবে । 


জায়গাতে যে. : ভয়ংকর বন্যা হল, 


৪ রাখবে।, 


বসৃুন্ধর 


৬ম বৰ্ষ ২য় সংখ্যা ৰ 


জৈষ্ঠঃ। ১৩৬৪ 































আঁত ব্‌ শ্টিতে অনাব: ষ্টিতে হখি ন হয় হয়, মা 


এ রাজ্যে ১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্যশস্যের 
যে আশাতাঁত সার্থকতা এসোঁছল, স্বীকার 
হবে যে, 


আর ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘ'টে গেল, তাতে 


রাজ্যের অনেক কৃাঁষ-অণ্টলেই : একেবারে 7 
হয়ে গেছে। কোন কোন এলাকায় গ্রীজ্মকালের = 
শুরু থেকে হেমন্তকালেরও শুরকাল পর্যন্ত 
মাসের পর মাস ধ'রে চলল একটানা বৃষ্টি। সেসব 
এলাকার লোকে ভাবতেও পারে নি যে, ছোট্ট এই 
পশ্চিম বাঙলার অনেক জায়গা তখন বৃষ্টির অভাবে = 
খাঁ খাঁ করছে। এর উপর শরৎকালে ০৬ _}ঁ 


ইতিহাসে তার কথা আতঙ্কের সাত জা 
এই বন্যায় কতকগুলো গ্রাম তো নি 














_ বসজৱা £*১০ম বর্ষ £ ২য় সংখ্য 
সেচের আর জলনিকাশের পাঁরকল্পনা নিয়ে কাজ 
_ চলছে, এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল দৈবের কবল থেকে 
দেশের কৃষিকে মুন্ত করা। 


কৃষিকাজ প্রকাতির করুণার মুখাপেক্ষী হয় 
প্রধানত চাষের ক্ষেতে সেচের জল পাওয়ার জন্য 
এবং কোন কারণে চাষের মাঠে প্রয়োজনের আতীরি্ত 
তা নিকাল কারে কৃষকে বাবা 
বৃষ্টি যখন হচ্ছে না, তখন যাঁদ আকাশের 
955 
চাষ আরম্ভ করতেও দোর করার দরকার হয় না, 
__ ফসলকে তার প্রয়োজনমত জল যোগাতেও সমস্যায় 
_ পড়তে হয় না। আকস্মিক বন্যার জলে চাষ যাঁদ 
ডুবে যায়, তবে সেই জল অবিলম্বে বের ক'রে 
_ দেওয়ার ব্যবস্থা হ'লে আর কৃষি নষ্ট হতে পারে 
_না। 


জাতীয় সরকার জলের অস্াবধা দূর করার জন্য 
যেসব পারকল্পনা করেছেন, প্রথম পণ্চবার্ধক পাঁর- 
কল্পনায় তার কতকগ্ুলোর রুপায়ণ সম্পূর্ণ 
_ হয়েছে; কোন কোন পরিকল্পনার কাজ আংশিক 
সমাপ্ত হয়েছে--বাঁক কাজ এখনও চলছে। 


যতটা কাজ হয়েছে, তা থেকেই এখনই উপকার 


পাওয়া যাচ্ছে। নানা জায়গায় সরকারী প্রচেষ্টায় 
ছোট ছোট অনেক ।সেচ-পারকজ্পনাও রূপায়িত 
_. হয়েছে। যেসব এলাকায় এগুলোর সুবিধা পাওয়া 
__ যাচ্ছে, সেসব জায়গার চাষীভাইরা তাঁদের চাষে তার 
.. পুরোপ্ঁর সুযোগ নিতে পারেন। সেইসঙ্গে 
ৰ বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করার কথাটাও ভুললে চলবে 
না! ভাল বীজ, ভাল সার, সেচ আর তদারকি 
মোটামুটি এই কটি কথা মনে রেখে চাষের কাজ 
 চালালেই ফলন বোঁশ হতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গে এ 
পর্যন্ত যেসব জায়গায় সেচের জল পাওয়ার সুবিধা 
হয়েছে, শুধ সেইসব জায়গাতেই চাষাভাইরা যাঁদ 











হ'লে এ রাজ্যের খাদ্যশস্যের সমস্যাটা, হয়তো 


= মোটামুটি ঘুচে যেতে পারে। 


আর সারা রাজ্যের কষি-অণ্ডল যোঁদন ছোটবড় 
সেচব্যবস্থায় ছেয়ে যাবে সৌদন, লোকসংখ্যা যতই 
বোঁশ হোক না, আমাদের চাহিদা মিটে গিয়েও 
আরও শস্য উদ্বৃত্ত হবে। কিন্তু সেই সূদিনকে 
ত্বরান্বিত করতে হ'লে শুধু সরকারী প্রচেষ্টার 
দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না। কোন দেশেই কোন = 
{বিরাট কাজ একা সরকারণ প্রচেষ্টায় সুসম্পন্ন হতে 


পারে.না। সরকারণ প্রচেষ্টার সঙ্গে দেশের জন- 
সাধারণেরও চাই আন্তারক সহযোগিতা । 


গ্ৰামাণ্ঠলের সর্বত্র ছোট আকারের সেচব্যবস্থা গড়ে 
যে সহযোগিতা করতে পারেন, তাতে আঁচরকালের ' 
মধ্যেই চাষের কাজে জলের অভাবটা সাধারণভাবে 
মিটে যেতে পারে। 

ছোট আকারের একটা সেচব্যবস্থা গ'ড়ে তুলতে 
হলে তাতে প্রধান প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় অর্থ আর শ্রম। 
পল্লাবামী জনসাধারণের পক্ষে অর্থ দিয়ে সহ- 
যোগতা করার সম্ভাবনা কম। অর্থের দিকটা 
সরকারের উপর দিয়ে, শ্রমের দিকটা যাঁদ তাঁরা 
নিজেদের হাতে নেন, তা হ'লেই কাজটা সুষ্ঠুভাবে 
অবশ্য শ্রমটাও অর্থের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। 
এই শ্রম-সহযোগতার কথাটা নতুন কিছ নয়। 
এ রাজ্যের কোন কোন জায়গায় ইতোমধ্যেই 
স্থানীয় জনসাধারণ নিজেদের শ্রমের সঙ্গে সরকারী 
রূপায়ণকে সার্থক ক'রে তুলেছেন এবং সেই সেচ- : 
ব্যবস্থা এখন তাঁদের চাষের ক্ষেতে জলরূপে কল্যাণ 
বিতরণ করছে। এবং সে কল্যাণ শুধু সেখানকার 
চাষীদের আর পল্লীবাসীদেরই নয়, সে কল্যাণ সারা 
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সদন অপেক্ষা করছে আমাদের জলের সেচ- - 
ছোট-বড় বহু পরিকল্পনার সার্থক 
সে সার্থকতা যোঁদন আসবে, 
দিন চাষের মাঠে জল পাওয়ার জন্য আমাদের 
7 আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হবে 


_ৰুংগায়ণের মধ্যে। 


‘বেয়ার’এর পোকা ও রোগ দমনের উর 
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন 








rho 


চাষের জঁ ‘ডুবে যাবে না। টা রন ১ 
সহযোগিতায় সে সুদিন নার্বলম্ব হোক। সেই... 
সুদিনকে স্বাগত জানাই। ৷ 


ফলিডল-ই ৬০৫ 


জ্যাগালল 
কুপ্রাভিট (ওবি ২১) 
এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের = 


৩১, চিত্তরঞ্জন এভোঁনউ, কলিকাতা ৃ 


















ন রকোলঁর কথা 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


স্ৰেদয় সম্নেলনে যোগ দিতে কেরালায় গিয়োছি। 
কেরালার ব্যুৎপাঁত্তগত অর্থ নারকেল। কেরালাকে 
দৃষ্টি যায় দিগন্তাবস্তারী নারকেলের বন। একট: 
জায়গা পেলেই লোকে নারকেলের গাছ লাগায়। 
এতে গৃহস্থের প্রচুর আয়। 


বাঙলাদেশেও নারকেলের চাষের উপরে জোর 
দেওয়া উাঁচত। নারকেলগাছের জীবন ষাট থেকে 
আঁশ বৎসর পযন্তি। ফল দেওয়ার পালা একবার 
শুরু হ'লে প্রাত মাসেই গাছে ফল হয়। গাছের 
প্রতিটি অংশ কাজে লাগে। একটা ভালো নারকেল- 
বেশ কিছু আয়ের ব্যবস্থা হ'তে পারে-এতে কোনই 
সন্দেহ নেই। যে কাজ করলে কমসে-কম পণ্াশ 
বংসর ধ'রে মাঁসক একটা আয়ের নিশ্চিত ব্যবস্থা 
করা সম্ভব, সে কাজে প্রত্যেক ব্যাদ্ধমান ব্যান্তরই 
অগ্রণী হওয়া উচিত। 


বছরে একশোটার বোশ নারকেল প্রসব করবার 
ক্ষমতা রাখে এমন গাছের ফল থেকে গাছ তৈরি 
করাই প্রশস্ত। গাছ তৈরির জন্য যে নারকেল 
বাছাই করা উচিত, তা হবে গোলাকার, তার শাঁস 
হওয়া চাই পুরু, খোলা পাতলা । ধাঁড়ি গাছের 
গুণাগ্ণের উপরে অনেককিছুই নিভভর করে। 
মাঝারি বয়সের জোরালো গাছের ফল সংগ্রহ করতে 
করা যেতে পারে। একটা ভাল ধাঁড় গাছে বারো 


চারা বাছবার সময় হুশিয়ার হওয়া চাই। সরু 
এবং স্বল্প পাতা, গান মোটা নয়, পাতার রঙ 
ফ্যাকাসে এমন চারা বৰ্জন করাই উচিত। 

চারা লাগাবার সময় দেখা উচিত-একটা থেকে 
আর একটার দূরত্ব যাতে ২৫ ফুটের কম না হয়। 





পপ 


স্বল্প পাঁৱমাণে আ্যামোনিয়াম সালফেট ও পচা 

গোবরসার নারকেলগাছের পুষ্টিকর আহাৰ্য । 
কিন্তু যে বিষয়টি বলবার জন্য এই প্রবন্ধাট 

[বিশেষ ক'রে লেখা । চারা লাগানোর পর অন্তত 


প্রথম তিন বৎসর গ্রীষ্মকালে দুটো কাজ করা নিতান্ত 


দরকার। প্রখর মান্তশ্ডিতাপ থেকে চারাকে রক্ষা 
করার জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করতেই হবে, আর এক-. 
দিন অন্তর অন্তর চারার গোড়ায় জল ঢালা চাই। 
এই ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না বলে আমি 
ঠকোছ। আর ঠকতে চাই নে। ছায়া আর জল, 
নারকেলচারার প্রাণ। | 


নারকেলগাছের গোড়ায় কোন আগাছা জমতে 
দেওয়া একেবারেই উচিত নয়। চাঁরাদকটা বেশ”, 
ক'রে কুপিয়ে দেওয়া উচিত। সারের দিকটা নজরে 
রাখা খুবই দরকার। তা? নটর রাহে 
দেড় সের থেকে দু'সের পর্যন্ত আ্যামো 
সালফেট দেওয়া যেতে পারে। চারাগাছে: খুব কম। 
গোবরসার আর ছাইএর কথা = আগেই বলোঁছ। 
বর্ষার আগে লবণের প্রয়োগ প্রশস্ত। 


আমি ঠিক চাষী. নই, নারকেলের ৷ ব্যাপারে 
বিশেষজ্ঞও নই। কোন গাছ রোগগ্রস্ত হ'লে কাঁ 
করা উচিত, সে বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া আমার 
পক্ষে ঠিক হবে না। নিজের কিছ জাঁম আছে। 
গোটা-চল্লিণ, গাছ লাগিয়োছ। নিজে সেগুলোর 
দেখাশুনা কার। অনেককে দেখোঁছ খ্যুব ঘন ক'রে 
চারা বসাতে। কিন্তু ২৮ ফুট অন্তর অন্তর গাছ 





লাগালেই ভাল হয়--২৫ ফুটের কমে তো নয়ই /ল 


আর গরমকালে চারাকে রোদ্দুরে রাখা [নব্দীদ্ধতা = 
তার জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। শুধ; 
ছায়া নয়- চারার জন্য গ্রীষ্মে জলের প্রয়োজনও 
অপাঁরহার্য। 











| পশ্চিম বাঙলার তাতশিল্প 


hed 


মানবজাতি সুন্দরের পুজারী। সোন্দর্যবোধ 
থেকেই সভ্যতার শুভারম্ভ। মানুষের সৌন্দর্য 


বোধ ও সৌন্দযপ্রণীত প্রকাশ পায় নানা শিল্প ও 


কলার বৈচিত্র্যের মধ্য দদিয়ে। 

ভারতের শিল্পসাধনা চ'লে আসছে সুপ্রাচীন 
যুগ থেকে। কালের যাত্রার কোন্‌ শুভক্ষণে বয়ন- 
{শল্পের আঁকর্ভাব হয়োছল যাঁদও সভ্যতার 
ইতিহাসে তা 'লাঁপবদ্ধ নেই, তথাপি মানব- 
সভ্যতার আদিম কাল থেকেই ভারতের তাঁতাঁশল্প 
বিশ্বের দরবারে সম্মানের স্থান লাভ করোঁছল_ 
এটা নিশ্চিত। মিশরের রাজপারবারের শবাচ্ছাদনে 
ভারতের মসালন ব্যবহূত হ'ত। সম্রাট সলোমনের 
সমাধিমান্দরে নানা সামগ্রীর মধ্যে মসালন ছিল 
অন্যতম। মোহেনজোদাড়োর ভগনস্তুপ খননে 
যেসব প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে 


স্সক্ষত্র বস্ত্র তার অন্যতম। 


এীতহ্যে সুমহান এই কারুশিল্পের উৎপাঁন্ত এই 
বাঙলাদেশেই। রাজনীতিক বিবর্তনের ফলে যাঁদও 
মসালনের ইীতিহাসখ্যাত প্রাচীন কেন্দ্র ঢাকা আজ 
ভারতের বাহভূতি, তবুও সংস্কৃতির সূত্রে সকল 
বাঙালীর সঙ্গেই মসালনের এঁতহ্য আঁবাচ্ছিন্ন। 
যেসকল শিল্পীর বন্দনা ও সাধনায় মসালনের 
জন্ম, তাহাদের উত্তরসাধক ও বংশধরেরা উভয় 
বঞ্গেরই আধিবাসী। ঢাকাই মসালন ও জামদানীর 
পর এই শিল্পের সাধনায় আর-একটি বিশিষ্ট রূপ 
দেখা যায় মুর্শদাবাদের বালুচর ব্াঁটদার শাড়ির 
মধ্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই 
কারুশিল্প মার্শদাবাদের বাল্‌চরে (বর্তমান 
গজয়াগঞ্জ) নানা ধারায় নানা রূপে পাঁরস্ফুট 
হয়োছল। শাঁড়র জমির উপর ীবাচত্র নকশা ও 

কারূকার্ে বালুচর ছিল অনন্যসাধারণ। 
বালুচরের বয়ননৈপণ্য বহু আয়াসলব্খ এবং এই 
শিল্পসাধনায় শেষ প্রখ্যাত সাধক ছিলেন দুবরাজ 
তাঁতী। 


৪৯ 


যল্ত্রাশল্পের আবিষ্কার ও বৈদোশক শাসনের 
প্রাতক্‌লতার ফলে আমাদের দেশীয় তাঁতাশিল্পের 
ক্লমাবনাতি ঘটে। ঢাকাই মসলিন এখন রূপকথার 
পর্যায়ে চলে গেছে, কিন্তু বালুচর বাঁটদারের 
শিল্পধারা এখনও হারিয়ে যায় নি। বিশেষ আশার 
কথা যে, দুবরাজের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীহেমচন্দ্ 
ভট্টাচার্যের "নিকট কয়েকজন দরদী শিল্পী শিখে 
নিচ্ছেন অপর্‌প কলাকৌশল ও বয়ননৈপণ্য। 
তাঁতাশল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসায় থেকে ভারত 
অতাঁতে বহুপাঁরমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত, 
সেকথা এখন সকলেই জানেন। ভারতের তাঁতব্ত্ 
[ক প্রাচে, ক পাশ্চান্তে কলারাসকদের শ্রদ্ধা 
অর্জন করোছল। ২,৩০০ বংসর পূর্বেও 
সেকান্দর শাহের ভারত-আক্রমণের সময় ভারতের » 
সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দেশের বাণিজ্য রীতিমতই চলত। 
সোন্দর্যসন্ট ছাড়া তাঁতাশিল্পের আরও একটি 
শক আছে। মানবসমাজে খাদ্যের পরই বস্যের 
প্রয়োজন সমাধক। পূজা উৎসবাদতে শোৌখন 
বস্দ্রের প্রয়োজনের চেয়ে নিত্যব্যবহার্য বিবিধ 
বস্তের প্রয়োজন নিশ্চয়ই কম নয়। সামাজিক 
উৎসবাদতে আমরা রেশমী ও সূতা মনোরম 
তাঁতবস্ত্র ব্যবহার ক'রে থাকি; নত্যব্যবহারের 
ক্ষেত্রেও তাঁতবস্ত্রের প্রচলন ক্রমেই বাড়ছে । কলে- 
তৈয়ার কাপড়ের চেয়ে তাঁতে-বোনা কাপড় মজবুত 
এবং তাঁতের কাপড়েই নানা রকম নকশার বোশল্ট্য 
মনের মত করে রূপাঁয়ত করা যায়। যন্যাশল্পে 
অধিক উৎপাদন হ'তে পারে, কিন্তু কর্মসংস্থান ও 
রুপস্যাম্টর দক দিয়ে তাঁতাঁশল্পের উপযোগিতা 
সমাঁধক। ৃ 

কৃষিপ্রধান ভারতে অবসর-সময়ে কৃষকেরাও তাঁতে 
নিজেদের ব্যবহার্য কাপড় বুনে নিতে পারেন। 
গান্ধীজীর সর্বোদয়-পাঁরকল্পনার মূল কথাও 
হচ্ছে, আমাদের অনগ্রসর দেশে খাঁদবয়ন ও কুঁটর- 
শিল্পের প্রসারেই জাতীয় জীবনের মান উন্নয়ন 
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সম্ভব হ'তে পারে। গ্রামীণ শিল্পের মধ্যে সর্ব-  নৈপণ্য ও চাতুৰ্ষের শিক্ষা পায়। এই শিক্ষায় 
প্রধান তাঁতীশল্প সেই হিসাবে সকলেরই প্‌ণ্ঠ কোন স্বতন্ত্র ব্যয় নেই, পারিবারিক যন্তপাতির 
পোষকতা ও সমর্থন দাবি করতে পারে। সাহায্যে পারবারক কাজের ধারার মধ্যেই তাদের 
আমাদের সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবনে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। অল্প বয়স থেকে তারা 
তাঁতাঁশল্পের অবদান অপাঁরমেয়। বর্তমানে বিংশ পিতামাতার তত্ত্বাবধানে কাজ করতে পারে এবং ৮ 
শতাব্দীর অর্ধশতকোত্তীর্ণ কালে যন্্ুগের এই অল্প আয়াসে কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পারে। : 
অগ্রগাতর দিনে মান্ধাতার আমলের এই শিল্প- রুচির বিভিন্নতায় ব্যান্তগত চাহিদা মেটাতে শুধু 
রীতির পৃষ্ঠপোষকতা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহে তাঁতশিল্পই পারে। কলের কাপড় একই ছাঁচের 
পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন, কলের কাপড়ের হয়, কিন্তু তাঁতের সাহায্যে সহজেই 1বাভন্ন রুচির 
উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই তো সত্বর আমাদের বৈচিত্র্য সষ্টি করা যেতে পারে। 
প্রয়োজন 'মটতে পারে। কিন্তু আমাদের সভ্যতার বর্তমানে ভারতে ২৯ লক্ষ তাঁতে নিষুন্ত শিল্পী 5 
ও আর্থনীতিক কাঠামোর পাঁরপ্রোক্ষতে সমস্যাটকে ও কারিগরের সংখ্যা হবে প্রায় ৮৭ লক্ষ। ভারতের 
একট তলিয়ে দেখলে উপযোগিতা ও গুরুত্ব সমস্ত সংগঠিত বৃহৎ শিল্পে নিষ্ত্ত কৰ্মণর 
সহজেই উপলাব্ধ হবে। সংখ্যার চেয়ে এ সংখ্যা অনেক বোশ। আমাদের 
আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। শতকরা ৭০ জন জনসমম্টির এক বৃহৎ অংশের কল্যাণের উপর 
» লোক এখানে কৃষির উপর নির্ভরশীল; আবার নিশ্চয়ই দেশের কল্যাণ নির্ভর করে। কাজেই 
কাঁষকর্মেও তাদের বছরে গড়ে মাত্র ৫ মাসের  তাঁতাশল্পের গুরুত্ব সম্বন্ধে মতভেদ সম্ভব নয়। 
কাজের সংস্থান হ'তে পারে। বাঁক সাত মাস এই শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নাতাবধানের 
তাদের বেকার ব'সে থাকতে হয়। এ ছাড়া ভূমিহীন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি. করেই আমাদের জাতীয় _ 
চাষীরও অভাব নেই। গ্রামীণ সভ্যতাই আমাদের সরকার 1নাখল-ভারত তাঁতাশল্প পর্ষদ গঠন 
সংস্কৃতির প্রাণ। যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে আজ  করেন। ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে এই পর্ষদ বাভিন্ন 
তা পর্যুদস্ত, পল্লীর আৰ্থিক কাঠামোর উন্নাত না পাঁরকল্পনার মধ্য দিয়ে রাজ্যসরকারগুলির মাধ্যমে 
হ'লে জাতীয় জীবনের মান বাদ্ধও সম্ভব নয়। এই শিল্পের উন্নাতবিধান ক'রে আসছে। 
সচিন্তিত পাঁরকল্পনায় সংগঠিত হ'লে কুঢিরাশিল্প বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তাঁতের ' সংখ্যা হবে প্রায় 
ফ্বচ্ছন্দে যন্্রাশল্পের প্রাতযোগিতা সত্তেও টিকে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার এবং কৰ্মণর সংখ্যাও প্রায় 
থাকতে পারবে এবং জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশের চার লক্ষ। ১৯৫৬ সালের বস্ত-উৎপাদনের 
অন্নবস্বের সংস্থান করে গ্রামগালকে স্বয়ংসম্পূর্ণ  পাঁরমাণ ১৫ কোটি গজের উপর, তার মূল্য ১২ 
ক'রে দেশের আৰ্থক কাঠামোকে সন্দ্‌ড় করবে। কোটি টাকার কম নয়। ভারতের মোট উৎপন্ন 
সুতরাং ওদাসীন্য পারহার করে সক্রিয় সমর্থনের বন্দরের ঠ অংশ তাঁতাশল্প থেকে পাওয়া যায়, তার 
দ্বারা আমাদের কর্তব্য এর সর্বাঙ্গীণ উন্নাতর আনুমানিক মূল্য ১১০ কোটি টাকা। পশ্চিম- 
ব্যাবস্থা করা। J বঙ্গে বৎসরে প্রায় তিন কেট পাউন্ড সুতোর 
নানা প্রাতকূল অবস্থার মধ্যেও যে তাঁতাশল্প প্রয়োজন। তার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ আসে 
টিকে আছে তার কারণ তার কতকগুলি নিজস্ব দক্ষিণ ভারত থেকে। অবশ্য দ্বিতীয় পণ্যবার্ষক 
সুবিধা রয়েছে। তাঁতী-পারবারের ছোটবড় স্ত্রী- পাঁরকম্পনার কালে পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় দ্‌’ লক্ষ 
পুরুষ সকলেই শিল্পকার্ে বিভিন্ন অংশগ্রহণ চকু বাঁসয়ে প্রয়োজনীয় সুতোর চাহিদা মেটাবার 
ক'রে থাকে। বংশানুক্ূমে তাঁতীর ছেলে বয়নে প্রচেষ্টা হচ্ছে। 


৫০ 


বাঙলায {তন রকমের তাঁত প্রচালত। মোট ১ 
লক্ষ ৩০ হাজার তাঁতের মধ্যে ১ লক্ষ ১৫ হাজার 
হচ্ছে ঠক্‌ঠাঁক তাঁত, ৩ হাজার ৫ শ’ অর্ধ্বয়ধাক্রয় 
ও বাঁক হাততাঁত। পাড়ের নকশা তোলার জন্য 
ডাব এবং জ্যাকার্ডেরও বহুল ব্যবহার এখানে হয়ে 
থাকে। 


পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, ফরাসডাঙ্গা, 
রাজবলহাট, ধনেখালি, বেগমপুর, শ্রীনকেতন, 
বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, তমলুক, দেবীপুর প্রভূত 
স্থান তাঁতশিজ্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল । ম্বার্শদাবাদ, 


স্প8গ8 ৬ ওলগ ত = 


শাঁড়, ল্ঁঙ্গ, গামছা, চাদর, মশার, গালচে, 
শতরণ, ব্যান্ডেজ ও 1বাভন্ন 'নিত্যব্যবহার্য কাপড় 
প্রস্তুত হয়ে থাকে। বয়ননৈপৃণ্য ও কারদাঁশজ্পের 
উচ্চাঙ্গতায় শান্তিপুরের কাপড় বিশেষ প্রীসাদ্ধ 
লাভ করেছে। িছাদন আগে আমোরকার 
যুক্তরাষ্ট্র থেকে কয়েকজন শিল্পরাঁসক বিশেষজ্ঞ 
ভারতে তাঁতাঁশল্পে উৎপন্ন বস্ত্র রপ্তানির বিষয়ে 
তথ্যানূসন্ধান করতে আসেন। তাঁরা পশ্চিম 
বাঙলার রেশমী কাপড় ও শান্তপুরের সতী 
কাপড়ের নকশা ও বয়ননৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা 
করেন। 





কমরত তাতশিল্পী 


মালদহ, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া প্রভাতি স্থানে তসর 
ও গরদের বিভিন্ন উচ্চশ্রেণীর বস্ত্র প্রস্তুত হয়ে 
থাকে। পশম-বয়নাশল্প যাঁদও পশ্চিমবঙ্গে 
{বশেষ প্রসারলাভ করে নি, তাপ কালম্পং, 
পাঁরমাণ পশমের কাজ হয়। তাঁতে সাধারণত 


৫১ 


এই যন্ত্রশল্প প্রসারের যুগে প্রত্যেক কুঁটর-. 
শিল্পকেই কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে 
হয়। কাঁচামাল সরবরাহ, কারগরদের ব্যবস্থা 
এবং উৎপন্ন পণ্যের বিক্লয়ের ব্যবস্থা প্রত্যেক 
কুঁটরাশল্পের ক্ষেত্রেই বিশেষ সমস্যা। তাঁতাশিল্প 
ভারতের শ্রেষ্ঠ কুটিরাঁশল্প এবং এই শিল্পের 


5. হস সংখ্য 


সমস্যা বিশেষ গুরুতর । উন্নত প্রণালীর ও উন্নত 
ধরনের কলকবজা ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন 
বৃদ্ধি না করতে পারলে শিল্পীরা যথোপয্ন্ত 
পারিশ্রীমক পেতে পারেন না। উৎপন্ন বস্ত্র যাতে 
লোকের মনোরঞ্জন করতে পারে তার জন্য চাই 


শ্পঃৰূাম।৷ = ৯০শ শখ 
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জনসাধারণের দৃষ্টি দেশের এই অন্যতম প্রধান 
শিল্পের প্রাত সর্বতোভাবে সজাগ করা প্রয়োজন। 
শহরে, পল্লীতে সর্বত্র বিরুয়কেন্দ্র স্থাপন ক'রে 
ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাও একান্ত 
আবশ্যক! 





মহিল| ঠাতশিল্লী স্থতো টানা দিচ্ছেন 


নতুন নতুন ডিজাইন ও পাড়ের অভিনব নকশার 
উদ্ভাবন, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুতো ও কাপড়ের 
রঞ্জন ও রুচিসম্মত বয়ননৈপুণ্য। ডিজাইন ও 
নকশা উদ্ভাবনের জন্য গবেষণাগার ও সুলভে 
* সরাচসম্পন্ন রঙের সংমিশ্রণের জন্য চাই বিজ্ঞান- 
সম্মত রঞ্জনশালা। বর্তমান জগতে প্রচার না হ'লে 
কোন শিল্পই প্রসারলাভ করে না। 

সংবাদপত্র, প্রাচীরপন্র, সিনেমা-স্লাইড, ভ্রাম্যমাণ 
আলোকচিত্র, পঢস্তিকা, রেডিও ও সাময়িক 
প্রদর্শনীর মাধ্যমে বহুলপ্রচারের প্রয়োজন। 


৫২ 


তাঁতের শিল্পীরা প্রধানত পল্লী-অণ্চলে বাস 
করে। প্রত্যেকেই নিজের কুটিরে বস্ত্র উৎপাদন 
করে। বাঙলার বিভিন্ন গ্রামে লক্ষাধিক পাঁরবারকে 
স্বতন্ত্রভাবে সাহায্য করা সভবপর নয়। কিন্তু 
সরকারী সাহায্য ছাড়া দ।রদ্রযপণীড়ত 1শজ্পীদের 
চলা অসম্ভব। তাই চেষ্টা হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে 
তাঁদের সংঘবদ্ধ ক'রে সাঁমাতর মারফত সাহায্য 
করা। সরকারের অনুসৃত এই নীতির ফলে 
পশ্চিমবঙ্গের এ রকম সমবায় প্রাথমিক সাঁমাতর 
সংখ্যা এখন ৯২৬ এবং এগুলির সভ্যসংখ্যা ৭০ 


4 


হাজারের উপর পেশছে গেছে। এতদ্ব্যতীত ১৪ 
সভ্যসংস্থা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন এবং একটি 
প্রাদোশক সামাত আছে। ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে 
ভারত-সরকার তাঁতাশল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নাতর 
সরকারগুলিকে সাহায্য ক'রে আসছেন। ১৯১৫৪- 
৫৫ সালে “পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন 
সামাতি" গঠিত হয়। এই সাঁমাত বিভিন্ন সংঘ- 
সংস্থা ও প্রাথামক সাঁমাতর মাধ্যমে সমবায়ী 
তন্তুশিল্পীদের সেবা-সাহায্য করে আসছে। 
উৎপাদন, বিক্রয় এবং প্রচার--বাভন্ন দিকেই এই 
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বঙগন্ধরা £ জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৬৪ 


কলের কাপড়ের উৎপাদনকে ৫০০ কোট গজে 
সীমাবদ্ধ রেখে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে তাঁত- 
শিল্পের উৎপাদন দিয়ে মেটাবার প্রচেষ্টার মধ্যে 
দ্বিতীয় পণ্চবার্ধক পাঁরকল্পনায় তাঁতাশিল্পের 
বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত হচ্ছে। রাজ্য পুনগণঠিনের 
পশ্চিম বাঙলার জন্য প্রায় ২ কোট টাকা বরাদ্দ 
করেন। ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে ১৯৬০-৬১ সাল 
পর্যন্ত 'নীখল-ভারত তাঁতাঁশজ্প পর্ষদ কর্তৃক 
অনুমোদিত বিভিন্ন পারকল্পনার মাধ্যমে এই অর্থ 
বায় করা হচ্ছে এবং হবে। প্রথম পণবার্ধক 
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সুতে! টানা দেবার আর একটি দৃশ্য 


সাঁমাত উন্নতাবধানের বিশেষ চেষ্টা করছে। 
সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজাসরকার মূলধন 
গণ দিয়ে এবং অন্যান্য সাহায্য দিয়ে একে পরিপুষ্ট 
করবার প্রয়াস করছে। 


পারকজ্পনাকালে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারত- 
সরকার মূলধন বাবত খণ দিয়েছেন বিনাসূদে। 
কিন্তু বর্তমান বৎসর থেকে ভারতীয় রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষিখণের অন্রূ্প শর্তে তন্তুবায় 
সমবায় সামাতকে খণ দেওয়ার নীতি গৃহীত 


বস্যন্ধরা £ ১০ম বৰ্ষ £ ২য় সংখ্যা 


হয়েছে । অবশ্য আর্ক বৎসরের প্রথমার্ধে অল্প 
সুদে সরকারী তহবিল থেকেও খণ পাওয়া যাবে। 
নীখল-ভারত তাঁতাশল্প পর্ষদের অনুরূপ 
পশ্চিমবঙ্গ হস্তচালিত তন্তুবায় পৰ্ষদ নামে 
একটি সংস্থা পশ্চিম বাঙলায় ১৯৪৮ সাল থেকে 
কাজ ক'রে আসছে। নিম্নে পাঁশ্চমবঙ্গের তাঁত- 
শিল্পের উন্নয়ন পাঁরকজ্পনাগ্ীলর সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া হ'ল। 


১৯৫৬-৫৭ সালে 1বাঁভন্ন পারকল্পনায় পাশ্চম- 
বঙ্গে ৩৬ লক্ষ টাকার আঁধক ব্যয় করা হয়েছে। 
আশা করা যাচ্ছে, ১৯৫৭-৫৮ সালে এর চেয়েও 
কিছু বোশ টাকা ব্যয় হবে। প্রথমে ১৯৫৬-৫৭ 
সালের পাঁরকল্পনার কথা বলা হচ্ছেঃ 

(ক) সমবায়-বাঁহভুৰ্ত তন্তুবায় শিল্পীরা যাতে 
সমবায় সামাততে যোগদান করতে পারে অথবা 
নতুন সমবায় সামাত গঠন করতে পারে সেজন্য 
এবছর সরকার ৮ হাজার টাকার উপরে শেয়ারের 
টাকা বাবত খণ 'দিয়েছেন। সুতো কেনা এবং 
মজুর বাবত মাথাঁপছ ২০০ টাকা হিসাবে ১৫ 
শত এবং মাথাপিছু ৩০০ টাকা হিসাবে ৫ হাজার 
তন্তুবায়কে সরকার মোট ১৮ লক্ষ টাকা খণ 
দিয়েছেন। 


(খ) পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ‘বিপণন সাঁমাতকে 
রাজ্যে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা 
খণ দেওয়া হয়। এ ছাড়া এই সামাঁতর মাধ্যমে 
৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূলধন 'বাল করা হয়। 
বিভিন্ন কুটিরজাত কারীশল্পে উৎপাদিত পণ্য 
বক্য়ের জন্য রাজ্যসরকার এই  সাঁমাতকে ৯৫ 
হাজার টাকা খণ হিসাবে 'দয়েছেন। উৎপাদন 
এবং বিক্রয় দু’ দিকেই এই সমিতি মনোনিবেশ 


- করেছেন। 


(গ) আধুনিক যন্তপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার 
ক'রে যাতে শিল্পী ও কাঁরগরেরা পণ্যের উৎকর্ষ - 
সাধন করতে পারেন সেজন্য.৩ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকার অধিক মূল্যের তাঁত ও সরঞ্জাম সমবায় 
সামাতর সভ্যদের বাল করা হয়েছে। এইসমস্ত 


৫৪ 


সরঞ্জামের মধ্যে আছে দান্ত, স্বয়ংচাঁলত বস্ত্- 
গুটানো সরঞ্জাম, মাননির্ণীত সানা, উন্নত ধরনের 
‘ৰ’, অর্ধ-স্বয়ংক্রয় তাঁত ও টানা দেওয়ার জন্য ড্রাম। 
(ঘ) সুতার রঙ পাকা ও উজ্জল ক'রে কাপড়ের 
িজাইনকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করার জন্য 
পাশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ১৯৫৪-৫৫ সালে 
২০টি বিজ্ঞানসম্মত রঞ্জনশালা খোলা হয়েছে । এই 
রঞ্জনশালাগুঁল এবছরও চাল, রাখা হয়েছে। 

(৬) নৃতন ডিজাইনের উদ্ভাবন ও ব্লকে ছাপার 
জন্য শ্রীরামপুর বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনাস্টাটউটের 
সংশ্লিষ্ট একটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। 
বর্তমান বংসরে সোট হাওড়াতে সেন্ট্রাল 
ইঞ্জনিয়ারং কারখানা-বাঁড়তে স্থানান্তারত করা 
হয়েছে। সেখান থেকে আধ্নক রুঁচিসম্মত 
ডিজাইন সরবরাহ ক'রে কাপড়ের উৎকর্ষসাধন করা 
হচ্ছে। এ ছাড়া উন্ত প্রাতষ্ঠানের অন্তর্গত একি 
গবেষণাশাখা বহুদিন ধ'রে নানা উদ্ভাবনী শাখায় 
কাজ করে আসছে। সেখানে সাধারণতই উন্নত 
ধরনের তাঁত ও সরঞ্জাম প্রস্তুতির বিষয়ে গবেষণা 
হয়ে থাকে। এই গবেষণাগারাটর পাঁরবর্তনের 
জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালের শেষাঁদকে ভারত-সরকার 
কিছু আৰ্থ ক সাহায্য মঞ্জুর করেন। ১৯৫৭-৫৮ 
সালে এই পাঁরবর্তনের কাজ আরম্ভ হবে। 


(চ) তাঁত শিল্পজাত পণ্যের সংষ্ঠ বিরুয়- 
ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে এ পৰ্যন্ত সরকার ১৫১ট 
বক্লয়কেন্দ্ৰের জন্য আঁর্থক সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। 
বিকুয়কেন্দ্রগুলি সবই চালু আছে এবং বার্ধক 
কুয়ের পাঁরমাণ উত্তরোত্তর বাদ্ধ পাচ্ছে। 
১৯৫৬-৫৭ সালে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের ' 
পণ্য এইসব 1বক্লয়কেন্দ্ৰ ও অনুমোদিত সমবায় . 
সামাঁতর মাধ্যমে বিক্রি হয়েছে। বিক্লয়কেন্দৰুগখালকে 
যথাসময়ে পণ্য সরবরাহ করার জন্য পাশ্চমবঙ্গ 
সমবায় বিপণন সাঁমাতকে তিনাঁট সরবরাহকেন্দ্ 
(সেন্ট্রাল ডিপো) স্থাপন করার জন্য সরকার ১৮ 
হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। এই কেন্দ্র- 
গুল যথোপযনন্ত কাজ ক'রে আসছে। 


(ছ) তাঁতবস্ত্রেরে উৎপাদনে মিলএর কাপড়ের 
চেয়ে খরচ একট; বোশ পড়ে। এই অসম 
প্রাতযোগিতার জন্য তন্তুবায়দের যে অসুবিধা হয় 
তা দুর করার উদ্দেশ্যে সরকার তাঁতবস্ত্র বিক্রয়ের 
উপর এক আনা থেকে ছ' পয়সা পর্যন্ত ছাড় 
(রবেট) দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে 
সমবায়ী তন্তুবায়েরা অপেক্ষাকৃত কম দামে কাপড় 
বার করতে পারেন এবং ক্লেতারাও তাঁতের কাপড়ের 
প্রতি আকৃষ্ট হন । এবছর সরকার এই খাতে 
৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকার উপর খরচ করেছেন। 

(জ) এই প্রাচীনতম কুটিরাশল্প যাতে জন- 
সাধারণের দৃম্টি আকর্ষণ করতে পারে সেজন্য 


বস্যন্ধরা ঃ জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৬২ 


পশ্চিমবঙ্গ সমবায় 1বপণন সাঁমাতকে এ বৎসরে 
একাট ভ্ৰাম্যমাণ বিপাঁণর ‘ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া 
হয়েছে। এই সমিতি যাতে উৎকৃষ্ট নমুনা ও 
নকশা সংগ্রহ ক'রে শিল্পীদের সাহায্য করতে পারে 
সেজন্য সরকার অর্থ দিয়ে থাকেন। 

(বা) তন্তুবায় ও তাঁতিশিল্পের সংশ্লিষ্ট ব্যান্তদের 
সৃজনী প্রাতভার বিকাশকল্পে সরকার প্রতি 
বৎসর পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা ক'রে উৎসাহ 
দিয়ে আসছেন। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এবং প্রাতাটি 
জেলায় একটি ক'রে প্রাতযোগতার ব্যবস্থা করা 
হয়। এ বৎসর পুরস্কার হিসাবে মোট সাত হাজার 
টাকার উপর বিতরণ করা হয়েছে। 





একটি তাতশিল্পকেন্দ্রে কাজ চলছে 


সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, প্রাচীরপন্র, চলাচ্চন্র, বিদন্যং- 
লিখন, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে শহর ও পল্লী- 
অণ্গলে প্রচার করা হচ্ছে। ভ্রাম্যমাণ 'বপাঁণ 
সাহায্যে সুদূর পল্লীঅণ্লে বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
চলচ্চিত্র ও রেকর্ড সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রচারকার্য 
চালানো হচ্ছে। সরকারী ভ্রাম্যমাণ বিপাঁণ ছাড়াও 


৫৫ 


(ঞ) তাঁতবস্তের বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও উন্নাতাবধানের 
উদ্দেশ্যে সরকার আঁভজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ ক'রে 
একাট ক্ষুদ্র পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করেছেন। এই 
কর্মচারীরা বিভিন্ন সমবায় উৎপাদনকেন্দ্রে বস্ব্রে 
মান ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার বিষয়ে তদারক ও সাহায্য 
ক'রে থাকেন। 
















করা £ ৯ম টি হ্য় সংখ্যা 


| টে) উল্লিখিত প্‌ রক নাগংলিকে সাফল্যমীণ্ডত 
করার জন্য সরকার উপযুন্ত সংখ্যায় নিপুণ ও 
টা অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করেছেন ৷ 

| ১৯৫৭-৫৮ সালে এইসমস্ত পাঁরকজ্পনার সঙ্গে 






সরকার আরও কয়েকটি নতুন পাঁরকল্পনা গ্রহণ 
ৰ} গ্‌হ নির্মাণ, তন্তুবায়দেৱ 


করছেন। এ পাঁরকল্পনা- 


lod গৃহের সংস্কার, 
রা ভিত্তিতে তাঁত ও সরঞ্জাম তৈরির 
টা স্থাপন ও উৎপাদনকার্ধে রত সমবায় 


ধারা? সাহায্য দেওয়া। এ ছাড়া সমবায় 
_ সাঁমাতগন্নলর মাঁসক উৎপাদন, বিবুয়, সুতোর 
প্রয়োজন, ইত্যাদি {বিষয়ে পাঁরসংখ্যান সংগ্রহের 


ব্যবস্থাও করা হবে। 


_ যংদ্ধোত্তৱকালে নিয়ন্দণ তুলে দেওয়া হ’লে 
 তাঁতীশঞ্পের ভয়ানক দ্য্দিন এসেছিল। তাই 

সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়েছে তাঁতীশল্পকে 
সাহায্য ক'রে দেশের ও জাতির এই সম্পদ ও 
গৌরবকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। এরীতহো। 
সুমহান, এই তাঁতাশল্প আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি 
ও সভ্যতার অন্যতম প্রতীক। কলের উৎপাদনকে 
ধনয়ান্মিত কারে এবং তাঁতের কাজকে অকৃপণ 
_ সাহায্য দিয়ে সরকার এই শিল্পকে সৰ্বাঞ্গাঁণ 











 উন্নীতর পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আশার 


_ বিষয় যে, তাঁতাশল্প ক্লমেই জনসাধারণের পঙ্ঠ- 


_ পোষকতা, আনুক্ল্য ও সক্ৰিয় সাহায্য লাভ 
__ করছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩ সালে তাঁতের কাপড় 


উৎপন্ন হয়োছিল মোট ১০ কোট গজ। উৎপাদন 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধ পেয়ে ১৯৫৪ সালে ১১ কোটি 
২৫ লক্ষ গজ, ১৯৫৫ সালে ১২ কোট ৫০ লক্ষ 


গজ এবং ১৯৫৬ সালে ১৫ কোটি গজের অধিক 


 দাঁড়ায়। ১৯৫৬ সালে অনেক  তন্তুবায়ের গৃহ 
ন্যায় ভেসে যাওয়া সত্বেও তাঁতশিল্পের এই 
_ অগ্ৰগাঁত একটুও ব্যাহত হয় নি। 


ডে 





যে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্রাশল্প আমাদের তাঁত- 


শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়োছল আজ 
পশ্চিমের নানা দেশের মধ্যে সেই ল্যাওকাশায়ারেও 
আমাদের তাঁতের কাপড় রপ্তানি হচ্ছে। উত্তর 
আমেরিকা, আমোরকার যু্তরাজ্য এবং প্রাচ্যের 
বিভিন্ন দেশেও আমাদের . তাঁতের কাপড় সমাদর 


যে, দ্বিতীয় পণ্টবার্ষকী পাঁরকল্পনার রূপায়ণ =, 


সম্পূর্ণ হ'লে তাঁতীর কুটিরে অন্নবস্ত্ের সংস্থান 
হবে। 


আমাদের জাতীয় আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তাঁত- 
শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অপাঁরসীম। তাই সরকারী 
আনূকূল্যে ও স্বদেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনে 
এই শিল্প যাতে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধ্মর ক'রে 
জাতীয় জীবনে স্বাভীবক গৌরবে পুনঃপ্রাতিত্ঠিত 
হ'তে পারে, সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হ'তে হবে। 
দেশের সম্পদ ও জাতির গৌরব আমাদের 
তাঁতাঁশল্প। একে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য 
জনগণের সহদেয় সমর্থন একান্ত আবশ্যক। এ 
শিল্প সতপ্রাতষ্ঠত হ'লে আমাদের জাতীয় 
জীবনে অর্থসমতা ফিরে আসবে। আমাদের দাঁরদু 
তাঁতীর অবস্থার উন্নতি হবে। গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে 
যে নতুন আর্থনীতিক জীবন গ'ড়ে তোলার 


প্রচেষ্টা হচ্ছে তা সার্থক হবে। নাগাঁরক ও 


যাল্সক_ সভ্যতার অপাঁরকল্পিত = অগ্নগাঁততে 
আমাদের যে পল্লাগুলি গ্রীহীন ও দুদশা-কবালত 
হয়ে পড়ে ছিল, সেখানে আবার প্রাণধারা উচ্ছল 


‘হয়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে উৎসব সমারোহে পল্লী- 


জীবন আবার উঠবে জেগে। 


বিপণনকেন্দ্র। 
২। মুরশদাবাদ নগর সমবায় সাঁমীত, 
বহরমপুর 
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তত বালি পর সং কান 
_ ৪। বলরামপযর নানার্থক সমবায় সাঁমাত। 
1. জিয়াগঞ্জ- আজিমগঞ্জ সৰ্বাৰ্থসাধক সমবায় 
_ সমিতি। ৰ 











৬ (রিট: মহকুমা সমবায় শিল্পসংখ 

"=" শান্তিপূর। 

১৭. নবদ্বীপ সমবায় খণদান ব্যাঙ্ক। 

৮1 শান্তিপুর কারিগরপাড়া তন্তুবায় সমবায় 

___ সাঁমাত। 

ভা শিল্প সমবায় সাঁমাত, 

0 কৃষ্ণনগৱ।  . 

_১০। নবদ্বীপ সমবায় তন্তুবায় ও শিল্প 

নর সাঁমীত। _ 

১২1 আইনতলা সমবায় তন্তুবায় সাঁমাঁত। 

১৩ ৷ রাণাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্পসংঘ, 

0 হাওড়া। 

১৪। শান্তিগর কুঁটরপাড়া তন্তুবায় সমবায় 

রি টা গান্তিপনন সাহাপাড়া তন্তুবায় সমবায় 

ঢ় সাঁমাঁত, নবদ্বীপ ৷ 

__১৬ ৷ রাণাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্পসংঘ, 

১৭1 শান্তিপুর শিল্প সমবায় সমিতি। 

আদ 

৯৮ বর্ধমান সমবায় শিল্পসংঘ। 

৷ ১৯ বার্নপুর নানার্থক সমবায় সামতি, 

' বারনপুর। 

-২০। আসানসোল রেলকর্মী সমবায় নানার্থক 
সামাঁত। 

২১। চিত্তরঞ্জন ঠা সি 

২২।. কাটোয়া কেন্দ্রীয় ৪ সমবায় 
সমিতি। 

ই৩। কালনা নগর. সমবায় খণ ব্যাঙ্ক ও 

















২৪। । রান জেলা বদ নানাথক সমবায় 
সামাঁত। 

ঢ় গুসকরা নানার্থক সমবায় সামাত, 
_পাসকরা। 

২৬ । পূর্ব-ভারতীয় = ৱেলকম্ম সমবায় 
িপণনকেন্দ্র অন্ডাল। 

ই৭। বর্ধমান সমবায় শিজ্পসংঘ। 


২৮। বার্নপুর নানার্থক সমবায় সামীত।  _ 


হাওড়া-হঃ 
২৯ ৷ শিবপুর সমবায় ব্যাঙ্ক, হাওড়া। 
৩০। শ্রীরামপুর সমবায় নানার্থক সাঁমাতি। . 
৩১। হুগাঁল শ্রমজীবী সমবায় শিল্পসংঘ, 
চু'্চুড়া। 
৩২। আরামবাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । 


৩৩। হগাঁল শ্রমজীবী সমবায় শিল্পসংঘ, 


হাওড়াহাট ৷ 
৩৪ ৷ হুগলি শ্রমজীবী সমবায় শিল্পসংঘ, 
চন্দননগর ৷ 1 
৩৫। শ্রীরামপুর বয়নশিল্প সমবায় সামাত। = 
৩৬ ৷ পাশ্ডুয়া সাধারণ নানার্থক সমবায় 
সাঁমাঁত। 
৩৭। নবগ্রাম সমবায় কলোনি, কোল্নগর। 
৩৮। লিলুয়া রেলকর্মী বিপণন সামাত, , 
এলল,য়া। 
৩৯ ৷ ব্যান্ডেল রেলকর্মী সমবায় সামাত, 
ব্যান্ডেল। ৃ 
৪86০1 শলীরামপত্র বয়নশিল্প সমবায় সমিতি, 
৪১। হাল শ্ৰমজাঁৰী ৷ সমবায় শিল্প সংঘ, 


৪৩। মোদনাঁপৰরে সমবায় শিল্প সংঘ। 
8৪1 তমলুক সমবায় শিল্প সংঘ। _ 
৪৫ ৷ কাঁথ সমবায় ব্যাক্ক। 


পকী 





৪৬1 ঘাটাল জনসমবাৱ রা 

৪৭। অমার্ধ তন্তুবায় পণ্য 1বক্তয় সমবায় 
সাঁমাত। _ 

৪৮। ঝাড়গ্রাম জনসমবায় ব্যাঙক। ৯ 

৪৯। সতাহাটা সমবায় নানার্ঘক সমিতি, 





" মহিষাদল। Ll কু 
54601 মোদনীপুর সমবায় শিল্প সংঘ, 
খড়াপুর। | 
২৬১ ভঞ্জভুম,সমবায় কৃষি ও শিল্প সাঁমাঁত, 
ঃ দু 


৫২ ৷ গড়বেতা সমবায় বিপণন সাঁমাতি। 
৫৩। ডিমারী সমবায় তন্তুবায় সাঁমাতি, 


রাধামাঁণহাট ৷ 

৫৪ ৷ মেদিনীপুর সমবায় শিল্প সংঘ, 
_ বালিচক। 

৫৫ ৷ বড় কাদরা সমবায় নানার্থক সাঁমাঁত, 
গোয়ালতোড়। 


_; &৬৷ দাঁতন জনসমবায় ব্যাঙ্ক। 

_ 6৭ এগরা বহনমুখী সমবায় সাঁমাত। 

__ ৫৮৷ রামজীবনপুর তন্তুবায় ‘সমবায় সাঁমাঁত। 

-৫৯। চেমিয়া সমবায় শ্রমিকোল্নতি সাঁমত। 

৬০। মেদিনীপুর সমবায় শিল্প সাঁমাত। 

৬১। মোদনীপুর সমবায় শিল্প সংঘ, 
মোঁদনীপুর। 

৬২। আনন্দপুর তন্তুবায় সমবায় সাঁমাতি। 

বাঁরভূম-- 

৬৩ত। সিডাড় সমবায় শিল্প সংঘ। 

৬৪। রামপুরহাট সমবায় শিল্প সংঘ। 

৬৫1 বিশ্বভারতী সমবায় ব্যাংক। 








শান্তিনিকেতন ৷ 
৬৭। বোলপুর কারু ও শিল্প সমবায়, 
বোলপুর। 
৬৮) জগধারী সর্বার্থসাধক সমবায় সাঁমতি। 


৬৯1 বাঁকুড়া জেলা শিল্প সংঘ। 
৭01 বিফূপুর সমবায় শিল্প সংঘ। 


৫৯ 
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= ৭১৷ বি সমধার নিজ সৰি৷ _ ৃ 
৭২। রাজগ্রাম তল্তুবায় সমবায় সামাঁত। 
৭৩। সোনামুখী সমবায় বিপণন সমিতি ।.. 
= ৭৪1 লক্ষরীসাগর তন্তুবায় সমবায় সামাতি। = ২ 
৭৫। গোপীনাথপুর তন্তুবায় সমবায় সাঁমাত। __ 
৭৬ ৷ কেন্জাকুরা তন্তুবায় সমবায় সাঁমীত। 
মালদহ--- 
৭৭ । বঙ্গীয় সমবায় রেশম সংঘ, মালদহ । 
৭৮। চণ্ডল সমবায় শিল্প ভাণ্ডার। 
৭৯। হারশ্চন্দ্রপুর সর্বার্থসাধক ' সমবায় 
সমাত। | 
৮০। সামিস সমবায় বগীমন অসি 


পশ্চিম দিনাজপুর 
৮১। হাল খারা সমবায় পন সি 
৮২। রায়গঞ্জ সমবায় ব্যাঙ্ক। 
৮৩। কালিয়াগঞ্জ সমবায় নানাৰ্থক সাঁমাত। 
দাজিলিঙ-- 
৮৪। কালিম্পঙ শিল্প সমবায় সাঁমাত। 
৮৫। কালিম্পঙ শিল্প সমবায় সামাত। 
৮৬। অপার নামান লৰিত। 
৮৭। কোচবিহার নারী শিল্প সমবায় সাঁমাঁত। 
৮৮। শিলিগুড়ি সমবায় খণদান সামাত। ৷_ 
৮৯। ডি এইচ রেলওয়ে সমবায় খণদান 
সাঁমাত। ৰ 
৯০। নৈতালি খনা বার নানক মীৰ |; 
৯১। ধওলাবোড়া সমবায় নানার্থক সাঁমাত। 
কলিকাতা ও চাব্বশপরগনা- 
৯২। বরানগর সমবায় সাঁমাত। 
৯৩ ৷ টালিগঞ্জ তন্তুবায় সমবায় সাঁমাত। 
৯৪। নারী সমবায় শিল্পগহ, শান 
৯৫। বাঁসরহাট সমবায় শিজ্পসংঘ। 
৯৬। বারাসত সমবায় বিপাঁণ। 
৯৭। গোসাবা সমবায় ভান্ডার । ডে) 
৯৮। মহিষমূরি জনসমবায় বিপণন, ডায়মন্ড-_ 
৯৯। বেলগাছিয়া খনিন্দার সমবায় বিপদন। 
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৯০০1 
সামাতি, হাবড়া। 
১০১। যাদবপুর মাহলা শিল্প সমবায় সাঁমাতি, 
যাদবপুর ৷ 
৯০২। যাদবপুর সালা শিল্প সমবায় সামাত, 
- বালিগঞ্জ। ৰ 
-১০৩। কাঁচরাপাড়া রেলকর্মী সমবায় বিপণন 
সাঁমাতি। 
১০৪। বাটানগর কর্মী সমবায় সামাতি, 
১০৫। চালক সমবায় বিপণন, বারাকপুর ৷ 
১০৬ ৷ নাকতলা সর্বার্থসাধক সমবায় সাঁমাঁত, 
নাকতলা। 
৯০৭। বাঁসরহাট সমবায় শিল্প সংঘ, বড়বাজার, 
কালকাতা ৷ 
১০৮। সুভাষদ্বীপ উপানবেশ সমবায় নানার্থক 
সমিতি, কলিকাতা । 
iy অশোকনগর সমবায় বয়নশিল্প সাঁমাঁত, 
_ হাওযড়া। 
১৯০) উত্তর কলিকাতা সমবায় বিপাঁণ, 
| কাঁলকাতা ৷. 
৯৯১। ঢাকা তন্তুবায় জনকল্যাণ সমবায় সাঁমাঁত, 
শ্যামবাজার, কলিকাতা । 
১১২। সুভাষনগর সমবায় নানার্থক সমিতি, 
বনগ্রাম। | 
৯৯৩ । সতান সেন শ্রমাশিল্প  তন্তুবায় সমবায় 
সামাত, বারুইপুর । 
১১৪1 নৈহাঁট রেলকর্মী সমবায় বিপণন 
সমিতি, নৈহাটি। 
৯১৫। বটতলা সমবায় সামাত, কালিকাতা। 


১১৬ ৷ বোলপুর কারু ও শিল্প সমবায়, 


কলিকাতা । 
১১৭- পাশ্চমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন 
১৩৯ 
ৰ Ib 1} 2 এ । 
১৪০। হালতু ইউনিয়ন মাহলা শিল্প সমবায় 
'াত। 


বারন ডুখি = ও । কুৰি-বিপণন সমবায় 


৪3 ৰ "ৰথ টা ৰ _ সমবায় রি মাত, _ ূ 


জি 


_১৪২। শরণার্থী সমবায় গার বিন 
বিজয়গড়। : 
১৪৩ । pei সমবায় নানার্ধক সামাত, 
১৪৪। লিক বিমানবন্দরকর্মী- সবার 
বিপণন, দমদম।: 7 
১৪৫। কলিকাতা বাস্তুহারা সর্বার্থসাধক 
সমবায় সামতি, কলিকাতা । 
১৪৬ ৷ বিবেকানন্দ শ্রমশ্্রী সমবায় সামাঁত, 
কাঁলকাতা। : 
১৪৭। রেলকর্মী খরিদ্দার সমবায় বিপণন, 
দমদম । ত 
১৪৮। বালাগঞ্জ ধারী সমবায় = 
বালীগঞ্জ। 2 
১৪৯ ৷ নেবৃতলা তন্তুবায় সমবায় সমি তত. 
কলিকাতা । a 
44 সু 
১৫০। পুরুলিয়া জেলা সমবায় 
পদুরদীলয়া। 
১৫১। রঘুনাথপুর তন্তুবায় সমবায় = 
পুরুলিয়া । 

১। পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন 
সাঁমাঁত, ১০ নৌ সী 
কাঁলকাতা ৷ ES 

২। পশ্চিমবঙ্গ ত্তুবায় সমবায় 
সাঁমাত, ২০৮ ' বহুবাজার 
কালকাতা ৷ _ 

৩। পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায়. বিপণন =_ 
সামাতি; ১৫ ক্যানাল স্ট্রীট, কালকাতা। 

রঞ্জনশালার তালিকা ঢু 

১। মোদনীপুর সমবায় শিল্প সংঘ। 


২। তমলুক সমবায় শিল্প সংঘ, মিটি 


পর । 
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ঢ় _ পাশ্চম দিনাজপুর এ ৫০ , 
। বিফুপুর সমবায় শিল্প সংঘ, বাঁকুড়া। হাওড়া-হুগাঁল ১০ ৯৩ ৰ্‌ 
রাণাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্প সংঘ, ্‌ 
= শান্তিপুর, নাঁদয়া। 2 ৯১৫৩ 
1 হুথাঁল শ্রমজীবী সমবায় শিল্প সংঘ, ৰ 
৮। নারী সমবায় শিজ্পভবন, কামারহাট, 
চাঁব্বশপরগনা ৷ ২। দ্তি ও নরোজ-- 
৯1 টালীগঞ্জ তন্তুবায় সমবায় সাঁমাঁত, নাঁদয়া ... ১৫০ 
কলিকাতা-৩৩ ৷ চাঁব্বশপরগনা ... ১০০ 
ৰাপ সমবায় তন্তুবায় শিল্প সামাতি, মোঁদনীপুর ১, ৬০০ 
বর্ধমান সমবায় শিল্প সংঘ। 2 চস 
_ কাটোয়া কেন্দ্রীয় শিল্প উন্নয়ন সমবায় ঠা চর 
সমিতি ধর্ষমান। পশ্চিম দিনাজপুর ... ৫০ 
ভাতীলাডা, তন্তুবায় সমবায় সামাতি, হাওড়া-হুগাঁল ... ১৫০ 
বারভুম। কোচাঁবহার-দাঁজশীলঙ .. ৭৮৫ 
৷ বিশ্বভারতী তন্তুবায় সমবায় সাঁমাত, জলপাইগুড়ি Fs 784 
| বাঁরভূম। বীরভূম Be &০ 
১৫1 বঙ্গীয় সমবায় রেশম সংঘ, মালদহ ৷ বাঁকুড়া .. ৫০ 
১৬ ৷ সোনামখী সমবায় রেশম শিল্প সংঘ, আম 
__;._'বাঁকুড়া। ৯,০০০ 
১৭ শিলপাবভাগের উৎপাদনকেন্দ্ু, নবদ্বীপ, 
__ নাঁদয়া। - 
৯৮। শিল্পবিভাগের উৎপাদনকেন্দ্র, ফুলয়া, ৩। অর্ধ-স্বয়ংক্ৰিয় তাঁত-- 
৯৯1 শিল্পাবভাগ্ের উৎপাদনকেন্দ্র, বাঁকুড়া। নদিয়া ছি চা? 
__ ২০। শিল্পাবভাগের উৎপাদনকেন্দু, মুগ- চাঁত্বশপরগনা রি এ 
১ বোড়য়া, মোঁদনীপুর। = মেদিনীপুর - 5 ০ 
টি বর্ধমান ২৬. 
তাঁত শিল্পের উন্নাতকজ্পে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মুর্শিদাবাদ ১ ১০ ৰ 
(গার উল্নত ধরনের তাঁত ও সরঞ্জামাঁদ বিতরণ, মালদহ fa ক fs, 
১৯৫৬-৫৭ হাওড়া-হুগাল এ ২৫ 
৯ লি বদ্ৰ ও টানা যন্য (টেক-আপ)_ বাঁকুড়া ৯৩ 
নাদিয়া = ৮৯৫6 | 


২০৯ 
৬২ 










চাহীর শত্ৰু ইঁদ্ৱ 





ই দুরের যম 
_‘গাইনোগযাস’ 


ক্ষেত-খামারে, গুদামে এবং ধানের গোলার ধারে 
ধারে ইদুর মারবার জন্য “সাইনোগ্যাস” 


ব্যবহার করুন 


এর ব্যবহার 
সম্বন্ধে আপ- | শ ওয়ালেস আ্যান্ড কোং লিঃ, 


নাদের কৃষি- ৪নং ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট 


হায়কে রন কাঁলকাতা-১ 











_ ক্রেতাদের সমবায় 
্‌  জীকাভীপছ ভট্টাচার্য 


ক্রেতা-সমৰায় সমিতি গঠন করে ক্রেতা জনসাধারণকে 
ন্যায়সঙ্গত মূল্যে খাঁটি পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা 
অনায়াসেই হ'তে পারে। এই ক্রেতা-সমবায়ের সঠিক 
রূপ ও কার্যকারিতা একট, বিশদভাবে আলোচনা 
করার প্রয়োজন আছে। এই ক্রেতা-সমবায় 
আন্দোলনের বিশেষ রূপ ও কার্য কাঁরতা তা হ’লেই 
জাতীয় জীবনে কার্যকর হ'তে পারে। 


_ ক্রেতা-সমবায়ের বিষয়ে কিছ; বলতে গেলেই 
সমবায় আন্দোলনের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে 
কয়েকটি কথা বলা প্রথমেই প্রয়োজন। আধুনিক 
সমবায় আন্দোলন প্রথম আরম্ভ হ'ল ইংলন্ডের 
রচভেল শহরে-যেখানে ২৮ জন তাঁতী নিজেদের 
প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য প্রথমে একটি 
_. ভাণ্ডার গঠন করলেন। এই ভাণ্ডার হ'ল আধুনক 
_ ক্রেতা-সমবায় আন্দোলনের প্রাথামক ভীত্ত। ক্রেতারা 
সংঘবদ্ধ হয়ে ন্যায্য দরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জানিস- 
পত্রের সংগ্রহের জন্য যে সমবায় সংগঠন গ'ড়ে 
তোলেন, তাকেই বলা চলে ক্রেতা-সমবায় বা সমবায় 
ভাম্ডার। ইউরোপের আঁধকাংশ দেশে সাধারণ 
ক্রেতারা সমবায় ভান্ডার গ'ড়ে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি 
সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেছেন- সকলের লক্ষ্য হচ্ছে 
. আর্থনীতিক সমস্বার্থের সংরক্ষণের দ্বারা খাঁটি পণ্য 
_' সংগ্রহ। কেবলমাত্র ১৯৫৪ সালে বৃটিশ সমবায় 
ভাণ্ডার আন্দোলনের সঙ্গে সদস্য হিসাবে জাঁড়ত 
ছিলেন গ্রেট বৃটেনের মোট লোকসংখ্যার এক- 
পণ্থমাংশ--প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ লোক। ভারতে 
ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড সুইজার- 
ল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এইরূপ ক্লেতা-সমবায়ের সংখ্যা 
ও কার্যকারতা আঁধক। 

রেতাদের জন্য সাধারণ দোকান যে সুবিধা দেয় 
সমবায় ভাণ্ডারও সেই স্যাবধা দিচ্ছে, অর্থাৎ বাজার- 
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সমবায়ের মৌলিক সার্থকতা কোথায়? এই প্রশ্নের * 
উত্তরে বলা যায় যে, ক্রেতা-সমবায়ের সার্থকতা হচ্ছে 
সামাতর সদস্যের উপর মধ্যবর্তী দালালের তথা 
মধ্যবর্তী মুনাফার বিলোপসাধন। কথাটা আরও 
স্পষ্ট ক'রে বাঁল। সমবায় ভান্ডার সাঁমাত বাজার 
থেকে যে জিনিস কেনে, তা গুণ ও মূল্য যাচাই 
ক'রে কেনা হয়। বাজারে জানস আসে উৎপাদক- 
দের হাত থেকে সরাসার আড়তদারদের হাতে। 
মধ্যবৰ্তী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে তা দোকানদারদের 
খরিদদারের সামনে যখন জানিস পেশছে, তখন মূল্য 
অনেক আক্তা হয়ে ওঠে। এই অধিক মূল্যের ট্যাক্স 
জোগাতে হয় খাঁরদদারদেরই। তা ছাড়া আছে 
ভেজাল, চোরাবাজার, খারাপ জিনিসের উৎপাত। ৮. 
কিন্তু সমবায় ভাণ্ডার ব্যবসাকার্য পারচালনার ব্যয়- 
নির্বাহের জন্য সামান্য মাত্র কমিশন বা খরচা রেখে 

খাঁটি জিনিস, ক্রেতা-সমবায়ী. সদস্যকে বৎসরের 

হিসাবানকাশের পর দেয় শেয়ারের উপর বোনাস 

যে ক্রেতা যত পরিমাণ পণ্য বর অন ৃ 
বোনাসও সেই হারে বৃদ্ধি পায়। ন্‌ 
রা 

সামগ্রী সরবরাহের জন্য অনেক ক্লেতা-সমবায় সাঁমাত 
গড়ে উঠোঁছল। কিন্তু সেগুলির প্রয়োজন ছিল 
সামায়ক। ক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণে এরুপ 
ভান্ডার সাঁমাতর সার্থকতা সোঁদন ছিল বটে, তাই 
সাঁমাত গঠন ক'রে নিয়ন্ত্রিত পণ্য সংগ্রহ করার 
রন। তাঁরা যাদি বুঝতেন যে, এরূপ 
সামাতর পবিনিয়ন্ত্ৰণ যুগেও প্রয়োজন আছে তা হ'লে 
এগ্যালকে বাঁচিয়ে রাখতেন। এ বিষয়ে আলোচনা 
ও ব্যাপক অনুসন্ধান প্রয়োজন। কারণ, ক্লেতা- 


শী 








লোক নিজেদের এই আন্দোলন থেকে দূরে রেখে 
দেন বললে ভুল হবে। সাধারণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা, সেইসঙ্গে ধারে বিক্রয়ের অসুবিধার 
জন্যও এই ভাণ্ডার আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। 
_ সমবায় সাঁমাঁত নিয়ন্ণের যুগে যে সাফল্য লাভ 
থেকে রক্ষা করোছল-_ একথা অনস্বীকাৰ্য । ক্রেতা- 
সমবায়ের সার্থকতা ও কার্যকারিতা নিয়ন্্রণযুূগে 
বিস্তৃত সাময়িক কারণে হ'লেও আন্দোলনের পেছনে 
+ ছিল ক্রেতাদের আর্থনীতিক স্বার্থ। সেদিন 
আর্থনীতিক স্বার্থ উগ্র হয়ে উঠোছল। এখন সেই 
আর্থনীতিক স্বার্থ আরও ব্যাপক আকার ধারণ 
করতে চলেছে--কিন্তু পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ থাকায় 
সামাত গঠনে তৎপরতা নেই। ক্রেতা-সমবায় 
আন্দোলন নিয়ন্ত্ৰণ যুগে যে পারপ্রেক্ষিতে কাজ 
. করেছিল সেই প্রয়োজন এখন নেই, সেজন্যই সেই 
সময়ে স্থাপিত ক্লেতা-সমবায়গুির কর্মতৎপরতা 
নেই। কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, 
ভারতে সমবায় ভান্ডার সাঁমাত বা ক্লেতা-সমবায় 
আন্দোলন ব্যর্থ হয় নি, কলকারখানা, কারবার, 
ব্যবসায়ী প্রাতষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে এবং 
সরকারী ও রেলওয়ে কর্মচারীদের মধ্যে সমবায় 
সাধারণের মধ্যে এই ধরনের সাঁমাতর সঙ্গে যোগা- 
যোগের অভাবের প্রধান কারণ সমবায় সাঁমাঁততে 
ধারের সুযোগের অভাব। প্রথমেই রচডেলের যে 
সমবায় ভাণ্ডারের কথা বলোছি সেখানে প্রথম কথা 
হ’ল নগদ কেনা-কাটা। ধার দেওয়ার ফলে সমবায় 
ভান্ডার বহুক্ষেত্রে বার্থ হয়েছে- যেখানে সমবায় 
ভাণ্ডারের সাফল্য সেখানে কেনাকাটা ধারে হয় না 
| বলে, ধারে হ'লেও আদায়ের সবব্যবস্থা আছে। 





















ধনে কেনাকাটার জন্য ভা্ডর জাডাঁর সমিতি 
হ্যা পড়েই নিত পন্য বাধ্য হয়েই সামতি 


সার্থক হয়ে ওঠে। 





থেকে নগদ কিন্ত হয়েছে। এখন সেই অবস্থা 
নেই, পাড়ায় পাড়ায় বহু দোকান খুলে গেছে, 
কন্ট্রোল উঠে গেছে। ধারের বিষয়ে সমবায় ভান্ডার 


_ সজাগ থাকলেই ভাণ্ডার বে'চৈ থাকতে পারে। 


ব্যবসায় সম্পর্কে সামাজিক দায়িত্ব বোধ যাদি 
ক্রেতাদের থাকে তা হ'লে সমবায় ভাণ্ডার ক'রে 
ভেজাল তাঁরা বন্ধ করতে পারেন, মধ্যবৰ্তী মুনাফার 
ট্যাক্স থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন--খাঁটি এবং 
ভাল জিনিস পেতে পারেন। আনিয়ান্্িত আর্থ- 
নাতিক পরাস্থাততে যুদ্ধের সময়ের সামাতিগ্যাীল = 


আঘাত পেল-ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা এবং 
ভেজালের সম্পর্কে ক্রেতাদের সচেতনতার অভাব। 


ক্রেতা-সমবায় আন্দোলনের প্রাণশক্তি হ’ল কেতা--. 
যাঁরা আর্থনীতিক সম-স্বার্থে কেবল নয়-সমাজের 
নৈতিক মূল্য বোধে সমবায় ভাণ্ডার থেকে যাঁদ কেনা- 
কাটা করেন, 8৮585 
উৎসাহ যোগাচ্ছে কারা- ক্েতারাই! নকলেই যাঁদ ৰ 
নিজের নিজের পাড়ায় সমবায় ভাণ্ডার সাঁমত গড়ে... 


তা হ'লে সাধারণ, ব্যবসায়ী প্রাতযোগতা সৃষ্টি _ 


করবে কারে নিয়ে? বোশ লভ্যাংশ প্রদান অথবা 
করা, ভেজাল বন্ধ করা, প্রাতযোগিতা বন্ধ করা এই 
হ'ল ভান্ডার সামাতির মুখ্য উদ্দেশ্য! ক্রেতা জন- 
সাধারণ অনর্থক মুনাফার ট্যাক্স যোগাচ্ছেন সাধারণ 
ব্যবসায়ীদের, নিজের আর্থনশীতিক স্বার্থে অবস্থার 
উন্নাতর এই সহজ ও সুষ্ঠু প্ৰাক্লয়া--ক্লেতা-সমবায় 
গড়ে তোলার পথ অনুসরণ করলে কেবল নিজের 
নিজের লাভ নয়, সমাজের লাভ, জাতীয় জীবনের 
আর্থনীতিক অগ্রগাতি সম্ভব হয়ে ওঠে। এই 
সামাত গ'ড়ে তোলাই তাই আজকের বড় প্ররোজন। 
ব্যবহারকারীদের সমবায় আন্দোলন বিগত মহাযুদ্ধ- 
কালে বিশেষভাবে প্রসারিত হয়ে পড়ে। নিয়ন্ত্ৰত 


পণ্যসামগ্রী জনসাধারণ যাতে সহজে এবং সস্তাদরে _ 


গ্রহ করতে পারে সেজন্য ক্লেতাগণ এই ধরনের 





_ হসন্ধরা £ জ্যৈষ্ঠ ১১৩৬৪ 


























বরা ১০ বর্ষ ২ হয় লংখ্যা 
রা পখা বা _ উন্দেশ্যম্‌লক সামাত সর্ব 


গাড়ে তোলে। অবশ নিয়ল্ণ উঠে যাবার পর এই 


এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, যুদ্ধকালে সমবায় 
সেবা করেছে। সামাঁয়ক প্রয়োজনে সৃষ্টি হ'লেও 
এই ধরনের সাঁমাঁতগুলৈ আন্দোলনের কর্মক্ষেত্রে 
সমবায় প্রথার সার্থকতা প্রাতিপাদন করেছে। বহ: 
প্রয়োজনে সৃষ্টি হ'লেও এই ধরনের সাঁমাতগ্াল 
আন্দোলনের কর্মক্ষেত্রে সমবায় প্রথার সার্থকতা 
 প্রীতপালন করে। নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ার পর এই 
সামাতগনীল যদি নতুন আদর্শে পাঁরিচালনার ব্যবস্থা 
হ'ত তা হ'লে ব্যবহারকারীদের সমবায় আন্দোলন 


-_ আর একটি নতুন পর্যায়ে সমৃত্তার্ণ হ'ত। 


__ নিম্নীলাখত পরিসংখ্যান ভারতবর্ষে ব্যবহার- 
কারীদের সমবায় আন্দোলনের পাঁরচয় প্রদান করেঃ 
রাজ্য তাগডারের সদস্য মূলধন বিক্রয় 

সংখ্যা সংখ্যা 
বোম্বাই ১,০০০ ৩ লক্ষ ৮৯ লক্ষ ১২ কোটি 
মাদ্ৰাজ ৮০০ ৪8১ ৫৬5 ১০ +, 
উত্তর প্রদেশ 8০০ ৩, ২৭১, ১১লক্ষ 
পশ্চিমবঙ্গ 800 ৫০ হাজার ৬ ,, ৬ কোটি ৫২ লক্ষ 


উপরি-উন্ত হিসাব ১৯৫৩-৫৪ সালের [বিবরণী 
থেকে গহাঁত। ইতিমধ্যে সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলন 
বিস্তারের উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদ পাওয়া যায় 
নি। তবে এই বিষয়ে 'বাভন্ন রাজ্যসরকার উদ্যোগী 
হয়ে সংগঠনের উপর গুরুত্ব দান করছেন। 1নাঁখল 
আন্দোলনের সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি 
কাঁমটি গঠন করেছেন। 


ভাণ্ডার আন্দোলনের প্রবর্তনায়। সমবায় আন্দোলন 





জাতীয় পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ে নব নব 
সংগঠনের মাধ্যমে রূপাঁয়ত হ'তে চলেছে--যাতে 
সাধারণের পারস্পারক সহযোগিতায় আর্থনীতিক 


নব অভ্যুদয় জাতীয় জীবনে রূপাঁয়িত করতে পারে। 


৬৬ 


এই সময় ব্যবহারকারী এবং উৎপাদনকারীদের মধ্যে 
পারস্পারক সম-্বার্থে সমবায় আন্দোলনকে শান্তি- 
শালী ও সুগঠিত করার জন্য সমবায় ভান্ডার 
আন্দোলনের বিস্তারসাধন একান্ত প্রয়োজন। 
তবেই উৎপাদক ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে মুনাফার 
লোভের জাল ছিন্ন ক'রে, ভেজাল ও জাল পণ্যের 
অত্যাচার থেকে জনজীবনকে মুক্ত ক'রে 'সাঁনয়ন্ত্িত 
পণ্যের বাজার দেশে গ'ড়ে উঠতে পারে। উৎপাদন 
ও উৎপন্ন পণ্য বাজারস্থ করবার আগে যাঁদ বণ্টনের 
সুব্যবস্থা থাকে, তবেই পণ্যমূল্যের হাসবাদ্ধর 
ফাটকাখেলা বন্ধ হ'তে পারে। 

সমাজজাবনে ব্যবসার নৈতিক মান প্রাতষ্ঠার জন্য 


চাই দেশে সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলনের বিস্তৃতি, ৷ 


তবেই ব্যবহারকারীদের মঙ্গলের সঙ্গে উৎপাদন- 


কারীদের আর্থনীতিক সম-স্বার্থ প্রবণতায় সর্বাঙ্গীণ 
মঙ্গল প্রাতিষ্ঠত হ'তে পারে। ভারতবর্ষে খণ- 


সমবায় আন্দোলন নতুনভাবে সংগঠিত হচ্ছে। এই 
সময় বিক্রয় সাঁমিতি, বণ্টন সাঁমিতি ও ভাণ্ডার সাঁমাঁত 
সংগঠন আন্দোলনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'লে 
দেশের জনসাধারণের আর্থনীতিক উন্নীত কেবল 
নয়, সমবায় আন্দোলনের নৈতিক সার্থকতা জাতীয় 
জীবনে কার্যকর হ'তে পারে। লোভী ব্যবসায়ীরা 
মাল ধ'রে রেখে কৃত্রিম উপায়ে বাজারে মূল্য বৃদ্ধি 
করে। যাঁদ উৎপাদনকেন্দ্র থেকে ব্যবহারকারীদের 
মধ্যে সরাসাঁর রি 
লাভ করতে পারে। টিন টি 
না উঠলে এইর্‌প স্থাঁতশাল বাজার সনষ্টর আশা 
কোথায়? 














গতবারের মত এবারেও মেমারী গিয়োছ আলুতে  যন্রের 


ওষুধ 'ছটানোর কাজে । আমার কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে 
এঁ থানার গোটা-নয়েক গ্রামকে কেন্দ্র করে। এসব 
গ্রামের কিছু-সংখ্যক চাষী আলু চাষের জন্য 
সাহাষ্-সুযোগ নিয়ে থাকেন ;--সরকারের লাভ 
দেশের জন্য ভাল আলুবীজ উৎপন্ন করা, সেই 
সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাসে চাষীদের উৎসাহ 
দেওয়া, রাসায়ানক সার ব্যবহার শেখানো, ফসলের 
রোগ-কীট সম্বন্ধে সজাগ করা এবং রোগ-কীটের 
প্রতিরোধক ওষুধ ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। 


আলুর রোগ-প্রীতরোধক ওষুধ ব্যবহার সম্বন্ধে 


টা _ সরকার প্রথম কয়েক বছর অজস্র টাকা ব্যয় ক'রে 
_ চাষীদের জামতে বিনামুল্যে ওষুধ ছিটিয়ে চাষী- 


" দের ওষুধের গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছুটা সজাগ ক'রে 
নিয়ে, কয়েক বছর থেকে বিনামুল্যে ওষুধ ছিটানো 
বন্ধ কারে আংশিক, খরচ চাষীদের কাছ থেকে 
আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। 

ওষুধটার নাম “পেরেনক্স'। অন্যান্য অনেক 
আধুনিক ওষুধের গুণাগ্ণের সঙ্গে দীর্ঘদন 
তুলনামূলকভাবে পরাঁক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে 
যে, আলুর মড়ক ধসারোগের এটা এক অব্যর্থ 
ওষুধ। দেড় টাকা পাউন্ড দরে ওষুধটা সর্বত্র 
আয় রিডার আনৰ হলে 
সময়মত অর্থাৎ গাছের বয়স যখন প্রথমবার ভাল 
বাঁধার মত হয় তখন চার পাউন্ড. ওষুধ একশ’ 
গ্যালন (এক গ্যালন-প্রায় পাঁচ সের) জলে গুলে 
ফসলের পাতার ওপর-নচে একবার, আর ঠিক তার 
পনেরো দিন পরে আর একবার ৪-৫ পাউন্ড ওষুধ 
এ একই পাঁরমাণ জলে গুলে হস্তচালিত সিণ্টন- 


৬৭ 


(Hand sprayer) 


ক'রে ছিটিয়ে দিতে পারলে আল: ফসলকৈ অকাল- 
মৃত্যুর হাত থেকে অনেকটা রক্ষা করা যায়। 


তবে, প্রকৃতি যদি অর হন তা হ'লে সফল | 


ততটা নাও হ'তে পারে। 


সাতবার, বান সেমি ভিী 


এবারের মত এমন আগ্রহ দেখি নি; এমন 


তৎপরতা দেখি নন আলতে ওষুধ ছিটানোর প্রাত। __ টা 
উলটে অনেক ক্ষেত্রেই নানান বাধার সম্মুখীন হ'তে _ 


ফলাফল অবশ্য গতবারেও প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল ৷ 
চান নি। 
উত্তর তাঁরা হাঁনা জাঁড়য়ে 'দিয়োছলেন। 
গতবার প্রকৃতি ছিলেন সুপ্রসন্না। _ 


এবারে কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই রাত. _ 
কুয়াশা আর মেঘলা আবহাওয়া 


বৈরীভাবাপন্না। 
লেগেই ছিল-যেগ্দলো আলুর রোগ্রশীবস্তারের ৰ 
Vi lr. 


গাছে ওষুধ ছিটানোর উপকারিতার কথা ববিয়ে ৷ 
দেওয়ার চেষ্টা করোঁছ। তাতে 
লারংন্ত হয়ে নিজেদের জিতে এমে ছিটা 
ছেন আর অন্যেরা আমাদের কথার উপর বিশেষ 
গুরুত্বআরোপ করেন নি। এইভাবে সাধারণ 


চাষীদের মধ্যে ওষুধের গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রচার আর ৰ ২ 


বীজ-উৎপাদনের এলাকাঁস্থত জাঁমিতে ওষুধ _ 


আকারে ফসলের পাতার ওপর-নিচে বেশ... 





তাই ওষুধের গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রশ্নের 











ছিটানোর কাজের তদারক ক'রে চলোঁছ। দশ 
দিনের মধ্যেই স্মস্ত জমিতে একবার ওষুধ 
ছিটানো শেষ হওয়ার পরের দিনই গত ৯-১-৫৭ 
তারিখের সন্ধ্যা থেকে শুরু হ'ল একটানা ঝির- 
কক বরে বান্টি আর কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। ১১-১- 
&৭ তারখের ভোরে বৃষ্টি থামল। সকালে 
আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদ উঠল-- 
সঙ্গে সঙ্গে আমও বোঁরয়ে পড়লাম ফসলের 
অবস্থা দেখতে গ্রামে গ্রামে। দু্দন ধরে ঘুরে 
ঘুরে আমার এলাকাস্থিত সর্বত্রই দেখলাম চাষী- 
প্‌ দের মধ্যে বেশ একটা উদ্বিগনভাব। এ সময় 
'_ আমাকে অনেকেই কোঁত্‌হলবশত ওষুধের গুণা- 
গুণ সম্বন্ধে অনেকাঁকছু অবাঞ্ছিত প্রশ্ন করেছেন। 
সাধ্যমত উত্তর দিয়ে দ্বিতীয়বার ওষুধ ছিটানোর 
ব্যবস্থা করতে লাগলাম আর ' সাধারণ চাষীদের 
অকাল-বর্ধণের কুফল সম্বন্ধে বিশেষ করে বুঝিয়ে 
এই সময় অন্তত একবার ওষুধ ছিটানোর কথা 
বললাম। আমার কথা এবারেও হয়তো তাঁদের 
_ বিশেষ ভাল লাগল না, তাই তাঁরা আমায় এড়িয়ে 
_ চলতে লাগলেন। এদিকে বাঁজ-উৎপাদনকেন্দ্রে 
চাষীদের অনেকেই সাধারণ চাষীদের মতই আমাকে 
বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এই বৃম্টিতে ফসলের 
যে ক্ষতিটা হয়েছে তাতে আর দ্বিতীয়বার ওষুধ 
ছিটালেও গাছ বোঁশাদন বাঁচবে না_তাই ওসব 
আর দরকার হবে না। যা হোক, তাঁদের এই 
[বিপরীত ধারণা সাধ্যমত পালটে দেওয়ার চেষ্টা 
করে জমিতে ‘জো’ হলে গত ১৭-১-৫৭ তারিখে 
দ্বিতীয়বার কাজ শুরু করলাম। 








পাঁচ-সাতাদন বেশ নিবাঞ্জাটে কাজ চালিয়ে 


যাওয়ার পর হঠাৎ চাঁরাদকে গেল-গেল রব উঠল। 
আজ শোনা যায়, কালিবেলের মাঠ উজাড়_ কাল 
শোনা বায়, হাউবাসকার মাঠে পচা গন্ধ উঠছে, 
পরশ, খবর পাই বালিডাঙ্গা, ঘোষ আর 1নাশরাগড় 
মাঠে ব্যাপক আকারে রোগের বিস্তার শুরু 
সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ চাষীদেরও টনক 















_বসছেরা : লও $_ sou 
ৱা সজাব ফসল দেখে। 


বে ক অফিস শি ও চাই। কেউ - বা 


বলছেন, আল;তে পোকা লাগার ওষুধ চাই--কেউ 
বলছেন, আলুর ধসা মারার ওষুধ চাই। তখন 
আমার অবস্থা তো সঙ্গীন। বাঁজ-উৎপাদন- 
কেন্দ্রের চাষীদের সকলেরই সমান তাগিদ । 
প্রত্যেকেই বলছেন, ‘আমার গ্রা্টাতে আগে কাজ 
সেরে তারপর অন্যত্র যাবেন'। আর সেইসঙ্গে 


. আলুর ধসারোগ সম্বন্ধে চাষীদের অসংখ্য প্রশ্নের 
মধ্যে আলুর ধসারোগ পোকার উপদ্রবের জন্য হয় = 


কিনা এই তথ্য বাতলাতে বাতলাতে মুখ ব্যথা হয়ে 
গেল। যাক, তাতে দুঃখ নেই। 


আগে আর কখনও চাষীদের মধ্যে নিজের ফসল 
বাঁচানোর জন্য এত তাগিদ, এত আগ্রহ, এতখানি = 
তৎপরতা দেখি নি। দেরিতে হলেও যে এ বিষয়ে _ 
চাষীরা সজাগ হয়েছেন তাতেই দুঃখের মধ্যেও 
আনন্দ পেলাম। ' 


দেখতে দেখতে সাত-আটদিনের মধ্যে 
সাধারণ চাষীদের বৌশর ভাগ জমির গাছ পচে 
একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। কারণ, ওষুধের ঠিকমত 


সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁরা মোটেই সচেতন ন'ন। 
এদিকে বাঁজ-উৎপাদনকেন্দ্রে ওষুধ ছিটানোর কাজ 


শেষ হওয়ার পর আবার প্রবল ঝড়-বৃষ্টি গত 
১০-২-৫৭ তারিখে দুপুরে ও রান্রে। পরাদনও 


ফিনাফিনে বৃষ্টি আর হাড়-কাঁপানো বাতাস। গত _ 


১২-২-৫৭ তারিখে প্রকৃতির হাসি দেখে আমিও, 
বোৌরয়ে পড়লাম ফসলের অবস্থা দেখতে । এবারে 
কিন্তু ফসলের অবস্থা দেখে মন খুবই খারাপ হয়ে = 
গেল। মনে হল, কেউ যেন ছাড়র ঘা মেরে গাছ- 


বছর এই ফসল-সংরক্ষণ-দলে কাজ করছি।* এর _ 
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ফলন পরাক্ষা করছেন। আমি কৌতহেলবশত 
তাঁদের দ:-একজনকে ফলন সম্বন্ধে প্রশ্ন করে যা 
উত্তর পেলাম, তাতে বেশ একটু দো-মনায় পাড়ে 
--গেলাম। তাঁদের মতে ওষুধ ছিটানো এবং না 
ছিটানো জামির ফসলের ফলনের পার্থক্য কিছুই 
নেই। সদর দফতর থেকে তখন আমার প্রতি 
আদেশ হয়েছে এবারের এই দুর্যোগপূর্ণ বছরে 
ওষুধ ছিটানো এবং না-ছিটানো জমির ফসলের 
ফলন সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের। চাষীদের সঙ্গে সেই 
প্রসঙ্গে আলোচনা ক'রে বললাম, ওষুধ না- 
ছিটানো জামির গাছ তো ওষুধ-ছটানো জমির 
গাছের চেয়ে প্রায় বিশ-পর্শচশ দিন আগে পচে নষ্ট 
হয়ে গিয়েছে-তাতে ফলনের 'কছু পার্থক্য হবে 
না? কিন্তু চাষীরা তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল। 
উভয় রকম জমির ফসল তোলা হল এবং চাষীদের 
নিজস্ব দাঁড়পাল্লায় ওজন নেওয়া হ'ল। পর্ব 
পৃষ্ঠায় দ'রকম জামির ফলনের পার্থক্যের তালিকা, 
__ পশ্চিমবঞ্গ-সরকারের উদ্ভিদরোগতত্বীবদ মহাশয়ের 
_ অনুমাতিক্মে, প্রচারের জন্য দেওয়া হল। 


উক্ত তালিকায় দেখা যায়, ওষুধ-ছিটানো আর 
না-ছটানো জাঁমর ফসলের একর-প্রাত গড় ফলন 
যথাক্রমে ১৭২ মণ ও ১২০ মণ--অৰ্থাৎ ওষুধ- 
ছিটানো জমির ফসলের একর-প্রাত গড় ফলন 

















খণিয়ে পচন শর হয়েছে বিনা দেখছেন এবং = ওহে নাজানো জৰ, ফসলের একরপ্রাত গড় 


ফলন অপেক্ষা ৫২ মণ বোঁশ। এবারের এই... 
দূর্বংসরেও মাত্র ২০-২৫ দিন আগোপছে ফসল _ 
বাঁচামরার দরুন ফলনের এতখানি পার্থক্য দেখে 
চাষীদের মুখেচোখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। 
সম্ভাষণ আর আশীর্বাদ। তখন মনে হয়েছে, 
চাষীদের মধ্যে ফসল-সংরক্ষণ বা যেকোন প্রকার 
বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রবর্তন করতে হলে চাই ব্যাপক 
প্রচার। তা কেবল মৌখিক হলেই চলবে না _ 
মফস্বলের প্রাতটি সিনেমার পর্দায় প্রত্যহ বিজ্ঞাপন _ 
দেওয়ার ব্যবস্থা এবং সময়-বিশেষে প্রাচীরপত্র ও. 

হাতকাগজ 'বাঁলর ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চাষীদের = 
বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আল:ফসলে ওষুধ ছিটালে 
ফসলকে শুধু ধসারোগের আক্রমণের হাত থেকেই = 
রক্ষা করা যায় না--ফসলের জশবনীশীন্তও বেড়ে 
যায়; অর্থাৎ ফসল তার বার্ধক্যকে উপেক্ষা ক 
বেশ কিছুদিন বৌশ বাঁচে, তাই ফলনও বেশ হয় 
এই কণ্টা সাঁত্যকথা সময়ে চাষীর কানে পেশছে 
দিলে চাষীরা উপকৃত হবেন,-তাঁদের ওষুধের 
গুণাগুণ বোঝাতে আমাদেরও আর এতখাঁন বেগ = 
পেতে হবে না। a 


লেখক টাজিগঞ্জে অবস্থিত সরকারী কুষিগবেষণ|- ৷ 
মন্দিরের উদ্ভিদরোগতত্ব-শাখার ক্ষেত্র-কর্মচারী। 











































আমাদের জাতীর অর্থাগমের শতকরা প্রায় ৫০ 
ভাগই হয় কৃষিজাত জানিস থেকে। অথচ আমাদের 


উৎপাদিত জানিস গ্রামেই অথবা সবচেয়ে কাছের 
বাজারে বারি করেন। বিকির ব্যাপারে যে কিছ 
_ ঘোরপাঁচ আছে, তা তাঁরা বোঝেন না। 


ৰ আজকের দিনে চাষীরা রাসায়ানক সার, ভাল 
₹ বাজ প্ৰভৃতি দিয়ে আধুনিক পদ্ধাতিতে চাষ-আবাদ 
করছেন, কীষকাজে আগের চেয়ে তাঁরা আরও বেশি 
“পরিশ্রম করছেন; কাজেই সে অনুপাতে তাঁরা যাতে 
বেশি পয়সা পেতে পারেন, তার একটা 1নাশ্চিত 
ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন; তাতেই তাঁরা বৌশ ফসল 
ফলাবার উৎসাহ পাবেন সত্যি করে। সুশৃঙ্খল 
উপায়ে বিকির ব্যবস্থা হলেই, ক্রেতারা যে-দামে 
কৃষিজাত জিনিস কেনেন, তার আরও বোঁশ অংশ 
চাষীরা পেতে পারেন। 


দেশের আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের 
বের শ্ৰেণীবিভাগ, সমবায় উৎপাদন, বিপণন ও 
সংরক্ষণ প্রভৃতি নানা বিষয় স্থান পেয়েছে_ যাতে 
ক'রে ক্রেতারা যে মূল্য দিয়ে জিনিস কেনেন, তার 
যে অংশটা এখন কৃষকরা পান তার চেয়ে বেশ 
অংশ পেতে পারেন। বিপণন সংক্রান্ত কর্মসূচিকে 
: সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে হ'লে, এসব কর্মসূচির 
উপকারিতা সম্বন্ধে কৃষকদের শিক্ষাদান করা 


_ প্রসারণ-কৃত্যক 
কাছে পেশীছিয়ে দেওয়া হয়, বিপণন-সংক্লান্ত কর্ম 


_ স্‌চিগডুলির মধ্য দিয়ে এ-সংক্রান্ত সমস্যাগলর কা 
কারে সমাধান হতে পারে-সেই তথ্যাদিও কৃষকদের 


চাষীরা কালে অকালে সব সময়ই তাঁদের কৃষিতে - 


. কৃষি-গবেষণায় যেসকল তথ্য জানা যাচ্ছে, সেসব : 


৭২ 





কাছে এবং কৃষিজাত জিনিসের বিপণনে সংশ্লিষ্ট 
লোকেদের কাছে ঠিক তেমনিভাবে পেশীছিয়ে দেওয়া 
দরকার ৷ 

কৃষিজাত করেকটি জিনিসের বিক্ির ব্যাপারে 
বিপণন ও পরিদর্শন অধিকার থেকে যে তদন্ত হয়, 
তাতে দেখা গেছে, কত রকম অসহায় অবস্থার মধ্যে 
চাষীদের চাষে উৎপাদিত জিনিস বিকি করতে হয় 
আর কা পরিমাণ তাঁদের ঠকতে হয়। এসব 
তদন্তের বিবরণীতে চাষীদের অসুবিধাগ্যীল দূর 
করার এবং বৰ্তমান বিপণন-ব্যবস্থার উন্নয়ন করার 
জন্যও সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু কাঁষি- 
উৎপাদকদের কাছে এসব কথা পেশছিয়ে দেওয়ার 
কোন সম্মিলিত প্ৰচেষ্টা হয় নি। কাজেই দেশের 
উন্নয়নকর্মের নূতন সূচিতে বিপণন-বিষয়ক 
প্রসারণ কাজেরও স্থান পাওয়া দরকার । 

বহ; সমস্যা 

কাষ-সংক্রান্ত প্রসারণের কাজে যেসব সমস্যা দেখা 
দেয়, বিপণন-সংক্রান্ত সমস্যাগৃলির সঙ্গে তার 
বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যে জাঁমতে কৃষি- 
উৎপাদন হচ্ছে তার সমস্যা আর সমাধান সেই 
জিতেই সীমাবদ্ধ। সেগুলো হচ্ছে--মাটির ধরন, 
কোন্‌ রাসায়নিক সার দেওয়া দরকার, এসব বিষয় 
নিয়ে। বিপণন-সমস্যার উদ্ভব সাধারণত আর্থ- 
নাতিক অবস্থা থেকে-তার ৱোশির ভাগই ক্ষেতের 
বাইরের ব্যাপার। তা হলেও, দঃ’ দিকের সমস্যারই 
গুরুত্ব সমান। বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম ক'মে 
গেলে বুঝতে হবে চাষে ফলন বেশি হয়েছে। 


মনস্তত্ব আর আর্থনীতিক অবস্থার মধ্যে বাস্তব 
পার্থক্য রয়েছে । বাজারের এবং তার কাজ- 
কারবারের ঘোরপ্যাচ চাষী বোঝেন না। মধ্যবর্তণী 


পা 
2; 








কারবারী সেসব ভালই জানেন, এবং কৃষকের 
নিরক্ষরতার আর মাল ধ'রে রাখতে না পারার 
দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চাষীর মাথায় তিনি হাত 
বুলোন। এই বণ্নার হাত থেকে চাষীকে বাঁচাতে 
হলে, তাঁর মধ্যে ক্ষমতার সপ্টার করা দরকার যাতে 
তিনি ন্যায্য দর না পেলে তাঁর জিনিস না ছাড়েন। 
বিক্রেতা হিসাবে তাঁর অধিকার কতখানি, সে বিষয়ে 
শিক্ষার সাহায্যে তাঁকে সচেতন ক'রে তুলতে হবে। 
-...... কারে খারদদারের সামনে ধরলে, সেসব জিনিসের 
করলে, সমবায় বিপণন ও সংরক্ষণ সামাততে যোগ 
দিলে যে সেসবের বেশি দাম পাওয়া যাবে_ এই 
স্বার্থট তাঁকে বিশেষ ক'রে বাঁঝয়ে দিতে 
হবে ৷ 

এ কাজের ভার নিতে হবে প্রসারণ-কর্মী-গ্রাম- 
সেবককে। কৃষিজাত জিনিসের 1বাঁরর ব্যাপারে 








__ নামবার আগে গ্রামসেবীরা নিজেকেই জেনে নিতে 
হবে যে, বিপণন ব্যাপারটা কী। স্থানীয় বাজারের 
ধারাধরন তাঁকে ভালভাবে জেনে-বুঝে নিতে হবে 
এবং 'বিপণনের উন্নয়নের জন্য যে নানা রকম কাজ 
হচ্ছে, তার বিষয়েও তাঁকে যত বোঁশ সম্ভব জ্ঞান 
অর্জন করতে হবে। 

াবপণন বিষয়টা ঠিক কেনা আর বেচার উপরেও 
আরও কিছু। ক্ষেতে কোন ফসলের চাষ করাটা 
হচ্ছে সাময়িক কাজ, সারা বছর ধ'রে সে কাজ চলে 
না; কিন্তু চাষে যা যা জন্মায় তার অনেক-কছুই 
ব্যবহার করতে হয় সারা বছর ধ'রে। চাঁরাদকে 
ছড়ানো টুকরো টুকরো চাষের জাম থেকে যে কিছু 
কিছু ক'রে উদ্বৃত্ত ফসল পাওয়া যায় সেসব একত্র 
_ করতে হবে, ব্যবহারের উপযোগী ক'রে নিতে হবে, 








চাষীকে উপদেশ দেওয়ার ও পরিচালিত করার কাজে 


ৰদত 














_ বস্মদ্ধৰা £ গা : ১০৬৪ ৰ} 
খাঁরদদারের হাতে পেণঁছানো পর্যন্ত যত রকমের 
কাজ, তার সমস্তই বিপণনের অন্তভূত্তি। _ 


সাধারণ বাজারের নানা রকমের কাজ নিয়ে নানা 
ধরনের লোক আছে, যেমন-গ্রাম্য কারবারী, ফোড়ে, __ 
ঝদীক আর ঝামেলা অনেক। চাষীরা সাধারণত 
সরল নিরক্ষর ব'লে বাজারী লোকেদের কারসাঁজ _ 
বড় একটা ধরতে পারে না। বাজারের এমন সংস্কার . 
হওয়া দরকার যাতে এসব কারসাজির মধ্যে চাষীদের _ 
পড়তেও না হয়। 


পরিচ্ছন্ন জিনিস 
কৃৰিজাত গার ধরন জাত আর গু সারে 
জিনিসটা তোলা হয়েছে, তা রদ অর হয়, _} 
খারদদারের পছন্দ হয় এবং বেশি দামে বিকোয়। _ 


যে জাতের ফসলের চাষ করা হবে তার বীজ বোনার __ 
সময়ই দেখতে হবে যেন তার সঙ্গে আর কোন 
জাতের বীজ মেশানো না থাকে। কোন কোন '_ 
ফসলের চাষ আবার অন্য ফসলের সঙ্গে মিশিয়ে _ 
করা হয়, যেমন গম আর তৈলবীজ। এ রকম বিশেষ 
মি (ইওর গতি থাকে জর রি 
কাটার আগে সেসব গাছ তুলে ফেলতে হবে। 
গমের সঙ্গে যব বা জই মিশে থাকলে বাজারে তার... 
দর ক'মে যায়। তুলোর ক্ষেতেও অনেক সময় দেখা __ 
যায়, বিশেষ যে জাতটার চাষ করা হচ্ছে, তার সঙ্গে < 
অপর কোন কোন জাতের কিছ গাছ হয়েছে এখানে 
ওখানে । তুলো তোলা শুরু হলে, আগে অপর... 
জাতের তুলো তুলে ফেলে তার পরে আসল জাতের 
ভুলো তুলতে হবে এবং বাজারে আলাদা আলাদা _ 
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জাতের তুলো আলাদা লা নাক করতে 
হবে। ফলের বেলা দেখা যায়, বাজারে সঠিক পাকা 
ফলেরই ভাল দাম পাওয়া যায়; কাজেই ফল 
 পাড়বার সময় পাকা পাকা ফল বেছে বেছে পাড়তে 
1; হবে। 


পাওয়া যায়। ফসল কাটা হলে, শস্যগণল ভাল 
কারে শুকিয়ে ঝেড়ে পারচ্কার করে নিতে হবে। 
_ শস্য পরিচ্কার ক'রে বাজারে না তুললে, খাঁরদদারে 
__ ঝাড়াই-খরচা বাদ দিয়ে তার দাম দেয়; তা ছাড়া, 
_ ঝাড়াই কুটো বাদ দিয়ে শস্যের যে ওজন হবে, তারই 
উপর দর ঠিক হয়। 

. আলু, তামাকপাতা, ফল, কোন কোন সবাঁজ 
. প্রভীতির আকার, পাঁরপরূতার বোঁশকাম বা রঙ 
অনুসারে চাষী শ্রেণীবভাগ ক'রে নিতে পারেন। 
দেখাতে পারেন যে, ফসল পাঁরচ্কার আর শ্রেণী- 
বিভন্ত ক'রে নিলে কা সুবিধা পাওয়া যায়। 
চাষীরা স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন যে, পারচ্কার আর 
_ শ্ৰেণীবিভক্ত জিনিস ভাল দামে বিকোয়, অপরপক্ষে 
_ অপারম্কার আর মিশেল জিনিসের দাম হয় কম। 
র্ লা ছে নজানে বিছি কুমে এসব জায়গায় 
_ চাল; রয়েছে। নে খেৰ তান বচাব 
জন্য অন্ধ বোম্বাই হায়দরাবাদ মাদ্রাজ মধ্যভারত 
রর সৌরাস্ট্র তে 
_ ত {জো} কালে অনল তাকেও এ 
- ধরনের বাজার বসানো হবে। 


.. দ্বারা--যার মধ্যে কৃষকের একটা বিশেষ স্থান আছে। 
কৃষকদের প্রাতানাধ তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত হয় 





পরিচ্ছন্ন আর শ্রেণীবিভন্ত ফসলের ভাল দর 





অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়। এরকম 
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সাঁমাততে সাধারণত চাষীদের সংখ্যাই বোশ থাকে। 
কোন কোন সাঁমাততে দেখা যায় যে, কৃষক- 
প্রাতানাধই সভাপাতি। 


নিয়ন্মিত বাজারে খোলা নিলাম-ডাকে জানিস 
হওয়ার রীতি প্রচালত। বাজার-খরচা বেধে দেওয়া 
থাকে এবং এসব বাজারে দস্তুরী ঢলতা ঈশ্বরবান্ত 
প্রভীতর দরুন পয়সা কাটার নিয়ম নেই। মাল 
সঠিক ওজন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাজার- 
সাঁমাঁতর লাইসেন্সধারী ওজনদারের উপর মাল 
ওজন করার ভার আর সঠিক মাপের বাটখারা দিয়েই 
মাল ওজন করা হয়। যথাযথ মূল্য দিয়ে সঠিক 
ওজনের জানস কেনার শর্তে দালালেরাও এ 
বাজারে জিনিস কিনতে পারেন এবং এখানকার শর্ত 
মেনে তাঁরা চাষীদের কাছ থেকেও মাল কনে নিতে 
পারেন। যে-কোন কেনাবেচার ব্যাপারে দর ওজন 
প্রভাত লিখে মেমো দেওয়া হয়। এই মেমো বা 
বারি রাঁসদের ব্যবস্থা এখানে কড়াভাবে মেনে 
চলতে হয়। কোন জানস বিক্রি হলে. 
খাঁরদদারকে-তা তান দালালই হোন আর 
কারবারীই হোন-দাম নগদ দিতে হয়। 


মালের গুণাগুণ, ওজন ইত্যাদি নিয়ে কোন 
বাদাবিতন্ডার সৃষ্ট হলে, তার মীমাংসার ব্যবস্থাও 
রয়েছে। এমান ক'রে সবাদক দিয়েই চাষীরা 
এখানে ন্যায্য ব্যবহার পান। তা হলেও, চাষীরা 
লাগাচ্ছেন, তারই উপর নির্ভর করে সবাঁকছু। 
কাজেই নিয়াল্লিত বাজারে কী কা সাবিধা পাওয়া 
যায় সেসব তাঁদের ব'লে দিতে হবে এবং নিজেদের 
ন্যায্য আঁধকার সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করতে হবে। 
এ দায়িত্ব প্রসারণকর্মীদের উপর। 


চলাঁত বাজারদর সম্বন্ধেও চাবীদের ওয়াকিবহাল 
রাখা দরকার। 'নাখল ভারত বেতারের কেন্দ্রগ্ীল 
থেকে প্রাত সন্ধ্যায় পল্লাবার্তার আসরে সোঁদনকার 
স্থানীয় বাজারদর প্রচার করা হয়। সমাস্টর 








প্রয়োজনে গ্রামাঞ্চলে যেসব রোডিও রয়েছে চাষীরা 
“সঙ্গে প্রাতাঁদনের বাজারদরও জানতে পারেন। 


৬ নিয়ল্নিত বাজারে সাধারণের দযঁষ্টগোচর স্থানে 
_/* একটা বোর্ডে সব জিনিসের প্রাতাদনের স্থানীয় 
বাজারদর এবং আণ্ডলিক কারবারী বাজারের দর 
টি AGS, ভৰা করা পতিদিনের 
এ. জানা থাকে, তা হলে তাঁদের জনিসের জন্য যে-দর 
ৰ পাচ্ছেন তার ন্যায্যতা নির্ণয়ে তাঁদের কোন 
অস্মাবধায় পড়তে হয় না, আর জিনিস 1বাঁক্ ক'রে 
তাঁদের ঠকবারও সম্ভাবনা থাকে না। 


আমাদের চাষীরা তাঁদের ছোট ছোট জমিতে চাষ 
ক'রে যেসব ফসল জল্মান, সেসব ক্ষেত থেকে উঠে 
চালান যায় মধ্যবর্তী কারবারীদের হাত 'দিয়ে। এ- 
কাজের জন্য এসব কারবারী শুধু যে পারিশ্রমিক 
নেন তাই নয়, বেশ মোটা টাকার মুনাফাও তোলেন। 
চাষীরা সমবায় বিপণন সমিতি গঠন ক'রে তার 
মাধ্যমে যদি এসব কাজ করেন, তা হলে মধ্যবর্তী 
_ কারবারীর এই অন্যাধ্য মুনাফা-শিকারের পথ বন্ধ 
হতে পারে। কৃষিজ দ্রব্যের সংরক্ষণ, শ্রেণীবিভাগ 
ইত্যাদিও সমবায় সামাতির দ্বারা হতে পারে। 


দ্বিতীয় পণ্বার্ধক পাঁরকল্পনায় দেশে ১,৮০০ 
সমবায় বিপণন-সামাতি গঠন করার কথা হয়েছে। 
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অন্ত ভাতা বড় কারবারী ৰাজায়ে এল বা 


বিপণন সাঁমাঁত খোলা দরকার । প্রাতাঁট এলাকার 
সাঁমাত গ'ড়ে তুললে কী ক'রে তাঁরা লাভবান = 
হবেন, সে কথাটা তাঁদের ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া 
দরকার। 

চাষীরা সাধারণত ক্ষেত থেকে ফসল উঠে এলেই 
তা বার ক'রে ফেলেন। অথচ সে সময় ফসলের 
সুবাজারে বিক্রি করার জন্য ঘরে বা গুদামে তুলে. 
রাখার ক্ষমতা বোশর ভাগ চাষীরই নেই। - 
ব্যবসায়ীরা চাষীদের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে = 
মাল আঁত কম দামে কিনে, গুদামে ধারে রেখে, পরে = 
সেসব জিনিস আমূল {কনে ব্যবহার করেন, 
অথচ উৎপাদক তাঁর শ্রমের মূল্য পান সামানাই, 
টাকায় ফে*পে ওঠেন। চাষীদের এ অসহায় অবস্থা 
সংরক্ষণ ভাণ্ডার স্থাপন করা হচ্ছে বটে; কিন্তু 
চাষীরা এগিয়ে না এলে এ বিষয়ে সার্থকভাবে কিছ7 = 
করা সম্ভব নয়। এককভাবে চাষীদের যে ক্ষমতা _ 
নেই, সমবেত হলে সেই ক্ষমতা তাঁদের জন্মাবে এবং _ 
শর সমবায়ের মধ্য দিয়েই সেই ক্ষমতা লাভ সা 























লোনা ও আর ক্ষারী 
মাটির শোধন 


 শাঙ্জারে দশ লক্ষ একরেরও বেশি জমি লোনা আর 


ক্ষারী। সারা ভারতে, মোটামুটি হিসাবে, এ ধরনের 


জমির পরিমাণ ৩০ লক্ষ একর ধ'রে নিলে বৌশ ধরা 


হবে না। এরকম জাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং 
এক সময়ে যেখানে ভাল ফসল জন্মাত, সে-জমি এখন 
পাঞ্জাবে লোনা আর ক্ষারী জমিকে বলা হয় 
'কাল্লার, ‘কাল্‌বাথ’, 'রেহ এবং 'থর্‌। ক্লোরাইড, 
দ্রবণীয় লবণ জাঁমতে সাণ্ডিত হ'লে বিপদের সূত্রপাত 
হয়। কোন কোন মাটিতে সোডিয়ম এবং পটাশিয়ম 
_নাইট্ৰেট এত বেশি পরিমাণে থাকে যে, গাছের 
উপর তা বিষক্রিয়া করে। 

_ পাঞ্জাবে এরকম মাটির বেশির ভাগেতেই থাকে 
ক্লোরাইড এবং সালফেট অভ সোডিয়ম। অনেক 
__ জায়গায়, বিশেষ ক'রে কর্নাল জেলায়, কার্বনেট এবং 
বাইকার্বনেট অভ সোডিয়মও দেখা যায়। 


_ লবণের সঞ্চয় = 
মুলত এসব লবণ পাহাড়ী খাঁনতে জাত হ'লেও, 
জমিতে খনিজ লবণ এত বৌশ পাঁরমাণে সাত হয়. 
না যার দ্বারা গাছের ক্ষতি হ'তে পারে। 


_ সঞ্চয়ের এর চেয়ে গুরুতর সূত্র হচ্ছে লবণবাহা স্তর 
“এবং জমির জল। সকল জলেই লবণ থাকে। তা 
থেকে জমিতে লবণ জ'মে যাওয়া নির্ভর করে মাটির 
মধ্যেকার লবণ এবং কতকগুলি বিশেষ উপাদানের 
উপর; এসবের সংস্পর্শে এলে জলের লবণ মাটিতে 
জমা হয়। এ লবণ অতি সহজেই জলে গ’লে যায় 
এবং জলের সঙ্গে এসে মাটির মধ্যে চ'লে যায় অথবা 
জমির উপরে জমা হয়; তারপর জল যখন বাষ্প হয়ে 
উড়ে যায় তখন লবণটা মাটির মধ্যে বা উপরে থেকে 


লবণ- 





যায়। শুকনো আবহাওয়ায়, জলের সেচ বা নিকাশের 
ভাল ব্যবস্থা না থাকলে, লবণ-সণ্চয় বেশ হয়। 
পাঞ্জাবে যেসব এলাকায় বার্ষিক বৃন্টিপাত ৩০ 
ইপ্চি বা তারও কম হয়, সেসব জায়গার জমিতে লবণ 
জমা হয়। বৃন্টিপাত যেখানে ২০ ইণ্ডি বা তারও 
কম, সেখানে জলানকাশ করা হয় না ব'লে অথবা 
জলানকাশ ভালভাবে করা হয় না বলে জমিতে লবণ 
জমে যায়। 

অনেক সময় সেচের জলের দরুনও জমি লোনা 
হয়ে পড়ে। সেচের জলে যাঁদ প্রচুর লবণ থাকে আর 
সেই জল যাঁদ ঘন ঘন জাঁমতে দেওয়া হয়, তা হ'লে 
লবণ জমে। লোনা জল দিয়ে সেচ দেওয়ার ফলে 
পাঞ্জাবের ফিরোজপদ্র, গঢরগাঁও, রোটক এবং হিসার 
জেলার বিরাট এলাকা চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। 
খালের জল দিয়ে যেসব এলাকায় সেচ দেওয়া হয়, 


. অত্যধিক জল দেওয়ার ফলে অথবা জল ভালভাবে 


এড 


নিকাশ না করার ফলে সেসব এলাকার জামর উপরে 
পাঁচ-ছ’ ফুট জল দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর 
সেই সঙ্গে তার লবণ ঁথাতয়ে জামর উপর জ'মে 
যেতে লাগল। এ দশা হয়েছে পাঞ্জাবের অমৃতসর 
নানক তাঁসলে, কর্নাল জেলায় এবং হিসার জেলার 
কোন কোন অংশে। : 

লবণ বেশ পরিমাণে জ'মে গেলে মাটিতে তার 
কুফল দেখা দেয়। সাধারণ মাটিতে শতকরা প্রায় 
৮০ ভাগ চুনা লবণ থাকে, আর বাঁক ২০. ভাগ হচ্ছে 
পটাসিয়ম, ম্যাগনোৌসয়ম ও সোঁডিয়ম। সাধারণ 
মাটি হচ্ছে প্রধানত চুনা মাটি; তার উপর যখন, 


ৰ 




























সোডিয়ম-লবণের কিয়া সঞ্চারিত হয় তখন মাটির 
মধ্যেকার ছুনের স্থান দখল করে সোডিয়ম। এইভাবে 
যে সোডিয়ম-মাটি গ'ড়ে ওঠে, তা হয়ে দাঁড়ায় শস্ত, 
জলের পক্ষে দুভেদ্য, অত্যধিক ক্ষারযুক্ত। সে 
মাটির মধ্যে বাতস ঢুকতে পারে না। জল পেলে 
সে মাটি এণ্টেল কাদা হয়ে যায়। পাঞ্জাব অঞ্চলে এ 
রকম মাটিকে বলা হয় 'রাকার’। এ মাটি চাষ- 
আবাদের অযোগ্য । 


জলে গোলা মাটিতে লবণের ভাগ বোশ হ'লে, সেই 

মাটিতে লাগানো গাছ তা থেকে নিজের প্রয়োজনমত 
জল টেনে নিতে পারে না ব'লে শুকিয়ে ম'রে যায়। 
লবণের ভাগ কিছু কম থাকলে, গাছ হয়তো মরে 
না, কাজেই ক্ষাতিটা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে না; কিন্তু সে 
গাছের বাড় কম হয় আর ফলনও কম হয়। 


'কাল্লার' মাটি লোনা হ'তে পারে, ক্ষারী হ'তে 
পারে, অথবা দন’ রকমই হ'তে পারে। জলে দ্রবণীয় 
লবণ যে-মাঁটিতে অত্যাধক পরিমাণে থাকে, সেটা 


এটির জামকে বলা হয় 'াল্লারা, ‘খর, ‘আসার’, 
অথবা ‘রেহ্‌'। এসব জমির উপরে প্রায়ই জমাট 
বাঁধা সাদা সাদা নুনের আস্তরণ দেখা যায়, অথবা 
মাটি খুড়লে দেখা যায় নুনের সাদা ডোরা দাগ। 


চুনা মাটিতে সোঁভয়ম লবণের ক্রিয়ার ফলে ক্ষার- 
মাটির সৃষ্টি হয়। এ মাটি কঠিন এবং জলবায়ুর 
পক্ষে দুভেদ্য। জল পড়লে এ মাঁট আঠা-আঠা 
হয়ে যায়। এ মাটির জাঁমকে বলা হয় 'রাকার'। 
এতে চাষ-আবাদ করা দ-ঃসাধ্য। 

.. যে-মাটি লোনা আর ক্ষারী দুইই, সে-মাটিতে নুন 
আর সোডা দুটোই প্রচুর পরিমাণে জমেছে। যত- 
_ দিন তাতে নুন বেশি থাকে ততদিন সে-জমির 
চেহারা থাকে লোনা জমির মত। আর দ্ুবণীয় 
লবণের ভাগ কমে গেলে জামির চেহারা দাঁড়ায় 
 ক্ষারী জামির মত। 





৭৭ 


এসব জাঁমকে উদ্ধার বা শোধন ক'রে চাষ-আবাদের 
উপযোগী করতে হ'লে লোনা জমির মাটি থেকে 
আঁতারিন্ত লবণ আর ক্ষারী জমির মাটি থেকে 
পাঁরণত করতে হবে-এটা অতি সহজবোধ্য কথা। 

প্রথমে লোনা মাটির কথা ধরা যাক। এ মাটি 
শোধন করার উপায় হচ্ছে--(ক) মাটির উপরের 
লবণ-আস্তর বা ভিতরের লবণ-ডোরা চো'চে তুলে 
ফেলা, অথবা (খ) জলে ধুইয়ে লবণ বের কারে 
দেওয়া, বা গে) লবণকে জলের সঙ্গে চুইয়ে মাটির... 
গভীরদেশে নামিয়ে দেওয়া, কিংবা ঘে) 
যথোপযোগা কৃষিব্যবস্থা করা। ক 
চে'চে ধূইয়ে চুইয়ে ফেলা র 

লোনা জমির উপরে যে সাদা সাদা নতুনের আস্তর _ 
জমে থাকে, তা চে'চে তুলে ফেলা যায়। এ কাজ _ 
কোদাল দিয়েই করা চলে। লবণের আস্তরগুলি = 
ছোট ছোট আকারের হ'লে, কোদাল দিয়ে সহজেই 
তুলে ফেলা বায়। কিন্তু জাম যদি বড় আকারের 
হয়, তবে এতে পাঁরশ্রম বা খরচ বোশি পড়ে যাবে 
লবণ চে'চে তুলে ফেলার পরে একরাপছন ১৫ টন 
খামারী সার ফেলে, জাম ভাল ক'রে চাষে বাজ 
বোনার জন্য তৈরি করতে হবে। 


এই চে*চেতোলা নুন থেকে সোডয়ম কার্বনেট, 
পটাশিয়ম নাইড্রেট প্রভৃতি তোর করা যায়। সুতরাং : 
এ লবণ সহজে বারু করার সুবিধা করতে পারলে, 
আসতে পারে। ৃ 
প্রচুর পারিমাণে জলসেচ দিয়েও জমির উপর থেকে 
দ্রবণীয় লবণ দূর করা যেতে পারে। কিছুকাল 
ধারে কয়েকদিন পরে পরেই ভাসা সেচ দিলে লবণ 
ধুয়ে বোরয়ে যেতে পারে । এভাবে লবণ দূর করতে : 
হ'লে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যাতে জাঁমর জল ভাল- 
ভাবে নিকাশ হয়ে যায়, যাতে প্রচুর পরিমাণ জল 
দিয়ে জাম ভাঁসয়ে দেওয়া যায় আর জল যেন 
জমিতে গভীর হয়ে দাঁড়াতে না পায়। 













লা হু ৯০ম ন বৰ্ষ ঃ ত হয় সংখ্যা 


যে জাম উদ্ধার করতে হবে, আগে তার চারদিকে 
ক কাযে বাঁধ দেওয়া দরকার। জল যেন পাঁচ-ছ' 

_ ইণ্চি গভীর হয়ে জামতে দাঁড়াতে পারে আর ঘণ্টা- 
_ খানেক পরে যেন সেই জল জাম থেকে বের ক'রে 


__ দেওয়া যায় এমন ব্যবস্থা করা দরকার। জাঁমিতে, 





জল দাঁড় কাঁরয়ে, সেই জল বেশ ক'রে নাড়াচাড়া 
_ করতে হবে। জামর ওপর দিয়ে হে'টে চলেই জল 
বেশ নেড়ে দেওয়া যায়। জমা লবণটা এর ফলে 
জলের সঙ্গে মিশে যাবে এবং সেই জল বের ক'রে 
দিলে লবণও বোঁরয়ে যাবে। 

উপরে জ'মে যাওয়া লবণটাকে জলের সঙ্গে চুইয়ে 
__ একেবারে দশ ফন্ট কি তার চেনেও নিচে চালিয়ে 
__ ধদয়েও লোনা. জাম উদ্ধার করা যায়। জমির 
মাঝখানে যাঁদ বালির স্তর থাকে, তা হ'লে চুইয়ে 
অতটা নিচে নেমে যাওয়া নূন আর সহজে উপরে 


__ উঠে আসতে পারে না। এমন ব্যবস্থা করতে হয় 


_ যাতে বৃষ্টির জলের সঙ্গে বা সেচের জলের সঙ্গে 
চুইয়ে লবণ নিচে নেমে যেতে পারে। 

_ উপযন্ত কৃষি-ব্যবস্থা 

_কৃষিকাজের যথোপযুক্ত সব্যবস্ধা করেও লোনা 
জামি উদ্ধার করতে দেখা যায়। জলের সঙ্গে চুইয়ে 
লবণকে নিচে নামিয়ে দিয়ে উপকার পাওয়া যায় 
'_ সেই ক্ষেত্রেই যেখানে জামির জলস্তরটা থাকে বেশ 
_িনচে। কিন্তু জলস্তর যাঁদ উপরের 'দকে-জাঁমর 
উপরস্তরের কাছাকাছি থাকে, তা হ'লে এ পদ্ধাতর 
"প্রয়োগ বিফল হয়। জমির মাঁটর মধ্যে গছ যত- 
শিকড় এলাকায় লবণ থাকলে চলবে না। লবণ 
তার চেয়ে নিচে নেমে যাওয়া চাই-ই। 

লবণ নিচে থেকে জাঁমর মাথায় উঠে এসে জমা 
হয়। যে চাষে ভেলি বাঁধ হয়, তাতে গাছগ,লোকে 
রাখা হয় ভেলির মাঝখানে। জাঁমতে যাঁদ নুন 
_ বোশি থাকে, তবে স্বভাববশে না এসে জমা হবে 
ভোঁলর মাঝাঁশরের উপর। এক্ষেত্রে ভেলির দু- 
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উপরটা থাকবে ফাঁকা, আর সেখানেই নূন জমা 


হবে। জমা নূন সেখান থেকে চৈচে তুলে ফেলাও 
যাবে ৷ 


কতকগুলো গাছ লবণ সইতে পারে। লোনা 
জমতে সেসব নূন-সওয়া গাছ লাগালে, চাষও 
খারাপ হয় না আর জাঁমর ননও কামে যায়। 


ক্ষারী জমি উদ্ধার 

ক্ষারী জাম উদ্ধার করতে হ'লে তার সোঁডিয়ম- 
বহুল মাটিকে চুনা-মাঁটিতে পাঁরণত করতে হবে। 
ক্ষার-মাঁট শোধন করার একট উপায় হচ্ছে 
শজপসাম' বা এমাঁন কোন চুনা-লবণ প্রয়োগ করা। 
যে জামতে প্রচুর পাঁরমাণ ক্যার্সাশয়ম কার্বনেট 
আছে, সেখানে ধান আর বরাসমের চাষ লাগয়ে 
উপকার পাওয়া যায়। 


=জিপসাম দামে সস্তা এবং জলে ভালভাবে গ'লে 
যায়, তাই এ জিনিস ব্যবহার করাই সুবিধাজনক । 
{জপসাম প্রয়োগ করার আগে লবণ দর করার জন্য ৷ 
জল দিয়ে জাম ভাঁসয়ে দিতে হবে। তারপর 
গুড়ো আকারে জিপসাম ছাঁড়য়ে, জমিতে লাঙল 
দিয়ে তা মাঁটর সঙ্গে মাশয়ে দিতে হবে। জিপ- 
সাম প্রয়োগ করার পরে মধ্যে মধ্যে জল দিতে হবে 
এবং জাম চষে দিতে হবে-যাতে মাটির সঙ্গে 
জপসাম ভাল ক'রে মিশে যেতে পারে। চার থেকে 
ছয় মাস এভাবে জল 'দিয়ে আর লাঙল দিয়ে যেতে 
বীজ বোনা চলবে। বাঁজ বোনার আগে সেই 
জাঁমতে একরাঁপছন ১৫ টন খামারী সার প্রয়োগ 
করা দরকার । 


ক্ষারী জাঁমতে কতটা জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে 
সেটা ঠিক করতে হবে মাটির ধরন বুঝে। মাটির 
রাসায়ানক বিশ্লেষণ ক'রে এটা ঠিক করা যায়। 
মন্টগোমোর কাঁষ-কেন্দ্রে খুব বোঁশ ক্ষারযুন্ত মাটির 
শোধন করতে একরাঁপছু জাঁমতে দুই টন হারে 
জিপসাম প্রয়োগ করতে হয়েছে। 








লাঁগয়ে তার মাটিকে ক্ষারমুক্ত করা হয়। ধানের 


চাষ লাগালে ক্ষেতে প্রচুর জল দেওয়া হয়; তাতে 


_ দ্রবণীয় লবণ চুইয়ে নিচে নেমে যাওয়ার সুবিধা 





এর ফলে সোডা-মাটি চুনা-মাটিতে পরিণত হওয়ার 

সহায়তা হয়। ধানের আগে বরাঁসম লাগালে তাতে 

. সবজসার হয়। এতে শুধু যে নাইট্ৰোজেন, 

- _ ফসফরাস প্রভাতি পদান্ট-উপাদানের যোগান হয় 
তাই নয়--এতে মাটির ক্ষারও কমে যায়। 


দেখা গেছে যে, ক্ষারী মাটিতে নাইদ্রোজেন আর 
ফসফরাসের অভাব থাকে । কাজেই ক্ষারী জাঁমতে 
ধানের চাষ করলে, তাতে যাঁদ নাইদ্রোজেন আর 
ফসফরাস প্রয়োগ করা হয়, তবে জিপসাম প্রয়োগ 
করার দরকার হয় না। 


যে জাম ক্ষারী আর লোনা দুইই, সে জাম 
উদ্ধার করতে হ'লে মাটিতে যে অত্যধিক পরিমাণে 
লবণ আর ক্ষার আছে, তা দূর করতে হবে। এ 
রকম জমিতে যাঁদ প্রচুর পরিমাণ ক্যালাশয়ম 
কার্বনেট দেখা যায়, তবে তাতে পর্যায়ক্রমে বরাঁসম 
আর ধানের চাষ করা যেতে পারে। আর তা না 
হ'লে জিপসাম প্রয়োগ করা যেতে পারে। 







_ *১৯৫৬'র অক্টোবর-সংখ্যা ‘ইণ্ডিয়ান ফানিং’এ প্রকাশিত শী এস ডি নিঝাওয়ানের প্রবন্ধ থেকে 





বা পাম্প ক'রে জল আরও নিচে নামিয়ে দেওয়ার _ 
















সেটা একটা সমস্যা। জমির উপর ্‌ থেকে কু _ 


ব্যবস্থা করা যায়। অথবা বিশেষ কৃষিব্যবস্থার _ 
দ্বারাও জলস্তর আরও নিচে নামিয়ে দেওয়া যেতে _ 
পারে; তাতে নিচে থেকে নুন উপরে উঠে আসাও _ 
বন্ধ হয়। জাঁমন উপরে আবর্জনা ফেলে একটা _ 
স্তর ক'রে দিয়ে জলের বাজ্পীভবন রোধ করা যেতে = 
পারে। সেচ-নয়ন্্ণ করা দরকার এবং জমিতে 
পর্যায়ক্রমে এমনসব ফসলের চাষ লাগানো দরকার = 
যেগুলো লবণ সইতে পারে। যে জামর উপর জল 
জ'মে থাকে অথবা যে-জমির নিচে দু-এক ফুটের 
দ্বারা সুফল পাওয়া যায় না। 


আগে দেখতে হবে, সে জমি লোনা কিংবা ক্ষারী 
অথবা দুইই। জলস্তর জমির কত নিচে রয়েছে 
সেচের জল পাওয়া যায় কিনা, মাটির ধরন কাণ, 
এসবও দেখতে হবে। শুধু চোখে দেখলেই চলবে 
না। সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে, রাজ্যসরকারের _ 
কাঁষ-রসায়নীর দ্বারা জাঁমর ০ রঃ 
নেওয়া ।* 


র আদর্শ & গ্ৰামে 







। নার ১ ১৯এ মে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী গী টি টি 


_কৃষ্ণমাচারী মুখ্যমন্ত্রী ডান্তার বিধানচন্দ্ৰ রায়ের সঙ্গে 
_কালনার আদর্শ গ্রামাট পরিদর্শন করেন। এখানে 
গাত সেপ্টেম্বর মাসের বন্যায় দুর্গত জনসাধারণ 
= নিজের গৃহ নিজে নিৰ্মাণ করা'র পাঁরকল্পনা 
অনুসারে তাঁদের গৃহনির্মাণ করছেন। ৩৮ একর 
জাম জোড়া বিজয়নগর ইউনিটে ২৪১টি পাঁরবারের 
__ বঙগাত হবে। সাতাঁট গৃহের নির্মাণ ইতোমধ্যেই 
__ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩৮টি নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে 
_ রয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ ইতোমধ্যেই ৩০ লক্ষ 
ইট তোর করেছেন। 

কালনা থানা এলাকায় এক কোটি পণচশ হাজার 
ইট তোর করা হবে এবং তার প্রায় এক কোটি 
__; ইতোমধ্যেই পোড়ানো হয়েছে। ১,৬৫০ পারবার 
এই কাজে রত আছেন এবং সরকার এ+দের কাছে 
২,৪৭৪ টন কয়লা সরবরাহ করেছেন। এই অঞ্চলে 
গত বংসরের বন্যায় ১৩২টি গ্রাম দুর্গত হয়, 
.৪,৩৬৯টি গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার ফলে 





ক্ষীতগ্রস্ত হয় এবং 

_ কুষণদেওপ্যর ও ধাত্রীগ্রামের। 

__ পাঁশ্চমবজ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডান্তার বিধানচন্দ্ৰ রায় এই 
পাঁরকজ্পনাধীন এক গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। 

একটি ঘর ও বারান্দা সমান্বিত এই গৃহের মেঝের 

আয়তন ১৬০ বর্গ ফুট। খরচ পড়েছে ৩২৫ টাকা। 


.. তৌর। এর মালমশলা সরকার বিনামূল্যে সরবরাহ 
ঢেউ-টিন, ছাঁদের কাঠ এবং দরজী-জানালার চৌকাঠ- 


ৰ পাল্লা সহ এসব মালমশলার মূল্য ২৪৫ ঢাকা। 
কর্মীদের শ্রমের পরিমাণের হিসাব হচ্ছে ৫০টি 








| হাল, হাওয়, বিন ও বা জেলার কাজ 





এই বাঁড় ইটের তোর এবং গ্রামবাসীদের নিজহাতে, 
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তিনশ" শ্ৰিক্ষাদাতা রয়েছেন। মোট ১০৬ কোট 


ইট কাটা হয়েছে এবং তার মধ্যে প্রায় সাত কোট 


পোড়ানো হয়েছে। নাঁদয়াতে ৩:৫ কোটি ইট তৈরি 


করা হয়েছে এবং তা ৫,০০1 গৃহাঁনর্মাণের পক্ষে 
পর্যাপ্ত। হুগাঁলতে ২,৯৪০ গৃহের জন্য ২-৬ 
কোটি ইট তোর হয়েছে। বর্ধমানে ৪,৩১০টি 
গৃহের জন্য তৈরি হয়েছে ৩:০২ কোট ইট। 
মুর্শিদাবাদে ১,৩৭০টি গৃহের জন্য হয়েছে '৯৬ 
কোটি ইট; বারভূমে ৫৪০টি গৃহের জন্য হয়েছে 
-৩৮ কোটি ইট ; হাওড়ায় ৩০০ গৃহের জন্য *২২ 
কোটি ইট এবং চাব্বশপরগনায় ৯০টি গৃহের জন্য 
৭ লক্ষের বোঁশ ইট তৈরি হয়েছে। = 


কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী কৃষমাচারী বিজয়নগর 
ইউনিটের সমাজকেন্দ্রের ভিত্তপ্ৰস্তর স্থাপন করেন 
এবং সমাজঘরাটির নামকরণ করা হয় তাঁর নামে 
এই ঘরাঁটর আয়তন হবে ৩২ ফুট” ২০ ফুট । 
অন্যান্য সাধারণ কল্যাণকেন্দ্রগুঁলর মধ্যে থাকবে 
একটি বিদ্যালয় ও একাঁট চাকৎসালয়। গ্রাম- 
পণ্টায়েতের জন্য একটি গৃহেরও সংস্থান করা হবে। 


রাজ্যের খাদ্য ত্রাণ ও সংভরণ 1বভাগের মন্ত্রী 
শ্লীপ্রফল্লচন্দ্ৰ সেন ভতিপ্রস্তরাট স্থাপনের জন্য 
শ্রী কৃষ্ণমাচারীকে আহ্বান করেন। শ্রী সেন বলেন 
যে, তান যখন কিছুঁদন আগে বিজয়নগরে, 
এসোঁছলেন, তখন প্রায় অশীতপর এক মুসলমান 
গ্রামবাসী তাঁর কাছে এসে বলেন যে, এই পাঁর- 
কল্পনার জন্য তিনি সরকারকে আশীর্বাদ জানাতে 
চান। শ্রী সেন বলেন যে, গ্রামের কেবল দরিদ্র 
আঁধবাসীরাই ন'ন, মধ্যাবত্ত শ্রেণীর লোকেরা, এমন 
[ক 'বদ্যালয়ের ছান্রেরাও বিপুল উৎসাহে ইট তোরির 
কাজে যোগ দিয়েছেন দেখে তানি অত্যন্ত আনন্দ- 
লাভ করেন। তান বলেন যে, এটা সম্পূর্ণ নতুন 


চাব্বশপরগনা, | 


৮০ 


শ্রী কৃষ্ণমাচারী বলেনঃ “এখানে এসে নতুন 
উৎসাহে অনপ্রোরত এত লোক দেখতে পেয়ে আমি 















- অত্যন্ত সুখী হয়োঁছ। আপনারা অনেক দণুখভোগ 


করেছেন; আপনাদের যা-কিছ, ছিল সব নষ্ট 
হয়েছে, কিন্তু আপনারা সাহস হারান নি। এখানে 


.. আম স্বাবলম্বনের আদর্শ দেখতে পেয়োছ। 


থেকে আপনারা বাণচিত। চা'লের দাম বেড়ে গেছে, 
রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। কেবল এ অঞ্চলেই 
 দাঁরদ্ু রয়েছে এমন নয়,_ভারতের আরও কোন কোন 
অঞ্চলেও এ দুরবস্থা রয়েছে। সকল জায়গার 
দুর্দশা লাঘবের জন্যই আমাদের চেষ্টা করতে হয়। 
আপনারা একটি পথের নির্দেশ দিয়েছেন। 
আপনারা নিজেরা নিজেদের বাড়ি তৈরি করছেন। 
আমরা স্বীকার কার যে, এটাই যথেষ্ট নয়। 
আপনাদের জীবনকে সুখী করার জন্য এবং 
আপনারা যাতে বছরের সব সময় কাজ পান তার 
জন্য আমাদের আরও বহু কাজ করতে হবে। এ 
পণ্বার্ধক পাঁরকজ্পনায় হয়তো এটা সম্ভব না হতে 
পারে, কিন্তু অন্তত পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পাঁর- 
কল্পনায় এটা করতেই হবে। আপনারা কাজ 










করেছেন; আপনারা যাঁদ সহযোগিতার ‘মনোভাব 
নিয়ে অগ্রসর হন, তবে সরকার আপনাদের আরও 
সাহায্য করবেন। কোন কোন লোকে মনে করেন যে, 
তাঁদের জন্য সরকারেরই সবাঁকছু করা উচিত। 
'_ কিন্তু সেটা হতে পারে না। আপনারা যাঁদ সচেষ্ট 
হন, সরকারও আপনাদের সঙ্গে হাত মেলাবেন। 
গ্রামাঞ্চলের উন্নাতিকল্পে পাঁশ্চমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
ডান্তার রায়ের এইসব পাঁরকজ্পনায় সাহায্য দিতে 
আমরা চেষ্টা করব। 

“আপনারা আপনাদের কর্তব্য করেছেন। 


আপনারা আদর্শ স্থাপন করেছেন। গত সেপ্টেম্বরে, 


ৰু যাতে প্রনরাবি্ভাব না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। ত, 
" যে কাজ আপনারা আরম্ভ করেছেন, সহযোগিতার a 


দ্বারা তার আরও উন্নতি সম্ভব। 
“আপনারা চা'লের বেশি দর সম্বন্ধে আঁভযোগ _ 


করছেন। আমরা এমন পাঁরাস্থিত চাই না এবং _ 
এর প্রতিকারের জন্য আমরা আগ্রহশীল। কিন্তু oo 
অনাবৃষ্টিতে বা বন্যায় শস্যের ক্ষাত হলে এরকম... 
অভাব দেখা দেয়। চাল সংগ্রহ করে আমরা _ 
দুদশাগ্রস্ত অঞ্চলে সরবরাহ করি এবং চালের দাম. 
কমিয়ে আনতে চেষ্টা কার । অন্যান্য পল্থাও গ্রহণ... 
কেউই পছন্দ করেন না। আপনাদের অভাব যাতে... 
দূর হয় এবং ন্যায্য মূল্যে যাতে চা'ল পাওয়া যায়... 
আমরা তার চেষ্টা করব। আমদের উপর আপনাদের. 


আস্থা রাখতে হবে। শোভাযাত্রা বের ক'রে আপনারা = 


১৫ টাকা মণ দরে চা'ল পেতে পারেন না। চাল = 


উৎপাদন করতে সাত মাস সময় লাগে। কিন্তু মান = 
পনেরো মিনিটে একটি শোভাযাত্রা সংগাঁঠত করা _ 
সরকার তা করবেন। 


“আপনারা ধৈষশীল। আপনারা এক মহান 
জাতির অন্তভুর্ধ। বহু কষ্ট আপনারা সহ্য 


করেছেন; আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকুন। _ 


আপনারা এবং আপনাদের সন্তানেরা যাতে সুখে- 
স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারেন এবং লাভজনক 
বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতে পারেন আমরা তাই চাই। 
আপনাদের = 














বা ৰ মন্দ ডান্তার রাঁফউাদ্দন আহমেদ ৬ই মে [১৯৫৭] _ 


_ বৈণ্গল ভেটোরনার কলেজে পশুর শল্যাচীকৎসা ও 
শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত স্নাতকোত্তর পুনরালোচন পাঠ- 
কলমের উদ্বোধন করেন। ভারতের সকল স্থান 
__ থেকে, শিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ পশু-শল্যচিকিৎসা ও 
__ ছয় সপ্তাহের একাঁটি পুনরালোচন পাঠক্রম অনুসরণ 
__' করছেন। এই 'শিক্ষণ-পাঠক্রমে যোগদানের জন্য এ 
. পর্ষন্তি আসাম, অন্ধ, হায়দরাবাদ, পাটনা, বোম্বাই, 
_, কেরল, মাদ্রাজ, মধ্যপ্ৰদেশ, উড়িয্যা, পাঞ্জাব, রাজ- 
স্থান, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু 
 শশক্ষণার্থী আবেদন করেছেন। 
ও শারীরবৃত্তে স্নাতকোত্তর শিক্ষার পর্যাপ্ত 
সযোগসদীবধার অভাব বহ্বাদন ধরে অনুভূত 
হচ্ছে এবং তা দূর করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় কৃষি- 
গবেষণা পাঁরষদ ও কাঁরগরী সহযোগিতা মিশনের 
করা হয়েছে। 


পাতক্রমের উদ্বোধন ক'রে রাজ্য-কাষ-পশুপালন- 
মন্ত্রী বলেন যে, অন্যান্য বিষয়ে অজ্পাবিস্তর অগ্রসর 
হলেও শল্যাচীকৎসা ও শারীরবৃত্তে পশুচিকিৎসা 
বিজ্ঞান কিছুটা পিছিয়ে আছে। 
_ বলেন যে, পশু-শল্যাবদ্যা সম্ভবত আমাদের 
শিক্ষার দ্বলতম অংশ। 

দেশের বিপুলসংখ্যক গো-মাহষের কথা উল্লেখ 
কারে মন্ত্রিমহাশয় দৃঢ়তার সাঁহত বলেন যে, জাতীয় 
অর্থনীতিতে. পশুপালন এক বিশিষ্ট স্থান 
আকর্ষণ করছে; তার ফলে এই শিল্পের বিভিন্ন 











পশু-শল্যাচীকংসা ৷ 


দিকে উন্নয়নমূলক কার্ষের সূচনা হচ্ছে। একাধিক 


{তান আরও = 


৮২ 


উপায়ে দেশের দূরতম প্রান্তে পশহাঁচীকংসার “১ 
সুযোগসুবধার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রের 
কর্মীদের উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতার আঁধকারী করার 
প্রয়োজনের দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া 
হয়েছে।। এই পশুপালন-শিজ্প জাঁবনের সকল 
ক্ষেত্রে জনগণের জীবন ও সুখের সাঁহত সম্পন্ত 
জনক কর্মসংস্থানের এবং আর্ক সম্‌দ্ধির ব্যবস্থা 
করার সম্ভাবনা এর মধ্যে রয়েছে। আশা করা 
যায় যে, অনাতাবিলম্বে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব 
হবে। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের সভাপাঁতরপে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের কাঁষ, পশুপালন ও বন বিভাগের সচিব 
শ্রী বস কে রায় মানুষ, পশু ও অরণ্যের নিবিড় 
সম্পর্কের উল্লেখ করে, একে প্রকৃতির বিপুল 
সৌন্দর্য ও পূর্ণতার নিদৰ্শ’ ব'লে উল্লেখ করেন। 
তান বলেন যে, পশুজগতের অংশস্বরূপ পালত 
পশুর এই নিদর্শের পূর্ণতায় প্রভূত . অবদান 
রয়েছে। 

জাতীয় অর্থনীতিতে বিপুল পাঁরমাণে পালিত 
পশুর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ ক'রে শ্ৰী রায় 
উন্নয়নকর্মসৃচির রূপায়ণে শিক্ষিত পশুচাকংসকের = 
একান্ত অপ্রতুলতার উল্লেখ করেন। এই পাঁর- 
প্রোক্ষতে পালিত পশুর উন্নয়নে আগ্রহী সকলে 
তুলনামূলক অস্থিসংস্থানীবদ্যা এবং অস্রোপচারে 
গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। তিনি 
এই বালে উপসংহার করেন যে, 1বদেশাগত 
অধ্যাপকদ্বয়ের প্রগাঢ় জ্ঞান ও 'বদ্যাবত্তা এবং 
তাঁদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ দ্বারা 
এই পাঠক্রমগ্লিতে অংশগ্রহণের জন্য সমবেত 
দেশের পশুচিকিৎসা-অধ্যাপকগণ প্ৰভূত উপকৃত 


_ হবেন। 





__ বাঙলা ১৩৬২ সনের ১লা বৈশাখ এই রাজ্যে 





একই তারিখ থেকে রায়ত ও উপ-রায়তদের 


অধিকার রাজ্যে বার্তত হয়েছে। এইভাবে কাঁষ- 
জাঁমর খাজনা আদায়-সংক্ান্ত সকল স্বার্থ রাজ্যের 
অধিকারে এসেছে এবং চাষী প্রজারাই এখন জমির 
প্রকৃত মালক। সকল বনসম্পদও এখন রাজ্যের 
আঁধকারে। মরা আর ভেঙেপড়া ডাল, শুকনো 
পাতা ইত্যাদি কুড়ানো, গবাদি পশু চরানো প্রভৃতি 
জনসাধারণের যেসকল অধিকার মধ্যস্বত্বাধকারণী, 
রায়ত ও উপ-রায়তদের বনসম্পান্ত রাজ্যসরকারের 
অধিকারে বর্তানোর তারিখে বলবৎ ছিল, সেগুলি 
আপাতত রেখে দেওয়া হচ্ছে। 








সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি- 
সংস্কার আইনের বিধান অনুযায়ী খাজনার হার 
নির্ধারণ সাপেক্ষে উৎপন্ন দ্রব্য থেকে লাভকারী 
চাষীদের খাজনার হার ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ থেকে 
একরপ্রাতি ৯ টাকা সমহারে নিধারত হবে। 


সংশোধনমূলক ভুবাসন 

ভূসম্পাত্ত গ্রহণ আইনাঁট বলবৎ করার উদ্দেশ্যে 
রেকর্ড অব রাইটসমূহের তালিকা প্রণয়ন ও 
সংশোধনের জন্য রাজ্যের সর্বত্র এখন সংশোধন- 


মিলক ভুবাসনকার্থ চলছে। 


টি or মধ্য থেকে প্রায় ৮,০০০ তহাশলদার 
বা দে নেওয়া হয়েছে। নূতন ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বাধিকারণ- 
_ দের অধশন উধ্বতন কমশিদের মধ্য থেকেও রহ 
লোককে উপয্যন্ত পদে নিয়োগ করা হয়েছে। 


















-. বন্যাপশীড়ত অঞ্চলের প্রজা 


গত বৎসরের অস্বাভাবিক বৃদ্টিপাতের পরিণামে = 
সংঘাটত বন্যার কথা বিবেচনায় সরকার সিদ্ধান্ত _ 


_ করেছেন যে, বন্যাপশীড়ত অঞ্চলের অধিবাসীদের = 


উপর তাঁদের দেয় অর্থ প্রদানের জন্য চাপ দেওয়া _ 
হবে না। বন্যাপপীঁড়ত অণ্চলে রাজস্ব বা খাজনা, -_ 
সেস, কৃষিখণ, কাষ-আয়কর প্ৰভৃতি সরকার প্রাপ্য 
আদায়ের জন্য মধ্যস্বত্বাধকারী, রায়ত ও উপ- 
রায়তদের বিরুদ্ধে সার্টীফকেট জার স্থাগত রাখা 
হয়েছে। প্রান্তন মধ্যস্বত্বাধকারাঁদের প্রাপ্য বকেয়া 
খাজনা এবং সেস, যা আদায়ের আঁধকার ভূসম্পান্ত = 
গ্রহণ আইনের ৯নং ধারার বলে সরকারে বার্তত _ 
হয়েছে, তা আদায়ের জন্যও সার্টীফকেট জার 
স্থাগত রাখ হয়েছে। 
ক্ষাতপূরণ 7 
মধ্যস্বত্বাধকারদের স্বার্থ গ্রহণের দরুন ক্ষতি- = 
পূরণের হার '্ল্যাব প্রথায় ৫০০ টাকা নীট আয়ের = 
ক্ষেত্রে প্রথম ও নিম্নতম প্ল্যাবএর জন্য ২০ গুণ _ 
এবং ১ লক্ষ টাকার উপরে উচ্চতম “ল্যাব'এর জন্য _ 


দুই গুণের মধ্যে পারবর্তনশীল হবে। অবশ্য, যে __ 
ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বাধিকারীর স্বার্থ কেবলমান্র দাতব্য ও... 


ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কোন প্রকৃত '্ট্াস্ট' অথবা আইনগত 
বাধ্যবাধকতার দ্বারা নিয়ান্মত, সে ক্ষেত্রে দেয় ক্ষাঁত-. 
পূরণ নির্ধারণ করা হবে এ স্বার্থের নীট বাৰ্ষিক _ 


অংশত নগদে এবং 


সকল ক্ষাতপুরণই 
অংশত বার্ষক শতকরা ৩... ভাগ. 


সুদযুন্ত এবং বাৰ্ষিক ২০টি সমান কিস্তিতে দেয় 


অ-হস্তান্তরযোগ্য বন্ডে দেওয়া হবে। নগদ অর্থ = 
মোট অঙ্কের পারবর্তনীয় শতকরা হারে দেওয়া 
হবে ; এর উচ্চতম পরিমাণ হবে নীট. আয়ের _ 
প্রথম ২৫০ টাকা সম্পর্কে শতকরা ১০০ টাকা এবং -_ 
তম পৰিমাণ হবে ইল চলন গা 





















কম অনুবিধা হয়। 


_ যাঁর ভূসম্পাত্ত ও ৰ রাজ্যে বার্তত হয়েছে, 
এখন কোন মধ্যস্বত্বাধকারশ চূড়ান্ত ক্ষাতপূরণ 
আয়ের এক-তৃতীয়াংশ হারে মধ্যবর্তীকালীন ক্ষাত- 


হিসাবে পাবার অধিকারী 
যথেষ্ট অসমী হওয়ায় সরকার "স্থির করেন যে, 


প্রায় ২৫০ টাকা তানি প্রায় সম্পূর্ণ বার্ধক আয় 
_ বাৎসারক পাবেন এবং যাঁর আনুমাঁনক মোট 





সরকার আরও স্থির করেন যে, যেসব মধ্য- 
_ স্বত্বাধিকারী বাঙলা ১৩৬২ সনে কোন অর্থ পান 
নি, তাঁরা একসঙ্গে বাঙলা ১৩৬২ সন এবং ১৩৬৩ 
সনের দরুন অর্থ পাবেন। সুতরাং যাঁদের মোট 
আয় অনধিক ২৫০ টাকা, তাঁরা আয়ের দ্বিগুণ, 
২৫০ থেকে ৭৪৯ টাকা পর্যন্ত আয়ের মধ্য- 
স্বত্বাধিকারীরা ৫০০ টাকা এবং ৭৫০ টাকা বা তার 
অধিক আয়ের মধ্যস্ত্বাধিকারীরা মোট আয়ের ই 
__ অংশ পাবেন। অনুরূপভাবে সম্পূর্ণ ধর্মীয় এবং 
__ দাতব্য দ্রাস্ট' ও এনডাওমেন্টগুলি বাঙলা ১৩৬২ 
সনের জন্য কোন অর্থ না পেয়ে থাকলে এঁ সন এবং 
বাঙলা ১৩৬৩ সনের জন্য একসঙ্গে পাবেন। 


টা এবং তা প্রদানের ধরন এবরপভাবে স্থির করা 


পুরণ বাবত বার্ধক অর্থ সাধারণভাবে নগদ: 
CS 


হয়েছে। 
_ এবং জমিদারি এবং পুরুলিয়ার কাঁতপয় রায়ত- 


যে মধ্যস্বত্বাধকারীর মোট বাৰ্ষিক আয় অনাঁধক 





১৯৫৭ সালের ১৫২ এপ্রিল তত সময়ে =; 


সরকার ২৪,০০০  মধ্যদ্বত্বাধকারীর জন্য 
&২,২১,০০০ টাকা অন্তৰ্বৰ্তীকালীন অর্থ মঞ্জুর 
করেছেন। 

কিষেণগঞ্জ ও পর্যালয়া 


১৯৫৬-৫৭ সালে পার্ণয়া জেলার িষেণগঞ্জ 
মহকুমার অংশাবশেষ এবং মানভূম জেলার পুরুলিয়া 
মহকুমা বহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তারত 
কিষেণগঞ্জ এলাকার সকল রায়তীস্বত্ব 


স্বত্ব ও জামদারি হস্তান্তরের তাঁরখের পূর্বে বিহার 
ভূমিসংসকার আইন অনচসারে রাষ্ট্রে বাঁতত হয়েছে। 
হস্তান্তারত এলাকায় বহার ভূঁমিসংস্কার আইন 
এখনও বলবৎ আছে। িষেণগঞ্জ এলাকায় পশ্চিম- : 
বঙ্গের ব্যবস্থান,যায়ী রাষ্ট্রে বর্তানো জামদারির 
পারচালনার জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। 1কন্তু 
রয়েছে। 

এ বৎসর ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ জাঁমদার 
গ্রহণ (সংশোধন) আইন দ্বারা ১৯৫৩ সালের 
পশ্চিমবঙ্গ জমিদার গ্রহণ আইন সংশোধন কারে 
অন্যান্য ব্যবস্থা সমেত নিম্নোন্ত ব্যবস্থাগীলও করা 
হয়েছেঃ (১) মধ্যস্বত্বাধকারীর সংজ্ঞার মধ্যে 
সার্ভস টোনওরধারী এবং লাজ ও সাবলীজধারী 
(খান ও খাঁনজের ক্ষেত্রে) অন্তভুন্তি হয়েছেন; 
(২) বর্তানোর তাঁরখ থেকে বারো মাসের পর মধ্য- 


৮৪ 


আদায়ের জন্য দরখাস্ত গ্রহণ এবং (৩) অপ্রাপ্ত" 
বয়স্ক ও উন্মাদগণের জন্য অভিভাবক ও ম্যানে" 
জারের নিকট ক্ষতিপূরণ দান। 











_কষিসভত্ৰীৰ সংবর্ধনা 
__ চব্বিশপরগনা জেলার রাজারহাট থানার রঘুনাথ- 
__ পৰে গ্রামে ৫ই মে [১৯৫৭] রাববার পাশ্চিম- 
বঙ্জের কৃঁষিমন্ত্র ডান্তার রফিভীদ্দন আহমেদকে 
সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক সভার অনুষ্ঠান হয়। 
স্থানীয় জনগণ তাঁকে একটি স্বাগতপত্র দেন এবং 
গ্রাম্য রাস্তা, পানীয় জল সরবরাহ ও গ্রাম্য বিদ্যালয় 





সম্পকে তাঁদের কতকগ্যাল প্রয়োজনের বিষয় 


উল্লেখ করেন। 


মন্দিমহাশয় এই বলে তাঁদের আশ্বাস দেন যে, = 


সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত হ'লে এসব 
প্রস্তাব সরকার বিবেচনা ক'রে দেখবেন। তিনি 
বলেন যে, দ্বিতীয় পণ্চবার্ধক পাঁরকল্পনার কালে 

সকল 'দকেই অগ্রগাতি হবে। তিনি এই আশা 
প্রকাশ করেন যে, প্রত্যেক নাগাঁরক নিজেকে কর্মে 
নিয়োজিত করে রাখর উন্নয়নে সহযোগিতা 





ৰ বাজগঞ্জে রী 

পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 
সম্প্রীতি জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে সফরকালে 
& স্থানের খাদ্যাবস্থা এবং বিলম্বে বর্ষা হওয়ার 
দরুন পানীয় জল ও কৃষির সমস্যা পর্যবেক্ষণ 
করেন। 1তান দেখতে পান যে, স্থানীয় জনগণ 
খাদ্য ও জলের অনটনে কষ্ট পাচ্ছেন। স্থানীয় 
আধকারকদের সঙ্গে তান এ বিষয়ে আলোচনা 
করেন। জলপাইগাঁড় পৌরসঙ্ঘের সভাপাঁত, 
স্থানীয় পাত্রকাগুঁলর সম্পাদকগণ এবং জনগণের 
অন্যান্য প্রাতানাধদের সঙ্গে সাধারণভাবে এক 
আলোচনাসভায় মালত হয়ে তান জেলার আর্ক 
অবস্থা এবং স্থানীয় উন্নয়নকর্মসুচি সম্বন্ধে 
জাতীয় প্রসারণকৃত্যক রলকগ্রালির উপ-মহাধ্যক্ষ 
এবং অন্যান্য আঁধকারকগ্গণ ধৃপগুঁড়তে এক 
আলোচনাসভায় মিলিত হয়ে ব্লকগাঁলতে উন্নয়নকর্ম 
সম্বন্ধে শ্রী দাশগপ্তের সঙ্গে আলোচনা করেন। 








জোড়পাকাঁর হাই স্কুলে তান এক জনসভায় _ 
ভাষণ দেন। 


_ করেন। 
করা হয়। 


ব্রানাঘাটে তাত সপ্তাহ 


' সভাপাঁতত্ব করেন এবং প্রদার্শত শ্ৰেষ্ঠ কাপড়গুলির = 


























সেখানে তাঁকে জনগণের পক্ষ থেকে. 


জাগা শি ৃ 


স্বাগত জ্ঞাপন করা হয়। 


তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ১৭ই হে ২০৫ টা 


মে পৰ্যন্ত তিনি এই জেলায় সফর করেন। = 


মহানগরে পগুপ্রদর্শনী _ 
সম্প্রীত পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় : al 
থানা এলাকার মহীনগরে পালিত পশুর থাকি 
স্থানীয় বহ কৃষক তাঁদের পালিত, পশ; প্রদর্শন 
কয়েকজন প্রাতযোগণীকে পুরস্কার প্রদান 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মহকুমা" _ 
শাসক শ্রী বি কে ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী ভট্টাচার্য 
প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। এ 
উপলক্ষে সমবেত কৃষকদের নিকট এক ভাষণে শ্রী 
ভট্টাচার্য রাজ্যের পালিত পশুসম্পদের উন্নয়নে; 
উপর জোর দেন। পালিত পশুর প্রজনন ও 
পালনের উন্নত প্রণালী অবলম্বন করার জন্য তিনি 
কৃষকদের অনুরোধ জানান। স্থানীয় পশুপালন- _ 
আ'ধকারকও সভায় ভাষণ দেন। 


নদিয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার সর্বত্র আঁখল = 
ভারত হস্তচালিত তাঁত সপ্তাহ যথোপযক্তরূপে _ 
উদ্যাঁপত হয়। রানাঘাটে “সাবাডীভশন কো- 
অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন লামটেড”এর |)" 
সভাপাতি শ্রীদেবপ্রসাদ প্রামাণকের উদ্যোগে 
স্থানীয় তাঁতের কাপড়ের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত = 
হয়। মহকুমা প্রচার সংস্থা“ চলাচ্চন্-প্রদর্শনীর = 
আয়োজন করেন। বাণিজ্য, শিল্প ও সমবায় 
দবভাগের সচিব শ্রীঅশোককুমার মিত্র, আই সি এস, _ 


উৎপাদনকারদের পুরস্কার ও রাজ্য-সাটীফকেট = 
বিতরণ করেন। _ 


ধরা সস বৰ্ষ : বর লা 
















নদিয়ার জেলাশাসক শ্রী এম দস মুখোপাধ্যায় 
এবং যুগ্ম শিজ্প-আধকর্তা (হস্তচালিত তাঁত) 
শ্রী এম বন্দ্যোপাধ্যায়ও সভায় ভাষণ দেন। হাতে 
চালানো তাঁতের কাপড়ের উন্নাত সম্পর্কে এক 
আলোচনায় কয়েকজন কারগরও যোগদান করেন। 


পুকজিয়ায় ভাত সপ্তাহ 

__ ৫ই হইতে ১১ই মে পৰ্যন্ত পুরুলিয়া জেলার 
_ সর্বত্র আঁখল ভারত হস্তচালিত তাঁত সপ্তাহ 
বেত, হয়েছে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জন- 
_ আইনজাঁবী ও স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যন্তিগণ যোগ- 
_ দান করেন। জেলার বয়নকারী সমবায় সামতি- 
__ গ্যাীলর উদ্যোগে, ঝালদা, রঘুনাথপুর, জয়পুর, 
ৰ} নাডিহা (পুরুলিয়া, = কালাপাথার, বাইকাা, 


__ সমাপ্তিদিবসে, “পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট. কো- 
অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড” এক সভা 
সচিব গ্রীজীমৃতবাহন সেন সভাপাতত্ব করেন। 
অন্যান্যদের মধ্যে পুরুলিয়ার সমবায় সাঁমাতি- 
সমূহের সহ-ীনবন্ধক শ্রী বি বি মিত্র, “পুরুলিয়া 
ডিস্টিক্ট কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্টিয়াল ইউনিয়ন"এর 
সভাপাতি শ্রীঅশোক চৌধুরী এবং “পুরুলিয়া 


| শ্রী সুলেমান আনসারাঁও সভায় বন্তৃতা করেন। 
পুরুলিয়ার সমবায় সামাতিস্মৃহের পাঁরদর্শক 
| শ্রী সি আর গোস্বামী রাষ্ট্রপাতি, ২৮৪ 
থেকে প্রাপ্ত বাণীগুঁল পাঠ করেন। 

জেলার হাতে-চালানো তাঁতের কাপড়ের একটি 


রঃ প্রচুর কাপড় বিক্রি হয়। 





হিজল, মানবাজার ও পারায় সভার অনুষ্ঠান হয়। = 


. ্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয় এবং প্রদর্শিত : 


টা রঘ্নাথপুর উইভার্স সোসাইটি"্র ডিপোসমহেও : 





সভাপাঁতত্ব করেন। 


ঝাড়গ্রামে তাত সপ্তাহ 

১১ই মে ঝাড়গ্রামে, বোলয়াবেড়া “সেন্ট্রাল কো- 
অপারেটিভ ব্যাঙ্ক”এর গৃহে আঁখল ভারত হস্ত- 
চালত তাঁত সপ্তাহ উদ্ষাঁপত হয়। এ উপলক্ষে 
“ঝাড়গ্রাম কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন” 
স্থানীয় তাঁতের কাপড়ের এক প্রদশ'নীর অনুষ্ঠান 
করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে “রাধা- 
নগর কো-অপারোটভ উইভার্স সোসাইটি”, কর্ম 
কুটির, বিদ্যাসাগর বাণীভবন ও হিন্দুমিশনের 
স্তাঁতের কাপড়গ্লি দর্শকদের আকৃষ্ট করে। 
বিভিন্ন বিষয়ে প্রদর্শিত শ্ৰেষ্ঠ দ্রব্যের জন্য অংশ- 
গ্রহণকারীদের নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়। ঝাড়- 
গ্রামের মহকুমাশাসক লেঃ ডি সি মুখোপাধ্যায় 


* অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পূরস্কার-বিতরণ করেন। 


বহৎ আকারের সমবায় কাষিজ-বিপণন 
সমিতি স্থাপন _, 

দ্বিতীয় পণ্ডবা্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে 
বৃহৎ আকারের সমবায় বিপণন সাঁমাতি স্থাপনের 
লক্ষ্য কীষ-অধিকারের বিপণনশাখা পূর্ণ করেছেন। 
দ্বিতীয় পণ্টবার্ধক পাঁরকজ্পনায় পশ্চিমবঙ্গের 


ডাপ্টকট হ্যান্ডলুম উইভার্স কংগ্রেস”এর সভাপতি সর্বত্র এইরূপ ৯০০টি সামাতি স্থাপনের পরি- 


কল্পনা গৃহীত হয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে এরুপ 
১৫টি সাঁমাত স্থাপনের কথা ছিল, এগুলি সবই 
সংগঠিত হয়েছে। মূলধন, সাহায্য এবং এইসব 


সমবায় বিপণন সমিতির গুদাম নির্মাণের জন্য খণ 


বাবত আবশ্যক সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়া 


হয়েছে। এই ববিপণন সাঁমাতগুলির িনাঁট 
বর্ধমানে, দুটি ক'রে বারভূম, কোচাবহার ও 


.মোঁদনীপুরে এবং একটি ক'রে মালদহ, পাশ্চম- 


চাব্বশপরগনা ও 
হাওড়া জেলায় স্থাপিত হবে। 

_ সদস্যগণের মূলধন ১০,০০০ টাকা বা তার বেশি 
হ’লে এইসব বৃহৎ আকারের সমবায় বিপণন 
সমিতিকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। সরকার 


_ প্রত্যেক সামাতিকে মূলধন বাবত সমপরিমাণ অর্থ, 


- চৌধুরী ও শ্ৰী বি বি মি্লও বন্তৃতা করেন। 


গর নগর জন্য সহিতি বাৰত ৫,৩০০ তীৰ _. 
এবং একই উদ্দেশ্যে খণ বাবত ১৫,০০০ টাকা _ 
 ধদয়ে থাকেন। এই ১৫ সাঁমাতর মূলধন বাবত = 


_ স্থানীয় জনগণ ২ লক্ষের অধিক টাকা সংগ্রহ . 





_ করেছেন এবং সরকারও মলধন বাবত সমপারমাণ 
অর্থ দিয়োছিন। গুদাম নির্মাণের জন্য সাহায্য 
বাবত ৭৫,০০০ টাকা এবং একই উদ্দেশ্যে খণ 
বাবত ২.২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। 


গ্রাজোরয়নের জন) শ্রমদান _ 
মার্শদাবাদ জেলায় গ্রামোন্নয়নের কাজে জন" 


সাধারণের সহযোগিতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। _ 
সম্প্রাতি, মুর্শদাবাদ জেলার ডোমকল থানা এলাকার * 


গরাইমারী ও ভগীরথপুর ইউনিয়নের গ্রামবাসীরা 
ইউনিয়নের প্রায় ২০০০ আঁধবাসী চার মাইল 
একটি দীর্ঘ রাস্তা মেরামত করেন। 







অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া, স্থানীয় উন্নয়ন পাঁর- 
কঞ্পনাগ্যীল অনুযায়ী মোট ৪,৭৮৬ টাকা-ব্যয়ে 
এই এলাকায় একট কালভার্ট নিৰ্মিত হয় এবং এর 
মধ্যে ২,৪১১ টাকা স্থানীয় আধবাসীরা শ্রমদানের 
দ্বারা তুলে দেন। ভগীরথপুর ইউনিয়নের 
ধন্দাবনপরর গ্রামে একটি নৈশাবদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে 
শ্রমদানের দ্বারা নিৰ্মিত হয়। ম্যার্শদাবাদের 
(সদর) মহকুমা-শাসক ১৯৫৭ সালের ৬ই মে এই 
বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। 


কলিকাতায় আৱ-একটি আগমাক -*’ 


বিপণি 


১৯৩৭ সালে ভারত-সরকার কৃষিজাত দ্রব্য 


(শ্ৰেণীবিভাগ ও বিপণন) আইন পাস করেন এবং 
তার দ্বারা বিশুদ্ধ দ্রব্যের মান নিদিষ্ট করে, 
দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে এইটাই বিশুদ্ধ দ্রব্যের, 
সরবরাহ সুনিশ্চিত করার প্রথম কার্যকর প্রচেন্টা। 





এই আইনের বলে নিদিষ্ট মান অনুসারে যেসকল : 


প্যাকার আটা, ঘি, সরষের তেল, মাখন ইত্যাঁদ 
খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে ইচ্ছুক, তাঁরা তাঁদের 





ৰ বাদ উদ্পাদন-া্ধির এবং | বহুসংখ্যক আগ [_ 


, * মার্কাবপাঁণর মারফত ক্রেতাদের মধ্যে সেসব _ 


ইউনিয়নের আঁধবাসীরা প্রায় ১ মাইল রা্তা, * 


- তান এই আশা প্রকাশ করেন যে, শ্রেণশীবভন্ত 
মেরামত করেন এবং প্রায় ১,০০০ লোক এই কাজে 


 দ্রব্যসমূহের নির্মাতা ও 1বক্লেতাক্স বাজার থেকে 


= উপকৃত হবে। 


-বন্যাপীড়িত অঞ্চলে রাজ আদায় টি 


| স্বছাধিকারণদের কাছ থেকে সরকার কৃতি বান 


_ যে-পারিমাণ রাজস্ব স্বেচ্ছায় প্রদত্ত হবে, আদায়কারী 
'_ কর্মচারীরা কেবল তাহাই যেন গ্রহণ করেন। 




































- লেবেল লাগাতে সরকারণভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হলেন 


এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার ঘন ঘন উৎকর্ষ = 
পরণক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এভাবে = 


- ‘আগমাক” শব্দাটি উৎকর্ষের নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করে। _ 


[িভ'রযোগ্য খুচরো দোকানগৃঁলকে ‘আগমাক = 
জিনিস বিক্রি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং _ 
এগলকে আগমার্কবিপাঁণ নামে আঁভহিত করা _ 
হচ্ছে। কাঁলকাতায় এরকম তিনটি এবং জেলা" _ 
গুলিতে ১৬টি বিপাঁণ আছে। টা 

৬ই মে কাঁলকাতার বড়তলা অণ্ডলে রানা 
ডান্তার রাঁফউদ্দিন আহমেদ চতুর্থ আগমার্কবিপাঁণর = 
উদ্বোধন করেন। এ নু ভাষণে বলি, বি, 


বণ্টনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। 


অশ্রেণশীবিভন্ত দ্রব্যাদি নিশ্চিহ্ন করার কাজে দেশকে 
এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং কালক্রমে কলিকাতা নগ্রাঁ 
ও পাশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশ এরকম বহুসংখ্যক = 
শ্রেণীবিভন্ত দ্ুব্যাদর খুচরো দোকানের দ্বারা টু 


স্থগিত 


বন্যাপীড়ত অণ্ডলের প্রজা ও প্রান্তন মধ্য. _ 


ও অন্যান্য প্রাপ্য আদায় সম্পর্কে সাধারণ্যে একটা _ 
ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ৰ 
গত বৎসর অস্বাভাবিক ব:ষ্টিপাতের দরুন 
সংঘাঁটত বন্যার কথা বিবেচনায় এই মর্মে আদেশ 
জারি করা হয়েছে যে, পুনরাদেশ না দেওয়া পৰ্যন্তি _ 


" বন্যাপণীড়ত অঞ্চলের প্রজাদের উপর যেন তাঁদের _ 


দেয় রাজস্ব প্রদানের জন্য চাপ না দেওয়া হয় এবং ৷ 





খাজনা, সেস, কৃষিঝণ, কৃষি-আয়কর প্ৰভৃতি প্ৰাপ৷ 


ত আধিকারিককে নির্দেশ 'দিয়েছেন। 


_ আলোচ্য এলাকায় প্রান্তন মধ্যস্ত্বাধকারদের 


না যেসব বকেয়া খাজনা ও সেস জমিদার গ্রহণ 


আদায়ের ভার দেওয়া হয়েছে, সেইসব ক্ষেত্রেও 
_ সাটিফকেট স্থাঁগত রাখার জন্য অন্য নির্দেশ 
_ দেওয়া হয়েছে। 




















পন্থা হয়ে পড়বে। 


বৰাদ্দ Ne 
চলতি আৰ্থিক বর্ষে ১৯৫৭ সালের ১২ই মে 
_ পৰত মক সরকায রাজোর বিভিন্ন এলাকার 
__ দৰব্গতি ত্রাণের জন্য ৭৮ লক্ষ টাকার অধিক মঞ্জুর = 
. করেছেন। গহানমণ অনুদান, স্বেচ্ছামূলক ত্রাণ, 
: শ্রমবানিময়ী সাহায্য প্ৰভৃতি বিভিন্ন খাতে এই অর্থ _ 
মঞ্জ,র করা হয়েছে। এর মধ্যে শ্রমাবনিময়ন সাহায্য 


লক্ষ টাকা, গৃহনিমণণ খণ বাবত প্রায় ১৫ লক্ষ 
“টাকা এবং কৃষিখণ বাবত প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা। 







টু কাছ থেকে রাজস্ব বা. 


_ আদায়ের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে সার্টিফকেট জারি 
যাতে স্থগিত রাখা হয় তার জন্যও সরকার সকল 


আইনের ৯নং ধারা অনুসারে সরকারের উপর. 


তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রান্তন .. 
_ মধ্য্বত্বাধকারাদের বকেয়া আদায়, বাতিল হওয়া... 
__ নিরোধের জন্য, সাটিফকেট দাখিল করা প্রয়োজন . 
হাতে পারে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকায় নূতন তথা... *_ 
নিন সাটিফিকেট জারি করার ব্যাপারে আর * + 


নে গেলে ভবিষ্যতে তা তাদের স্বার্থের পরি- ৰ 


বাবত মঞ্জুর-করা অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ২২ 


রি আলোচা সময়ে জের বাড়ি নিজে তৌয় করা. 
পা পাটি ভজা 


নিজের বাড়ি নিজে তৈরি _ 
২৪এ এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলার ভালুইপাড়ায় 
 শনজের বাড়ি নিজে তোর করা'র : প্রারকল্পনা 


অনুসারে ব্রিশাট বাড়ি তৈয়ার আর*্ভ হয়! 
ভিত্তস্থাপন-অনুষ্ঠানে বহু বন্যাপাঁড়িত বান্তি ্‌ 


উপাস্থিত ছিলেন। , 


-কান্দির : মহকুমা-শাসক শ্রী কে পি ঘোষ ৰ 
মদার্শদাবাদের জেলা উন্নয়ন আধিকারিক এই পার- = 
কল্পনায় যোগদানকারীদের উৎসাহ দেন এবং 


গ্রামাঞ্চলে গৃহসমস্যার সমাধানে ও গ্রামবাসীদের 


গণকে বুঝিয়ে বলেন। 


-পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সম্প্রীতি সকল জেলাশাসক ও 


অন্যান্য আধিকারিকদের এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন 


এ যে, একান্ত অপারহার্য না হ'লে কোন সরকারী _ 
দুর্গতিত্রাণে ৭৮ অক্ষ টাকার অধিক < জার গাছপালা যাতে কাটা না হয় সেদিকে যৈন 


_ তাঁরা লক্ষ্য রাখেন। 


: হয়েছে। 


= সম্প্রীতি প্রধানমন্ত্রীর গোচরে আনা হয়েছে। 


বর্তমানে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে বিশেষ __ 
গদ্রদ্বআরোপণ ক'রে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে; ্ 
জাতির পক্ষে গাছপালা আঁত মূল্যবান এবং গাছ 


কেটে ফেলা খুবই সহজ বটে, কিন্তু তা জন্মাতে 
এক পৃরুষ লাগে। 





সম্পাদক ঃ জীপ্রকাশদ্বরপ মাথুর, পশ্চিমবন্গের প্রচার-অধিকতণ। 


__ পগৰদমুণ্ড৭/৮-৩৩৭৭এক-৩,০০০ 





পশ্চিমবঞ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিম সরকারী মাদ্রণে 
অধাঁকষক জীশ্বকেন্দৰ মূখোপাধায কক মতে 


কর্মসংস্থানে এই পরিকল্পনার উপকারিতা জন- 


এই উপলক্ষে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অন্দে | 


দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাছ- 
পালা কেটে ফেলা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্ীজওহর- * 
- লাল নেহরদর উদ্বেগের ফলেই এই নির্দেশ দেওয়া. 
গাছ কেটে তর্শ্রেণীশোভত একটি ৷ 

সুন্দর রাজপথকে শ্রীহীন ক'রে ফেলার এক ঘটনা = 





জামরুল সুপরিচিত ফল। এর গাছ আমাদের পল্লী-অণ্চলের প্রত্যেক বাড়িতে, প্রাতাঁট বাগানে 
থাকা উচিত। পশ্চিমবঞ্গের সব জায়গায়, সকল রকম মাটিতেই এ গাছ জন্মায়, তবে দোআঁশ 
মাটিতেই ভাল হয়। চারার চাইতে কলম লাগিয়ে গাছ করাই ভাল। এ গাছ বাড়ে তাড়াতাঁড়। 
এজামরূলগাছে ফলের শোভা ফুলের শোভার মতই মনোরম। 





৯৷৷৬৫৮ (১১ ১১)|/৮৫-৬০%৷৪৫ ০৬০ ৮৮০৪ 
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পের সংগে মানের সম্বন্ধ নাবড়। গাছ ফল 
| রি রন করে, কিযে উপকার ৰৱে 
গাছ ভূমিকে সরস করে, উর্বর করে, তার ক্ষয়- 
নিরোধ করে। গাছ বৃষ্টিআকর্ষণ করে, বাতাসকে 





শোধন করে। আরও কতভাবে যে গাছ আমাদের : 


উপকার করে, তা ব'লে যেন শেষ করা যায় না। 


88788 কাকতে যা 
) বনে উচ্ছ করেছ দের জর ক বাল 
পা তপক ভার উর অন্তে, এৱ 
ফলে এখন দেশ জুড়ে জেগে উঠেছে রুক্ষতা, কত 
জায়গায় খোয়াই ধারে বিরাট এলাকার চাষের জাম 
বন্ধ্যা হয়ে পড়েছে, কোথাও বা মরু আসছে এগিয়ে, 
কত পাহাড় ঢাল; জাম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধ্বস নেমে। 

এই ভুলের সংশোধনের জন্যই দেশ জুড়ে বন- 
মহোৎসবের অনুষ্ঠান, এর কৃত্য হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, 
এর ব্রত হচ্ছে গাছকে সয্নে লালন করে বাঁচিয়ে 












এ ভর বিছ বশ জিত তত গাছ * 





শতকরা প্রায় ৫০টি গাছ বেচে আছে এবং ফুলে _ ূ 


আছে, ভার অন্তত চার ভাগের এক ভাগ 


-- নানা রঙের নি জারুল, ৷, ঘোড়ানিম se 





চত্ম রঃ £ ৩য় 










লাগিয়ে এ রাজ্যের অন্তত এক-চতুৰ্থশ জাম 
আমাদের ভাঁরয়ে তুলতেই হবে। i 
বনমহীৎসবের এবার অষ্টম বৰ্ষ 





কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। 


বনমহোৎসব-অন্ষ্ঠানে অন্যান্য বারের 
আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভাল কাঠ, জ্বালানি 
এবং ফলের গাছ লাগানোর উপর অবশ্যই 
দিতে হবে। সেইসপোই বিশেষ বাৱে দার গাম, 





শহর এবং গ্রাম অত্যন্ত অস্ন্দর এবং বৈচিন্যহীন। 
অথচ অল্প বন্ধে বড় হয়ে ওঠে এ রকম : 





রঙের পৃষ্পসম্ভার, পাঁত বরের | টি রা 


দেশের সৌন্দর্যসৃন্টির পক্ষে পরম i নন _ঁ 
. বিভাগ থেকে এনৰ গাছের চারা বেও সংখ্যায় 








দওয়া হবে। সকলের সাম্মালত প্রচেষ্টায় আমাদের 
hs . , শহর আর গ্রাম তর্রীমণ্ডিত হবে--এই আমাদের 
_আশা। 
তদ কী 
৮ বনমহোৎসবের থেকে প্রাতি বছর নানা 


‘= এ... ৰি 
_বনস্থাপনে জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগতা করার 


ঠৰ 


"পা" জন্য সরকার এবারও প্ৰস্তুত হয়েছেন--আর-সব 
= 

বছরেরই মত [পাঁরাশষ্ট দেখুন] ৷ বক্ষরোপণের এই 

উ যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে সেজন্য সরকার 


- 
- “থেকে নানা পর্যায়ে নানা রকম পুরস্কার দেওয়ারও 


ব্যবস্থা হয়েছে। কিল্তু জনসাধারণ বনগঠনে তাঁদের _ 


নিজেদের দিকের কর্তবাটা সুষ্ঠুভাবে পালন করলে, ৷ 


তাঁদের এবং সেই সঙ্গে সারা দেশের যে কল্যাণ . 
সাধিত হবে, তার চেয়ে বড় পুরস্কার কম্পনাতীত। "< 


নল রা 
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গাছ লাগাবার মোটামুটি নিয়মগুলো সকলের 
জানা দরক্লার। সংক্ষেপে সেগুলো এখানে বলা 
হ'লঃ কী 
চারা লাগাবার জামি তোর 

প্রায় সব রকম জায়গাতেই চারা লাগানো যেতে 
পারে। রাস্তার ধরে, জলার পাড়ে, বাঁড়র সীমানায়, 
খোলা জমিতে_সব জায়গাতেই চারা লাগানো চলে। 
তবে, লাগাবার পরেই যেটা প্রয়োজন, সেটা হ'ল-- 
ছাগল-গোরুর মূখ থেকে চারাগুলোকে বাঁচানো। 
বেড়া দিয়ে ঘিরে না রাখলে গাছ বাঁচানো শন্ত। 
বাঁশ, ইট, কাঁটাতার বা বোনা-তার-এসব না পেলে 


_ (বোলিয়াঁড়তে) প্রভাত দিয়েও বেড়া দেওয়া যেতে 


পারে, যখন এবং যেখানে যেমন সৃবিধা। জাম যাঁদ 
লম্বা হয় আর চওড়ায় কম হয়, তা হ'লে তাতে 
সোজা সার ধ'রে বারো ফুট অন্তর গাছ লাগানো 
যেতে পারে। জায়গা লম্বা-চওড়ায় বোশ থাকলে ৯ 
ফুট অন্তর লাগানোই ভাল; এক সারি থেকে অপর 
সাঁরর ব্যবধানও থাকবে ৯ ফুট। চারার জন্য 
দরকার এক ফুট আন্দাজ গভীর গর্ত, তার ব্যাসও 
হবে এক ফুট । চারা আকারে বড় হ'লে গর্তও সেই 
অনুপাতে বড় করতে হবে। মাঁট ভাল কারে 
শুকিয়ে ঝুরো ক'রে তা দিয়ে আবার গর্ত ভারে 
ফেলতে হবে। যেখানে জমির জোর কম সেখানে 
সার (যথা গোবর) মেশাতে হবে। 
লাগাবার আগে চারার যত্ন 

গাছের চারা ৬ হী থেকে ২ ফুট পর্যন্ত লম্বা 


হ'তে পারে। ওগুলো পাঠানো হবে শিকড় মাটি 
দিয়ে ঢেকে, বাড়তে ক'রে বা চটে মুড়ে। লক্ষ্য 


রাখবেন যেন মাটি সব সময় ভিজে থাকে এবং 
পতবীর আগে পৰ্যন্ত চারাগুলো যেন ছায়ায় থাকে। 


শুকিয়ে যেতে দেখলে জল দিতে হবে_ গাছে এবং 


শিকড়ের মাটিতে । তারপর মাটগুলো জলে 
- পট 


ৰ 


৩ কনার 





ডুবিয়ে ছাড়িয়ে ফেলতে হবে--সযত্নে চারা থেকে 
_ আলাদা ক'রে। একেবারে সব মাটি পারচ্কার করার 
দরকার নেই। শিকড় যেন জখম না হয়, সোদকে 
নজর রাখতে হবে। 


চারা বসানো 
মেঘলা দিনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্তই চারা 
লাগানো যেতে পারে। সাধারণ দিনে 1বকেলের 
দিকেই লাগানো ভাল- ধরুন, তিনটের পর। মাটি 
দেবার সময় দেখতে হবে যেন শিকড়গুলো ছাড়িয়ে 
থাকে এবং মূল শিকড়াট ভাঁজ না হয় আর চারার 
ঠিক গোড়া পর্যন্ত যেন মাটির নিচে থাকে। তারপর 


মাটি দিয়ে গাটি শস্ত করে, বুজিয়ে দিতে হবে 
এবং জল দিয়ে মাঁট ভাজয়ে দিতে হবে। ছোট 


ঝাঁকড়া-শিকড়ওয়ালা চারা সোজাসুজি প:তলেই 
হবে। যেসব চারা বোশ লম্বা, সেগুলো কেটে 
পোতা চলে। ধারালো ছার দিয়ে শিকড়ের উপরে 
কাণ্ডের ১ ইন্চি রেখে এবং শিকড়ের ৯ ইঞ্চি ৰেখে: 
তেরচা ক'রে কেটে নিয়ে পূততে হয়। মূল শিকড় 
রেখে অন্যান্য শিকড়ও কেটে ফেলা চলতে পারে। 
এভাবে শিশু, সেগুন, শিমুল, শিরীষ, মেহগান, 
_ জারুল, চাঁপা, টুন, গামারা প্রভৃতি গাছ সুন্দরভাবে 
লাগানো যায়। 
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এবং আকাশমাঁণ গাছ জৰালানি কাঠের প্রয়োজন 
 মেটাবার জন্য লাগানো যেতে পারে। অর্জুনের ছাল 
ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। খয়েরগাছের সার 
থেকে পান সাজার খয়ের তোর হয়। যেসব জায়গায় 
“ছায়ার দরকার-_যেমন পথের ধারে--সেখানে লাগাবার 
পক্ষে বষণিবক্ষ, মেহগান, তে'তুল, নিম, জাম, বট, 
অশ্ব প্রভাতি ভাল। এগুলোর জন্য গভীর এবং 








শিশু, শিমুল, বাবলা ও খয়ের। 





- আলগা মাটিওয়ালা জমির প্রয়োজন। নদীর ধারে 
বা পুকুরের পাড়ে জন্মানোর উপযোগী গাছ হচ্ছে 





ফল ধরে এমন গাছের মধ্যে রাস্তার ধারে লাগানো 
যেতে পারে আম, তেস্তুল, কাঁঠাল, কালোজাম 
ইত্যাদি৷ | 

কাজুবাদাম বিশেষ করে শুকনো আবহাওয়ায় 
জন্মায়, এবং পশ্চিম বাঙলার অনেক জেলাতেই 
লাগানো চলতে পারে। 

যেখানে মাটিতে বালির ভাগ বোশ-যেমন সমনুদ্র- 
তাঁরে-সেখানে ঝাউগাছ জন্মায়। এ রকম মাটিতে 
তা হ'লে_-কাজুবাদাম ও আকাশমাঁণ খুব ভাল 
জন্মাতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, 
কাজুবাদামের গাছ ঝড় সহ্য করতে পারে না। 
বাঁড়র আশেপাশে, পথের ধারে বা বাগানের শোভা 
'শ্লারসিডা, রডোডেনড্রন, মহুয়া, কাণ্চন, পলাশ, 
খুবই উপযোগী । 

পশ্চিম বাঙলার মাটিতে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, 
পেয়ারা, আতা, নোনা, সপেটা, বেল, গোলাপজাম, 
জামরুল, কুল, পেপে, পাতিলেব্ু, কাগাঁজলেব;, 
বাআবলেবু, নারকেল, সুপার প্রভাত নানা রকমের 
ফলের গাছ জল্মায়। এখানে এমাঁন কতক- 
গুলো গাছের সংক্ষপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল। 
গাছ লাগানোর পরে 

গাছ লাগানোর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে গাছ বাঁচিয়ে 
রাখা । গাছ লাগানোর পরে সমস্ত পারচর্যায় তার 
সংরক্ষণ করতে হবে। গাছের গোড়ায় যাতে চার" 
দরকার। কারণ, নতুন চারার গোড়ায় জল জমলে 
তার পক্ষে সেটা খারাপ হয়। 
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গোরু-ছাগল প্ৰভৃতিতে মুখ না দেয় তারও ব্যবস্থার 
জন্য চারাটকে ঘেরাটোপ 'দিয়ে বা কাঁটাগাছের ডাল 
দিয়ে ঘিরে দেবেন ৷ 


নতুন চারা বসানোর প্রথম কয়েক বছর, চারা 
মাটিতে ভাল ক'রে না বসা পর্যন্ত, নিয়ামতভাবে 
প্রয়োজনমত জল দিতে হবে। বর্ষার মুখে চারা 
বসালে অবশ্য আঁতারন্ত সেচ দেবার বিশেষ প্রয়োজন 
হয় না। কিন্তু যখনই জামতে রসের অভাব দেখা 
দেবে, তখনই সেচ দেওয়া দরকার। জল দেবার 
সময় একেবারেই মাটি যতটা জল বেশ ভালভাবে 
পুরোপ্যীর শুষে নিতে পারে, ততটা জলই দেওয়া 
দরকার। একবার জল দেবার পর উপরের ২-৩ 
ইণ্ডি মাটি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আর জল 





| 
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দেওয়া উচিত নয়। মাটি শুকিয়ে উঠলে আবার জল 
দিতে যেন দেরি না হয়। 


দুর্বল, রোগাক্রান্ত গাছে বেশ জল দলে উপ- 
কারের বদলে অপকারই হয়-_ গাছটা আরও দুর্বল 
হয়ে পড়ে। একটা সবল গাছে যে-পাঁরমাণ জল 


দিতে হয়, এক্ষেত্রে তার থেকে কম জল দেওয়া 
উচিত। 


কলমের জোড়ের নিচে যাঁদ গ্যাঁজ বা কুৰ্ণড় 
হ'তে দেখা যায়, তা হ'লে সেগুলো 'ছণড়ে ফেলতে 
হবে। এটা না করলে গাছ নম্ট হয়ে যাবার 
সম্ভাবনা। জোড়ের নিচে থেকে ডাল বেরোলে 


আপাঁন যে ধরনের গাছ চাচ্ছেন, তা পাবেন না। 



























আমগাছ 


আম ভারতের 1নজস্ব সম্পদ এবং ফলের রাজা। 
_ সুপ্রাচীন কাল থেকে আম এদেশের ফলরাজ্যের 
সিংহাসন অধিকার করে বসে আছে। প্রাচীন- 
_ কালের ইতিহাসে, সংস্কৃত সাহিত্যে, বিদেশী 


__ সমাদরও ৯:৯৮ ঘরে ঘরে। দেশের বাগানে 
__কানাচে--সব জায়গায়, আমগাছ এই সেদিন পর্যন্তও 
দেখা যেত। 1কন্তু, ইদানীং কাঁ যে স্বার্থবাদ্ধ 
মানুষকে পেয়ে বসেছে, তারা মোটা টাকার লোভে 
পতুপিতামহের আমলের পদুরানো গাছাট কেটে 
ফেলতে যত উৎসাহ, তার জায়গায় নতুন একটি 
আমগাছ লাগাতে তত উদাসীন। ফলে আমের দেশে 
আমগাছ দিনে দিনে বিরল হয়ে আসছে। 


টি রকমের মাটি আর জলবায়ু 
সহ্য করতে পারে। তাই পাঞ্জাব থেকে আসাম 
পর্যন্ত এবং মাদ্রাজের সমদ্রতীর থেকে রাজপুতানার 
মরুভূমির সীমা পর্যন্ত আমগাছ হ'তে দেখা যায়। 
সমদ্রসমতল থেকে পাঁচ হাজার ফুট উন্চুতে 


অঃ তবে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ভাদ্র-আশ্বন মাস 
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পর্যন্ত যেখানে ভাল বৃষ্টি (বছরে ৫০ থেকে ১০০ 
ই%) হয়, সেখানে খনৰ ভাল হয় আমগাছ আর 
সেসব গাছে ফলনও ভাল হয়। পাশ্চিম বাঙলায় 
গঙ্গানদীর কাছাকাছি এলাকার গভীর পাঁল- 
মাটি এবং যে-কোন জায়গার দোআঁশ মাটি আম- 
গাছের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী । 


আমগাছ সাধারণত আঁট থেকে হয়, তা ছাড়া 
কলম লাগিয়েও করা যায়। ভাল জাতের আমের 
গুণ সাঠক বজায় রাখতে হ'লে আমগাছ আঁট 
থেকে না ক'রে জোড়কলম ক'রে জন্মানোই উাঁচত। 
বাগান করতে হ'লে ৩০ থেকে ৪০ ফুট অন্তর ৩ 
ফুট লম্বা, ৩ ফুট চওড়া আর ৩ ফুট গভীর গর্ত 
ক'রে তাতে আধমণ আন্দাজ গোবরসার, ২ সের 
হাড়ের গুড়ো, কিছু কাঠের ছাই এবং উইএর 
উৎপাত থাকলে ছু নিমের খইল মাটির সঙ্গে 
ভাল ক'রে 'মাঁশয়ে, তা দিয়ে গর্ত ভরাট করতে 
হবে। আমষ'ঢ়-শ্রাবণ মাসে সেই গর্তে কলম রোপণ 
করতে হবে। গাছ একটু বড় হয়ে না ওঠা পর্যন্ত 
বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা দরকার। শীতকালে ও 
গ্রীষ্মকালে মাটি শুকিয়ে গেলে চারাগছের গোড়ায় 
জল 'দিতে হয়। 

বসন্তকালে আমগাছে ফুল হয়। শাখার ডগায় 
পন্রগচ্ছের কেন্দ্রস্থল থেকে ডাঁট বেরোয়, তার গায়ে 
চুড়োর আকারে অজস্র ফুল ফোটে_যাকে বলা হয় 
আমের মুকুল বা মউল। ফুলের আকার খুবই 
ছোট-_এক ইসির ছ' ভাগের এক ভাগ হবে। 
ফুলের রঙ সাদা অথবা সবজেটে হলদে। ফুলের 
পাপাঁড় হয় পাঁচটি, কোন কোন জাতের ফুলের 
পাপাঁড়তে কমলারঙের সরু সর রেখা থাকে। 
আমের মুকুল যখন প্রথম ফোটে তখন তার গন্ধটা 
মন মাতিয়ে তোলে। মধুর লোভে নানা রকমের 
মৌপোকা এসে ভিড় জমায়, গুঞ্জন করে। 

ফুল ফোটার মাস-তিনেক পরে ফল পাকে। কত 
রকমের আম যে এদেশে আছে তা গুনে শেষ করা 
যায় না, সাঠক কেউ বলতেও পারবে না। জলদ, 
মধ্যম আর নাঁব_এই তন জাতের আম আছে। 
পশ্চিমবঙ্গে জলদ জাতের মধ্যে গোলাপখাস ও 


< 
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মুর্শিদাবাদের সফদারপসন্দ, মধ্যম জাতের মধ্যে 
বোম্বাই, ক্ষীরসাপাতি, গোপালভোগ, হিমসাগর, 
কালাপাহাড়, ল্যাংড়া ইত্যাদ এবং নাব জাতের মধ্যে 
ফজাঁল আম বিখ্যাত। বাজারে যখন আম সাধারণত 
শেষ হয়ে যায়, তখন ফজাল আম পাকে। এ আম 
আকারে বেশ বড় হয় আর স্বাদে চমৎকার । ফজল 
আম পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ ক'রে মালদহ জেলার, 
নিজস্ব সম্পদ । 


আমে এক রকমের পোকা হয়--তারা- লাফয়ে 
চলে। তারা আমের ফুলের মধ্যে ডিম পাড়ে। 
ফুল থেকে ফল হ'তে শুরু করার সময়ের মধ্যে ডিম 


আমগাছ 
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ফুটে বাচ্চা হয় এবং অদৃশ্যভাবে পোকাগ্যাল আমের 
[ভিতর আস্তানা নেয়। তারা ফলের রস শুষে খায়, 
তাতে কাঁচ আম ঝ'রে পড়ে। এক রকম ঘুন ধরনের 
পোকাও হয়। কাঁটনাশক ওষুধ 'ছাঁটয়ে এগুলোর 
দমন করা যায়। এ ছাড়া আমে এক রকমের মাছি 
লাগে, তাদের আক্রমণে আমে কালো দাগ ধরে। 
বাগান ও গাছ পাঁরত্কার-পারচ্ছন্ন রাখলে, গাছের 
ফেললে মাঁছর উপদ্রব হয় না। 
উীদ্ভদাবজ্ঞানে আমের নাম “ম্যাংগিফেরা ইন্ডিকা” 
[Mangifera Indica] | 


পথিবঁতে যত রকমের সুস্বাদ; ফল আছে তার 
মধ্যে কাঁঠালের আকারই বোধহয় সবচেয়ে বড়। 
কোন কোন কাঁঠাল ওজনে এক মণ বা তার বেশিও 
হয়। গাছে এই ফল ধরার ধরন 'বাচন্র। ছোট 
গাছে অবশ্য কাঠাল সাধারণত ডালেই হয়, কিন্তু 
বয়সের গাছের ডাল, কাণ্ড, এমন কি মাটির উপরে 
ওঠা শিকড় ফ'়েও ফল বেরোয়। শিকড় থেকে 
বা কাণ্ডের একেবারে নিচের দিক থেকে যেসব ফল 
বেরোয়, সেগুলোর বড় হবার জন্য মাটি খুড়ে 
জায়গা ক'রে দিতে হয়। 


কাঁঠালও ভারতেরই ফল। ভারতের সমস্ত গরম 
এলাকায় কাঁঠালগাছ জন্মায়। সাধারণত আম 
প্ৰভাত গাছের মত কঠালগাছেরও চাষ করা হয়; 
তবে বিনা চাষেও বনের মধ্যে কাঠালগাছ হ'তে দেখা 
যায়। গ্রীক্মকালের ফলের মধ্যে এদেশে আমের 
পরেই কাঁঠালের স্থান। আম-কাঁঠাল একই সঙ্গে 
উচ্চারিত হয়। এ ফলের সর্বাঞ্গে অজস্র কাঁটা 
তা থেকে ভাল কথায় এর নাম কণ্টকীফল আর 
চলাত কথা 'কাঁটাল' বা 'কাঁঠাল'। 





৯৬ 


ফল 1হসাবে পাকা কাঁঠালের কোয়াগুলোর রস 
খাওয়া হয়। আবার কাঁচা কাঠাল বা এ*চোড় 
তরকার হিসাবে আঁত উপাদেয় এবং পৃস্টিকর। 
পাকা কাঁঠালের আঁঠিগুলি বালিতে ভেজে নিলে, 
খেতে বাদামের মত সংস্বাদ। তরকাঁর হিসাবেও 
কাঁঠালের আঁঠি স্বাদ; এবং সংপ্রচলিত। 


কাঠ হিসাবে মেহগাঁনর মত কাঠালকাঠ দিয়েও 
উচ্চাঙ্গের আসবাব তৈরি হয়। কাঁঠালের সারকাঠের 
রঙ গাঢ় সোনালী। এ কাঠে আঁত পারপাঁটি 
মস্‌ণ কাজ হয়। কাঠ বেশ শক্ত আর টেকসই ; 
বাজারে এর কদর খুব, তাই দরও চড়া। কাঁঠাল- 
গাছের পাতা গোর -ছাগলের খাদ্য হিসাবে আঁত 
প্যাম্টকর। 


সাধারণত কাঁঠালের আঁঠি রোপণ করেই গাছ 
তোলা হয়। চারাতলায় বীজ লাগিয়ে চারা তোর 
ক'রে সেই চারা "নিয়ে আসল জায়গায় লাগালেও 
ভাল গাছ হয়। কোন বিশেষ ধরনের কাঁঠালের 
সকল গৃণ অক্ষুন্ন রাখতে হ'লে, তার গাছে গদাট- 
কলম ক'রে, সেই কলম লাগয়ে গাছ তোলাই ভাল। 
বাগানে ৩০ ফুট অন্তর গাছ লাগানো উচিত। চারা 
বা কলম লাগাবার পর পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে গাছে 
ফল হ'তে শুরু করে। জৈম্ঠ-আযাঢ় মাসে ফল 
পাকে। গাছ বুড়ো হ'লে স্বভাবতই তার বল ক'মে 
আসে, কিন্তু এ সময়ে কাঁঠালগাছের অবাঞ্ছিত 
ডালপালা ছাঁটাই ক'রে দিলে গাছ তেজা হ'য়ে ওঠে। 


এ গাছ বেশ তাড়াতাঁড় বাড়ে। ছাঁটাই ক'রে 
নতুনভাবে তেজী ক'রে ক'রে এর বয়স যত বাড়ানো 
যায়, কাঠ ততই সার বাঁধে আর মূল্যবান হয়ে ওঠে। 
কাঁঠালকাঠ চেরাই করার সময় যে করাতী গ'ড়ো 
পড়ে, তা জলে সিদ্ধ ক'রে উজ্জবল হলদে রঙ তোর 
করা যায় এবং তা 'দিয়ে কাপড়ে পাকা রঙ করা যায়। 
ব্ৰহ্ম প্রভাত দেশে বৌদ্ধ লভিক্ষমদের কাপড় এই রঙে 
ছোপানো হয়। 


এক বিশেষ প্রাক্রয়ায় গাছ তোর করলে তাতে 
নাকি এত প্রচুর কাঁঠাল ফলে যে, সে রকম গাছকে 


বলা হয় হাজার কাঁঠালগাছ। খোলা দোআঁশ 
জাঁমতে ৪১৪১৪ হাত গর্ত খণুড়ে, কিছু চুন, এক 
মণ গোবরসার ও পুকুরের তলার পাঁক 'মাঁশয়ে 
মাটটাকে তৈরি ক'রে রাখতে হবে গ্রীত্মকালে_বীজ 
বসাবার অন্তত মাসখানেক আগে। 


ছোবড়ার গুড়ো মাশয়ে মাঁটিটাকে আবার তোর 
ক'রে ঢেকে রাখতে হবে। 


গাছে বীজের জন্য বাছ৷ই-করা কাঁঠালটি পেকে 
উঠলে তা পেড়ে এনে ঘরে শিকেয় ঝুলিয়ে তিন- 
চার দিন রাখলে বেশ নরম হয়ে যাবে। তখন 
ধারালো ছনাঁরর আগা 1দয়ে বোঁটার চার ধার এমন- 
ভাবে চিরতে হবে যেন বোঁটা ধারে টান দিলে ভূতি 
সহজে বোরয়ে আসে অথচ কাঁঠালাটির কোন জায়গা 
ফেটে না যায়। ভিতরকার খালি জায়গা কয়েকটা 
= আম দিয়ে ভরাট ক'রে দিলেই চলে। তারপরে গাছ 
করার গর্তের উপরের ঢাকা সারয়ে, মাঝখানটাতে 
আন্দাজমত আয়তনের গর্ত খুড়ে, কাঠালট তার 
মধ্যে উপরমূখ ক'রে বাঁসয়ে, খড়চাপা দিয়ে, তার 
উপর গর্ত-খোঁড়া মাটি দিয়ে চাপা দিতে হবে। বৃষ্টি 
না হ'লে সকাল-সন্ধ্যা জল 'ছাঢিয়ে মাটি ভিজিয়ে 
রাখতে হবে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কাঁঠালের 
সমস্ত আঁঠি ও আমের আঁঠগুলো থেকে অগ্কুর 
গজিয়ে উঠবে। তখন আমগুলি বের ক'রে ফেলতে 
হবে। কাঁঠালের অঞ্কুরগুলো একটু লম্বা হয়ে 
উঠলে, গোড়ার দিকে ফাঁকা অংশে সবকণটকে এক- 
সঙ্গে খড় দিয়ে জাঁড়য়ে দাঁড় দিয়ে বেশ ক'রে বেধে 
দিতে হবে। এর ফলে চারাগুলির কচি কাণ্ডগুলি 
[মলে গিয়ে একটিমাত্র কাণ্ডে পরিণত হয় এবং তা 
Kk থেকে একাটিমান্ত খুব তেজা গাছ হয়। 


বর্ষাকালে বাঁজ বসাবার কয়েক দিন আগে সেইটী 
জায়গাটার মাঝখানে ২%২ হাত চওড়া এবং ৩ হাত ছি 
গভীর গর্ত ক'রে কিছু পাতাপচা সার ও নারকেল- || 


৯৭ 





গাছের গ'ৰ ড়তেও কাঁঠাল ধরে 


এ রকম গাছে প্রাত বছর অজস্র কাঁঠাল হয়। 
গাছের যথাযথ পারিচর্যা করলে হাজারখানেক কাঁঠাল 
ধরাও নাক 1বাচন্ত নয়! 


ইন্টোগ্রফোলয়া" [Artocarpus 17690710118] | 


৩ 
° 


৩য় সংখ্যা 


কা কাক 











‘অ আমের হিট ফল। এর আঁদনিবাস 
চীনদেশ ; সেখান থেকেই এই ফল ভারতে এসেছে। 
তু এখানকার নিজস্ব ফলের মতই লিচু এদেশের 
ন আপন হয়ে উঠেছে যে, আমের সঙ্গেই এর নাম 

হয়, আমগাছের সঙ্গেই বাগানে সমান যত্ে 

ছ লাগানো হয়। কিন্তু ইদানীং গাছ কাটার 

চেয়ে গাছ লাগানোতে আমাদের উৎসাহ ঢের কম 

বালে দেশে লিচুগাছের সংখ্যাও কমে আসছে। 


- ভারতে প্রধানত বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং পাশ্চম- 
বঙ্গে এর চাষ ভাল হয়। বেলে-দোআঁশ মাঁটই 
_লিচুগাছের উপযোগী ৷ তাতে এটেলমাটির ভাগটা 
বোঁশ থাকলে ভাল হয়। জমিতে জলানকাশের 
ভাল ব্যবস্থা থাকা দরকার । 


















বাজ থেকেও এর গাছ জন্মানো যায়, কিন্তু কলম 
বিশেষ ক'রে গুটিকলম থেকে গাছ করাই 
নর মিশিয়ে গর্তের মাটি আগেই তৈরি 
দরকার। বর্ষাকালে কলম লাগাতে হয়। 
৩০ ফুট অন্তর কলম লাগালে 









৯৯ 












বেশ বিখ্যাত। চনে চুর: গাছে অন্যান্য _ 
জাতের তুলনায় ফলন কম হয়, কিন্তু এ লিচুর স্বাদ _ 
খুব 1মাঁষ্ট। দিশী লিচুর রঙে লালের ভাগ কম, _ 
সবুজের ভাগ বেশি; যতই মিষ্টি হোক--এ লিচুতে = 
একট; টক স্বাদ থাকেই এবং 'মাল্টর সঙ্গে এই. 
সামান্য টক রসের সমন্বয় এর স্বাদকে বাশি 

রি 


পোকার আক্রমণ হয়। তাতে পাতা বাদামী রঙ ধ'রে, 
একটু মোটা হয়ে, কু'কড়ে যায়। সাদা রঙের এই = 
পোকাগ্যাল এত ক্ষুদ্র যে খাল চোখে দেখতে... 
পাওয়া যায় না। পাতার নিচে.থেকে এরা তার রস 
শুষে খায়, তাই পাতা শ্দাকয়ে যায়। আক্লান্ত _ 
পাতাগুলো ছিড়ে পাড়িয়ে ফেললে এবং কাঁটনাশক 

ওষুধ ছিটলে এদের দমন হয়। 





খুব অনিষ্ট করে। দু-একটা গাছ হ'লে জাল দিয়ে 
ঢেকে ফল রক্ষা করা যায়; কিন্তু বেশি গাছ 
থাকলে জালঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় 
না। এ রকম ক্ষেত্রে গাছে ক্যানেস্তারার ঢন্‌ডনি 
কুলিয়ে দিয়ে পাখি ও বাদুড় তাড়াবার.. ব্যবস্থ। 
করলে অনেকটা উপকার পাওয়া যায়। 











পেয়ারা 


পশ্চিম বাঙলার সাধারণ ফলগুলোর মধ্যে পেয়ারা 
একটি। কিন্তু সচরাচর এ রাজ্যে যেসব পেয়ারা 
হয়, সেগুলো উচ্চশ্রেণীর নয়। এখানকার বাজারে 
ভাল ভাল যেসব পেয়ারা পাওয়া যায়, সেগুলো 
আসে কাশী আর এলাহাবাদ থেকে। পরীক্ষায় 
দেখা গেছে, সযত্নে চাষ করলে এখানেও কাশীর আর 
এলাহাবাদের পেয়ারা ভালই হয়। 


দুঃখের বিষয় এ রাজ্যে পেয়ারার চাষ সযত্নে খব 

কম লোকেই করে। অথচ ফল 'হসাবে এ একটি 
উপাদেয় এবং উপকারী ফল। সকলেরই সযত্লে 
এর চাষ করা উীঁচত। পেয়ারার আঁদভূমি হচ্ছে 
মধ্য আমোরকার উষ্ণ অণ্ডল। 


_ পেয়ারাগাছ সহজেই জন্মায় এবং বাড়েও 
তাড়াতাঁড়। হালকা-দোআঁশ থেকে এ*টেল পর্যন্ত 
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সকল রকম মাটিতেই পেয়ারাগাছ হয়। যেসব 
মাটতে সাধারণত আম কাঁঠাল লিচু লেবু প্ৰরভৃতির 
গাছ ভাল হয় না, সেসব মাটিতেও পেয়ারাগাছ 
ভালভাবে জল্মাতে দেখা যষায়। গোড়ায় জল জ'মে 
এ গাছের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না। শুখো 
আবহাওয়াতেও এ গাছ খারাপ হয় না। 


বাঁজ থেকে চারা তুলে, সেই চারা আসল জাঁমতে 
লাগিয়ে পেয়ারাগাছ করলেই ভাল হয়। অবশ্য 
আসল জায়গায় বীজ লাগিয়েও গাছ করা চলে। 
শীতকালে যখন পেয়ারা ভাল ক'রে পাকে, তার 
বীজ নিয়ে, শুকিয়ে, ছাইএর সঙ্গে মাশিয়ে সযত্লে 
বোতলে পুরে রেখে দিতে হয়। তার পরে বর্ধা- 
কালে সেই বীজ থেকে গাছ জন্মানো চলে। কোন 
বিশেষ জাতের পেয়ারার গুণ অক্ষ রেখে নতুন 
গাছ করতে হ'লে গুঁটকলম বা জোড়কলম থেকে 
গাছ করাই ভাল। বাগান করতে হ'লে চারা বা 
কলম ১৮ থেকে ২০ ফুট অন্তর লাগানোই ভাল। 


পেয়ারাগাছের বিশেষ কোন পাঁরচর্যা করার দরকার 
হয় না। শুধু মাঝে মাঝে শুকনো ডালগাঁল ছেটে 
দিলে আর গোড়ায় কিছু কিছৃ সার দিলে ফল আর 
ফলন ভাল হয়। গাছে ফল ধরার সময়ে তার 
গোড়ার জল দেওয়া দরকার, তা না করলে ফলের 
আকার ছোট হয়ে যায়। ফল পাকার সময় পর্যন্ত 
গাছের গোড়ার মাঁটর অবস্থা বুঝে 'িয়ামতভাবে 
মাঝে মাঝে জল দিয়ে গেলে আশানুরূপ ভাল ফল 
পাওয়া যায়। 


পেয়ারাগাছ 


পেয়ারা শীতকালে পাকে উত্তরভারতে, কাজেই 
সেখান থেকে ভাল জাতের পেয়ারার বীজ 'নিয়ে 
আসতে হ'লে শীতিকালেই তা সংগ্রহ করতে হবে। 
পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত যেসব পেয়ারা হয়, সেগুলো 
পাকে বর্ষাকালে 


এ ফলাঁটর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘাঁনষ্ঠ। 
পেয়ারাগাছ করতে বোশ জমির দরকার হয় না। 
পেয়ারাগাছ আমরা করতে পাঁর। বিশেষ ক'রে 
ছোটদের মুখে হাঁস ফোটাতে এ ফলের জড় নেই ৷ 








জলার ধারে ক নদী বা খালের ধারে সচরাচর যেসব 
গাছ দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে কালোজাম 
গাছেরই সমারোহ বোধহয় সবচেয়ে বেশ। এ গাছ 
বড় আকারের আর চিরশ্যামল। এর পাতাগুলো 
উজ্জবল গভীর সবুজ রঙের। গাছ খাড়াভাবে ওঠে, 
কিন্তু বড় একটা সরল হয় না। অনেক ডালপালা 
বোঁরয়ে এর মাথাটাকে ঝাঁকড়া ক'রে তোলে। 
ছয়াতরু হিসাবে এর সমাদর আছে, তাই গরমের 
দেশে রাস্তার ধারে আর গৃহস্থের অঙ্গনের পাশে 
এ গাছ দেখা যায়। শুকনো এলাকায় কলোজাম- 
চায় না৷ জলার ধারে বা কাছাকাছি 
বর মালভূমিতে এবং এ ধরনের 
ত এগাছ ভাল হয়। "হিমালয়ের 
তা মাটিতে চার হাজার ফুট পর্যন্ত 
জামগ'ছ জল্মায়। জলার ধারে এ 























প্রথম দদিকে গাছে তামা- 
এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 


প্রায় সব বীজ থেকেই অঙ্কুর গজায়। চারা কিন্তু 
বাড়ে ধীরে ধারে-বড় হয়ে উঠতে বছর-দুই সময় 
নেয়। চারা অবস্থায় গাছের উপর ছায়ার ব্যবস্থা 
করা দরকার। মাটি ভিজে না থাকলে চারা সরাসাঁর 
সূর্যের কিরণ সইতে পারে না। এ গাছ আগাছার 
সঙ্গে বেশ লড়তে পারে। 


কালোজামগাছের চারা তোর করার সবচেয়ে ভাল 
উপায় হচ্ছে- একটা বাড়তে মাঁট তোর ক'রে 
তাতে রীজ বাঁসয়ে দেওয়া। অঙ্কুর বেরোবার পরে 
ঝুঁড়াট খোলা জায়গায় রাখতে হবে। কয়েকাঁট 
পাতা মেলে অঙ্কুর যখন চারায় পারণত হবে, নিচের 
দিকের পাতাগুলো সবুজ হয়ে উঠবে, তখন ঝাঁড়ীট 
নিয়ে ছায়াতে রাখতে হবে। নিয়মিতভাবে তাতে 
জল দিতে হবে। ঘন বর্ষার সময় চারা তুলে নিয়ে 
আসল জায়গায় লাগাতে হবে। বান্টি না হ'লে চার। 


_ গাছে নিয়ামত জল দেওয়া দরকার আর কুয়াশ' 
থেকে তাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে হবে। 







হয়ে ওঠে। আগ্যা 
থেকে বিস্তর শাখা 


গা 


পাপা 


নারকেলগাছ তার ফল পাতা ডাল কাঠ -সবাঁকছু 
দিয়ে আমাদের উপকার করে ব'লে এর এক নাম 
'কজ্পবৃক্ষ'। নারকেল কাঁচা বা ডাব থেকে পাকা 
বা ঝুনো পর্যন্ত সব অবস্থায়ই উপাদেয় এবং 
পৃষ্টকর। পাথবীতে নারকেলই বোধহয় এক- 
মাত্র ফল যার মধ্যে খাদ্য আর পানীয় একসঙ্গে 
রয়েছে। নারকেলের তেল মাথার এবং চুলের পক্ষে 
পরম হিতকর। 


নারকেলের মালা দিয়ে নানা রকম ব্যবহার্য 
টেকসই জানস তোর করা যায়। নারকেল- 
ছোবড়ার আঁশ দিয়ে দাঁড় হয় আর গণুড়োতে ভাল 
সার হয়। এ গাছের পাতা 'দয়ে কুঢিরের চাল 
ছাওয়া হয়, পাতার কাঠি দিয়ে ঝাঁটা তোর হয়, 
শুকনো পাতা আর বাল্‌দো দুই ভাল জৰালান। 
নারকেলগাছ বুড়ো হয়ে যখন ফল দেওয়া বন্ধ 
করে, তখন তার পাকা কাঠ দিয়ে ঘরের যে আড়া 
কাঠামো প্রীত তোর হয় তা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী 
হ'তে দেখা যায়। 


দুঃখের বিষয় পাশ্চিমবঙ্গে সযত্নে নারকেলের চাব 
করতে বড় কাউকে দেখা যায় না। দেশের আর্থক 


উন্নয়নে ও প্ান্টসমস্যার সমাধানে নারকেলের 


প্থান তি উদ সমানো 
প্রণালীতে এ রাজোও আমাদের নারকেলের 
করতে হবে। প্রতি বছর এ রাজ্যের i 





ব্যবধান যেন না থাকে। 


পদ্রকুরের, বাড়ির ক 
বাগানের ধারে শুধু এক সারতে লাগাবার সময় 


১৬ ফুট অন্তর চারা বসালেও চলে। প্রতিটি 
চারা বসাবার জন্য ৩৮৩৮৩ ফুট গর্ত ক'রে, 
এক বড়ি বালি, এক ঝাড় পাতাপচা সার, কিছ 


মেটাবার জন্য বাইরে থেকে কয়েক কোটি টাকার. শুকনো গোবরসার ও কিছ; ছাই দিয়ে মাটি তৈরি 


নারকেল, তার ছোবড়ার দাড়, নারকেলতেল প্রভাতি 


আমদানি করতে হয়। একট; চেষ্টা করলেই এ 


টাকা আমরা এ রাজ্যেই রেখে দিতে পাঁর। এ 


রাজ্যের মাটি আর আবহাওয়াও নারকেলচাষের পক্ষে 


অনুকূল। 
যে-কোন রকমের দোআঁশ মাটির উচ্চ জমিতেই 
নারকেলগাছ হয়। তাতে যেন জলানকাশের ভাল 
ব্যবস্থা থাকে। বাগান করতে হ'লে ২৫ ফুট 
অন্তর সারিতে ২৫ ফুট দ্‌রে দূরে চারা বসানোই 
ভাল। জায়গা কম থাকলে, অন্তত ২০ ফুটের কম 


DCA 
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করতে হয়। বর্ষার গোড়ার দিকে সেই গতে 
চারাটি সোজা কারে বসিয়ে, ভাল করে মাটি 
চাপা দিয়ে, গোড়ার মাটি একট, উচু করে দিতে 
_হয়-যাতে জল না দাঁড়াতে পারে। শুকনোর 


সময় মাটি শুকিয়ে গেছে দেখলেই চারার গোড়ায় = 


জল দিতে হবে। _ 


নেওয়া যেতে পারে। 


পুষ্ট নীরোগ ভাল জাতের গাছপাকা নারকেল এক 


উপ্চু বীজতলায় সার দিয়ে মাটি তোর ক'রে, সুস্থ _ 





স্ব 


বস্যন্ধৱা £ ১০ম বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 


হাত অন্তর বাঁসয়ে মাটি চাপা দিতে হবে। প্ৰায় 
দু’ মাসের মধ্যে চারা বেরোবে। এক বছর পরে 
চারা তুলে নতুন বীঁজতলায় বসাতে হবে। সেখানে 
অবস্থা বুঝে চারা আরও এক থেকে দ্‌” বছর 
রাখতে হবে। তারপর সেই চারা এনে আসল 
জায়গায় লাগাতে হবে। 


চারা লাগাবার পরে প্রথম দহ বছর ধণ্টে, শন বা 
কোন শুটির গাছ ক'রে সবুজসার দেওয়া ভাল। 
গাছ বড় হ'লে, প্রাত বছর বর্ষার মুখে গাছ থেকে 
ছ' ফুট দূরে তার গোড়া ঘিরে ৬ থেকে ৯ ইঞ্চি 


গভীর গর্ত কারে গোবর, পচাসার, পাতাসার প্রীতি 
দিয়ে তা ভার্ত ক'রে সার দেওয়া ভাল। 1নয়ামত- 
ভাবে সার দিলে গাছে ফলন বোশ হয়, নারকেলের 
আকারও বড় হয়। 

নারকেলগাছের - শোভাও মনোরম। বাঁড় 
সাজাবার জন্য তালবর্গীয় অকেজো গাছ না লাগিয়ে 
এ গাছ লাগালে - সৌোন্দর্যবাদ্ধও হয়, তার 
উপকারটাও পাঁরপূর্ণ মাত্রায় ভোগ করা চলে। 

উীদ্ভদাবজ্ঞানে নারকেলগাছের নাম “ককোস- 
নাীসফেরা” [0০০০৪ nucifera | | 





সুপুৱিগাছ 


পানের সঙ্গে খাওয়াতেই সুপুরির প্রধান ব্যবহার । ২3. 


পান যান খান না, তিনিও 
দিয়ে মুখশুদ্ধি করেন। 
আমাদের ঘরে ঘরে। বষ্গনিতাগের ফলে নোয়াখালি, | 


+ “জমা সী! এ রাজ্যে যে ; 
সুপার জন্মায় তার উপর বছরে প্রায় ১.২৫ কোটি 
টাকার সুপার বাইরে থেকে আনতে হয় আমাদের 
চাহিদা মেটাবার জন্য। 


পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগনা, মেদিনীপুর, জল- 


- পাইগ্াঁড়, কোচাঁবহার প্ৰভৃতি জেলায় সৃপুরির 


চাষ ভাল হয়। বিশেষ ক'রে এসব জেলায় ছাড়াও 
বাঁক সমস্ত জেলাতেই আমাদের সুপুরিগাছ 
লাগানো উচিত। এ গাছে বোশ জায়গা জোড়ে 
না; বাঁড়র ধারে ধারে এ গাছ লাগিয়ে দিলে 
শোভা বাড়ে এবং সপ্দীরর অভাবও দূর হয়। 


সুপ্যীরগাছ প্রায় ৫০-৬০ ফুট লম্বা হয় আর 
৫০-৬০ বছর ফলন দেয়। বাীঁজতলায় ৯ ইণ্ড 
অন্তর সারিতে এক ইঞ্চি মাটির নিচে বীজ বপন 
ক'রে, সামান্য আলগা মাটি ও পাতাপচা সার দিয়ে 
ঢেকে দিতে হয়। দেড় থেকে দ্‌’ মাসের মধ্যে চারা 
আসে। এ সময়টা বীজতলায় নিয়ামত জল দিতে 
হয় এবং কড়া রোদ যাতে না লাগে সেজন্য ছায়ার 
ব্যবস্থা করতে হয়। এক থেকে তন বছর চারা- 
গুলি বীঁজতলায় রাখতে হয়। 


বাগানে ৮ ফুট % ৮ ফুট অন্তর গর্ত ক'রে, পাতা- 
পচা ও শুকনো গোবরসার দিয়ে মাঁট তোর ক'রে 


5 


তাই-সংপ্মীরর প্রচলন | 


কৃষ্ণনগর সরকারী উদ্যানে তোর করা নীরোগ পষ্ট 
সহপ্দীরর চারা 
রাখতে হয়। বর্ধাকালের গোড়ার দিকে - সেইসব 


গর্তে চারা লাগাতে হয়। সূপুরির চারা প্রথম 
অবস্থায় রোদ সহ্য করতে পারে না, তাই ছায়ার 
ব্যবস্থা করা দরকার। অনেকে সুপুরর সাঁরর 
দুদকে ফাঁকা জায়গায় সার ক'রে কলাগাছ বা 
মাদারগাছ লাগিয়ে দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করেন। 
মাদারগাছ লাগালে তার পাতা ঝরে মাটিতে প'চে 
সৃপ্‌রিগাছকে সার যোগায়। বাঙলাদেশে সৃপুরি- 
গাছে সার দিতে দেখা যায় না; কিন্তু সার দিলে 
সপ্যারর ফলন ভাল আর বেশ হয়। প্রতি বছর 
গাছাঁপছন এক কুড়ি গোবরসার এবং এক ঝুড়ি 
পচাসার দিলেই চলে। বাগানে ধণ্টে, শন বা কোন' 
শুটিবর্গীয় ফসলের গাছ লাগিয়ে সবুজসারের 





বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ ঃ ৩য় সংখ্যা 


জল যাতে দাঁড়িয়ে থাকতে না পারে সেজন্য জল- তালবগ্শীয় গাছ এবং সারতে এ গাছের দৃশ্য 
নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে । চারা লাগাবার মনোরম। বাঁড়র চারাঁদক ছিরে লাগয়ে দেওয়ার 
পরে সাধারণত ৬-৭ বছরের 

ৰ মধ্যে গাছে ফল হতে পরে গাছগুলি একটু বড় হ'লে, সেগুলোর গায়ে 


শহর ৰ 
নর গায়ে কাঁটাতার টেনে বাঁড়ঘেরা বেষ্টনী তুলে 
বাগান করার মত জামি যাঁদের নেই, তাঁরা বাঁড়র দেওয়া চলে। 


চাঁরাদক ছিরে ৭-৮ ফুট অন্তর সপ্দীরগাছ 
লাগয়ে দিতে পারেন। অনেকে বাঁড়র শোভা উদ্ভদবিজ্ঞানে সুপ্দীরগাছের নাম “আ্যারেকা 
বাড়াবার জন্য তালবর্গীয় গাছ লাগান ; সমপ্দীরও ক্যাটেচু” [Areca catechu] | 





জলপাইগুড়িতে একাট জপ্দীরবাগান 


১০৬ 


| 


লেবুগাছ 


লেবু, বাতাবলেবু, পাতিলেব;, সংগন্ধীলেব; 
প্রভীত। এর মধ্যে - পাতিলেব; বা কাগাঁজলেবুর 
এবং সুগন্ধীলেবুর রস টক হয়; কমলালেবু 
আর বাতাবলেবুর রস টোকো মাষ্ট আর মাষ্ট 
দু’ রকমেরই হয়; এবং শরবতাঁলেবুর রস হয় 
মিম্ট। 


পশ্চিমবঙ্গে কমলালেবু একমাত্র দাৰ্জিলিঙ 
অণ্চলেই হয়। সযত্নে চাষ করলে অন্য কোন কোন 
জায়গায়ও হয়, কিন্তু লেবুর স্বাদ দাঁজালঙ- 
লেবুর স্বাদের মত সুমিষ্ট হয় না। শরবতী- 
লেবু পাঁশ্চমবঙ্গের আবহাওয়ায় ভাল হয় না। এ 
রাজ্যে পাঁতিলেব বা কাগাঁজলেবু এবং বাতাঁব- 
লেবুর চাষই প্রায় সর্বত্র হয়। 


পাঁতিলেব আর কাগাঁজলেবু একই জাতের ফল, 
পার্থক্যের মধ্যে পাঁতলেকুর আকার একেবারে গোল 
এবং খোসা খুবই পাতলা আর কাগাঁজলেবুর 
আকার লম্বাটে গোল এবং খোসা একটু মোটা। 
সৃগন্ধীলেবূর আকার বড়, ওজন কমলালেবু বা 
শরবতাঁলেবুর ওজনের সমান বা তার চেয়েও বেশি, 
আকার লম্বা মাঝখান থেকে দুদকে ক্রমশ সরু 
হয়ে গেছে, খোসা মোটা এবং রস নানা রকমের 
সুগন্ধয্ন্ত হয়। পাঁতিলেক আর কাগাঁজলেবুর 
গাছ ঝোপমত, পাতাগদ্রীল যেন দুইভাগে বিভন্ত। 
সুগন্ধীলেবুর গাছ আরও বড়, পাতাগ্ীল বিভন্ত 
নয়, লেবুর সুগন্ধ পাতায়ও থাকে । বাতাবি- 
লেবুর গাছ মাঝারি থেকে বড় পর্যন্ত হয়, ফলের 
খোসা প্‌রব, আকার বেশ বড়- গ্রামের ছেলেরা 
কাঁচা বাতাবলেবু দিয়ে অনেক সময় ফুটবল 
খেলে ৷ 





১০৭ 


ভাল জলানকাশ হয় এমন যে-কোন মাটিতে 


লেবুর গাছ ভাল হয়। লেবুগাছ গোড়ায় জল- 
দাঁড়ানো একেবারেই সইতে পারে না। বাঁজ থেকে 
চারা তৈরি করে, সেই চারা আসল জায়গায় 
লাগয়ে লেবুগাছ করা যায়, কিন্তু গুঁটিকলম বা 
চোখকলম লাগিয়ে গাছ করলেই ভাল হয়। পাঁতি- 
লেব; বা কাগাঁজলেবুর গাছ ১০ থেকে ১২ ফুট 
অন্তর, সুগন্ধীলেবূর গাছ ১৫-১৬ ফুট অন্তর 
এবং বাতাবিলেবুর গাছ অন্তত ২০ ফুট অন্তর 
লাগানো উচিত। 


লেবুগাছ প্রাত বছর ছাঁটাই করা দরকার? 
কলমের গাছের গোড়া থেকে অনেক নতুন নতুন 
শাখা প্রাত বছরই বেরোয় ; এগুলো ছে'টে দিতে 
হবে, তা নইলে গাছ ঝোপড়া হয়ে পড়ে এবং কম- 
জোর হয়ে যায়। কোন ডাল শুকিয়ে গেলে 
অবিলম্বে তা ছে'টে সাঁরয়ে ফেলতে হবে। 


শীতকালে আর গ্রীষ্মকালে মাটি যখন শুকিয়ে 
যায় তখন গাছের গোড়ায় জল দেওয়া দরকার। 
কাণ্ড থেকে অন্তত এক ফুট দূরে গাছের চারাদক 
ঘিরে গর্ত করে তাতে জল দিতে হয়। গাছের 


মূলদেশে সরাসার জল লাগলে ক্ষতি হয়। 
দরকারমত জল আর সার না দিলে গাছের লেবু 
আকারে ছোট হয়, সংখ্যায় কম হয়'আর তাতে রসও 
হয় কম। জল দেবার জন্য যখন গাছের চারাঁদক 
ঘিরে গর্ত করা হয়, তখন তাতে কিছু পাতাপচা 


বা শুকনো গোবরসার দিলেই মোটামুটি সার 
দেওয়ার কাজ চ'লে যায়। তবে বিশেষ রকমের 
সার দিতে পারলে খুবই ভাল হয়। 


উদ্ভিদবিজ্ঞানে সব রকম লেবুই “রুটাসী”র 
[Rutacee] পারবারভুক্ত 





ৰ 

তেঁলুলগাছ্‌ 
তে'তুলগাছ বুনো গাছ নয়। ভারতের পশ্চিম 
অঞ্চলের একেবারে শুখো জায়গা ছাড়া আর প্রায় 
সব জায়গাতেই এ গাছ হয়। এর আঁদভীম 
আবাসানয়া এবং মধ্য আফ্রিকা। তে'তুলগাছ 
সেখান থেকে ভারতে এসেছে বহুকাল আগে_ 
সম্ভবত আরবাদের মারফত। 
ছায়াতরু হিসাবে তে'তুলগাছের তুলনা হয় না। 
তাই প্রাচীনকাল থেকে এ গাছ সমাদরে রাজপথের 
ধারে ধারে লাগানো হয়ে আসছে। অনেক কাল 
গাছ লাগানো হয়েছিল; আজও তার অনেক পথই 
রয়েছে_দ"' পাশের সার সার তে"তুলগাছের 
ছায়ায় শীতল গম্ভীর শ্রীমশ্ডিত হয়ে। 
যেসব গাছ সবচেয়ে বোশাঁদন বাঁচে, তার একাঁট 
হচ্ছে তে'তুলগাছ। ফয়জাবাদে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে 
নবাব সুজাউদ্দৌলা এক রাজপথের পাশে সারি 
ধ'রে তে'তুলগাছ লাগয়েছিলেন, আজও সেসব গাছ 
বেশ সজীর। এ গাছ ১০০ ফুট পর্যন্ত উদ্চু হয় 
আর ৩০-৪০ ফুট পর্যন্ত ছড়ায়, এর গণুঁড়র বেড় 
২৪-২৫ ফ্‌ট হ'তেও দেখা যায়। 
তে'তুলগাছ চিরশ্যামল। খুব গরম জায়গায় 
নতুন পাতা গজাবার আগে মান্র কয়েকটি দিনের 
জন্য এ গাছকে পন্রহীন হ'তে দেখা যায়। লম্বাটে 





গল হট হি তে রত ভাট দ্য 
দিকে পাঁখর পালকের ধরনে লেগে থাকে । পাতা 
আধ ইণঞ্চির দেখা যায় না। চৈত্র- 
ধারে ছোট চিজ নে 
পাপাঁড়তে লাল রঙের. দাগ থাকে। 


রিল হয শা 


একটা তে'তুলছড়াতে গাঢ় বাদামী রঙের, চকচকে, 
চ্যাপটা, চৌকোমত বাঁজ হয় তিনটে থেকে দশটা 
পর্ন্তি। বীজগদলো ঢাকা থাকে বাদামী রঙের 


চট্চটে টক পদার্থ দিয়ে--তারই নাম তে'তুল যা 
সারা ভারতের সর্বত্র খাদ্যে ওষুধে নানাভাবে ব্যবহৃত 
হয়। 


তে'তুলবীজ থেকে সহজেই অগ্কুর গজায়। প্রায় 
সব বাঁজ থেকেই গাছ হয়। গাছ জন্মানোর সবচেয়ে 
ভাল উপায় হচ্ছেঃ চৈত্রবৈশাখ মাসে জামতে বীজ 
বুনে দিলে কল গাঁজয়ে যে চারা হবে, একটা 
ঝাঁড়তে পুরু করে ঝুরো মাটি নিয়ে সেই চারা 
তাতে বসাতে হবে; চারা বেশ লম্বা লম্বা শিকড় 
ছাড়ে_ শীতের হাওয়া পড়বার আগেই যাতে শিকড় 
বেশ ছড়াতে পায় তার জন্য ঝাঁড়র বোনা বেশ 
ফাঁক ফাঁক হওয়া দরকার ; শীতে কুয়াশা থেকে চারা 
বাঁচাতে হবে, গরমে মাটি শুকিয়ে গেলে জল দিতে 
হবে; তারপর বর্ষা নামলে চারা নিয়ে আসল 
জাঁমতে রোপণ করতে হবে। 


গভীর দোআঁশ মাটিতে তে'তুলগাছ ভাল হয়) 
এ গাছের লম্বা শিকড় যাতে যথেচ্ছ পথ ক'রে নিতে 
পারে, মাটিকে তার অনুকূল অবস্থায় রাখা দরকার। 
এর জাবনীশান্তি এমনই প্রবল যে. একবার মাটির 
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রোখে কে? তখন পাথুরে আর পাল মাটিতে তার 
সমান প্রতাপ। 

তেপ্তুলকাঠ খুব ঘন আঁশের, বেশ শন্ত আর 
টেকসই। কাঁষকাজের যন্ত্রপাতি, তেলের ঘানি, 
গৃহস্থালির জিনিসপত্র ইত্যাদি এ কাঠে খুব ভাল 
হয়। বোৌশ বয়সের তে'তুলগাছের সারকাঠের রও 
হয় একেবারে কালো; সে-কাঠ খুব শন্ত, সহজে ক্ষয় 
হয় না, সেই কাঠ দিয়ে যেসব শোঁখন জানস তোর 
করা হয়, সেগুলো দেখলে মনে হয় যেন মোষের 
1শঙের তোঁর। 


তে'তুলের চাহিদা তো এদেশের ঘরে ঘরে। রান্নার 
কাজে নানাভাবে তেতুল ব্যবহার করা হয়। তেতুল 
দিয়ে মুখরোচক আচার-চাটান তোর হয়। নান৷ 
ওষুধে ধারক ও রেচক উপাদান হিসাবে তে'তুল 
ব্যবহার করা হয়। পুরানো তে'তুলের নাকি 
উপকারতা অনেক। আমাদের বন্রশজ্পে ইদানীং 
তেশ্তুলবীচি থেকে তোর মাড়ের উপাদানের 


ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 


উীচ্ভিদাবজ্ঞানে তে'তুলের নাম “ট্যামারিন্ডাস্‌ 
ইন্ডিকা” [Tamarindus Indica] | 
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_ সৈগ;নকাঠ তার চমৎকারত্বের গুণে পৃথিবীর সকল 
৯৯ জায়গার সমাদূত। এ কাঠের রঙ সুন্দর, বুনট 
২. ঠাসা আর এ কাঠ বেশ শক্ত আর টেকসই। 









_ নয়। তবে, মুখ্যত এর মূল্যবান কাঠের জন্য 
আগেকার দিনে অনেকেই এ গাছ লাগাতেন, এবং 
এ গাছ অসাধারণ দূঢ় বলে অনেক প্রাতকূল 
অবস্থার মধ্যেও বেচে থাকে। 


সেগুন দীর্ঘজীবী বিরাট গাছ, অনুকূল 
পাঁরবেশে জন্মালে খুব লম্বা আর সরল হয়, আর 
প্রীতকূল পাঁরবেশে এর কাণ্ডের ভিতরটা ফাঁপা হয়ে 
পড়ে। বর্ষাকালে যখন তাজা সবুজ পাতায় ছেয়ে 
'_ যায় তখন এ গাছ দেখতে সুন্দর আর ছায়াকর হয়, 
কিন্তু বছরের বাঁক সময়টা একে ঝাঁকড়ামত দেখায়। 
অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, সেগ:নগাছ এ 
সব জায়গাতেই ভালই জন্মায়; কাজেই, 
অন্তত সারা পাঁথবীতে এর কাঠের উচ্চ সমাদরের 
কথাটা মনে রেখেও, সকলেরই এ গাছ লাগানো 
উচিত। 







ভারতে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে সেগুনকাঠ। 
জাহাজ-তোরর পক্ষে এর নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য 
আছে। ঘরবাড়ি পত্র, গাড়ির কামরা, 


এক কথায় 





মধ্য আর দক্ষিণ ভাগে। সেগুন পশ্চিমবঙ্গের গাছ . 


যাবতাঁয় কাঠের কাজে দেগনেকাঠের ব্যবহার আঁত _ 
ব্যাপক। ৰ, 

জলাঁনকাশের ভাল ব্যবস্থা আছে এমন পালি- _ 
জাঁমতে সেগ;নগাছ সবচেয়ে ভাল হয়। এ রকম 
মাটিতে অনুকূল আবহাওয়ায় এ গাছ ১৯২ ফুট _ 


পর্যন্ত উদ্চু এবং ১৭ ফুট পর্যন্ত মোটা হ'তে দেখা. 


গেছে। এ-গাছ জন্মানোর সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে _ 
প্রথমে বীজতলায় বাঁজ বসিয়ে চারা তোলা, তারপর _ 


সেই চারা এক বছর বয়সের হ'লে তার আগার. 
দিকটা কেটে গোড়ার কটা [৯ থেকে ২২ ই ১ 


আসল জমিতে লাগিয়ে দেওয়া । 


পশ্চিম বাঙলায় হিমালয়ের পাদদেশে বামন, ৷ 
পোকারতে সেগুনগাছের' চাষ করার প্রচেষ্টা চালে 
আসছে ১৮৬৮ সাল থেকে। পা 
পাদদেশে মিষ্ট আরও বেশি করে, সে ৰ 
লাগিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নদিয়ার, মুশি ৰ; 
মালদহের এবং বধমান জেলার কোন কৌন তাদের 
পাঁল-অণ্টলে দেখা যায়, সেগুনগাছ বেশ ভাল হয়। 
এই মূল্যবান গাছ জন্মানোর চেষ্টা এ রাজ্যের _ 
সকল জায়গায় আমাদের সকলেরই করা উচিত। _ 
কোন কোন জায়গায় যাঁদ গাছ তেমন ভাল নাও হয়, 
তা হ'লেও যতটা ভাল হয় ততটাই লাভ। ৰ} 
উীদ্ভদবিজ্ঞানে সেগুনগাছের নাম হচ্ছে “ঢেঁক্‌- ___ 
টোনা গ্র্যান্ডিস” [Tectona grandis]: 
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শালগাচ 


শালগাছ জমকালো চেহারার, দেখতে বেশ সুন্দর, 
উচু হয় অনেকখানি--কোন কোন গাছ একশ’ ফুট 
পর্যন্তও লম্বা হ'তে দেখা যায়। এর উজ্জ্বল 
গাঢ় সবুজ রঙের পাতাগলোও দেখতে বেশ। 
একথা বললে অত্যান্ত হয় না যে, আমাদের বনরাজো 
সবচেয়ে দরকারী গাছ হচ্ছে শাল। কোন একটি- 
মাত গাছকে যাদি পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যের প্রতীক 
হিসাবে দেখাতে হয়, তবে সে সম্মান দিতে হবে 
শালগাছকে। 


শালগাছের প্রকৃতি হচ্ছে দলবদ্ধভাবে থাকা। 
এবং হিমালয়ের পাদদেশে বিশেষ ক'রে জলপাই- 
গাঁড় জেলায় অনেক বনে আঁবামশ্রভাবে শুধুই 
শালগাছের রাশি দেখতে পাওয়া যায় এবং তার 
দৃশ্যও বড়ই স্ন্দর। অনেক জায়গায় শালগাছ 
আবার অন্যসব দামী গাছের সঙ্গে মিশেও রয়েছে। 
' দক্ষিণে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান এবং বীরভূম 
জেলার ঢেউখেলানো কাঁকরমাটির এলাকায় 
বনগ্ালতে দেখা যায় প্রায় সবই শালগাছ; তার মধ্যে 
অন্য নানা রকমের কিছু কিছু গাছ এখানে ওখানে 
ছড়িয়ে আছে। 


আমাদের অরণ্যপ্রতীক এই শালগাছ এমন আশ্চর্য 
রকমের দৃঢ় যে, এর জন্য কোন বিশেষ ধরনের মাটি 
বা জলবায়ুর দরকার নেই। তা ছাড়া এ গাছের 
একটা অসাধারণ গুণ হচ্ছে শাখ ছেড়ে ছাঁড়য়ে 
পড়া। এই গুণটি থাকার ফলে, আগুন লাগুক 
আর পশ; চরুক বা ডাল কাটা হোক আর গাছই 
কেটে ফেলা হোক--সব রকমের উপদ্রব সহ্য ক'রে 
শালগাছ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বনরাজ্যে তার 
আধিপত্য অক্ষম রেখে চলেছে। শালের এই 
আধিপত্যের প্রভাবে : তার এলাকায় অন্য অনেক 
গাছের পক্ষেই টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। 


শালকাঠ সব কাজে লাগে। খুব দূঢ় আর শন্ত 
ব'লে রেলপথের পাতানকাঠ বা ণস্লপার' তৈরিতে 
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এ কাঠই ব্যবহার করা হয় সবচেয়ে বেশি। ঘরের 
কাঠামো, খাট প্রভৃতির পক্ষে এ কাঠ বিশেষ 
উপযোগাঁ। এ গাছের ডালপালা চেলাকাঠ ইত্যাদি 
জৰালানি হিসাবে খুব ভাল। শালের পাতাগুলো 
বেশ বড় বড়; সাধারণ লোকের ভোজ-উৎসবে জল 
দেওয়ার জন্য যেমন মাটির গেলাস, ভোজ্য- 
পারবেশনের জন্য তেমনি শালপাতা অপাঁরহার্য। 















নই জন্মাত; কিন্তু ইদানীং এই গাছ 
জন্মানোর চেষ্টাও সার্থক হয়েছে। এ রাজ্যের 
। এলাকায় শালগাছ প্রায় দেখা যায় না। 


তার কারণ পালমাটিতে শালগাছ ভাল হয় না, তেমন আশ্চর্য এই যে, স্বার্থপর মানুষ শালগাছকে £ 
বড়ও হয় না। ৷ ধংস করার নেশায় মেতে উঠেছে। এই বর্বর 
__ শালের বীজ পাকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে। সেই ক রর 
“বীজ লাগিয়ে গাছ তোলাই সবচেয়ে ভাল। চারা বা | ৰণ 
গোড়া লাগিয়েও এ গাছ করা যায়। শালগাছ প্রায় আমাদের পতিত জমিতে স্বাবধামত এ গাছ 
_ সব রকম মাটিতেই জন্মায় বটে, তা হ'লেও, জল-  জন্মাবার চেষ্টা করলে ক্ষাত কাঁ? সব জায়গার 
5 নিক শের ভাল ব্যবস্থা আছে এমন বেলে-দোআঁশ গাছ হয়তো ভাল হবে না, তবু শালগাছের মন্দও 
জিতেই এ গাছ সবচেয়ে ভাল হয়। এ রকম ভাল। 
মাটিতে শালগাছ ১২০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হ'তে 
আর তার বেড় ৯২ ফুট ক তার বোঁশ হ'তেও দেখা উদ্ভদাবজ্ঞানে শালগাছের নাম “শোরিয়া 
রোবাস্টা” [Shorea robusta] | 
রী বেয়ারএর পোকা ও রোগ দমনের ওষধণ্ডলির || ৯৮. 
[| দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন এ 
RY 
ৰ ফলিডল-ই ৬০৫ 
সেরেসান 
জ্যাগালল 
কুপ্রাভিট (ওবি ২১) 
এইগুলি পশ্চিম জামীনীর লিভারকুসেনের 
বারা প্রস্তুত আসল ওষধ ৷ 
ভারতে পরিবেশক 





বনস্পতির উল্লেখ পাওয়া যায়। শালবৃক্ষতলে 
বুদ্ধদেবের জন্ম হওয়ার মনোরম কাঁহনীটির মধ্যেও 
এই গাছের শ্রেষ্ঠত্বের পাঁরচয় রয়েছে। অথচ 





৩১, চিত্তরঞ্জন এভোনিউ, কাঁলকাতা-১২ 











১১৪ 


ঝাউগাছের সঙ্গে যাঁদের পাঁরচয় নেই, তাঁরা প্রথম 
পাঁরচয়েই এর একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজ শুনে 
থমকে যাবেন। কোথাও কিছু না, বাতাস বইছে 
স্বাভাবিকভাবে, দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটা অদ্ভুত 
ধরনের গাছ, অথচ আঁবরাম উঠছে ওই শোঁ শে] 
শব্দ_যেন ঝড় বয়ে আসছে সুদূর থেকে! অথচ 
শব্দটা উঠছে ও গাছ থেকেই। 


একটা ঝাউগাছ থাকলেই এ অবস্থা, অনেকগদাল 
থাকলে তো কথাই নেই। কোন গাছ নড়ছে না, 
দুলছে না, অথচ ঝড় বইছে আঁবশ্রাম! ঝাউগাছের 
এক গুচ্ছ পাতা সমেত একটা শাখাকে দেখায় যেন 
সরব কাঠির একটা ব্যাড়য। পাতাগুলো প্রায় 
ঝাঁটার কাঠির মতই লম্বা, কিন্তু তার চেয়ে ঢের 
সরু। প্রাতাঁট পাতা কয়েকটা গাঁটে ভাগ করা, 
উপরের পাবের গোড়াটা যেন নিচের পাবের মুখে 
ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, টানলে খসে আসে । এমানি 
গুচ্ছ গুচ্ছ পাতায় ভার্ত গাছের মাথাটা । ঝাড়ুর 
মত পাতার গোছাগুলোতে বাতাস বেধে যায়, তাতেই, 
ওই শোঁ শোঁ শব্দ ওঠে। এ গাছ লম্বা, এর কাণ্ড 
সরল, ডালপালা শন্ত, ছাল কর্কশ-_ পুরনো হ'লে 
ফেটে ফেটে যায় আর টান মারলে লম্বা ফালি হয়ে 
উঠে আসে। এর সর্‌ লম্বা কাঠির মত পাতা- 
গুলোর রঙ ধোঁয়াটে সবুজ। পাতা সারা বছর 
ধরেই ঝ'রে পড়ছে, তার ফলে গাছের তলায় একট 
আস্তর জ'মে যায়, তাতে গাছের গোড়ার মাটিতে সব 
সময়ই রস ধরা থাকে আর পাতাগুলো প'চে 
গাছকে সার যোগায়। _ 


শুকনো বালজমিতেও ঝাউগাছ জন্মায় এবং এ- 
গাছ বাড়েও তাড়াতাঁড়। এর কাঠ কড়া, লম্বালাম্ব 
ফেটে ফেটে যায় তাই জবালান হিসাবে ব্যবহার করা 
ছাড়া আর কোন কাজে বিশেষ লাগে না। তবে 


১১৫. 


'রক্ষাবলয় গ'ড়ে তোলা হচ্ছে। 


ঝাউগাচ 
জবালানর অভাব আমাদের দেশে খুবই, সেদিক 


থেকে এ গাছ লাগানো বিশেষ দরকার। ঝাউগান্ 
দেখতে ভার সুন্দর, কাজেই বাড়ি বা বাগানের 


"শোভা বাড়াবার জন্য এ গাছ লাগানো যেতে পারে। 


অবিরাম একটানা হাওয়াই গান শোনানোও এর 
একটা বৈশিষ্ট্য । 


কিন্তু এর আসল যে বৈশিষ্ট্য, সেটা হচ্ছে হাওয়। 

রুখবার ক্ষমতা । যেখানে সমুদ্রের ধারের রাশি 
রাশি বাল প্রবল বাতাসে উড়ে এসে চাষ-আবাদ 
সব গ্রাস ক'রে তাঁরভূমির অনেকখানি এলাকাকে 
মরুভূমির সামিল ক'রে তুলছে, সেখানে সমুদ্রের ধার 
ধ'রে ঘন ক'রে কয়েক সার ঝাউগাছ লাগিয়ে রক্ষাবলয় 
গ'ড়ে তুললে, তাতে হাওয়ার সঙ্গে বাঁলও বাধা পায় 
এবং তার ফলে ধূলিকবল থেকে কৃষিভূমি রক্ষা 
পায়। সমুদ্রের ধারে তাই অনেক জায়গাতেই__যেমন 
আমাদের 1দঘার সমূদ্রুতীরে-_ এভাবে ঝাউগাছের 
যেসব জায়গায় 
মরুভূমি এগিয়ে এসে কাঁষিভূমি গ্রাস করছে, সেখানেও 
ঝাউগাছের রক্ষাবলয় গ'ড়ে তুলে মরুর অগ্রগতি 
রোধ করা হচ্ছে। 


ফাঁকা মাঠের কোলে বাগান করলে, অনেক সময় 
জোর হাওয়ার উৎপাতে বাগানের গাছ বাঁচানো দায় 
হয়। এরকম ক্ষেত্রে মাঠের দিকটাতে ঝাউগাছের 
সার লাঁগয়ে বাগানের গাছ রক্ষা করা যায়। 

ঝাউএর বীজ নিয়ে চারাতলায় চারা জল্মাতে 
হয়। সেই চারা বর্ষাকালে আসল জমিতে ৬ থেকে 
৯ ফুট দুরে দূরে লাগাতে হয়। প্রথম দুই বছর 
বৰ্ষাকাল ছাড়া অন্য সব সময়ে 'নিয়ামতভাবে গাছে 


ইকুইসোটিফোিয়া” [Casuarina equisetifolia] | 


লরি 


শিশুগাছ 


রা, উত্তরভারতেই শিল্ুগাছ সুপরিচিত। এখানে 
সিন্ধূতীর থেকে আসাম পর্যন্ত সর্বত্রই এ গাছ 
দেখতে পাওয়া যায়। দেশের কোন কোন জায়গায় 
একে "শসাম'ও বলা হয়। 

আমাদের কাব্যে সাহিত্যে এ গাছের যথেষ্ট 
উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। 1শশ্‌তর নয়নমোহন, 
{শশুতরু বসন্তের দূত। এর শাখায় শাখায় যখন 
1কশলয়ের উন্মেষ হয়, তখনই সুচিত হয় খতুরাজের 
আঁবভভাব। 

ধশশুগাছের কাঠ একদিকে যেমন আত 
প্রয়োজনীয়, অন্যাদকে তেমান জ্বালান হিসাবেও 
খুব ভাল। এ কাঠ বেশ শন্ত আর টেকসই। 
বাঁড়ঘর, আসবাবপত্র, গাঁড়, গাঁড়র চাকা প্রভাতি 
তোরতে এ কাঠের খুব প্রচলন। 

তাই পাঁল-এলাকাতে এ গাছ দেখতে পাওয়াই 
স্বাভাবিক; কিন্তু এ গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পাঁল- 
এলাকা ছাড়া, পাহাড়ের ধারে, নতুন বাঁধের উপর, 
জামতেই বেশ ভাল হয়। জলানকাশের ভাল ব্যবস্থা 
আছে এমন ফোঁপরা হালকা বেলে ধরনের মাঁটই 
[শশুগাছের বিশেষ পছন্দ। অনুকূল পারবেশে 


ডুয়ার্স অঞ্চলের বনে এ গাছ ১০০ ফুট পর্যন্ত 
লম্বা আর ৮ ফুট পর্যন্ত মোটা হয়। কড়া এ*টেল 
মাটি এ গাছের পক্ষে একেবারেই অনুপযোগা। 


এ রাজ্যে রাস্তার ধারে, বাঁড়র হাতার মধ্যে এবং 
এমান আরও নানা সাধারণ জায়গায় শিশুগাছু 
দেখতে পাওয়া যায় এবং দেখলেই গাছটাকে এমন 
ভাল লেগে যায় যে, মনে হয়, এ গাছ প্রচুর লাগানো 
উঁচত। এ গাছে জায়গা লাগে খুব কম, কাজেই 
জায়গার সংকীর্ণতার জন্য যাঁরা ভাল কাঠের বড় 
গাছ লাগাতে পারেন না, তাঁরা এ গাছটা পছন্দ 
করলে ভাল হয়। 


বীজ লাগিয়ে সরাসাঁর এ গাছ জন্মানো যায়; 
কিন্তু চারাবাগানে বীজ বাঁসয়ে চারা তৈরি ক'রে, সেই 
চারা এনে আসল জমিতে লাগানোই নিরাপদ। 
চারাগাছের আগাটা কেটে ফেলে গোড়ার দকটাও 
[৯ থেকে ১২ ই] লাগানো যেতে পারে। 


ভাল কাঠের দিক 'দিয়ে এবং রূপশোভন গাছ 
{হিসাবে শিশগাছের মত আর-একটি গাছ বড় দেখা 
যায় না। এ গাছ সকলেরই সযত্নে লাগানো উচিত। 
উীদ্ভদাবজ্ঞানে শিশৃগাছের নাম “ডাল্বাঁজয়া 
সস” [Dalbergia sissoo] I 





১১৬ 

















মধ্য-আমোঁরকার, ১৭৯৫ সালে প্ৰথম ভারতে আসে। 
তখন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপহঞ্জ থেকে নানা 


মেহগাঁন এদেশের গাছ না হ'লেও, পশ্চিমবঙ্গের 

গাঙ্গেয় অণ্চলের উর্বর মাটি আর এখানকার ভিজে 
গরম হাওয়া তার বড়ই পছন্দ হয়েছে। এখানে এ 
গাছ খুবই ভাল হচ্ছে। ভারতীয় উদ্ভিদ-উদ্যানে 
খুব সুন্দর কয়েকটি মেহগান গাছ রয়েছে। এ 
_ পাওয়া যায়। রাস্তার পাশের ছায়াকর বৃক্ষ 
হিসাবে এর উপযোগিতাও একান্ত। এ গাছ চির- 
শ্যামল এবং সারা বছর ধরেই গভীর ছায়া বিস্তার 
করে। 





মেহগনি-কাঠ  সংপারচিত। সারা পৃথিবার 
বাজারেই এ কাঠের কদর রয়েছে। এ কাঠ দিয়ে 
নানা রকমের দামী আসবাব তোর হয়। 


অগ্চলবিশেষের প্রাত মেহগাঁনগাছের বিশেষ 
আসন্তি দেখা যায়। শুখো আবহাওয়ায় আর 
অনূর্বর মাটিতে এ গাছ জন্মাতে চায় না। এ গাছ 
করলে, তার দিকে একটু নজর রাখতে হয়, আর 
চারা অবস্থায় এ গাছের বিশেষ পাঁরচর্যা দরকার; 
তাই বনের চেয়ে বাগানে এ গাছ ভাল হয়? 
মেহগাঁনগাছ জন্মানোর সবচেয়ে িরভরযোগ্য পন্থা : 
ক'রে, সেই চারা এনে আসল জায়গায় রোপণ করা। 


বিদেশের এই গাছাট আমাদের পাশ্চম বাঙলার 


 'দিয়ে-তাকেও ভালবেসে আমরা যাঁদ গৃহে গৃহে 


গ্রহণ কার, তাতে আমাদের উপকারই হবে। 


উঁদ্ভদবিজ্ঞানে মেহগাঁনর নাম হচ্ছে “সুইটোঁনয়া 
মেহগাঁন [Swietenia 70917800101] | 
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জি 


নিমগাছ আমাদের দেশে সকলেরই পাঁরচিত। এ 
গাছ একান্তভাবে এই দেশেরই গাছ। এ গাছের 
. প্রাতিটি অংশই আমাদের কাজে লাগে-উপকারে 
_ লাগে। 
শ্রমের সময়ে বসন্তরোগের প্রতিষেধক হিসাবে 
ঘরে ঘরে নিমপাতা খাওয়া হয় তরকারির সঙ্গে 
রান্না ক'রে। নিমপাতা দিয়ে কেউ করেন শুকতো, 
কেউ নিমবেগুন, কেউ বা শুধু নিমপাতাই ভেজে 
খান ভাতের সঙ্গে। চর্মরোগে নিমপাতা বিশেষ 
উপকারী; বেটে লাগালে খোসপচিড়া সেরে যায়। 
তিলতেল বা ঘিএর সঙ্গে নিমপাতা সিদ্ধ ক'রে, 
সেই নিমতেল খা নিমাঘ লাগালে দুরারোগ্য পচা 
পুরানো ঘাও শুকিয়ে যায়। নিমপাতা খেলে 
(বেটেই হোক আর তরকাদির সঙ্গেই হোক) রক্ত 
পরিচ্কার হয়। নিমের দাঁতন যে দাঁতের কত 
উপকারী, সে-কথা কে না জানেন! নিমগাছের ছাল 
আর আঠা নানা রকমের ওষুধ তোঁরতে লাগে। 
নিমের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারণ, তাই 
আমাদের দেশে লোকে বাড়ির দক্ষিণ দিকে নিমগাছ 
লাগায়। 


__ বাদামী প্রভৃতি নানা বর্ণের বিন্যাসে বিচিন্ন এই 
তৈরি করার পক্ষে এ কাঠ বিশেষ উপযোগ । 
নিমের স্বাদ তেতো, এ গাছের কাঠও তেতো, তাই 
কোন পোকা লেগে ক্ষতি করতে পারে না ব'লে এ 
- কাঠ বেশ টেকসই হয়। 
নিমগাছ সোজা লম্বা ধরনের আর বড় আকারের। 
1 মাথায় গুচ্ছাকার সরু সরু ভাটার দু’ দিকে 
_ ছড়িয়ে থাকে পাতাগুলি। পাতার আকৃতি ভারি 
_ সনন্দ; আধ হাণ্ডি কক তার চেয়ে একট: বেশি চৎড় 





































আর ইণ্ডিতনেক লম্বা, দ্‌’ 





প্রতিটি পাতা এক পাশে একটু বে'কে আছে?” * 


প্রত্যেক ডাঁটতে মোট পাতার সংখ্যা বেজোড়; : 
ডাঁটির গোড়ার খানিক বাদ দিয়ে, একটু দূরে দূরে 
জোড়া-জোড়া পাতা দু দিকে ছাড়িয়ে আছে-- 
সবশেষে ভাঁটির ডগায় সামনের দিকে ছড়িয়ে আছে 
একট ছোট একটি পাতা। কাঁচ অবস্থায় পাতার 
রঙ লালচে বাদামী, তারপরে ফিকে সবুজ এবং 
পরিণত অবস্থায় গাঢ় সবুজ। ঘনপন্রে আচ্ছাদিত 
চিরশ্যামল এ-গাছ। 

বসন্তকাল থেকে গ্রীত্মকালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত 
নিমগাছে ফুল হয়। সরু আর লম্বা লম্বা ডাঁটর 
গায়ে খুব ছোট ছোট অজস্র সাদা ফুল ফোটে। 


পাতার ডাটি যেখানে শাখা থেকে বৌরয়েছে, তারই. 
জোড় থেকে বেরোয় ফুলের ডাঁট। হলদে রঙের 
রেণুকেশরের গচ্ছাটিকে ঘিরে উপর মুখ হয়ে ছাঁড়য়ে 


থাকে পাঁচটি সাদা পাপাঁড়। একটি ফুল বড় জোর 


সিকি ইণ্ডি চওড়া হয়। অজস্ৰ ফুলের শোভায় _ 


নিমগাছ এ সময়ে মনোরম হয়ে ওঠে। ফুলের মধুর 
লোভে তখন মৌপোকাদের ভিড় আর গুঞ্জন লেগে 
যায়। 

হাতের ক'ড়ে আঙুলের ডগার পাবের মত মোটা 
আর লম্বা ফল হয় নিমগাছে। ফলের রঙ সব্জেটে 


হলদে। নিমফল থেকে পাওয়া যায় নিমতেল_ 


ক্ষতরোগের খুব ভাল ওষুধ । এ তেল কুষ্ঠরোগেও 


' বিশেষ উপকারী । 


এত উপকারী, এত পাঁরচিত নিমগাছ লাগাতেও 
আমাদের ওদাসীন্যের অন্ত নেই। অথচ কত 
সহজে জন্মানো যায় এই গাছ। যেখানে 1নিমগাছ 
আছে, বর্ষাকালে তার তলায় বা আশেপাশে গেলেই _ 


দেখা যাবে অনাদূত অজস্র চারার ভিড়। সেখান... 
_ থেকে সংস্থসবল সতেজ চারা বেছে তুলে নিয়ে এসে 
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_ লাগিয়ে দিন্বেই হ'ল। যেখানে গাছ লাগানো হবে, 


র মাটিটা তোর করে রাখলে খুবই ভাল হয়। 
তা? লও, নেহাত অনুর্বর মাঁটতেও নিমগাছ 
_ বচিতে-বাড়তে দেখা যায়, তবে তেমন বড় হয় নাঃ 


শিকছাুঁদন একটু জল দিতে হবে। নতুন মাটিতে 
চারা বসে গেলে তারপরে যত্ন করতে পারলে ভাল, 
না পারলেও এমন কিছ; যায়-আসে না। তবে যত্ন 
করলে গাছ ভাল হবে, প্রকাণ্ড হবে, তা না করলে 
__ তেমন হবে না--এটা সহজ বুদ্ধির কথা। 
নিমগ্গাছের কাঠ ছাল পাতা ফল ফল সবই এমনই 
তেতো যে, কী-না-খাওয়া ছাগলে পর্যন্ত তাতে মুখ 


ব্যবহার করুন 








এর ব্যবহার 
সম্বন্ধে আপ- 
নাদের কৃষি- 
সহায়কের 
পরামর্শ নিন 








বর্ষা নামার আগেই কিছু বাসার a 






চারা লাগাবার পরে যদি বৃণ্টি না হয় তবে প্রথম ২. 


ইদ্বরের যম 
‘সাইনোগ্যাস’ 


ক্ষেত-খামারে, গুদামে এবং ধানের গোলার ধারে 


ধারে ইন্দুর মারিবার জন্য এসাইনোগ্যাস? 


দেয় না, এ গাছে কোন পোকাও লাগে না। কোন ৰ 
রোগে ধরতেও বড় একটা দেখা যায় না।.. স্বাদ- 
গণে এ গাছে বুঝ রোগেরও অরুচি! কাজেই = 

এ গাছ লাগিয়ে বেড়া দেওয়ার দরকার তো নেই-ই, 
 রোগ-পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যও বিশেষ. - 





মাথা ঘাম্মবার দরকার হয় না। তবে, চারাকালে 


নিমগাছের গোড়ার আগাছা-দমনের পরিচর্যটুকু = 
আগাছা তুলে গাছের গোড়ায় জড় কারে র্‌ 


দিলে পচে সার হবে। ৷ 
উ্ভিদাবজ্ঞানে নিমগাছের নাম হচ্ছে 
dicad 1", 


[Azadirachta In- 


















শ ওয়ালেস আ্যান্ড কোং, লিঃ, 
৪নং ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট 
কলিকাতা-১ 


























র শেষে যখন বসন্ত আসে তখন ফুলে আচ্ছন্ন 
যায় শিমূলগাছ। সেই সময় যাঁদ কেউ পল্লা- 
| বেড়াতে যান, এ দৃশ্য দেখে তান থমকে 
বন। শিমুূলগাছে তখন একটিও পাতা নেই, 
_ সব ঝরে গেছে--আছে শুধু টকটকে লাল রঙের 
ফুল আর ফুল; বড় বড় লাল ফুলে ফুলে ছেয়ে 
' গেছে শিমুলগাছের মাথা। নীল আকাশের পট- 
ভূমিতে শিমুলগাছের উচ্চশীর্ষধে এই রন্তরঙের 
সমারোহ দর্শকের মনকে মুগ্ধ আঁভভূত ক'রে 
_তোলে। 
. আমাদের দেশের লোকের কাছে এ দৃশ্য অবশ্য 
অভিনব কিছু নয়। আমাদের পল্লাবাসীরা বছর- 
বছরই এ শোভা দেখে আসছে। কেননা, শিমুল 















রম আর হালকা রঙের। দিয়াশলাইএর কারখানায় 
এ কাঠের খুব চাহিদা। কমদামী তেপল-কাঠ বা 
গ্লাই-উড." এবং প্যাকং বাক্স তৈরি করতেও এ 
কিন্তু চাহিদা বেশ ব'লে আর গাছ খুব তাড়াতাড়ি 
বেং যোগান দিতে পারে ব'লে শিমুলের 
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শুট ভুলারও খনে চাহিদা এ এ তুলে কণাৰ 
বেশ দামে বিকোয়। গবাদির খাদ্য হিসাবে শিমুলের = 
পাতাও উপেক্ষণীয় নয়। শিমুল ফুলের পাপড়ি 


বেশ মোটা, অজস্র ফুল গাছতলায় প'ড়ে গাদা হয়ে _ 


পচে। চাষের জমির জন্য এ দিয়ে ভাল পচাসার = 
তৈরি হ'তে পারে। ওষুধ তৈরিতে শিম:লগাছের _ 
শিকড়ের ছাল প্রয়োজনীয় জিনিস। কাজেই এ _ 
গাছের সকল অংশই আমাদের কাজে লাগে। 


হয়। এই গাছ করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে - 
চারাতলায় বা হাপোরে বাঁজ বাঁসয়ে চারা তৈরি = 
কারে, সেই চারা আসল জমিতে নিয়ে রোপণ করা। = 
চারার মূল সমেত কাণ্ডের এক বিঘত কি তার _ 
একট: বোশ রেখে, না টনি 
গোড়া লাগয়েও গাছ করা যায়। : 
শিমবলগাছ আঁত সহজেই জন্মানো যায় এবং 
গ্রামাণ্চলে ব্যাপকভাবে এ গাছ জন্মানো উঁচিত। 
সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং এ কাঠের চাহিদা দিন দিন 
বেড়েই চলেছে । একজন সাধারণ চাষীও তাঁর 
জমর কোণে এ গাছ লাগিয়ে আর্ক দিক দিয়ে 
কিছু সুরাহা করতে পারেন। 


মালাবারিকাম্‌” অথবা “বোম্বাক্স মালাবারকাম্‌*. 


[Salmalia malabaricum or Bombax mala 


baricum] | 


















লেগে যায়। 





__ ছায়াতর হিসাবে বৰ্ষণবক্ষের তুলনা হয় না। এ 


তে'তুলপাতার ধরনের 1কন্তু আরও বড় এবং 
-__ আরও লম্বাটে। লম্বা ডাঁটার দশকে তেস্তুলপাতা 
: যেভাবে পাঁখর পালকের ধরনে সাজানো থাকে, এর 
_ পাতার বিন্যাসও সেই রকম। ঘন পাতার স্তবকে 
_ গাছের শীর্ষদেশটা আচ্ছন্ন থাকে ব'লে নিচে ছায়া 


লাগিয়ে দিলে, ছড়ানে স্বভাবের গুণে পাশাপাশি 


একটা গাছের সঙ্গে আর-একটা গাছের এবং রাস্তার 
এধারের গাছের সঙ্গে ওধারের গাছের ডালপালা 
লেগে ফলে সারা রাস্তায় একটা নিশ্ছিদ্ 
_ উপরাদকটাতে ঘনশ্যাম পত্রের একটা চন্দ্ৰাতপ 


-_ খাটানো রয়েছে। 


বর্ধণবৃক্ষের আঁদভূমি মধ্য-আমোরিকা। এ গাছ 
বেশ তাড়াতাঁড় বাড়ে এবং ৮০-৯০ ফুট উচু হয়। 
লম্বা ছড়ানে ডালগুলো বেশ শক্ত হয়। গাছের 
কাণ্ড সোজাভাবে খানিকটা উঠতে-না-উঠতেই ডাল 
ছড়িয়ে পড়ে। 

এ গাছে দু'বার ফুল হয়-একবার পোষ মাসে 
এবং আর-একবার ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাসের 





মধ্যে। বছরের অন্যান্য সময়েও কিছু কিছু ফুল 

দেখা যায়। একাঁট কেন্দ্রাবন্দু থেকে গোলাকারে £- 
ছড়িয়ে সরু সরু রেশমগচ্ছের মত ১৫-২০টি ফল = 
বেরোয় ; প্রত্যেক ফুলের গোড়াটা সবুজ আবরণে 

ঢাকা, তা থেকে নির্গত গুচ্ছের নিচের দিকটা সাদা. 
আর উপর দিকটা গোলাপী । এর এক-একটা পুষ্প- __ 
স্তবককে এক-একটা বড় ফুলের মত মনে হয়। =" 


সটান ছাড়িয়ে থাকে, কিন্তু রাতের বেলা কিংবা 
আবহাওয়া খারাপ হ'লে ভাঁটর উপর লম্বালম্বি 
শুয়ে পড়ে। এ গাছ থেকে মাঝে মাঝে এক রকমের = 
জলীয় পদার্থ ঝ'রে প'ড়ে নিচেকার মাটিকে 'ভাঁজয়ে 
রাখে ; এইজন্যই একে বলা হয় বর্ষণবৃক্ষ। এ 
গাছের শিকড় মাটির গ্রভীরদেশে যায় না, তাই 
প্রবল ঝড়ে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তবে এক) 
সঙ্গে অনেক গাছ সারবদ্ধ অবস্থায় থাকলে ঝড়ে = 
বিশেষ ক্ষাত করতে পারে না। এ গাছের কাঠ 
জবালানি হিসাবে খুব ভাল। . 


উদ্ভদবিজ্ঞানে বর্ধণগাছকে বলা হয় “পথে- = 
কলোবয়াম্‌ সামান” [Pithecolobium ৪800.80] 
বা “সামানয়া সামান্‌” [Samanea ৪800.882] : 27 















আমাদের পল্লা-অপ্চলে অনেক জায়গায় দেখা যায়, 
দিকজোড়া চাষের মাঠ খাঁ খাঁ করছে, তার মধ্যে 
ও একটি গাছ নেই। গাছ না থাকার ফলে 
জমির উপরকার মাটি শুকিয়ে সহজেই 
বাতাসে উড়ে আর বাণ্টিতে ধুয়ে বৌরয়ে যায় এবং 
_ জাম অন্দর হয়ে পড়ে। 


সি বন্ধ করার জন্য এবং মাঁটর 
চেকার জলস্তর যাতে উপরাদিকে থাকে তার 
জন্যও এসব জামর আল ধ'রে গাছ লাগানো দরকার । 
কিন্তু যে-কোন গাছ লাগানো চলে না। ঘনপন্ন 
গাছ লাগালে চাষের জাঁমর উপর তার নিবিড় ছায়া 
পড়বে এবং সেই ছায়াঢাকা জায়গাতে চাষ ভাল হবে 
না। এমন গাছ লাগানো দরকার যার পাতা ছোট, 
য়ও অল্প, সৃতরাং ছায়া হয় কম। 




















এই রকম একটা গাছ। আকারে এ গাছ 
না-৪০ ফুটের বোশ উদ্চু হ'তে বড়-একটা 
দেখা যায় না। এর পত্লগচচ্ছ ফাঁকা ফাঁকা। সরু 
হয়। ডালের যেখান থেকে পাতার ডাঁটা বেরোয় 
সেখানে দূশতনটি শন্ত লম্বা তীক্ষাগ্র কাঁটা হয়। 
রঙের ছোট ছোট গোলাকার ফুল হয়। কোন কোন 


জায়গায় সারা বছরই কিছু কিছ ফল হয়। এ 


শট ৩-৪ ইণ্ডি থেকে ৫-৬ হীণ্চ পর্যন্ত লম্বা 











হয় এবং তাতে ৫&-৬টি থেকে ৮-১০টি পর্যন্ত 
গাঁট থাকে। প্রতি গাঁটে একটি ক'রে বাঁজ হয়। 
বাবলার কাঠ খুব শস্ত আর টেকসই। এ কাঠ 


. লাগে। এ গাছের আঠা গণ্দরূপে বাজারে বাক 


১২৩ 


হয়, কাঁটা আলাঁপনের পাঁরবর্তে ব্যবহার করা চলে। 
বুজায় পাৰ ক রি ৱি পা্য। এ পাতা 
ক্ষেতের আলের ওপর ২০ ফুট অন্তর মাদা 
তৈরি ক'রে তাতে বাঁজ লাগয়ে গাছ তোলা যায় 
অথবা অন্যত্র বীজ লাগয়ে চারা তৈরি করে, সেই 
চারা এনে মাদায় লাগিয়ে দেওয়া চলে। বৰ্ষ 
গাছ করতে হয়। বৃষ্টি না হ'লে প্র 7 
চারায় জল দিতে হয়। চারার শিকড় মাটিতে বাসে _ 
গেলে আর জল দেওয়ার দরকার হয় না। চারা = 
অবস্থায় তার গোড়ার আগাছা মেরে দিলে ভাল 
হয়; গাছ একটু বড় হ'লে আর কোন পা? 
দরকার হয় না। 

বাবলাগাছ শুকনো বেলে জমি থেকেও বস 
আহরণ ক'রে বাঁচে-বাড়ে ; কাজেই শুখো এলাকায় 
লাগাবার পক্ষে এ গাছ বিশেষ উপযোগী ।  রাবলা- 
গাছ তাড়াতাঁড় বাড়ে এবং জৰালানি হিসাবে এর 
কাঠ খুব ভাল। 

উদ্ভিদাবিজ্ঞানে বাবলাগাহলৈ বল হৰ এ) 
[সয়া আযরাবকা” [Acacia arabica | 














গ্লাহীরাসাঁডয়া স্যাকুলেটাঃ এ গাছের পাতা দিয়ে সবৃজসার হয়। এই পাতা আবার গোরূর 

প্যাক্টকর খাদ্য। ক্ষেতের ধারে আলের উপর অথবা বাঁধের উপর এ গাছ জন্মানো চলে। এর কাঠ 

দিয়ে ভাল জৰালানি হয়। চাষের জমির ধারে ধারে এ গাছ লাগিয়ে দিলে চাষীদের যথেষ্ট লাভ 
হয়। চু'চুড়ার সরকারা কৃঁষক্ষেত্রে এ গাছ লাগানো হয়েছে। 


১২৪ 








জাতীয় উৎসবরূপে গত সাত বছর ধরে আমরা 
বনমহোতসব পালন ক'রে চলেছি। বর্ষার প্রারম্ভে 
এবার আমরা অষ্টম বনমহোৎসবের সূচনা করছি। 
আজ এই শদুভ অনুষ্ঠানের সূচনায় আমার দেশ- 
বাসীদের আম দু’ চারটি কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিতে 
চাই। 

বন আমাদের জাতীয় সম্পদ। অরণ্যের সঙ্গে 
কৃষির, বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের জীবনের রয়েছে 
চিরন্তন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মানুষ প্রকৃতির 
কোলেই লালিত এবং তার জীবনধারা প্রাকৃতিক 
সাম্যের সঙ্গে বাঁধা। পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় 
[| মাটির বুক থেকে সে আপন পুষ্টির 
নয আহরণ করে প্রাণিজগতের অব্যবহার্য খাদ্য- 
রস। নিজের বৃদ্ধির জন্য সে অন্য কোন 
প্রাণীর খাদ্যে ভাগ বসায় না। এই বৃক্ষ নিজের 
জীবন দিয়ে আমাদের জীবনকে পালন ও পাঁর- 
পুষ্ট করছে। প্রাতক্ষণে সে দূষিত অংশ গ্ৰহণ 
কারে বায়কে নির্মল , করছে, উন্মত্ত প্রকৃতির 
উষ্ণতাকে শীতল করছে। সুর্যাকরণকে কাজে 
লাগয়ে সে প্রাণজগতকে যোগাচ্ছে তার অপাঁর- 
হার্য শকরা-জাতীয় খাদ্য। অমূল্য সম্পদ মাটিকে 
সে রক্ষা করছে, ভূমিকে সরস করছে আর পশ:পক্ষণ 
কীটপতঙ্গ প্রভাতিকে লালন করছে। তৃণগুলম- 
বৃক্ষহান বন্ধ্যা ভূমি প্রাণিজগতের বাসের অযোগ্য। 
প্রক্কীতর সাম্যরক্ষায় ও মানুষের জীবনধারণের জন্য 
মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীরও অস্তিত্ব অপারিহাৰ্য । 
_ প.ষ্টিতে তাই উদ্ভদজগৎ ও প্রাণজগৎ এক বিচিত্র 
_ পারস্পরিক সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলেছে। তরু 
লতা না থাকলে এই সামঞ্জস্য ব্যাহত হয় এবং তার 

ol ফলে মানের জনবনে দেখা দেয় নানা দূর্ভোগ। 
















১২৫ 


























ডাজগন্র ব্রফটডাঙ্কিন আহমেদ, _ 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও পশুপালন মন্ত্র _ 


সভ্যতার অগ্রগাঁতর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নানাভাবে... 
বক্ষসম্পদের ব্যবহার ক'রে চলেছে। বৃক্ষের দ্বারা _ 
সে যে শুধু তার দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করছে 
তাই নয়, নানা শিল্পকাজ ক'রে অর্থাগরমেরও _ 
সংস্থান করছে। ক্রমশ ব্যাপক ব্যবহারের ফলে = 
আজ তাই বনজ সম্পদ আমাদের জাবনের সঙ্গে = 
নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। কাঠ, কাগজ, _ 
জৰালানি, ওষধ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রীতি নানা 
প্রয়োজনে আজ বৃক্ষের সমাদর। বনজ সম্পদের = 
রুশ কারের কলে দেশ তি 
মান্ষের জশবনযানায় দেখা 'দিচ্ছে নানা দ্গাত। 


ঘন-তরুবেণ্টিত শ্যামল স্নিগ্ধ পল্লা-অঞণ্লও 
আজ তপ্ত নিরাভরণ হয়ে পড়ছে। পূর্বের সে. 


সময়ে চাষ হচ্ছে না, তৃণের অভাবে গো-সম্পদের _ 
অবনাতি ঘটছে, ভামক্ষয়ের ফলে দেখা দিচ্ছে মাটির _ 


কঙ্কাল। 


যেখানে রর পে সো সি তার ক ৰ ৰ} 
বাঙলায় সেখানে বন আছে মোটে তার অর্ধেকের 
চেয়ে কিছু বোশ জমিতে । এর থেকেই বোঝা যায় চু 
ও সামাজিক জীবনে এই দারিদ্য প্রতিফলিত হ'তে = 
বাধ্য। এর ফলে আমাদের অন্যান্য প্রাকৃতিক = 
সম্পদও কমে গিয়েছে এবং আমরা যে প্রাকৃতিক 

































বর £ ৯০ম নৰ্থ ওয় সংখ্যা 2 
অসামঞ্জস্যের রন হয়োছ তার নানা প্রার্তারুয়া 
আজ আমাদের জশবনকে পঙ্গু কারে তুলেছে। 


আজ বনমহোৎসবের এই ব্যাপক তাৎপর্য যদ 
দেশের প্ৰতিটি লোক উপলব্ধি না করেন, তবে 


_ গত সাত বছরে বনমহোৎসব উপলক্ষে আমরা 
কত গাছ লাগিয়েছি সেটাই বড় কথা নয়। দেশের 


লাগানো হয়েছে তার মধ্যে কতগুলোকে আমরা 
র যে রাখতে sh ds সম্পদ বৃদ্ধি 


_বক্ষরোপণের মলগত তাৎপর্য বুঝে নিয়ে 
আমরা যাঁদ এ বছর বনমহোৎসব পালনে ব্রতী 
হই তবে প্রত্যেক লোককে নিজের জমিতে এবং 
{নিজের এলাকায় সংঘবদ্ধভাবে একটা নাঁদ্টি কর্ম- 
সূচি ও লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। বন- 
মহোৎসবের মাসে সরকারী কীঁষাঁবভাগ ও বন- 
{বিভাগ থেকে বহ চারা আর কলম বতরণ করা 
হয়। তা হ'লেও এটা ঠিক যে, দেশের সকল 
জায়গায় সকলকে প্রয়োজনমত আর পছন্দমত গাছ 
দেওয়া যায় না। তাই আগে থাকতেই সকলকে 
{নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী চারা বা কলম সংগ্রহের 
দম তামা হতে হনে। 


বৃক্ষরোপণের জন্যই আমাদের দেশের রথের 
মেলায় মেলায় বহু চারা আর কলম ববাক্ত হয়। 
কিন্তু যেমন-তেমন চারা বা কলম কেউ কিনবেন না। 
পাঁরচিত বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান বা লোক থেকে 
চারা বা কলম কিনে লাগাতে হবে। নিজেরা চারা 
বা কলম তোর ক'রে নিলে তো কথাই নেই। এ 
উৎসবের প্রকৃত অর্থটা ভাল ক'রে বুঝে নিয়ে এর 
পালনে উৎসাহ? হ'লে পরস্পরের সহযোগিতায় খুব 
ভাল ফল আশা করা যায়। অন্যান্য 8898 
 ছান্রেরা মিলে প্রাত বছর সুপাঁরকাজ্পতভাবে লক্ষ 





লক্ষ গাছ লাগান এবং সযত্নে সেগুলির প্রাত- 
পালন করেন। আমাদের দেশেও [শক্ষকমহাশয়দের 
সহযোগিতায় ছাৱদের দ্বারা এ কাজ খুব ভালভাবে 
হ'তে পারে। প্রতিটি ছাত্র তিন-চারাঁট ক'রে গাছ 
বাঁচাতে পারলেও দেশে কয়েক লক্ষ গাছ দাঁড়িয়ে 
যাবে। 


গজের নিজের জমিতে ছাড়াও পদুকুরপাড়ে, 
গাছ লাগানো যেতে পারে। প্রত্যেক গ্রামে এইসব 
গাছ বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব গ্রামবাসীদেরই নিতে 
হবে। বাঁড়র পাঁরবেশকে সুন্দর ক'রে তুলতে নানা 
রকমের বড় জাতের ফুলগাছ লাগানো যেতে পারে। 
ঝড়ঝাপটা থেকে বাঁড়ঘর রক্ষা করার জন্য চারাঁদক 
ঘিরে ঝাউ বা এমান ধরনের গাছের সার লাগিয়ে 
দলে বাঁড়র দৃশ্যও মনোরম হয়। নিজেদের 
পাাম্টর প্রয়োজনে ফলের গাছ তো লাগাতেই হবে, 
তার উপর পল্লাবাসীরা জবালান কাঠের গাছ 
লাগিয়ে কৃষির প্রয়োজনে গোবরসার বাঁচাবার 
কথাটাও ভুলবেন না। 


নারকেল, আম, জাম, জামরুল, পেয়ারা, সফেদা, 
কাঁঠাল, লেবু, কামরাঙা, করমচা ইত্যাদির দেশ 
পশ্চিম বাঙলায় আজ বাইরে থেকে ফল আমদানি 
করতে হয়। 1নজেদের কথা দুরে থাকুক, আমাদের 
ছেলেমেয়েরাও দুটো ফল খেতে পায় না। অসনখ- 
সুখে, পূজোপার্বণে ফল জোটে না। বক্ষ" 
রোপণের সময় এদিকে আমার দেশবাসীরা অবশ্যই 
লক্ষ্য রাখবেন। 


যে উৎসবের মধ্যে জাঁতর কল্যাণ নিহিত, সেই 

তো জাতীয় উৎসব। দেশের প্রাঁতাঁট অধিবাসী 
তাঁর সকল শান্ত আর উৎসাহ নিয়োজিত ক'রে বন- 
মহোৎসবের মহাৱত পালনে দেশকে সমদ্ধ ক'রে 
তুলুন, এই আমার আবেদন। 


পহেলা জুলাই কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত 
ভাষণ অবলম্বনে 


১২৬ 





এ বছর (১৯৫৭) বৃক্ষরোপণ উপলক্ষে কাঁষ- 
অধিকার কর্তৃক যেসব জায়গা থেকে গাছের চারা 
বণ্টন করা হবে সেইসব জায়গার ঠিকানা নিচে 
_ দেওয়া হ'লঃ 
_ পৰ্ব অঞ্চল 
(১) ফরেস্ট ইউটিলিজেশন আফস, রাইটার্স 
বাল্ডংস-এর একতলায় ২নং গেট। 
(২) চু'চূড়া কৃষি ফার্ম, চুচূড়া। 
(৩) হর্টিকালচার্যাল স্টেশন, কৃষ্ণনগর 
(৪) সরকারণ নারকেল বাগান, রানীর বাগান, 
চন্দননগর। 
পশ্চিম অণ্চল 
(১) জেলা কৃষ ফার্ম বর্ধমান ও মোঁদনীপূর। 








(১) সরকারী কৃষি ফার্ম, ময়নাগুড়ি। 
(২) সরকারী কৃষ ফার্ম, কালিম্পঙ। 
(৩) সরকারী কৃষ ফার্ম, কোচবিহার । 
(৪) সরকারী কৃষ ফার্ম মালদহ ৷ 


এ ছাড়া শিবপুর ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান থেকেও 
চারাগাছ বিতরণ করা হবে। বনবিভাগের তরফ 
থেকে যে চারাগাছ বিতরণ করা হবে তা পাবার 
বাভিন্ন ঠিকানা নিচে দেওয়া হ'লঃ 






 দাঁজীলঙ-কাছারিবাঁড়, দাৰ্জিলিঙ (উপ-মহা- 
ধ্যক্ষের করণ); বার্চীহল উদ্যান; রিমাঁবক বন- 
ণ; জোড়া-বাঙলা বন-করণ; তাকদা বন-করণ ; 
সুখিয়াপোখারী বন-করণ; লোপচু বন-করণ ; 
তিস্তা ব্রিজ বন-করণ ; বাতাস বন-করণ। : 


















কার্সিয়াঙ-_মহকুমা-শাসকের করণ, সত 


পাংখাবাড়ি বন-করণ ; শুকনা বন-করপ; = 
ডোগরা বন-করণ ; সরা বন-করণ ; _ ভৱ 
বন-করণ। ৃ 


শিলগ্যাড়--মহকুমা-শাসকের করণ, শালগাঁড়। 


কাঁলম্পঙড--বভাগীয় 'বন-করণ, কালিম্পঙ 
চুনাভাটি বন-করণ ; আলগড়া বন-করণ ; সামা 
বন-করণ। 


জলপাইগুড়ি 


জলপাইগ্যাড়--বভাগণয় বন-করণ, সরা 
কাটামবাঁড় বন-করণ ; চলসা বন-করণ ; ; লাটা 
বন-করণ; গয়েরকাটা_ বন-করণ ;  বেলাকে 
সিভক রোড, মাল, ওদলাবাড়ী বনকরণ। 


আলিপ্যরদ;য়ার--মাদারীহাট বন-করণ ; 
পাড়া বন-করণ ; চিলাপাতা বন-করণ ; রাজ 
খাওয়া বন-করণ ; দমনপণর বন-করণ ; কুমার 
দুয়ার বন-করণ ; বক্সাদুয়ার বন-করণ ; 
পাড়া বন-করণ ; রায়ডক বন-করণ।. 
কোচাঁবহার 

কোচাবহার--কোচাঁবহার বন-করণ। 

মৈকালগঞ্জ--মেকালিগঞ্জ বন-করণ ৷ 

দানহাটা-দীনহাটা বন-করণ। 


মাথাভাঙ্গা--মাথাভাঙ্গা বন-করণ। 
ফরেস্ট ইউটিলিজেশন অফিস, রাইটার্স দিলি র 
এর একতলায় ২নং গেট। 
হাওড়া 

হাওড়া-জেলাশাসকের করণ, হাওড়া। = 

উলযবোড়িয়া--মহকুমা-শাসকের করণ, উল; 


সম 





্ীমপরর- মহকুমা শাসকের করণ, শ্রীরামপুর ৷ 


আরামবাগ--মহকুমা-শাসকের করণ, আরামবাগ ; 
এ বন-করণ; ভাদুর বন-করণ। 


-জেলাশাসকের করণ বৰ্ধমান ; বর্ধমান 
2 যাগ গানাগড়, গুসকরার বন- 























বন-করণ ; চন্দ্রপুর, প্যাটেলনগর বন-করণ। 
রামপ্যরহাট_মহকুমা-শাসকের করণ, রামপুরহাট ; 
রামপদ্রহাট বন-করণ ; মহকুমা কাঁষ-করণ, রামপহর- 
হাট। 
বাঁকুড়া 
বাঁকুড়া-বন-করণ, বাঁকুড়া; শালতোড়া, অমর- 
কানন ও সোনামুখী বন-করণ ; রানীবাঁধ, ছাতনা, 
শম্‌লাপাল, পান্রসায়ের, মোঁজয়া বন-করণ। ৃ 
বিষ্ণপুর-মহকুমা-শাসকের করণ, বিষ্ণুপুর; =: 
খাতরা বন-করণ ; ওন্দা, চাকদহ নার্সারী বন- = 
করণ। 
মোদনীপ7র 
মোদনীপনর-জেলাশাসকের করণ, মেদিনীপুর ; 
গোয়ালটোর ও গড়বেতা বন-করণ। ন 
ঝাড়গ্রাম--মহকুমা-শাসকের করণ, ব্বাড়গ্নাম; 
বেলপাহাড়ী, জামবনা, নয়াগ্রাম, দাঁতন, িনপুর, 
হিজল ও আমতাঁল বন-করণ। 
ঘাটাল-_-মহকুমা-শাসকের করণ, ঘাটাল। 
তমল;ক-_মহকুমা-শাসকের করণ, তমলুক। 2.4 
কাঁথ-_মহকুমা-শাসকের করণ, কাঁথ ; দিঘা বন- 
করণ। 
পশ্চিম দিনাজপুর 
দিনাজপর--জেলা-শাসকের করণ, সিরা 
ডাঙ্গা ও হেমতাবাদ বন-করণ। 


মালদহ 

মালদহু-_বিভাগীয় বন-করণ, মালদহ বন-করণ ; = 
[সঞ্গাবাদ, জামালপুর, রাজদীঘি ও ভালুকা রোড 
বন-করণ। 





























: ১৯৫১ 
৬৪৭,৭২৩ 
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8,80,২65 
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8,00,৭8৩ 
১৯৫৪ =- 
৩,৬৭,৫৭৫ 
এ 
৩২৬,৩১০ 








৭,২৬,১৯৬ 
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৯০১৫৩১০৭৩ 


৩৩,৮০,৭৬০ 


১২,০৮,৫৪০ | ১৯,৩৪,৭৩৬. | 














১১,০০,৩৮৩- ১৭,৪৮১১০৬ 





8১,৮২,০৭৪ 





৩৭,৪১,৮১৮ 





১৮,৮৯,৫২০ ২২,৯৩,২৬৩ 


১৪,২০,৬৪৮ 





৩৭৫০৭,০৭০ 


সির কর্তৃক রিলে চারা দেওয়া হয়েছে-- 


১৯৫৩ 


১৯৫৬ 


৩,০৭,২৮৮ র 
২৭৮,৬৩৬ 
২,৪৮,৯৬৫ ২ 
২,৪৩,০৯৩ 
২;৪৫;৫১৯ 


২,১৪,৯৬০ 



















বন-অধিকার কর্তৃক বিনামুল্যে চারা ক ৰক বনৰ ও 7 


‘ দেওয়া হয়েছে 

4 ৫,৬১,৩৪৭ 

দি যা ৩,৮৭,৮০৩ 

ত ন 8,০৯,৫৮২ 

ঢ় ন ৩,৩৫,৩৭৯ 

i চূণ 8,৪৮,৬৫২ 

+ ০,১১,৪৩৪ 

৫,8২,৩৫৭ 
: ৩,৩৮২ 
১৯৫৪ 5. ন ৮১৩৯ 
১৯৫৫5: ত 8,৫৭৬, 
৫,৫৬৯ 








১৩,৩৪,৫৪৮ 1১৫,৭৭১৬৪১ |: 







6,০৭,৭৯০ । 


১১,৬৯,৭৬৬ 
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৪৫৩,৩০৯ ৷ 













১৩ ৮৪,৭২৬ 

























ls RE জেলা মেদিনীপুর । কালিম্পঙ্, নি চু 
লাগানো হয়েছে ৭,৫৫,৩৪৮ _*, ১৬,৬৫৪ ২৪,৩৫৫ 
বেঁচেছে  ২;১৪;২৬২ 8 ১৬,২৬৪ ১৮,২৬৪ 
১৯৫২ ০... মেদিনীপুর . | লাক্ষা, থানা মহিষাদল, লাক্ষা প্রদর্শনী* 
টী st দিনীপুর । ডন 
: জেলা মেদিনীপুৰ ৷ 
লাগানো হয়েছে: ৩৩,৬৪,০৬৩. নে ৬,৫৮,১৬০ ৬,৫৮,১৬০ 
বেঁচেছে.. ১৮,৫৭১২০ =, |: 8,8৭,২২০ 8,8৭,২২০ 
১৯৫৩, ১ যেদিনীপুর '* = বেথকুণ্ডু, তমলুক, | পানিসিটি সেনাদল, 
৷ জেলা মেদিনীপুর।] জেলা মেদিনীপুর ৷ 
লাগানো হয়েছে ১৫,৪৮,৭৭৭. : ₹. ১,১০,১৬১ ১,০০,৮৪৯ 
বেঁচেছে 7 ১১,৪২,৪৭৪ নি ১,০৮,০৫২ ৫৬,২৩৪ 




















১৯৫৪ ৷ ২... নদিয়া দেবগ্রাম, নদিয়া | পানিসিটি ভূমিসেনাদল, 
চি জেলা মেদিনীপুর । 

লাগানো হয়েছে ৯৯,৭৮৮ a ১৭,৫১৮ ৮,৮৭০ 

ৰেঁচেছে ৭৫,৩৯৪ 5 ১২,৩৪০ ৫,১২২ 

- ১৯৫৫. ২. = মেদিনীপুর চৌদা চুলী, ৷; কামারদা 

ঢ় ক রাজ মেদিনীপুর ইঃ বোর্ড। 
লাগানো হয়েছে ২৯,৭৫১৬৮৭ রর ১,৫৭,৯৭০ _ ৫০,৫০% 

ৰেঁচেছে ত ৯,০৩,৩৬২ ,, ১,৪৬,৮০৬ 8১,৭৫০ 


মতই লালের কলাকলেম উপর এই নতিষ্ঠান পর্ভারতীয সর্দার প্যাটেল শীল্ড' পেয়েছে। 
1১৯৫৩ সালের ফলাফলের উপর এই গ্রাম সর্বভারতীয় “জওহর শীল্ড' পেয়েছে। ৰ 


শ্রেন্ত ব্যক্তি 


১৯৫০ ১, শ্রীনীলোৎপল গুহ, গ্ৰাম স্পাই (পশ্চিম), থানা কাঁথি, লাগিয়েছেন ৰে ৫১৪২৯ 
| জেলা মেদিনীপুর, : 'বেঁচেছে হি ৩,৪৮৩ 








ESE il nee: দি, ২১% পোঃ সুবিয়াপোখরী, জেলা লাগিয়েছেন = 218 ১৫,০০০ 
(8 দাজিলিঙ। বেঁচেছে তত ১৯,০০০ 





ই 





শীমুরলীধর বড়, গ্রাম ৯৬১ থানা মহিষাদল, জেলা লাগিয়েছেন ১১ ১৯৫,১৪৪ 
মেদিনীপুর | বেঁচেছে ৪ ১,২০,৫৩৯ 





১৯৫৩ 28 বার হেরা, পা চিঙ্চুৱগানিয়া, থানা খছুরী, লাগিয়েছেন ত ৫৪,৩৫৬ 


বেঁচেছে bi 8৩,৩৫৬ 





১৯৫৪, সীনীনমণি হাজরা, থানা মহিষাদল, জেলা মেদিনীপুর . . লাগিয়েছেন দে ১৯,৮০০ 


১৯৫৫ lec মাইতি, থানা বেদ্রী, জেলা মেদিনীপুৰ 
১৩০. 











নগ্ন রায়, ্রীশ্যামাপদ ‘ভটটাচাৰ্ এম এল এ, 


শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম. এল এ, কাঁল- 
মতা ইমপ্রুভমেন্ট, ট্রাস্টের - চেয়ারম্যান শ্রীশৈবাল- 
কমার গুপ্ত, বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা শ্ৰীমতী 


নূণালিনী এমাসনি, উল্নয়ন-মহাধ্যক্ষ শ্রীহরণ্ময় 


টা সচিব শ্রীচারকুমার রায়। = J 
কামা ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'রনমহোৎস্বের 
কার্যকলাপ পর্যালোচনা করেন। ১৯৫৬ সালে 


_.. পাশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষি, বন ও উদ্ভিদ-উদ্যান 
| আঁধকারসমূহ কর্তৃক নানা রকম সাধারণ গাছ, ফল- 

গাছ ও ফুলগাছের ৬. দ্র লক্ষেরও বৈশি চারা 
১৯৫৫ সালের বন ফলাফল দেখে: : 








_ যথাক্মে ২৯,৭৫,৬৮৭ এবং 
৬২। রাজোর, সংঘগযীলর মধ্যে মোঁদনী- 
পুর জেলার কামারদা সংঘ ৫০০ টাকা শ্রেষ্ঠ 

চার হিসাবে লাভ করেছে এবং মেদিনা- 
পুর জেলার হলম্দবাড়ি সংঘ দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সংঘ- 
পুরচ্কার হিসাবে ৩০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছে। 
অন্য ষে তিনটি সংঘ ১৫০ টাকা হিসাবে পুরস্কার 
পেয়েছে, সেগ্নাল হ'ল দাঁজীলঙের আপার 'মারক 
রক, মেদিনীপুর জেলার জলপাই সংঘ এবং শেওড়া- 
বাঁড়য়ার লক্ষ্মী সংঘ। রাজ্যের শ্ৰেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে ৯০০, টাকা পুরস্কার পেয়েছে মোদনীপুর 















| - জেলার খেজুর থানা অঞ্চলের আঁধবাসী শ্রীরাস- 


“বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষি, পশ্দপালন ও বন জগ ৯০০ টাকা পুর 


চপ (বনমহোৎসবের ফলাফল দেখে এই রাজ্য-পুরস্কার- 






লাভ করেন। ১৯৫৫ সালের 


৷ টাকা ক'রে জেলা-পুরস্কার, 
প্র ঠানের জন্য আটাঁটি এবং ব্যান্ত- 
গত শ্ৰেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে ১৩ট পুরস্কার 
ঘোষণা করা হয়েছিল ২ টি 


[নর্ধারণ করে দেখা 


৩৭১০৭, উট; বক্ষ 





১৩১ 











বস্‌ন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 


প্জীবনে আমি দুটি 
জিনিষ শিখেছিঃ 





প্রতি পাউণ্ড এ. 
(২ আউিন্স ও তার বেশি ওজনের প্যাকেটে) 
ভয়সা ঘি | 
“প্রতি পাউণ্ড এ* (১ গাউণ্ডের নীল কর! বোতলে) 
৬  ক্ষলকাতা, ছাওড়া, বরাহুনগর ও দমদমের ১*৯ষ্ট হুধের ৷ 
দোকানে সকাল *-৪৫ থেকে ৭-৪৫ এর মধ্যে পাওয়া 
থায়। ফতকগুলি দোকান আবার বিকেলে ৪-৬* 









1271 





সম্পাদকঃ শ্্ীপ্রকাশস্বর্প মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা। 
পঁশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারী 
মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মাাদুত। 


পৰসমু-৫৭/৮-৪৩২৫এফ-৩,৫* * 


মৎস্ত-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জন্য অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন | 

| তৈল, জালের সমু তা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্ত-চাষ আধিকারিক (District Fishery 

Officer) অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officer) সহিত সাক্ষা 
থব| পত্র লিখুন । তাহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন । 


মন হইতে আগত _মংস্তজীবীদের RE জঙ্গ নিম্নলিখিত হুই স্থানে একজন | 
করিয়া পুনৰ্বসতি আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে 
তাহাদের, খোজ করুন বা পত্র লি ঠিকানা ৮_ 









বাক কি পঞ্ুপালন ও ববি 














টি আক হিম, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামশের 
প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশ্ুপালন-আধিকারিকের (Live-Stock Officer বা 
| Asst. Live-Stook Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন| রাজ্যের | বিভিন্ন স্বানে ইহাদের কার্ষালর 
_| আছে। নিচের তালিকায় দেখুন £ 














_ পূৰ্ব এলাকা 
| চৰ্বিশপরগন|-- কার্ধালয়ের ঠিকান| | 
_ পশ্তপালন-আধিকারিক : £ আযাগ্ডারসন . পশুপালন-আধিকারিক ££ বর্ধমান । 
| হাউস, আলিপুর । সহ-পণ্ুপালন-আন্িকারিক : এ 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ বারাসাত 












| বাকুড়া_ 


পশুপালন-আধিকারিক £ £ বাকুড় । | 
সহ-পশ্ুপালন-আপ্িকারিক : ও্দাগ্রাম 1 


| নদিয়. 
৷ পশুপানন-আধিকারিক ££ কৃষ্ণনগর। 
-_ সহ-পগুপালন-স্প্ৰিকারিক £ বেখুয়াডহ'রি। 






| পঙ্ুপালন-আধিৰারিক £ £ বহরমপুর | 
|. সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ এ 

|_ সহ-পণুপালন-আধিকারিক : বেলডাঙ্গ। । 
| হাওড়া ও হুগলি--- 

|  পশুপালন-আধিকারিক £ £ চুঁচুড়া 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি £ চুঁচুড়া । 


৮ (এইচ), হাওড়া £ 
পো: -উলুবেডি 
















| বীরভূম 
পশুপানন-আধিকানিন্দন £ £ বোলপুর । 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক £ এ 
















|| মেদিনীপুর 
পণ্ডপালন-আধিকারিক £ £ ঝাড়গ্রাম। ৷ 
সহ-পঙুপালন-আবধিকারিক £ কাঁথি। 













| জলপাইগুড়ি = কার্ধালয়ের ঠিকানা | দার্জিলিও_ কারধলয়ের ঠিকানা 


 পরশুপালন-আধিকারিক : £ জলপাইগুড়ি। পশুপালন-আধিকারিক : : কালিষ্পঙ ৷ 
| সহ-পশুপালন-আধিকারিক : 15! সহ“প্ডপানন-আবিকানিক ঃ Pn 
নং -.. সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পেদঙ । 
ূ পশ্চিম দিনাজপুর সহ-পশুপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি। 


 সহ-পণুপালন-আধিকারিক £. £ রায়গঞ্ 1 


মালদহ 
ই পশ্ডপাবন-আধিকারিক £ 2 মালদহ 7 সহ-পতপালন- আধিকারিক 


ন } কোচবিহার । 
সহ-পশুপালন-আধিকারিক : এ সহ-পশ্ডপালন-আধিকারিক 


মাথাভাজা | = 


কী 

* 
ক 
ক 











গানৰ টি = মোট আবাদের 


লের নাস পির ছিলে) । শতকৰা অংশ । 


| ৮,৯৩৩- ৯. ৬২৪৪ 
১৫৬৯৯ ১০৯৭ 
88:8 0:৩১. 

৭ ৃ রর 2:৮৬ ত টি ত ৪৬০৯ 
7"  , ১০৩-৮ 
৪৩২.১ ৩০২ শাকসবজি ৯-৫ 
৩১৫" ৪. ০৯5২০ অন্যান্য শস্য ১,১৩৫-৭ 

১৯৫৩৫৪ সালে লাট আবাদী জমি ১৪,৩০৮ ২ 


কষি-অধিকার = 
কলিকাতাৰ তলানি-মার (সাজ) বিতরণ 


_ তলানি-সার বিতরণ হইতেছে । ইহা কলিকাতার চতুদিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যস্ত মো 
ট্রাক ছারা এবং অন্যত্র রেলে সরবরাহ কর! হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনগ্রতি মূলা ৬ টাকা । 
বিষাপ্রতি মোটামুটি টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে । | 





“অনেক বছরের ব্যবহারের ফলে প্রমাণিত হয়েছে 
যম্যালেৰিয়ায় কুইনিনের চেয়ে ভাল ওষুধ আর নেই। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুইনিন্-ফাক্টরীতে প্রস্তুত 
কুইনিন্‌ খাটি এবং গুণে অব্যৰ্থ । 




















১৯৫০-- - 
৭,২৬,১৯৬ ৪ ১২,০৮,৫৪০ ১৯,৩৪,৭৩৬ 















৩,০৭,২৮৮ | 8,০২,৮৭৫ | ৭,১০,১৬৩ 


২ ১৯৫১-- 











































৬,৪৭,৭২৩ ns ১১,০০,৩৮৩ ১৭,৪৮,১০৬ | ২,৭৮,৬৩৬ | 8,২৮,৩৩৮ | ৭,0৬,৯৭৪ |. 
১৯৫২০৭. ৰ টি র্‌ 
8,80,২৫৬ ৰণ. ৩৭,৪১,৮১৮ ৪১,৮২,০৭৪.| ২,৪৮,৯৬৫ |২০,২৮,৯৭২ |২২,৭৭,৯৩৭ 
১৯৫৩-- ৰি | Ad 
8,০৩,৭৪৩ ৰ ১৮,৮৯,৫২০ ২২,৯৪৩,২৬৩ | ২,৪৩,০৯৩ 1১৩,৩৪,৫৪৮-1১৫,৭৭,৬৪১ | 
৷ ১৯৫৪-- | 
৩,৬৭,৫৭৫ +. | 0,৫৩,০৭৩ ১৪,২০,৬৪৮ | ২,৪৫,৫১৯ | ৫,0৭,৭৯0 | 4,৫৩,৩০৯ 


১৯৫৫ 
৩,২৬,৩১০ + ৩৩,৮০, ৭৬০ ৩৭,০৭,০৭০ 
















২,১৪,৯৬০ |১১,৬৯,৭৬৬:|১৩,৮৪,৭২৬ | 


বন-অধিকার কর্তৃক বিনামূল্যে চারা সুদিদ কার কর্তৃক কলম থু. : 













দেওয়া হয়েছে বিক্ৰি হয়েছে 
৪ 52 ক ৫,৬১,৩৪৭ 8,৬০০. 
হট ৰ এ ৩,৮৭,৮০৩ 9৯,9১৮ 
8৫ 4 রি _ 8,০৯,৫৮২ ১৩,৮৫৪ 
ৰ i ৩,৩৫,৩৭৯ 2,১৫,৭০৫ 
Fi দা 5 8,8৮,৬৫২ ২৯,০৯৬. 
ত a এ ৫,১১,৪৩৪ ৫৪,৯৮০ 
6,8২,৩৫৭ ৪5 
উদ্ভিদ্‌-উদ্যান-অধিকার কর্তৃক -দিননুলেো চারা দেওয়া হয়েছে-- 
১৯৫৩ ২৭ ন ৩,০৮২ 
১৯৫৪ ০. 52 মি ৮,১৩৯ 
১৯৫৫ রর ‘+ = ৪,৫৭৬. 
১৯৫৬ 5 5 ৰ sa ৫,৫৬৯ 





== 









হয়েছে ৩,৮৩,৮৩২ টা য় ১০,৬৪৯ ৬৭,৩৩৯ | 







১,৪৭, ৫২৬ পে কা ৷ ৬৯১ ৬১,২৪০ 






ও কলন ভন তল 
সি সালের ফলাফলের উপর বিন সততয় “সুদী শীল্ড” পেয়েছে। 





























লাগানো হয়েছে ৭,৫৫,৩৪৮ 






















































বেঁচেছে ২,১৪,২৬২ :. ১৬,২৬৪ 
১৯৫২ মেদিনীপুর লাক্ষা, থানা মহিষদিল, 
জেলা মেদিনীপুর । 
: লাগানো হয়েছে ৩৩,৬৪,০৬৩ =. | ৬,৫৮,১৬০ 
বেঁচেছে... .. ১৮,৫৭,১২০ ৰ 8,8৭,২২০ 8,84,২২০ 
১৯৫৩... যেদিনীপুর বেথকুণ্ডু, তমলুক, পানিসিটি সেনাদল, : | 
তি জেলা মেদিনীপুর জেলা মেদিনীপুর 1. 
লাগানো হয়েছে ১৫১৪৮১৭৭৭৮5 ১,১০,১৬১ ১,০০,৮৪৯ 
__ বেঁচেছে '_ ১১,৪২,৪৭৪ ৰ ১,০৮,০৫২ ৫৬,২৩৪ 
১৯৫৪ ৬, | - নদিয়া দেবগাম, নদিয়া পানিসিটি ভূমিসেনাদল, 
জেলা মেদিনীপুর । 
লাগানো হয়েছে, ৯৯,৭৮৮ ১৭,৫১৮ ৮,৮৭০ 
চেছে- ১২,৩৪০ ৫,১২২ 
চৌদ। চুলী, কামারদা 
মেদিনীপুর ইঃ বোর্ড। 
লাগানো হয়েছে ২৯,৭৫১৬৮৭ ১,৫৭,৯৭০ ৫০,৫০০ 
-ৰেঁচেছে ৯০৩,৩৬২ | ১,৪৬,৮০৬ ৪১,৭৫০ 












কু সালের কলাকলেম উপর এই প্রতিষ্ঠান পর্বভারতীয় পর্দার প্যাটেল শীল্ড' পেয়েছে। ৷ 
{3৪৩ উনি টিকবে উপর এই পি সৰ্বভাৰতীয় ‘জওহর শীল্ড' পেয়েছে। 


শেন্ত ব্যক্তি 
+ শ্ৰীনীলোৎপল_ গুহ, গ্ৰাম স্পাই (পশ্চিম), থানা কাঁথি, নদে ৬ ৫,৪২৯ 
র্ জেলা মেদিনীপুর | = ৪ ৯8 ৩১৪৮৩ 
৷ শ্রসাঙ্গার দজি, দেবরিপানি, পোঃ জুখিয়াপোথরী, জেলা লাগিয়েছেন ড় ১৫,০০০... 
___. দাজিলিউ। ৰ বেঁচেছে RE ৯,০০০ 
ৰ শ্রীসুরলীধর বড়, গ্রাম গোপালপুর, থানা সহিষাদল, জেলা লাগিয়েছেন .. ১... ১৯৫,১৪৪ 
ফেদিনীপূর | ৰেঁচেছে ত ১,২০,৫৩৯ 
শ্ীবিজয়ভূষণ ৰেরা, গ্রাম চিনুৰগানিয়া, থানা খেজুরী, লাগিয়েছেন ও ৫৪8,৩৫৬ 
বেঁচেছে রি ৪৩,৩৫৬ 
লিলা , থানা মহিষাদল, জেলা যেদিনীপুর . . লাগিয়েছেন ই ১৯,৮০০ 
বেঁচেছে _ ৰ ১২,৬০০ 





১৩০... 
















is জা এম এল এ, 
ৰ রান মুখোপাধ্যায়, এম এল এ, কাল- 


জন বায়, শাম 


{ol গুপ্ত, ূ 
গণালিনী এমার্সন, উন্নয়ন-মহাধ্যক্ষ শ্রীহরণ্ময় 


















১৯৫৫ সালের: বনমহোৎসবের ফলাফল দেখে 
_সামাত বহু পৌরসংঘ ও প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫০০ 

থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার. . অনুমোদন 
ড় পৌরসংঘ শ্ৰেষ্ঠ পৌরসংঘ- 


০০ টাকা পেয়েছে এবং দ্বিতীয় 
পৌরসংঘ-পুরস্কার হিসাবে ৩০০ টাকা 











২ ১,০৩,৩৬২ ৷ রাজ্যের রামস্দালর মধ্যে মেদিনী- 
প্র জেলার. কামারদা সংঘ ৫০০ - টাকা শ্ৰেষ্ঠ 


_ জেলার কামারদা ইউনিয়ন বোর্ড। 


লি অধ্যক্ষা রত 
ধিক মতি বাজত শ্ৰেষ্ঠ ৬ 


বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগের" 


< ছে কাঁশয়াঙ-পোঁরসংঘ। জেলাগুলির মধ্যে = 


বক্ষরোপণের দিন স্থির করেছেন ৭ই জুলাই ৷ 















সংঘ-পুরস্কার হিসাবে লাভ করেছে এবং মোঁদনী- 
হলুদবাধি সংঘ দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সংঘ- 
পুরস্কার হিসাবে ৷ ৩০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছে। ৷ 
অন্য-ষে তিনটি সংঘ ১৫০ টাকা হিসাবে পুরস্কার 
পেয়েছে, সেগুলি হ'ল দাঁজশীলঙের আপার 'মারক 
রক, মেদিনীপুর জেলার জলপাই সংঘ এবং শেওড়া- 
বাঁড়য়ার লক্ষ্মী সংঘ। রাজোর শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান. 
হিসাবে ১০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছে মেদিনীপুর fl 
মোদনীপুর 
জেলার খেজুরী থানা অঞ্চলের অধিবাসী শ্রীরাস 















১০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৫ জালের 
বনমহোওসবের ফলাফল দেখে = এই রাজ্য-পুরস্কা 
গুল ছাড়াও ৫০ টাকা ক'রে জেলা-পুুরকার 
প্রতিটি শ্রেষ্ঠ প্রাতষ্ঠানের জন্য আটটি এবং ব্যান্ত- 
ঘোষণা করা হয়োছল। ... রা 


৯৯৬ সালের 





রাজ্যের বহু অণ্থল জে হওয়ায় এর বেশি গাছ 





তিৰাপ ৰ নিক, ভীত 











ৰ প্ৰ 
ৰ্‌ 
প্জীবনে আমি হুটি 
জিনিষ শিখেছিঃ 
এক, বিশ্বাসে কাজ 
হয়, দুই, দুখে শরীর 
পুষ্ট হয়।” 
স্বৰ্গত বার্ণাড 
দ্যাকৃফ্যাডেন 
(শেৱীরবিজ্ত। বিশারদ 
| 
প্রতি পাউণ্ড ৬. 
(২ আউন্স ও তার বেশি ওজনের প্যাকেটে)! 
ভয়সা ঘি ৷ 
/ প্রতি পাউণ্ড এ+ (> পাউণ্ডের নীল করা (বাতলে) 
কলকাতা, হাওড়া, বয়াহনগযর ও দমদমের ১*৯ষ্ট ছুধের । 
মোকানে লকাল «-৪৫ থেকে ৭-৪৫ এর মধ্যে পাওয়া 
থায়। ফতকওগুলি দোকান আবার বিকেলে ৪-০* ) 
| 
17141717177 | 
লালা লি ৰ 





সম্পাদকঃ শ্ৰীপ্রকাশস্বরংপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-আঁধকর্তা। 
পঁশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারাবভাগ থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী 
মৃদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ্‌ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্বিত। 


পবসমু-৫৭/৮-৪৩২৫এফ-৩,৫* * 
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রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের প্ৰাক্তন রাজাপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় শস্ত-উৎপাদন প্রতিযোগিতায় শীধন্থ'ন-অধিকাৰী 
একজন কুযককে পুরস্কার দিচ্ছেন। 








_ করেন। 


“উৎপাদন বাড়াবার জন্য কৃষকদের প্রাত আবেদন 
-জানান। তান বলেন যে, দেশকে খাদ্যে স্বয়ংপূর্ণ 
জন্য কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত 





সরকার যে নানাভাবে কৃষকদের উৎসাহিত করছেন, 
- শসা-উৎপাদন-প্রাতযোগ্িতা তার মধ্যে একটি। 


বর্ণনা করেন। 


বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন-প্রাতযোগিতায় এদিন 
যেসব কৃষক পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের নামতালিকা 
এ পত্রিকার অন্যত্র দেওয়া হ'ল। 
.১৯৫০-৫১ সাল থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 
_; প্রাত বছর বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন-প্রাতযোগতা 
হয়ে আসছে। প্রথম বছর হয়েছিল শুধু আল:- 
উৎপাদনের প্রাতযোগতা। তারপর গম উৎপাদনে 
৫২ সাল থেকে, ধানের উৎপাদনে ১৯৫২- 
| থেকে এবং ইক্ষুর উৎপাদনে ১৯৫৪-৫৫ 
সাল থেকে প্ৰেতিৰোগোতার : ব্যবস্থা হয়েছে। 













১৯৫৫ -৫৬ সালের শস্য-উৎপাদন-প্রাতযোগতায় 
পররস্কারবিজয়ী কৃষকগণকে পুরস্কার বিতরণ 


ওর যার যাহারা 






বসন: 
L | ১ম বৰ্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যা 
৷ আৰ, ১৩৬৬৪ _ 


















তারই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে চলেছে বছরের 
পর বছর এই শস্য-উৎপাদন-প্রাতযোগতার মাধ্যমে 
চিরাচরিত প্রথার চাষে একরাঁপছ; ধানের ফলন 
হয় ১৫-১৬ মণ। কেউ যাঁদ একরে ২০-২২ ম. 
ধান ফলাতে পেরে থাকেন, তা যথেষ্ট--এমন কৈ. 
প্রচুর বিবেচিত হয়েছে। তারপর যখন জানা 

যে, বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকাজ করলে ফলন আরও 
বেশি হয়, তখন আমরা হয়তো ধারণা করেছি যে, ্‌ 
একরাঁপছ; ২০-২২ মণের জায়গায় নতুন ধারার চায়ে 
৩০--৩৫--৪০ কি তার চেয়ে-বোশ হ'লে না হয় . 
৫০ মণ ধান হবে। সেও কি কম কথা? ২০-২২. 
মণের জায়গায় ৪০-৫০ মণ! বইএ পড়া বা মুখ 
থেকে শোনা জ্ঞানের ভিত্তিতে উন্নত প্রথায় চাষ করে 
কেউ যদ একরাঁপছু ৪০-৫০ মণ ধান ফলাতে পেরে 
ওর বেশ আর ফলন হওয়া সম্ভব নয়।. কাজেই 




























ৰি ই = ফলে যখন 






না জাঁমতে একেবারে ১৬১ মণ ১৯ সের 
ধান ফলালেন তখন আমাদের বিস্ময়ের আর অবাধ 
রইল না। কিন্তু, “এ নহে কাহিনী-এ নহে 
স্বপন”, এ. একেবারে: ব্রল্তর সত্য। তাই বিস্ময়ে 










যতখা? উন্নত তাঁরা করেছেন, তার চেয়ে আরও -- 
আরও উন্নত. করতে হবে। কৃষি উন্নয়নের মধ্য 
দিয়ে, আদর্শের ভিত্তিতে এই আঁত-বাদ্তব সত্যের 
প্রাতিষ্ঠা করাই ০ 
উদ্দেশ্য। 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এ পর্যন্ত ধান, গম, আল ও 
ইক্ষুর উৎপাদনে প্রাতযোগতার ব্যবস্থা করেছেন। 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ধান- 
সদনে: ২,৫০০ টাকা, ২,০০০ টাকা ও ১,০০০ 


২,০০০ টাকা ও ১,০০০ টাকা এবং ইক্ষু পাদনে 


১,০০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ৩০০ টাকা। অবস্থা- 
অন্যায় এই অর্থের পাঁরমাণ কোন কোন বছর 
ছু বোশ বা কমও হয়ে থাকে। প্ৰথম, দ্বিতীয় = 
পুরস্কার দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। =" ৃ 
প্রাতযোিতায় যাঁরা পুরদকার পেয়েছেন, কী 
উপায়ে, কোন্‌ রশীততে চাষ ক'রে তাঁরা এত বৌশ __ 
ফসল ফাঁলয়ে এই সম্মানের আঁধকারণ হয়েছেন, 
সকল চাবীরই তা জানা দরকার-তা হ'লে তাঁরা 
নিজেদের রীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বুঝতে 
পারেন, কোথায় তাঁদের গলদ, যতখানি তাঁরা করেছেন... 
তার উপরে আরও কণ করা উঁচত। তাই বিভিন্ন 
যাঁরা সর্বাধিক উৎপাদন ক'রে প্রথম স্থান অধিকার. 
তাঁদের নিজের কথায় এর পরেই দেওয়া হ'ল। 
শুধু ১৯৫২-৫৩ সালের ধান-উৎপাদনে প্রথম ..- 
পুরস্কারবিজয়ী কৃষকের কৃঁষাববরণ তাঁর কথায় = 
না দিয়ে আমাদের কথায় দেওয়া হয়েছে। 2 

























আর ই লিখে দেবেন 


জাগার পাঁশ্চমবঙ্গ এত থেকে প্রকাশিত 'বসন্ধরা' এবং যে-কোন পীন্রকার গ্রাহক হাতে: 
হ'লে, চাঁদার টাকা পাঁশ্চমবঙ্গের প্রচার-আধকর্তার নামে ‘রাইটার্স 'বাঁল্ডংস, কাঁলকাতা-১” 
ঠিকানায় নগদ পাঠাতে বা জমা দিতে পারেন, অথবা ক্লসড্‌ পোস্টাল অর্ডারেও পাঠাতে পারেন। 
| যে পত্রিকা বা যে যে পাত্রকার গ্ৰাহক হ'তে চান তার বা সেগুলোর নাম এবং নিজের নাম-ঁিকানা 
স্পষ্ট বড় অক্ষরে লিখে দেবেন। ক্লসূড্‌ পোস্টাল অর্ডারের সঙ্গে অবশ্যই একাঁট পত্র দিতে 
হবে; যে-পত্রিকার গ্রাহক হ'তে চান তার নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সেই পত্রে স্পষ্ট বড় বড় | %. 


















য় পঢরচ্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। 
১৫২৫৩ 


মুখোপাধ্যায় ৷ প্রাতযোগতার জন্য তান যে 
জমিতে ধানের চাষ করেন, তার পরিমাণ এক একর। 
রঘুশাইল আমন ধানের আবাদ করেন। শ্রী মুখো- 
পাধ্যায় সাড়ে সাত কাঠা জমির এক বাঁজতলায় ১৫ 
সের বাঁজের চারা করেন। এই বাঁজতলায় তিন 
বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একবার চাষ দিয়ে ৮০ সণ 
(৮ গাড়ি) গোবরসার ও ৩০ সের হাড়ের গসুড়ো 
প্রয়োগ করেন। চাষ দিয়ে এগুলো মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং এর পর প্রত্যেকবার বশ্য 
হবার পরই এই বাঁজতলার জমিতে চাষ দেওয়া হয়। 
জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে বীঁজতলায় বীজ বোনা হয়। 
যে জামতে তিনি প্রতিযোগিতার জন্য ধানের চাব 
করেন, সেই জমিতে দু’ বছর আগে থেকে হাড়ের 
গণ্দড়ো, আযমোনিয়ম সালফেট, খইল প্রভাতি সার 
দিয়েছেন এবং যথাযোগ্য শস্যপর্যায়ে চাষ করেছেন। 

প্রাতযোগতার আগের বছর মাঘ মাসের প্রথমে 
চাষ দেওয়া হয়েছিল আগের ফসল উঠে যাবার ১০- 
১৫ দিন পর। তারপর বৈশাখের প্রথমে ৬০০ মণ 
(৬০ গাড়ি) পুকুরের পাঁক এনে এই জামতে 
দেওয়া হয়। এর ২ দিন পরে সোজাসুজি ও 
আড়াআঁড়ভাবে জাঁমতে দুইবার চাষ দেওয়া হয়। 
বৈশাখ মাসের মাঝামাঝ জমিতে পচা সার 
(কম্পোস্ট) ৩০০ মণ এবং গোবরসার ৬০ মণ 
রোগা হয়। এরপর জাঁমতে সোজাসুজি ও 
ঢা ব পুনরায় দুইবার চাষ দেওয়া হয়। 

















পা জলা ভেঙে জমির মাটি বেশ 


₹ বনে দেওয়া হয়। শনগাছ তিন থেঞ্চে সাড়ে তি 


- করা হয় ও তার ৩-৪ দিন পর রোয়া লাগানো হয়।. 


টিসি পরিমাণে পালিমাটি 





সমান করে নিয়ে সবজসারের জন্য ৩০ সের শনবীজ = 













ফুট লম্বা হ'লে, আধার প্রথম দিকে সেগুলো 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তাৱয় বা 
দিয়ে জমিতে জল ধ'রে রাখার ব্যবস্থা করা হয় 


এর ১০-১৫ দিন পরে জমিতে চাষ দিয়ে কাদা 
































৯ ই অন্তর সারিতে ৯ ইণ্চি দূরে দরে প্রীত - 
গর্তে ২-৩টি ক'রে চারা রোপণ করা হয়। ৃ 


রোয়া লাগানোর দু’ সপ্তাহ পর থেকে ফসলের 
পরিচর্যার কাজ আনন্ত করা হয়। শ্রাবণের: শেষ 
থেকে ভাদ্রের প্রথম ভাগ পর্যন্ত জমি থেকে জল 
বের ক'রে দেওয়া হয়। ফলে জমিটা বেশ শুকনো _ 
থাকে। এর দন’ সপ্তাহ পরে জমিতে আবার জল _ 
ধ'রে রাখা হয় এবং ধানগাছে ফুল আমার সময় = 
পর্যন্ত এইভাবে থাকে। এর পর জামির জল এমন- 
ভাবে বের ক'রে দেওয়া হয় য়াতে জমিতে রস-টান না 
পড়ে। 


নর শেবের দিকে নিন কে 
ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে তখন এক উপায় অবলম্বন 
করা হয়। স্থানীয় ভাষায় একে ‘পাই’ করা বলে 
প্রতি দুই সারির উভয় দিকের ধানগাছের ছড়া 
আড়াআড়িভাবে একটার ওপর আর একটা: শুইয়ে 
দেওয়া হয়। এতে সুবিধা এই যে, ধান যখন পৌ 
ওঠে তখন বাতাস লেগে গাছগুলো এলোমেলোভাবে 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। এ 


অগ্রহায়ণ মাসের শেষে ফসল কাটা হয়। তন 
দিন তা জামতেই পড়ে থাকে। পরে খামারে নিয়ে * 
মাড়াই করা হয়। দেখা যায় যে, একরাপছু: ধানের 
ফলন হয়েছে ৯০ মণ। _ 


-এ৯৫৩-৫৪ 


ধান্য-উৎপাদন-প্ৰতিযোগিতায় আমি যে দোআঁশ জা 
লাগাই তার আয়তন ১:১৭ একর। সোঁভাগ্যক্লমে _ 
আগের বছর সংটঃজ্গা নদীর সুদ সা 
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দিয়ে সব্মজসারের জন্য ২৫ সের শনবীজ বপন 
করি। শনগাছগুলিতে ফুল দেখা দিলে পর 
বৈশাখ মাসে বাঁষ্ট হ’লে তিনবার চাষ দিরে 
সেগুলিকে ভালভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিই। 
এদিকে বৈশাখ মাসে ৪ কাঠা উচ্চ বাঁজতলার জমিতে 
৪ বার চাষ ও মই দিয়ে ৯০ মণ গোবরসার ও ১০ মণ 
_আবজরনা-পচা সার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জ্যৈষ্ঠ 
মাসে আবার একবার চাষ ও মই দিয়ে বাছাই ও 
শোধন করা মোটা দুধকলম ধানের বীজ ৭-৮ সের 
বুনে, আরও দুইবার চাষ ও একবার মই দিয়ে 
বীজতলার মাঁট-তোরি শেষ কাঁর। 


বৈশাখ মাসে আবাদের জমিতে ৪২২ মণ কচুঁরি- 
“পানা-পচা সার, ১০০ মণ গোবরসার ও ৬০ মণ 
_ আব্জনা-পচা সার দিয়ে পর্যায়ক্রমে ৪ বার চাষ ও 
মই দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় ও জাঁমতে 
বাষ্টর জল ধ'রে রাখা হয়। কয়েকাঁদন পরে জাম 
থেকে জল বের ক'রে দেওয়ার পর ১॥-মণ 
ফেট প্রয়োগ ক'রে ৩ বার চাষ দিয়ে ১ 
আযমোনিয়ম সালফেট প্রয়োগ ক'রে মই দিয়ে 
জমি তৈরি করা হয়। শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে 
বীজতলা থেকে চারাগাছগ্যাল সাবধানে তুলে নিয়ে 
কাদা-করা জাঁমতে দাঁড় দিয়ে ১২ হী ব্যবধানে 
লাইন ক'রে ১০ ইণ্টি অন্তর প্রাতি গর্তে ২-৩টি 
চারাগাছ রোপণ কাঁর। ধানগাছের গোছা এতবড় 
হ'ল যে, এর কম ব্যবধান রাখলে নিড়েন দেওয়া 

চলত না। 
এরপর ফসলের পাঁরচর্যার কাজ আরম্ভ হয়। 
চারা রোপণের ৩ সপ্তাহ পরে আধ মণ আযমোনয়াম 
সালফেট ব্যষ্টর সময় প্রয়োগ করি। ভাদ্র মাসে 
জলাভাব হওয়ায় ক্ষেতের আগাছা হাত দিয়ে বাছাই 
পাশের পুকুর থেকে ২ বার জলসেচ করা হয়। 
পর্যন্ত গাছে ফুল না ধরে ততাঁদন জল 
খ এবং ফুল দেখা দিলে পর সাবধানে জল 
যখন শস্য জন্মাল, তখন গাছগুলৈ যাতে 
ভা মাটিতে নুয়ে না পড়ে 






























বসুন্ধরা £ শ্রাবণ .$ ১৩৬৪ _ 
সেজন্য ২-৩টি ক'রে ধানগাছের ছড়া একটার উপর 
আরু একটা আড়াআড়িভাবে কাত কারে দিই। সেই 


কোন রোগ বা পোকার আক্রমণ হয় নি।- প্রতি _ 


বাড়ে গড়ে ৬০ থেকে ৮০টি শীষ বের হয়েছিল। 
কমচারব্ন্দ ও ইউনিয়ন শস্য-উৎপাদন-প্রীত- ৷: 
যোগিতা-সাঁমিতির সদস্যদের সম্মুখে আমি আমার : 
উত্ত জমির শস্য কাটিয়ে, মাড়াই করিয়ে ওজন দিয়ে... 
দেখ যে, একরপিহু জমিতে ৯৬৯৪৮ মণ ধান 
ফলেছে। _ 


4১৫৪-৫৫ 

অনাব:ষ্টির দরুন জলের অভাব হওয়ায়, প্রীত- 
যোগিতার জন্য নিৰ্বাচিত জমিতে আম পাঁম্পং = 
মোঁসনের সাহায্যে জলসেচ কাঁর। ১৮০ গণ. 
গোবর সার এবং ৩ মণ সুপারফসফেট প্রয়োগ করে. 


জমি উপযন্তভাবে তৈরি কাঁর এবং সবুজসারের জন্য... 
১৫ সের ধণ্টেবীজ বুনে দিই। বৈশাখের শেষে. 


ধণ্টে বোনার কাজ শেষ ক'রে জ্যৈষ্ঠের শেষে বীজ- ৷ 
তলাতে ১০ সের পরিমাণ 'মশ্রসার প্রয়োগ কারি। 
কৃষাবভাগ থেকে নেওয়া ১২ সের আঁগ্নসাল ধান- 
বীজ লবণজলে বাছাই ক'রে “আ্যাগ্রোসেন জি-এন”"এর 
সাহায্যে শোধন করে নই এবং বীজতলাতে বুনি। 
বীজ বোনার ২০-২৫ দিন পরে আ্যামোনিয়াম 
সালফেট সামান্য পাঁরমাণে 
চারাগুঁল শীঘ্র বেড়ে ওচে। 


আধাটের প্রথমে রোয়ার জমিতে লাঙল দিয়ে প্রায় 
আড়াই ফুট লম্বা ধণ্টেগাছগযীলকে ভেঙে দিই এবং 


শেষের দিকে ৩ মণ শিশ্রসার এবং ৩০ সের আযামো- 


নিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে জামটাকে ভালভাবে 
কাদা করে নিই। পরে আধাটের ৯৮ তারিন 


ছাড়িয়ে দি--যাতে 






























রড চারাগনীল তুলবার 
সময় বিশেষ ‘যত্ন নেওয়া ইয়--যাতে শিকড় ছি'ড়ে 
না যায়। চারা রোপণ করার পর থেকে জাঁমটাকে 
পাঁচবার নাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং চারবার পাম্পিং 
_ মোঁসনের সাহায্যে জমিতে জলসেচ করা হয়। 
_ প্রতিবার নিড়েন দেওয়ার সময় কিছ কিছু কারে 
_ আরও ৩০ সের অর্থাৎ মোট দেড় মণ আযামোনিয়াম 
_ সালফেট প্রয়োগ করা হয়। এইভাবে চাষের কাজ 
ই করে ১৯৫৪ সালের খই ডিসেম্বর 1 


= = ১২২ মণ ১৬ সের। 


১১৫৫-৫৬ 

আমার জাম নিচু ও সমতল, তার মাটি এ'টেল। 
'_ একরপ্রাতি জামতে ১৫০ মণ (১৫ গাঁড়) গোবরসার 
এবং পচাসার চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ছিটিয়ে দিয়ে 
_ বাখ। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝ বীজতলার জাঁম 
_; চাষ-মই দিয়ে আগাছা-মু্ত কার এবং তাতে ১০ মণ 
১১. গাঁড়) গোবরসার প্রয়োগ কার। ১২ সের 
_. গহেতে মাওড়' আমন ধানের বীজ লব্ণজলে ভিজাই 
__ এবং পুষ্ট বাঁজগাল জল থেকে তুলে ঠাণ্ডা জায়গায় 








বীজ বোনার ১৬-১৭ দিন পরে দেড় সের আযামো- 
__ নিয়ম সালফেট কিছ গোবরসারের সঙ্গে মিশিয়ে 





১৩৮ 


তাতে চারাগুলি দহ ও তাড়াতাড়ি বে 
ওঠে = 


আষাঢ় মাসে চার-পাঁচ বার লাঙল-মই দিই। জার 
আইলগ্নলি ভালভাবে বে'ধে দিই এবং জমির 
আগাছা সযত্নে বেছে ফোল। আষাঢ় মাসের শেষ 
সপ্তাহে জমতে লাঙ-মই দিয়ে কাদা কার। কাদা 
করবার সময় একরপ্রাত ১ মণ ১০ সের ধানের 
'মশ্রসার ছড়িয়ে দিই। পরে বীজতলা থেকে খুব 
সাবধানে চারাগুলি তুলে নিই। গাছের ?শকড় 
যেন না ছেড়ে এবং চোট না খায় সোঁদকে সতর্ক 
দৃষ্টি রাঁখ। আষাঢ় মাসের শেষের দিকে জমতে 
১০ ইণ্চি দূরে দূরে দুটি ক'রে চারা একৰে খুব 
সাবধানে রোপণ কারি। | 


চারা লাগাবার এক মাস পরে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের 
শেষের দিকে আরও ১ মণ ১০ সের ধানের িশ্রসার = 
ছাঁড়য়ে দিয়ে জাঁমতে একবার শীনড়েন দই এবং 
গাছের গোড়ার মাটি নিড়ানীর সাহায্যে আলগা কানে 
িই-যাতে গাছের শিকড় সহজেই জমি থেকে লগ 
খাদযসংগ্রহ করতে পারে। এর পর শষ আসবার 
আগে আরও দু'বার 'নড়েন দিই। এইভাবে চাষের 
কাজ শেষ ক'রে ১৯৫৫ সালের ৩০এ নভেম্বর 
ইউনিয়ন শস্য-উৎপাদন-প্রাতযোগতার সভ্যবন্দ, 
কৃষি-সহকারী এবং বিভাগীয় উধৰ্ৰতন কর্মচারীর 
সম্মুখে ফসল কেটে, মাড়াই করে দেখা গেল বধে, _ 
একরপ্রাত ফলন হয়েছে ৮৭ মণ ৪ সের। উত্ত ধান্য রি 
৮ টাকা মণ দরে বাঁক করে আমি ৬৯৬ টাকা ১২ 
আনা ৯ পাই পেয়েছি । তা থেকে চাষের খরচ ২৯০ .. 
টাকা ১৫ আনা বাদ গিয়ে আমার নট্‌ লাভ হয়েছে 
৪৮৫ টাকা ১৩ আনা ৯ পাই। 
মহম্মদ আবু তৈয়ব মণ্ডল, 
গ্রাম পালিতবোঁগয়া, 
থানা কালীগঞ্জ, 
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আদিও (০ আহঃ চা বাছি নাঃ 
__ বেলে দোআঁশ। ভাদ্র মাসে পাট ফসল উঠে যাবার 
_ পর উত্ত জমিতে ৩- ৪ বার লাঙল দিয়ে জাম ভালভাবে 
__ ভেঙে রাখি। আশ্বিন মাসের প্রথমে উত্ত জমিতে 
ৰ}  একরপ্রতি ৯০০ মণ পাঁকমাটি এবং ৬০০ নণ 
_ পুরাতন দেয়াল-ভাঙা মাটি ছাঁড়য়ে দিই। ৩-৪ 
দিন পর জমির রস কিছুটা শঢ়াকয়ে গেলে পরপর 
৪-৫ বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে জমি পাট ক'রে রাখি। 
২৩ দিন পর উক্ত জমিতে একরপ্রাত ৩০০ মণ 
গ্রাম্য পচা-সার এবং ৫০০ মণ গোবরসার ছাড়িয়ে 
দিই ও হাতকোদাঁল দিয়ে সমস্ত জমি কুঁপয়ে 
_ রাখি। কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে একরপ্রাঁত 
২০ মণ বাদাম-খইল ছাড়িয়ে পরপর ৩-৪ চাষ ও 
মই দিয়ে রাঁখ। ৬-৭ দিন অন্তর আবার একর- 
প্রতি ২০ মণ খইল ও ৬ মণ সুপারফসফেট ছড়িয়ে 
দিয়ে, ভালভাবে চাষ ও মই দিই। কার্ভকের 
_ মাঝামাঝি উক্ত জমিতে সেচ দেওয়া হয়। একদিন 
_ পর জমিতে ৩ বার লাঙল দিয়ে একরাপিছ; ২০ মণ 
খইল ছাড়িয়ে দিয়ে পরপর ৪ বার লাঙল ও মই 
_ দিয়ে বীজ বসানোর জন্য জাম তৈরি করি। 
_ কার্তকের শেষে ‘গৌহাটী’ আলুর গোটা বাঁজ 
__ একরাঁপছ; ৩০ মণ হিসাবে, ২০ ইণ্চি ব্যবধানে 
সোজা সারিতে ৯ ইণ্ডি অন্তর বসানো হয়। 
জমিতে বীজ লাগাবার ৬-৭ দিন অন্তর তিনবার 

সেচ দদই।” বীজ বসানোর ২১ দিন পরে একর- 
_ প্রাত ৪ মণ আযামোনিয়ম সালফেট ছাঁড়য়ে, কোদাল 
দিয়ে জাঁমর মাটি ভালভাবে আলগা ক'রে দই 
এবং পরের দিন আলংগাছের গোড়ায় মাটি তুলে 
_ দিয়ে ভেলি তৈরি কাঁর। পরদিন হাতকোদালি 
_ দিয়ে ভোলর মাঝে জল চলার নালা কারে 
__ ৃদই। ২-৩ দিন অন্তর সেচ দিয়ে ২ মণ আ্যামো- 














আলুগাছ না শুকানো পর্যন্ত ৪-৫ দিন অন্তর সেচ 
দিই। আলদবীঁজ বসানোর দেড় মাস পরে এবং আবার 
তার দেড় মাস পরে-এই দুবার ভালভাবে সমস্ত 
জমিতে নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার ক'রে দিই। 


ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহে শস্য-উৎপাদন-প্রাত- 
যোগিতা-সাঁমাতর সদস্যদের ও স্থানীয় গণ্যমান্য 
ব্যান্তগণের উপস্থিতিতে আলু তোলা হ'লে দেখা 
গেল যে, আম একরাঁপছ ফলন পেয়েছি ৬২২ মণ। 
আমার এই আলুচাষের খরচ ও লাভের হিসাব 
এখানে দিচ্ছি £_ 


: টাকা 
৩* মণ ‘গৌহাটী’ আলুর বীজ ,, ১,০৫০ 
৯:০ », পাঁক মাটি ৰ ৩০ 
৬০০ ১১ দেওয়ালভাঙ্গা মাটি ১৭ ৩০ 
৩** ১, পচ সার তন ১৫০ 
৩০৯ ,, গোবৰ্সার ee ই: 
৬. , স্বপার ফসফেট ১, উরি 
৬ _,, আমোনিয়াম সালফেট ন ৭৯০ 
৬০ ১, ৰাদাম থইল ০০০৬৪৪ 
লাঙ্গল ২* বার ন + ৩৬% 


জমিতে বীজ বসানে', নিড়েন দেওয়া, কচুরি- 
পানার পচা-সার প্রয়োগ, নালা কাটা, 
মাটি চাপ| দেওয়া, ইত্যাগি বাৰত খরচ! ২৩% 





সেচ ২৫টি ৰ ১০৩২৫ 
ফসল তোলার খরচ ১ পু ৮৪ re 
৩১০ ১৩15 








চাষের আয় ৃ 
একর প্রতি মোট আলুর ফলন---৬২২ মণ, 
৬ টাকা মণ দরে ৬২২ মণ আলুর দাম 





বাদ খরচা 








নিট লাভ 








থানা হারাল, 
জেলা হৰ হাসি! 


4৯৫১-৫২ _ 
আম যে পদ্ধতিতে আল;ুচাষ ক'রে এই পুরস্কার 
পেয়েছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিচ্ছি। 


জাতে বর্ষার আগেই চাষ দিয়ে রেখোঁছলাম। 
প্রথম দু'এক পশলা বৃষ্টির জল ক্ষেতের মধ্যে 
ধ'রে, তা ক্ষেতেই রেখে দিই। বর্ষার পরে বার বাব 
চাষ দিয়ে মাটিকে প্রায় ধুলোর মত করে ফোঁল। 
আমাদের গ্রামের বেলে দোআঁশ জমি আলূচাষের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । কয়েকবার চাষ দেওয়ার 
পর জামির পাথর-ঢেলা সব পরিষ্কার হয়ে যায়। 
জমিতে মোটমাট ১৬ বার চাষ দিয়োছ। 
একরাঁপছ; ভাল ক'রে পচানো ১০৫৬ মণ গোবর- 
সার দিয়ে জীম তৈরি করোঁছলাম, সেইসঙ্গে কিছু 
খইল আর আ্যমোনিয়ম সালফেটও দেওয়া হয়েছিল। 
বীজের জন্য আমার চাষ একটু নাব হওয়ায় 
কালকা থেকে 'নৌনতাল' জাতের বীজ আনাই। 
সেই বীজ কেটে জমিতে ‘জো’ হ'লে ৬ই ডিসেম্বর 
তারিখে রোপণ কার। একরপ্রীত আমার ন মণ 
খাই 


বাজ লেগোঁছল। আলগা ৩ ক্ষুট 


সারিতে ১২ ফুট অন্তর রোপণ করি। 
রো গর দ? সপ্তাহ পরেই সমস্ত আলুর অঙ্কুর 
আসে। তখন সেচ দিলে সমস্ত গাছ 
ড় বেড়ে ওঠে। আলুর চারাগুলি 8-6 



















প্রতি ১০৪ মণ সরষের খইল ও ১১ মণ আযমোনিরম = 


| ১৩৬৪, ৰ 
হা লন হওয়ার পর শুধ ইল মালি ৷ 
সেচও চলতে থাকে। আল;গাছগুলি একট: বড়. 

হয়ে উঠলে আর-একবার সার দেওয়া হয়। একর- _ 


বসুন্ধরা ৪ শ্রাবণ 8 







- সালফেট ব্যবহার কাঁর। জমিতে মোটমাট ১৭বার __ 


১৪১ 





জমি আগের বছর পাঁতত অবস্থায় ছিল। প্রথমত 









জলসেচ করতে হয়। আপনারা জানেন, বেলে" _ 
রি সুতরাং _ 

আলু ক্ষেতে ঘাসের পা হওয়ায় চিত 
দু'বার ঘাস পরিষ্কার করতে হয়েছে. ও আলঃগাছের 
গোড়ায় মাটি দিতে হয়েছে। এভাবে আল-গাছের __ 
গোড়ায় মাটি দিয়ে আমি দেখেছি যে, সার ও সেচের _ 
মাটি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । : 


সোঁভাগ্যরমে আল্‌গাছে কোন রোগ বা পোকার 
উপদ্রব হয় নি। আল;র গাছগ্যাল সতেজ ও পষ্ট- 
ছিল। আশপাশের গ্রাম থেকে লোকে আমার আলুর 
ক্ষেত দেখতে আসত। 


আলুগাছগুল সম্পূর্ণ করনের ৃ আমি 
কৃষিবিভাগের কর্মচারীদের সামনে ফসল তোলার _ 
আয়োজন কার। ১৯৫২ সনের ১০ই মার্চ তারিখে 
আল; সুপাঁরণত ও সুপৃষ্ট ছিল। আল; উঠানোর = 
পর ওজন ক'রে দেখা গেল যে, একরপ্রতি ৬৬২ মণ 
ফলন হয়েছে। 
ভ্টগ্নাম, 


১৯৫২-৫৩ _ 
এই প্রতিযোগিতার চাষে আমার জামির পরিমাণ ১ 
ছিল -৪০ শতক। তার মাটি বেলে দোঁআশ। এই 


kb ১ 4h 
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আম উত্ত জামতে ্াটরের সাহায্যে গভীরভাবে 
দুটি চাষ দিই। তারপর লাঙল দিয়ে আরও ছয়াট 
চাষ দেওয়া হয় এবং প্রতি চাষের পর দুবার ক'রে 
মই দিয়ে ও লোক লাগয়ে ঢেলা গুড়ো করিয়ে 
মাটি ধুলোর মতো ক'রে ফেলা হয়। এইভাবে ৮টি 
_ চাষের পর জল দিয়ে মাঁট ভিজিয়ে দিয়ে, জো হ'লে 
_ একরপ্রাত গোবরসার ৬০০ মণ, সুপারফসফেট ১২ 
- মণ এবং কাঠের ছাই ৬০ মণ প্রয়োগ কার। তারপর 
আরও ৪ট চাষ দিয়ে একরপ্রতি ২৪ মণ রোঁড়র 
খইল প্রয়োগ কাঁর। খইল দেওয়ার পর ৪বার চাষ 
ও মই দেওয়া হয়। তারপর জাঁমাঁটকে ৫ হাত ক'রে 
ফালিতে ভাগ করা হয় ও জল চলার নালা কাটা হয়। 
জল 'দয়ে, ‘জো’ হ'লে উত্ত ফালিগ্ঁল কোদাল দিয়ে 
কুপিয়ে মাটি আলগা ক'রে দেওয়া হয়। এবারে 
জাম বীজ-রোপণের উপযুক্ত হ'লে আম প্রীত 
খুবিতে ২ট ক'রে অত্কারত বীজ-আলু রোপণ 
করি। 

একরপ্রাত ৩০ মণ হিসাবে বীজ লাগাই। যাতে 
জমিতে একটিও খারাপ বাজ রোপত না হয় সেজন্য 
রোপণের আগে বীঁজগযাল ভালভাবে বাছাই কাঁর। 
কিছু বীজ কেটে দৌখ- রোগগ্র্ত কিনা। এভাবে 
কাটা, দাগাঁ ও পচা বাবত মোট বীজের শতকরা প্রায় 
৭ ভাগ বাদ যায়। বাছাই বাঁজ অঙ্কুরিত হওয়ার 
জন্য হাপর দেওয়া হয়। তারপর বীজ অগ্কুরিত 
হ'লে জমিতে রোপণ করা হয়। 


















বীজ রোপণের সময় ভোলতে একরপ্রাত ২৪ মণ 
রোঁড়র খইল প্রয়োগ করি। আমি ১৯৫২ সালের 
২১এ নবেম্বর তাঁরখে আমার জমিতে আলুবীজ 
রোপণ আরম্ভ কাঁর এবং নষ্ট খুবিতে বসাবার জন্য 
কিছু বীজ এ জমিতেই হাপর দিয়ে রাঁখ। ১৯ 
ইণ্ডি অন্তর সারতে ১২ ইণ্ডি দূরে দূরে ৪ ইণ্ড 
[নিচে বাঁজ বসানো হয়। 
আলুবীজ রোপণের ১৮ দিন পরে প্রয়োজনবোধে 
ল দিয়ে জাম বাপাঁটয়ে দেওয়া হয়; তখন জাঁমতে 
প্রায় সমস্ত গাছ ফুটে গিয়েছিল। ঝাপটানোর দু 
দিন পর জাঁমতে একরপ্রাতি সাড়ে ষোল মণ আলুর 



















১৪৩ 





বসুন্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৬৪. 
মিশ্রসার ছাড়িয়ে বুক কোপানো হয়। যে-যে খুবির _ 
বীজ অঞ্কুরিত হয় নি, সেখানে হাপ্র-দেওয়া বীজ _ 
মাটি সমেত তুলে লাগানো, হয়। এতে আমার : 
জমিতে একটি খুঁবতেও খারাপ আলুগাছ হয় নি। 

ছয় দিন পরে জমি জল দিয়ে ঝাপাঁটয়ে দেওয়া হয় 
এবং ‘জো’ হ'লে গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া হয় 
_অর্থাৎ রোল দেওয়া হয়। রোল দেওয়ার পর 
প্রথমত দুই দিন উপর-উপর সেচ দেওয়া হয়, পরে _ 
২, ৩, ৪ দিন অন্তর, পরে অবস্থাবিশেষে ৫ দিন 
অন্তর এবং শেষের দিকে ৬-৭ দিন অন্তর সেচ. 














দেওয়া হয়। আমার সব সময় লক্ষ্য ছিল যাতে _ 


সেচের জল বোঁশ না হয়, কারণ তাতে মাটি এটে = 
গিয়ে আলুর বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটায়। আল তোলার 


আগে পর্যন্ত মোট ১৬টি সেচ দেওয়া হয়। আমার 


জাম কানা দামোদর নদীর নিকট থাকায় এবং আমার = 
নিজস্ব পাম্প-যন্ত থাকায় নিয়ামত সেচ দেওয়ার র্‌ র 
কোনরূপ অস্যবধা হয় নি। ; sl 


আল-গাছের উচ্চতা ৯-১০ হাণ্ডি হ'লে প্রথম বার 
ডি-ডি-ট এবং পেরেনক্স গোলা জল ছিটানো হয়। 
এর পর প্রতি ১৫ দিন অন্তর একবার ক'রে ওষুধ 
ছিটানো হয়। এভাবে সর্বসমেত মোট ৪বার ওষুধ _ 
ছিটানো হয়। এর ফলে আল:গাছে রোগের আক্রমণ _ 
হয় "নি এবং গাছের আয়ুও বেড়ে যায়। গাছ বোঁশ- _ 
দিন ক্ষেতে থাকলে আল; বাড়বার সুযোগ পায়। = 


জামার জমতে আলা আমি _ 
২০এ মার্চ ১৯৫৩ তাঁরখে সরকারী কাঁষ-কর্মচারি- = 


বৃন্দের, শস্য-উৎপাদন- প্রতিযোগিতা সাঁমাতর সভ্য" ৰ 
গণের এবং আরও বহু চাষীর উপস্থিতিতে আল; _ 


তুল। 


আমার জম থেকে আল; পাওয়া যায় একরপ্রাতি = 
৫৮১৯ মণ ২৫ সের ১৩ ছটাক। ্‌ 


আমি প্রাত খনবিতে দুইটি ক'রে অত্কারত বীজ _ 
রোপণ করেছিলাম এবং এক খনৰ থেকে অপর. 
খাঁবর দূরত্ব একটু বোঁশ রেখোছলাম। ফলে আল. _ 
সংখ্যায় বেশি হয়েছে। 









ত ০ম বর্ষ টু ৰথ সংখ্যা 


আমার চারের খরচ হয়েছে একর নিম্নৱপেঃ 











আলুবীজ গৌহাটী" (৩০মণ) .. ৮১০ 
জমি তৈরি চু + ১৪৪ 
চাম ১: ৬বার ও মই দেওয়া ৪২ 
_ঢেলা ভাঙ্গা (২ বায়) হাঃ 
চল জল দেওয়া (২ বি) 
| গোবরসার টি ৬০০ মণ ১৮০ 
ছাই. ৬০ ,, ১০০ 
 রেড়ির খইল _' ৪৮ ১ ৪৫৬ 
__ জুপারফসফেট ১২৯ ৭২ 
আলুর মিশুসাৰ ১৬] ,, ২০২৷॥৷০ 
অন্যান্য খরচ--- 
বীজ হাপর দেওয়া ও বাছাই করা .. ৩০ 
বীজ রোপণ 5 ৬৩ 
"নালা কাটা ও বুক কোপানো (২ নৰ), ৭৩৷৷০ 
বোল দেওয়া (মাটি দেওয়া) ১. ৬৩ 
_১৬বাৰ সেচ, ৪বার বাপিটান দেওয়া এবং 
টা পাম্প যন্ত্রের খরচ ৃ ১৮৭10 


₹ডি-ডি-টি ও পেরেনক্স ছিটানো (৪ বার) 8০0 





আলু তোলা ৬৭110 
টি ৰ ২,৪৬৩ 
__ আলু প্রতি মণ ৬ টাকা থেকে ৬৷০ আনা 

হিসাবে. মোট ১+ ৩,৪১১ 


-. বাদ খরচা *- ২5৪৬৩ 


নিট লাভ .. ৯৪৮ 





 শ্রীগরা্দ্রনাথ সাহা, 
গ্রাম দ্বীপা, 
থানা হারপাল, 
জেলা হুগন্দি। 





:১১৫৩-৫৪ 
গত বছর আমি আলচুচাষের প্রতিযোগিতায় 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 


করেছিলাম ও তার আগের বছর তৃতীয় স্থান. লাভ 
করেছিলাম। আগের দু'বছরের পুরস্কারে 
উৎসাহিত হয়ে আম আরও 'নাবষ্টভাবে ও বিশেষ 
পারশ্রম সহকারে আলুর ফলন বাড়াবার জন্য চেষ্টা 
করোঁছ এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার পরিশ্রম 
সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। 


আলচচাষে জাম নির্বাচন করার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়া দরকার। জমির মাঁট ও জমিতে 
বিষয় । আলুর জামির মাটি ভাল দোআঁশ হওয়া 
দরকার। নিকটে সেচের জলের ব্যবস্থা থাকা চাই৷ 
আমি প্রথম থেকেই এসব দিকে লক্ষ্য রেখে দেড় 
বিঘা মাপের একটা জাম এই প্রাতিযোগতার চাষের 
জন্য নিৰ্বাচন কার। এই জমিতে পূর্ববতশী ফসল 
ছিল পাট; তা কাটা হয়ে যাওয়ার পরে ভাদ্রমাস 
থেকেই আলু লাগানোর আগে পর্যন্ত কিছুদিন 
অন্তর অন্তর মোট ২৪-২৫ বার চাষ 'দিয়েছি। 
জামতে কোন আগাছা বা জল জমতে দিই নি। 
জমিতে যখন এই চাষ দেওয়া চলাছল, তখন ৪০০. 
মণ দেওয়াল-ভাঙা মাটি, ৪৫০ মণ পাঁকমাট ও 
৬০০ মণ গোবরসার প্রথমে চার একর জমিতে ভাল- 
ভাবে ছাড়য়েছি। ভাদ্রমাসের ভিতরেই এইসব সার 
জমতে প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ হয়েছিল। এর পর 
আশ্বিন মাসে সাড়ে তের মণ বাদাম-খইল ও কার্তক 
মাসে সাড়ে সাত মণ 'িশ্রসার এবং আরও সাড়ে 
তের মণ বাদাম-খইল ভালভাবে গুড়ো ক'রে 
জমিতে 'দিয়োছ ও চার-পাঁচবার চাষ দিয়ে জমিতে 
মিশিয়ে দিয়েছি; তারপরে “গোঁহাটী” জাতের 
সওয়া পনের সের আলুবীজ না কেটে আস্ত 
কার্তক মাসের ২৫ তারিখে জামতে লাগিয়েছি। 
পরে ৫-৬ দিন অন্তর মৃদু জলসেচ করেছি। প্রায় 
এক মাস পরে যখন গাছ প্রায় ৮-৯ ইন্চি বড় হয়েছে 
তখন প্রথম মাটি তুলে দেওয়ার সঙ্গে আমোনিয়াম 
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লে 
ও অন্যান্য রোগ থেকে মুক্ত থাকে। নিয়ামত 
উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থা আমি ফসল ওঠা পর্যন্ত 
_ অব্যাহত রেখোঁছ। ফাল্গুন মাসের ২৬ তারিখে 
_ আমি ফসল তুলি এবং একরপ্রাত ৬০৬ মণ ৩৬ 
সের আলু পাই। আমার ফসল তোলার সময় 





) এই চাৰে বিভিন্ন খাতে মলে একরপ্রাত মোট 
৩,৯২৫ (তিন হাজার একশ' পণচশ) টাকা খরচ 

_ হয়েছে এবং আমার ৫১৬ টাকা ৬ আনা ১ পয়সা 
নিট লাভ হয়েছে। 






















শ্রীদুকাঁড়িচরণ, ঘোষ, 
গ্রাম বনমালগপূর, 
থানা চণ্ডীতলা, 
জেলা হুগাঁল। 


4৯৫৪-৫৫ 

আমি যে-জাঁমতে আল;চাষ কাঁর তার মাটি বেলে 
_ দোআঁশ। ভাদ মাসে পাট কাটা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে- 
__ সঙ্গেই পরপর ৪টি চাষ দিয়ে জাম ভেঙে রাঁখ। 
 আঁম্বনের প্রথমে উক্ত জামতে একরপ্রাত ৯৯০ মণ 
__ পাঁকমাটি এবং ৬০০ মণ পুরাতন দেওয়াল-ভাঙা 
_ মাটি ছাঁড়য়ে দিই। তিন দিন পর জাম কছন্টা 
' ₹ শুকোলে পরপর ৫টি লাঙল ও মই দিয়ে জাম তোর 
_ করি। দুই-এক দিন পরে উত্ত জামতে একরপ্রাত 
৯,২০০ মগ গোবরং র ছাড়িয়ে দিই এবং হাত- 
রে কোদাল দিয়ে সমস্ত জাম ভাল করে কুপিয়ে দিই। 
_কাৰ্ত্তকের প্রথম সপ্তাহে একরপ্রাতি ১৮ মণ বাদাম- 
_ খইল ছাড়িয়ে দিয়ে পরপর ৩টি চাষ ও মই দিই। 
_ সাত দিন অন্তর আবার একবপ্রতি ১৮ মণ খইল 
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সপ্তাহে উক্ত জমিতে সেচ দিয়ে সমস্ত জাম ভাল- 
ভাবে ভিজিয়ে দিই। একদিন পর ৩ি লাঙল দিয়ে 
একরপ্রাত ১৮ মণ খইল এবং ১৮ মণ মিশ্রসার 
ছাঁড়য়ে দিয়ে পরপর ৪টি লাঙল ও মই দিয়ে জাম 
পাট কার। এইভাবে বীজ রোপণের জন্য জাম 
তোর করি। 

নবেম্বর (১৯৫৪) মাসের ১৭ তাৰিখে 'গোহাটী? 
মাঝাঁর আকারের গোটা বীজ একরপ্রাত ৩০ মণ 
হিসাবে, ১৭ ইাঁণ্ট অন্তর সোজা সারতে ৬ ইপ্ি 
দূরে দূরে ৩-৪ ই্চি মাটির নিচে বসানো হয়। 
জমিতে বীজ বসানোর পর ৪-৫ দিন অন্তর অন্তর 
{তনরার সেচ দিই। বীজ বসানোর তিন সপ্তাহ 
পরে একরপ্রাত ৪ মণ আযামোনিয়ম সালফেট ছাড়িয়ে 
দিয়ে জাম ভাল করে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে 
দেওয়ার পর সেচ দিই। একাঁদন পরে গাছের 
গোড়ায় মাটি তুলে দিয়ে সোজা ভোল তোর করা 
হয় এবং পরের দিন হাতকোদাঁল দিয়ে সেচের জল 
সমস্ত জাঁমতে যাতে যেতে পারে এমনভাবে দাঁড়া 
বা নালা তোর কার এবং একদিন অন্তর অন্তর 
৩টি সেচ দিই। তিনদিন পরে উত্ত নালাতে একর- 
পছ দেড় মণ হিসাবে আমোনিয়াম সালফেট 
ছাঁড়য়ে দিয়ে ভাল ক'রে সেচ দিই। এর পর ৫-৬ 
দিন অন্তর অন্তর সেচ দিয়ে যাই। জামতে আল 
বসানোর দেড় মাস পরে একবার এবং তার দেড় 
মাস পরে আর-একবার ভাল ক'রে নিড়েন দিয়ে 
জাঁমর আগাছা পরিষ্কার ক'রে দিই। 


ফসলে যাতে কোনপ্রকার পোকা অথবা রোগের 
আক্রমণ না হয় তার প্রাতষেধক হিসাবে অগ্রহায়ণ 
ও পৌষের শেষভাগে এবং মাঘ মাসের মাঝামাঝি 
মোট তিনবার পেরেনক্স গুঁষধ ছিটিয়ে দিই । 


এই মার্চ (১৯৫৪) তাঁরখে শস্য-প্রাতযোগতা- 
এবং দেখা যায় যে, একরাপছ্ঢ ৬০৩ মণ ফলন 
হয়েছে। 











এই চাষের একরাঁপছ: খরচ 

; ৬, টাকা 

৯৯০ মণ পীকমাটি (জমিতে পৌছানোর ৩৯ 
খরচ সহ) 

ন দেওয়াল ভাঙ্গা মাটি ("ৰ = মণ) ৩০ 


_; গোবৰসার (5,২০০ মণ) ১.০ ১২০ 



















বা ৰাদাম থইল (৪২ ম্ণ) to 
সরষের খইল (১২ রা 
মিশ্রমার (১৮ 1) দু ত : EE ১৮৯ 
আযামোনিয়ম সালকেট (৫11 মণ)... ৭০ 
পেরেনক্স (3০ পাউণ্ড) | Rs ৬০ 
লাঙ্গল (২৭ বার) ১২. ২০৮৮ ৩৭৪ 
জমি কোপানো ও নিছ়ানে! ৯৫ ৭০ 
জমিতে সার আনা ও ছড়ানো --.  *.. ২. 
“সেচ | কক 5 চির ৩০০ 
বীজ বপনের খরচ ,.* | ন ৭০ 
,_ মাটি কোপানো ও নালা করা 2 9৮ 
বীজের মূল্য ‘গৌহাটী’ (৩৩ মণ) ১,২৬৮ 
জঁ বপনের খরচ ... রি ৭০ 
৩,২০০ 
= আয়ের হিসাব 
৭ টাকা মণ দরে ৬০৩ মণ আলুর দাম ... ৪,২২১ 
বাদ খরচ = ১১০ ৩১২৭৭ 
নিট আয় নদ. ১,"২১ 
শ্রীদুকড়িচরণ ঘোষ, 
গ্রাম বনমালীপুর, 
থানা চণ্ডীতলা, 
জেলা হংগাঁল ৷ 







১৯৫৫-৫৬ 


আমি হৈ যে জমিতে এই প্রাতযোগিতামূলক আল 
করেছি, তার আয়তন ৪০ শতক, মাটি বেলে 





আমার এই জগতে টির চোৰ ছিল ৷ ভাদ্র 
মাসের প্রথম সপ্তাহে পাট কাটা হওয়ার পর জাঁমতে 

































কুয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে মণি নাম কল হর. 
পরে সেই জমিতে দেওয়াল-ভাঙা মাটি, গোবরসার 
এবং পচাসার দেওয়া হয়। জামর ডেলাগুলি ৷ ভেঙে 
গণুড়ো ক'রে দেওয়া হয়। সেই মাসের চতুৰ্থ _ 
সপ্তাহে জাঁমতে বিপরীত ১০ মণ বাদাম-খইল _ 
দিয়ে পরপর. ২-৩টি চাষ ও মই দেওয়া হয়। আলু 
বাঁজ বসানোর ২-৩ দিন আগে সেই জমিতে 'বিঘা- 
প্রতি ৬ মণ খইল এবং ২ মণ আলুর 
এবং ১ মণ সুপারফসফেট ছাঁড়য়ে, ২-১ দিন অন্তর 
ই ৷ 








নেওয়া ৮৮: ৷ 

বীজ বসাবার ৩-৪ দিন হৈ 
ঝাপটিয়ে দেওয়া হয়। পমনৱায় ৩-৪ 1 
অল্প পাঁরমাণে দুইবার জল-ঝাপটানো হয় 
পরে দাঁড়ার মধ্যেকার মাটি কোদাল দিয়ে কাঁ 
আলগা ক'রে দেওয়া হয়। এর ৩-৪ দিন পরে 
জাঁমতে জল দিয়ে মাটি নরম করে দাঁড়ার বাকের 
মাট গাছের গোড়ায় তুলে দেওয়া হয়। এর এক- চু 
তুলে জলসেচের উপযোগী! রাড = 
একদিন পরে অল্প পাঁরমাণে জল দেওয়া হয়। 
পরপর ২-৪ দিন অন্তর অন্তর মোট ৯৬ বার _ 
জলসেচ করা হয়। আলুর গাছ যখন ৯-১০ ইপ্চি, _ 
তখন গাছে ডি-ডি-টি এবং পেরেনক্স জলের সঙ্গে _ 
মিশিয়ে পরপর তিনবার ছিটিয়ে . দেওয়া হয়। 
কিন্তু ক্ষেতের শতকরা পরায় ১০ গাছ কু'ক্‌ড়ে 
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লৰ টি হাওর ছে নি 





প্ৰেসিডেন্ট ও সভ্যগণ, হুল: জেলা নি 
সচিব এবং বহ গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। আলু 
তোলা হয় ফেব্রুয়ারি (১৯৫৬) মাসের ২৭ তারিখে ৷ 
দেখা যায় যে, আমার চাষে একরাপিছ্‌ হিসাবে ৪২৪ 
মণ আল. হয়েছে। 


আমার বিশ্বাস, যাঁদ আমি 'রংবুল' আলু না 
লাগয়ে ‘গোঁহাটী’ বীঁজ ব্যবহার করতাম, তা হ'লে 
ফলন আরও বেশি হ'ত। 'রংবুল’ আলুর চাষের 
এই অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয় যে, আমাদের 
খানকার মাটি হয়তো এই আলুচাষের উপযোগ 
বড়। কতকগাুঁল গাছ কু’ক্‌ড়ে না গেলে 
য়ই আরও বোশ আলু পাওয়া যেত। 











আমার এই চাষের একরপ্পিছয খরচ 


টাকা 


আলুর বীজ (রংবুল) ও জমি তৈরি ৮৩৬1০ 
১৫ বার জমিতে চাঘ ও মই দেওয়ার 
খরচ LE Sd ক ১৮০ 





_ খইল (৬০ মণ) .. 
মিশ্রসার ও স্বপারফসফেট = 


১৪৯, 




















গোবরসার, মাটি ইত্যাদি : 
বুক কোপানো ... 2 












গোড়ায় মাটি দেওয়া ও দাড়া টানা | 

অলসেচের খরচ... ৮ 8৬ 

ডি-ডি-টি ও পেরেনক্স ছিটানোর 

আলু রোয়ার খরচ ২ 
মোট _ তৰে ২২ 


৮ টাকা থেকে ১১ টাকা মণ দরে 
৪২৪ মণ আলুর দায় 


বাদ খরচ ৰু, 

































পশি বনে তিল পুরস্কার 
দেওয়ার বাবস্থা হয়েছে ১৯৫১-৫২ সাল থেকে। 


| 33৫4-৫২ 
কারে শাকয়ে যত্নসহকারে নিজ বাঁজাগারে রেখে- 
_ ছিলাম। যাতে পোকা না লাগে অথবা কোন প্রকারে 
রা না হয়, সেজন্য মাঝে মাঝে বজ রোদে 


রঃ (রা মা জায়তে কিছ্বুদন গোর রেখে এবং 
. পরে এক চাষ দিয়ে, পচাসার, খইল ও গোবরসার 
_বদয়ে, তারপর আরও ১৯বার ভালভাবে চাষ দিয়ে 
সেই জমি তোর করেছি। তাতে আমার উৎপাদিত 
গঙ্গাজল’ গমের বাঁজ বপন করেছি। গাছ 
সামান্য বড় হ'লে তাতে একট 1নিড়েন দিয়োঁছ। 
সময়মত বৃষ্টি হওয়াতে ক্ষেতে সেচ দেওয়ার দরকার 
হয় নি। 
'_ যে মাঠে আমার জমি, তাতে সাধারণত অন্যান্য 
. মাঠের চেয়ে ফসল ভাল হয়। স্থানীয় 
_কৃষি-কৰ্মচার ও শস্য-উৎপাদন-প্রাতযোগিতা- 
 সামাতির সদস্যগণের উপস্থাততে ৬ ফুট ৭ ইণ্চি 
মাপে বৃত্তাকারে ফলন কাটিয়ে মাড়াই কৰিয়ে ওজন 
দেওয়া হ'ল। পরে বাড়িতে তা শুকিয়ে ৮০ 
__ তোলায় সেরের ওজনে দেখা গেল, একরাঁপছু আমি 
6৬ মণ ১২ সের গম পেয়েছি। 

গ্রাম বাঁহরকাফ, 

জেলা মালদহ ৷ 


49৫২-৫৩ 

__ গ্রম আমাদের এলাকার একটি প্রধান শস্য। 

___. সাধারণত আমি প্রতি বছর ৪০-৪৫ বিঘা জামতে 
_ গমের চাষ কারে থাকি। এর মধ্যে যে জাম বেশ 

লি এবং যার মাটিতে সারা বছর রস থাকে, এমন 








এক বিঘা, পারিনাণ জায় আনি এই প্ৰতিধৌগিতাৱ 


১৫০ 


জন্য বাছাই ক'রে নিই। এ জমির মাটি বেলে- 
দোআঁশ এবং গম উৎপাদনের পক্ষে মনে হয় 
সবচেয়ে উপযোগী । আমার এলাকার চাষী-ভাইরা 
আউশ ধান কেটে নেওয়ার পর সেই জমিতে সাধারণত 
গমের চাষ ক'রে থাকেন। কিন্তু আমি প্রাতি- 
যোগিতার জন্য যে এক 1বিঘা জাম নির্বাচন করি 
তাতে গম তোলার আগে কোন ফসল লাগাই নি! 
সারা বছর পতিত রেখে তার পাঁরচর্যা করোঁছ। 


শ্রাবণ মাসের মাঝ থেকে ওঁ জাঁমতে 'রাখাল 
বসাই'_অর্থাৎ প্রায় ২০০-২৫০ গোরু সেই জমিতে 
রাতদিন থাকার ও চ'রে বেড়াবার জন্য স্থানীয় 


গোয়ালাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত কার। এই 'রাখাল 


বসানো'র প্রণালী আমাদের এলাকায় কৃষকদের মধে, 
বেশ প্রচালত। আ'্বনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত 
জমিতে ‘রাখাল বসানো’ থাকে । এর পর জমিতে চাষ 
দেওয়া শুরু করি। প্রথম ২-৩টা চাষ দিয়ে জমিতে 
গোবর ইত্যাদি যা ‘রাখাল বসানো'র ফলে জমা হয় 
তা মিশিয়ে দিই। মাটর বিশেষত্বের দিক থেকে 
আমাদের এলাকাকে সাধারণত ণদয়াড়া অঞ্চল’ বলা 
হয়, কারণ সেখানকার জমিতে বালির ভাগ একট 
বোঁশ এবং কৃষকদের মনে ধারণা আছে যে, আঁধক 


চাষ কিংবা কোণাকুণি চাষ দিলে মাটির নিচের বালি = 


উপরে আসার সম্ভাবনা বোৌশ। কিন্তু আমার 
অভিজ্ঞতা থেকে দেখোছ, এই ধারণা অমূলক। 
বরং চাষ বোঁশ দিলে এবং কোণাকুপিভাবে দিলে 
জমিতে আগাছা কম জন্মে এবং ফসল ভাল হয়। .. 


প্রথম চাষ দেওয়ার পরেই জমিতে সার প্রয়োগ 
কাঁর। পাঁচ গাঁড় গোবরসার (যা এক বছর ধারে 


উপযুক্ত উপায়ে সংরাক্ষত হয়েছে), ৫ গাঁড় পচাসার 
ও & মণ সরষের খইল একসঙ্গে জমিতে ছড়িয়ে 
ঝৃরঝূর করে ফোল। এই সারপ্রয়োগের ২০ দিন 
পরে জাঁমতে ২ মণ পরিমাণ মিশ্রসার ছড়িয়ে দিয়ে 
আরও পাঁচবার চাষ দিই। 











১৯৫৪-৫৫ সালের গ'ম-টংপান্ন-প্রতিবোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তুতী] স্থান অধিকার করেছেন [ বাদিক 
থেকে ] শ্ৰীআবহল হক মণ্ডল, শ্ৰীমোস্ত৷ফ| আঠমেদ ও শীবিশ্বনাথ বাজপেয়ী 


ও বাড়াতে বিশেষ সক্ষম। 
ৰ করেছি। 
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৷ হয়--যার ফলে গাছ বেশ সতেজ হয়ে ওঠে। এ 


___ আগাছা-মুস্ত করার জন্য আমি দু'বার নিড়েন দিই 
ও মাটি নাড়াচাড়া করে দিই। এসব পরিচর্যা 
সাধারণত আমাদের এলাকার চাষীরা করেন না। 

7"; খনড়েন দেওয়ার পর ফসল বেশ বেড়ে উঠতে থাকে 

এবং প্রত্যেকটি গাছ ২৮ থেকে ৩০টা পর্যন্ত 
শবয়ান' ছাড়ে। ফসলে কোন কাঁটের বা রোগের 
আক্ৰমণ হয় নি। 

= ২৫৫ মার্চ (১৯৫৩) ইউনিয়ন শস্য-উৎপাদন- 
“প্লাতিযোঁগতা-সাঁমাতর সদস্যগণ এবং কৃষাবভাগের 

স্থানীয় কর্মচারীদের সামনে ফলন কাটা হয়? 

বিঘাপ্রীতি ১৫ মণ ২০ সের বা একরে ৪৬ মণ 

২০ সের ফসল পাই। এই ফসল উৎপাদনের জন্য 

আমার বিঘাপ্রীতি খরচ পড়ে ৯৪ টাকা। বর্তমান 

বাজার! জনা এ ফমলের দাম ৩১০ টকা৷ 
মহম্মদ আমানত আলণ, 
সাং এনায়েতপুর, 
থানা মানকচক, 
জেলা মালদহ ৷ 


4৭১৫07৫8 
আমি গর্ত ক'রে গোবরসার সংরক্ষণ কার এবং 
উপরে চালা তুলে দিয়ে রোদব্‌াদ্টর হাত থেকে সেই 
সার রক্ষা করি। গোয়ালঘরে প্রত্যহ যে খড়-বিচালি- 
পাতা থাকে, তার সংযোগে অনেক পরিমাণে চোনাও 
উক্ত সারে সঞ্চিত হ'তে থাকে। এই জৈবসার 
চাষের পক্ষে অধিক উপযোগী ও জমির উর্বরতা 
কারণ এই সার ব্যবহার 
আম এর সুফলের বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন 





প্রতিযোগিতার তালিকাভূক্ত আমার ৩৯ শতক 


কাছে৷ নান সংরক্ষিত ডালা 
লা সাড়ে সতের সের ৱি জিতে টি 


সময়ে অনেক আগাছাও জমিতে দেখা দেয়। জমকে = 


বে 


ফাল্গুনের শেষের দিকে তোলা হয়। তার্পর তন- 


--বার চাষ দেওয়ার পরে চৈত্রের শেষভাগে সেই জমিতে 
৮ গাড়ি গোবরসার মিশিয়ে আবার চাষ দিতে 


থাকি। ১৩৬০ সালের জ্যৈষ্টের মধ্যভাগে পুনরায় 
উক্ত জমিতে এ গাঁড় গোবরসার দিয়ে পাঁচটি চাষ 
দেওয়ার পর বর্ষার দরুন চাষের কাজ বন্ধ হয়ে 


যায়। ফলে কোন রকম ভাদুই ফসল পাওয়া যায় 
_নি। আশ্বিনের প্রথম ভাগে উত্ত জমতে দু'টি 


চাষ দেওয়ার পরে সরষের খইল আড়াই মণ ও 


সৃপারফস্‌ফেট এক মণ একসঙ্গে ছাড়িয়ে দিয়ে 


আবার দু'বার ভালভাবে চাষ দিই; পরে কার্তকের = 
মাঝামাঝিতে বীজ বোনার ১০ দিন আগে আযামো- 
নিয়াম সালফেট ১ মণ ছড়িয়ে দু'বার চাষ দিই 
ও কাঁন্তকের শেষভাগে স্বগৃহে রক্ষিত সুস্থ 
নীরোগ গঙ্গাজলশ' জাতীয় বীজ বুনে দিই। 
সময়মত চাষ ও সার দেওয়ার ফলে প্রথম থেকেই 
চারাগুল বেশ পুষ্ট, খুব সতেজ হয়ে ওঠে। 
অজ্পদিন পরেই প্রত্যেকটি চারা চমৎকার ঝাড় বেধে 
ওঠে। এতটা ঝাড় বাঁধা যে সম্ভব তা আগে কখনও 
ভাঁবও নি। 


উত্ত ফসলে কোন কাটের বা ব্যাধির আক্রমণ হয় - 


নি। গোমহিষাদি পশুতেও তার ক্ষতি করতে পারে. 


নি। ফসল উঠলে দেখা গেল, বিদাপ্রাত ১৭ মণ 
৩৩ সের ৫ ছটাক ফলন হয়েছে। উন্নত প্রণালশতে : 
সযত্নে চাষ করে আমি ১৯৫১-৫২ সালে বিঘাপ্রাত = 
১৭ মণ এবং ১৯৫২ সালে 'বঘাপ্রাীত ১৩ মণ গম _ 
ফলিয়েছি। 





প্রাতযোগতার জন্য আম ৪ বিঘা দোআঁশ . 


 পাঁরামিত জিতে, আমি বাঙলা ১৩৫৯ সালে জমিতে গমের চাষ করেছিলাম। আগের বছর রাঁব = 


১৫২ 








গেলে রক খ খন্দে জমি পাতত ৰ ও মাঝে 
মাঝে চ ও মই দিই।, জুন মাসে প্রথম বৃষ্টির 








২৩এ মার্চ কৃষি-পারদর্শক, 
এবং স্থানীয় ইউনিয়ন 
সড়েন্টের স'মনে ২ 'কাটিং' নেওয়া 
হ্‌ ত শব বে উক হয় ৫১ 
মণ. 

এই ₹ ফসল তুলতে আমার একরপ্রাত ২৪২ টাকা 


খরচ হয়। ১৫ টাকা মণ দরে আমার গমের মূল্য 
৭৬৫ টাকা। কাজেই লাভ হয় একরপ্রাত ৫২৩ 
আবদুল হক মণ্ডল, 
গ্রাম কামদপুর, 
= ১, খানা নওদা, 
জেলা মং'শ'দাবাদ। 






বরে গস এই গম-টৎপাদনর পাত 
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৯৩৬৪, 





বছরের মত এ বছরও আমি একটি 










ৰ SRA Sle জরা: টা 
বের হবার ১৫ দিন পরে একবার ভালভাবে ' 
দিয়ে একরপ্রাত ৪৫ সের আ্যামোনিয়ম | 
দিই। সেই সময় বৃষ্টি হওয়ায় আর সেচের 
দরকার হয় নি। বোনার দেড়মাস বাদে যখন চারা- 
গুলি ঝাড় বাঁধতে থাকে সেই সময় আর-একবার 
পাতলা ক'রে নিড়িয়ে দিই। গাছে শীষ অ,সবর < 
কিছুদিন আগে একটি সেচ দিয়ে, একরাপিছু = 
পুনরায় ১৫ সের আযামোনিয়ম সালফেট দিই। = 


প্রতি গাছে প্রায় ২৫-৩০টি করে ঝাড় হয় এবং 
গাছগুলি প্রায় ৫ ফুট উদ্চু হয়। পোকার 
যাতে না হয় সোঁদকে আমার 1বশেষ লক্ষ্য ছি 
এ বছর পোকার তেমন কোন উপদ্রব হয় নি। 
ভালভাবে পেকে গেলে ১৫ই মাৰ্চ তারিখে স্থানীয় 
কৃষি-কৰ্ম'চারিগণ, প্রাতযোগিতা-সামিতির সদস্যগণ ও 
বহুলোকের সন্নখে ফসল কাটা হয়। শীষগুলি 
প্রায় আধ হাত লম্বা হয়েছিল। একরপ্রাত শুকনো- 
গম পাওয়া গিয়েছে ৫৭ মণ ১৬ সের। 

এই ফসলের চাষে একরপ্রাতি ৩২১ টাকা খরচ 
হয়েছে। ১৫ টাকা মণ দরে ৫৭ মণ ১৬ সের 
গমের মূল্য ৮৬১ টাকা। কাজেই একরপ্রাত 
আমার ৫৪০ টাকা লাভ হয়েছে। 


শ্রীভোল নাথ বাজপেয়া, 



































১৯৫৪-৫৫ সালের ইক্ষু-ডংপাদন-প্ৰতিধোগিতায় [ বাদিক থেকে ] শ্বনেক|জুপ্দিন আইনেদ প্রথম ও এবেজ|-ল ঠক 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ; তা ছাড়া, বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন শ্ররাকিক্কর চৌধুরী 








চাষ ক'রে আমি িবাপাত | ৭৮৬ মণ ২৬ ঢ় 0 
ছটাক অখ পেয়েছি। ডে 
এই চাষে 'বঘাঁপছ আমার মোট ২৩১৮, অন 

খরচ হয়েছে । আমার আখ রামনগর : } কা 
::১/৫ মণ দরে বিক্রি করে আমি ১,০৪৩1/৯০ 


 পেয়োছ। খরচ বাদ দিয়ে বিগত টিনা 
৩৩৪১০ লাভ হয়েছে। 









১৫৫ 


কয়েক বৎসর পূর্বে স্বাধীনতা কি স্বপ্লের মত ছিলনা 
এবং সেই স্বপ্ন কি আজ্জ বাস্তবে পরিণত হয় নাই? 
কিছুদিন পূৰে যে পরিকল্পনাগুলি ছিল ইঞ্জিনিয়ারের 
কল্পনা মাত্র, নীল কাগঞ্জে আকা ছকবিশেষ, সেগুলিই 
কি আজ এক-একটি বিরাট জলাধার, স্ব বাধ, 
বিরাট কারখানা এবং বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে রূপাস্তরিত 


ছয় নাই? আমরা যে যুগে বাস করিতেছি তাহা 
সুবিধা এবং সম্ভাবনার যুগ। স্বুচিত্তিত পরিকল্পনার 
সাহায্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হুইয়া কঠিন আম করিবার ইহাই 
উপযুক্ত সময়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আমরা 
সমস্ত অঞ্চলের জনসাধারণের সমৃদ্ধি এবং মঙ্গলের 
জন্য অনেক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছি এবং এই 
সমস্ত পরিকল্পনা আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং 
প্রয়োজনের ভিত্তিতেই রচিত হুইয়াছে। এই সেইদিন 
আমরা সাহসের সহিত স্বাধীনতার জন্মা সংগ্রাম 
করিয়াছি, আর আজ আমরা আমাদের কল্পিত 
ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ মনের মত করিয়া গড়িয়া 
তুলিবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতেছি। ভবিষ্যতের 
উপর দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া, আন্থন, আমরা একাত্তভাবে 
সাহসের সহিত এবং ধৈর্ধসহকারে আমাদের কৰ্ম 
সম্পাদন করিয়া যাই। 
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' বনরচনার সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক আঁত নিবিডু। একে 
অন্যের পাঁরপূরক। ক্ষেতের সম্পদ হোক -অথবা 


বনজ সম্পদই হোক-উভয়বিধ সম্পদের জন্যে 


ীমাছিরা যথেষ্ট গোঁরব দাবি করতে পারে। গাছে 
_ গাছে ফল ফোটানোর ব্যাপারে যেমন, ক্ষেতে ক্ষেতে 
ফসল ফলানোর ব্যাপারেও তেমনি মৌমাছির দান 
একেবারেই অকিশ্ঠিংকর নয়। বন মৌমাছিদের বাসা 
- বাঁধবার আশ্রয়। 


জল EOE রি রা 
মজবুত বেড়ার জন্যে প্রয়োজন মজবুত খদুটি। 
বনই আমাদের এই খাট সরবরাহ করতে পারে। 
বন পাঁখদেরও আশ্রয়। অনেক কাঁট-পতঙ্গ 
ফসলের শল্:। পাখিদের খাদ্য এইসব কঁট-পতষ্গ। 












]286081৮000089 birds are the 
friends of both the farmer and 
forester and are well-known to be 
of farm and 


important controls 


forest insects, 
কাঠঠোকরা, কোকিল, প্যাচা-এরা ফসলক্ষেতের 
অকৃত্ৰিম বন্ধু৷ 


(9) কিন্তু বনের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দান হচ্ছে ভূমির উৎপাদিকা 
শক্তি বাড়ানো। নিকৃষ্ট ধরনের ভূমির উন্নাতিসাধনে 
বন বহুলপাঁরমাণে সাহায্য, করতে পারে। অরণ্যের 
 বৃক্ষরাঁজর বল্কল, শাখাপ্রশাখা এবং জীর্ণ পত্রগৃলি 
ভুমকে এশ্বর্যশালনী হতে . বহুলপারমাণে 
| করে--এ তো জানা কথা। ভূমিকে সুজলা 
াপারেও অরণ্যের দান অনেকখানি। এই- 
নি কৃষক যখন তার গাছগলোকে 1নিশ্চিহন 
খন তার ফসলক্ষেতেরও বারেটা 












_ মাঁকন মনীষী থোরো বলেছিলেনঃ 

























পিঠে চাবুক মারে ঙকশ লিন ক সু রা 
বেকার সাহেব বলছেনঃ বৃষ্টি নামাবার আরও সহজ 
এবং মানবোচিত অথচ নিশ্চিত উপায় হচ্ছে বক্ষে = 
রোপণ । ৃ 
A simpler and 30016, human : 
way of assuring precipitation. is to টি 
plant trees. টা 
বৃত্ট না হ'লে নদিয়া জেলার মুসলমানেরা রা _ 
দিয়ে গান করতে করতে যায়। সে গানে বাচ্টর __ 
জন্যে আল্লার কাছে মিনতির সৃর। হিন্দুরা হাৱরি- = 
সংকণর্তন করে। প্রার্থনার নিশ্চয়ই একটা ফল 
আছে। কিন্তু কুড়ুলের মুখে একদিকে আম- 
কাঁঠালের বাগানের পর বাগান নিশ্চিহ্ন ক'রে দেব 
এবং আর একদিকে বৃম্টির জন্যে ভগবানের কাছে 
কাঁদব__ এর মধ্যে যুক্তি কোথায়? সেদিন কাঁরমপ, 
অণ্ডলের এক মাঠের মধ্য দিয়ে আসবার সময় দৌখ _ 
একটা বিরাট অশ্বত্থগাছ কুড়ুলের আঘাতে ধূলায় ॥_ 
অবল্‌ণ্ঠিত। আমি যে গ্রামে বাস কাঁর সেখানে = 
একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থবক্ষ দীর্ঘকাল ধরে গ্রামের _ 
শোভা বর্ধন করাছল। তার স্নিশ্চ্ছায়া কত... 
বৈশাখের তপ্ত মধ্যাহ্ন কত ক্লান্ত নরনারীকে শান্তি __ 
সেখানে দেখোছি ঘুঙুর-পরা ফাঁকরদের নাচ। 
ফাঁকরশ গানের আসর বসত এ বনস্পাতির মূলে। 
গাছের মালিক ছিল এক দীন হিন্দ। সামান্য 
5 সা 
কোন ফল হাল না। | 





Thank God, they cannot cut. _ 
down the clouds. | ১ 





a ফেলি টি তার বাণ পরিণত রে 
__ সুজলা-সুফলা দেশ বন্ধ্যা মরুভূমিতে পর্যবাঁসত 
_ হয়। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এতে 
সন্দেহ করবার কিছু নেই। 
_ অরণ্যের মতো মানুষের এমন উপকারী বন্ধু আর 
' নেই। বড় বড় মহশীরুহ ঝড়ের হাত থেকে উদ্যানের 
র্‌ _ গাছপালাকে রক্ষা করে, অনাবাঁষ্টকে ঠেকায়, ভূমিকে 
সৌন্দর্যের লীলাভূমি ক'রে তোলে, কাঠের অভাব 
মেটীয়। কাঠের প্রয়োজন সত্যই অসংখ্য। মানুষের 
জীবনকে কল্যাণময় করবার জন্যে তার কাঠের দাবি 
_ মেটানো অপাঁরহার্য। কিন্তু একটা অরণ্যের পক্ষে 
_ পদাম্টলাভের জন্যে দরকার সময়। এক পুরুষে এই 
পুষ্ট সম্ভব নয়। তাই পঢ়াষ্টলাভের পূর্বেই 
যখন আমরা অ।তলোভে অরণ্যকে নিঃশেষ কারে 
ফেলি তখন প্রকৃতির নিয়মকেই আমরা লঙ্ঘন কার। 
_ নিশ্চিহ্ন ক'রে মহানগরী বানাতে পারি, কিন্তু প্রকৃতি 
তর প্রতিশোধ নেবেই। 1নিউইয়কের আকাশচুম্বী 
_ সোধরাজি গড়তে গিয়ে আমোরকাকে কম মূল্য 
__ দিতে হয় নি! তার একটা অংশ মরুভূমিতে 
_ পর্যবাঁসত হয়েছে, যাকে বলে ভাস্ট বাওউল অব 
দি মিডল ওয়েস্ট'। বৃন্দাবনের সমাধিভূমির উপরে 
_ পাষাণের মথুরা গড়বার যেখানেই চেষ্টা হয়েছে 
























সেখানেই একই বিষয় ফল ফলেছে। অতএব সাধু, 
সাবধান! কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শৈখে। 
দেখে শেখাই বাদ্ধমত্তার পাঁরচায়ক! 

আমাদের দেশে বক্ষরোপণ একদা : পুণ্যকৰ্ম 
বলেই পরিগাঁণত হ’'ত। এখনও দেখা যায়, 
স্নানান্তে নরনারী গৃহে ফেরবার পথে বনস্পাতির 
মূলে সসম্দ্রমে জলাসণ্চন করছে। যে দেবতা, 
বনস্পতিতে। সমস্ত জীবনের সঙ্গে এই এক্যবোধ ৷ 
প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে একটি বিশেষ এ*বর্ধ দান 
করেছে। কাণ্ডনের লেভে পাগল হয়ে পাশ্চাত্য 


ধেয়ে চলেছে প্রকাতির বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে। _ 


ভগবান প্রাচ্চকে রক্ষা করুন পাশ্চান্তের অন্ধ 
অনুকরণের হাত থেকে। ওষাঁধতে বনস্পাতিতে যে. 
দেবতা রয়েছেন, তাঁকে যেন প্রাতাঁদন শ্রদ্ধা জানাতে 
ভুলে না যাই! সর্বশেষে গ্রীন গ্লোরিতে বেকার 
সাহেব যে মন্তব্য করে তাঁর পুস্তকের উপসংহার 


করেছেন সেই মন্তব্য এখানেও উদ্ধৃত করে এই ই. 


প্রবন্ধ শেষ কার ঃ 


In times past it has been said 


that it is the duty of a man to be... রঃ 
prepared to die for his country ; ৷ 


to day it is the duty ০. every 
thinking being to live, and to serve 
not only his own day and generation 
but also generations unborn by help- 
ing to restore: and. maintain the 


green glory of the forests of the earth. 
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সি, 


স্বাধীনতালাভের পর ভারত নানা দিক ‘দিয়ে 
উন্নাতর . পথে অগ্রসর হচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে এর খাদ্যশস্যের.উৎপাদন- 
বাঁদ্ধর প্রচেম্টা। কিন্তু কেবল খাদ্যশস্য নয়, ফল- 
উৎপাদনের বিষয়েও আমাদের অবাহত হওয়া চাই। 
যেমন ধরুন আপেল, আঙুর প্ৰভৃতি যেসব ফল 
বহুকাল ধ'রে আসছে বিদেশ থেকে, সেগুলোর 
কথা । আমাদের বদ্ধমূল ধারণা, ওগুলি আমাদের 


_ দেশে জন্মায় না। জন্মায় কিনা, সে-বিষয়ে কয়েকাট 


সংবাদ পরিবেশন করাছি। ' ০ 

একজন প্যীলস-কর্মচারী বলেছেন যে, ভূতপূর্ব 
মন্ত্রী শ্রীনীহারেন্দ দত্তমজুমদারের বালণগঞ্জের 
বাড়িতে কর্তব্যরত থাকার সময় তাঁর বাগানে আঙুর 
স্কুলের ঠিক দক্ষিণ পাশে শ্লীমুকুল সরকারের 
বাড়িতে আঙ্ুরগাছ আছে এবং আঙুর ধরে। 
বাঁকুড়া জেলার খাতদার শ্লীভুদেব মাহাত মহাশয়ের 
উঠানে একটি বড় আঙূুরগাছ আছে--যাতে বছরে 
দু বারে এক মণ পর্যন্ত আঙুর ধরে। সিন্ধী 


বাগানে আঙুরের চাষ হচ্ছে। রাঁচর কাঁকে কাঁষ- 


ক্ষেত্রে আঙুরের চাষ আছে। কাজেই আঙুর যে 
আমাদের দেশে জন্মায় না-একথা ক আপনারা মেনে 
নেবেন? | 


"নেই? প্রত্যেক শীতকালে বৃচ্টিও তো আমরা 


পাই। আঙুর আসত পূর্বে কাবুল 'থেকে।. খোলা 
গোলাকার কাঠের বাক্সে বন্দী হয়ে। বাক্সটির 
ভিতরে থাকত তুলো পাতা এবং তার ওপর সাজিয়ে 
রাখা হ'ত পাকা পাকা আঙূুরগুল, আবার তার 
ওপরেও দেওয়া হ'ত তুলো। বাছাই বাছাই আঙুর 


রঃ 


be 


আঙ্ৱের চাষ 
দেবীক্কা সৰকাৰ 


দেখতে কি সুন্দর! বহুদিন ধ'রে-ভালও থাকত 
ওগুলি। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে এই আঙুর = 
আসা বন্ধ হয়েই গেছে এদেশে। কেননা, আসতে 
হ’লে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে আসতে হয়, অথচ 
পাক-আফগান সম্বন্ধটা টক আঙুরের চেয়েও ট'কে 
গেছে। ওদের এ ব্যবসাটা একেবারেই মাটি} 
এই সেদিনও একজন কাবুলিওয়ালা বলাছলেন, 
তাঁদের দেশে তৃষ্ণা পেলে কি কেউ জল খায়? জল . 
ওদেশে মেলেও কম। ঘরের দেওয়ালে থাকে থাকে = 
তন্তার সরদল করা আছে, তাতে থাকে আঙুরের 
গাদা। এক ম্দঠো আঙুর নিয়ে গ্লাসের মুখে. চাপ 
দিলে, গ্লাস ভার্ত হ'য়ে গেল আঙুরের রসে, ওতেই . 
তাঁরা তৃষ্ণা মেটান। বাড়ি 'বাঁড় আছে আঙুরের 
চাষ! বিদেশীরা বড় রকমের চাষও ওখানে আরম্ভ 
করেছে। ওখানে বাজারদর ছিল আগে তিন-চার 
আনা সের, আর পাকিস্তানের কারসাঁজতে এখন 
দাঁড়য়েছে দু পয়সা ক এক আনা সের। তারপরে 
অন্যান্য ফলও তো আছে। হবে না-ই বা কেন? 


_.কাব্দীলওয়ালাদের মুখের রান্তম আভাটা দেখেছেন 


ঠক? শুধু ডালভাত খেলে কি স্বাস্থ্যের এ ভাবটা 
আসে? চা'লগম অল্পবিস্তর খেলেও প্রধান আহার 
সারেন তাঁরা ফল 'দিয়ে। কত রকমের ফলই না 
সেখানে ফলে! আর আমরা সেইসব ফল কিনি 
নেহাতই রোগীর পথ্য হিসাবে, আর হয়তো কোনাঁদন ' 
দেবতার প্রসাদ হিসাবে দু-এক টুকরো মস্তকে * 
স্পর্শ করাতে পাই। 

ভাগাভাগির পূর্বে আঙুরের দাম ছিল এখানে 
চোদ্দ. আনা থেকে এক টাকা সের। দেশ-ভাগা- 
ভাঁগর পর কলকাতায় আঙুরের দর দাঁড়াল ৪-৫ 
টাকা সের। এখন যে আঙুর পাওয়া যাচ্ছে বাজারে, 
ওর প্রায় সব কাশ্মীর ও দাঁক্ষণ ভারত থেকে 
আসছে। এগুলি ' আকারে ছোট, কাবুল 
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আঙুরের মত অত 'িম্টিও নয়। নিকৃষ্ট হ'লেও 
এরা বাজারদরটা নাময়ে এনেছে আড়াই টাকা সেরে । 
সরবরাহটাও হচ্ছে নুয়ামত। 


ফলের গুণাগুণ সম্বন্ধে আপনারা জানেন যে, এর 


লবণ এবং এর "খাদ্যপ্ৰাণ আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে _ 


কত উপকারী । রোগপকে পথ্য হিসাবে এটা দেওয়া 
হয় লঘুপাক ও বলকারা ব'লে। 


কেবল চা'ল-ডালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'লে তো চলবে 
না। আরও 'পাষ্টকর খাদ্য আমাদের চাই। দুধ- 
ঘ-মাখনের ভারটা সরকার নিয়েছেন। চাহিদার 
তুলনায় সরবরাহ ‘নগণ্য হলেও, একদিন গ্রামে গ্রামে 
যে 'হরিণঘাটা' গণ্ড়ে উঠবে সমবায়-পদ্ধাতিতে, সেটা 
মোটেই স্বপ্নের কথা নয়। এর পরে ফলচাষের 


- ডগায়। 


না? পল্লা-অণ্চলে বাঁড়-বাঁড়তেই যে আগে ফলের 
বাগান ছিল, সেই প্রথাটাকে আবার জাগিয়ে তোলা 
যাক না। আম-কাঠাল প্রভাতি চলাত ফলের সঙ্গে 
নতুন নতুন ফলেরও চাষ করতে হবে। ফলের মধ্যে 
আঙুর যে সেরা একাঁট, এ আপনারা নিশ্চয়ই 
মানবেন। এই আঙুরের চাষ সম্বন্ধেই কিছ বলা 
যাক। 


আঙ্যরগাছ লতানে- অনেকটা কাটাশূন্য গোলাপ- 
গাছেরই মত। ডাঁটাটা এ রকমই গাঢ় সবুজ বা 
কালচে ধরনের-একটু মোটা এবং গা-টা একটু 
এবড়ো-খেবড়ো। পাতাগুলি গোলাপের পাতার 
_ চেয়ে অনেক বড়; যেন 'তিনাট গোলাপের পাতা 
একসঙ্খে মিশিয়ে হয় একটা আঙুরের পাতা। 
< পাতার পাশটা কাটাকাটা মত। পাতাগনল অত্যন্ত 
নরম ও সুগন্ধ! দেখতে যেন পে'পের পাতা কি 
ভেরেন্ডার পাতার ছোট সংস্করণ মান্ল। গোলাপ- 
গাছের মত এর কাটা-ডাল বা "কাটিং লাগালে গাছ 
হয়! লতাঁট ১২-১৩ ইণ্ডি টুকরো টুকরো ক'রে 
ছালই থে'তলে না যায়। এ খণ্ডটি মাটিতে পুতে 
দলে ওর গোড়া থেকে নতুন শাখ বোরয়ে আসবে। 


ভাতের ফেন, তেমনি এ প্লাছের রুচি একটা নতুন 


মোটামুটি ব্যাপারটা এই ৷ কিন্তু এতে বহ; যত্ন ও 
সতর্ক দৃষ্টি চাই। সে কথা বলাছ। 


গাছ লাগাবার সময় আধাঢ়-শ্রাবণ মাস অর্থাৎ 
বর্ধাকাল। এঁ সময় আবহ্‌ওয়াটা কেমন থাকে তা 
তো জানেন। বৃষ্টি না হ'লে গাছে যথেষ্ট জল দিতে 
হবে। ওর গায়ে যাতে কড়া রোদ না লাগে সেজন্য 


ওপরে দিতে হবে একটা আচ্ছাদন। ভালটা. লাগাতে 


হবে মাটির সঙ্গে ৪৫ ভিগ্র কোণ ক'রে অর্থাৎ 
একট; বাঁকা ক'রে। উপরের ডগাটা ঢেকে দিতে 
হবে খানিকটা. কাঁচা গোবর "দয়ে-যাতে ডগা 
তাড়াতাঁড় শুকিয়ে না ওঠে। গোলাপগাছ করতেও 
{ঠিক এমান গোবর-্টাকা 'দিতে হয় কাটা-ডানের 


মাটি তোর ক'রে রাখতে হবে অন্তত তিন মাস 
আগে। দোআঁশ মাটি ক কালো ভসকা মাটি এর 
পক্ষে উপযুক্ত। মাঁটটা কুপয়ে একেবারে ঝুরো 
ক'রে ফেলে তার সঙ্গে কিছু গোবরসার বা পচাসার 
অথবা তলানিসার 'মশিয়ে দেওয়া দরকার । এর পরে 
আট হাত অন্তর থালি ক'রে রাখা । থালিটা অন্তত 


এক হাত ব্যাসের হওয়া চাই এবং জি থেকে হবে 


ছ’ ইণ্ডি উণচু অর্থাৎ এর গোড়ায় যাতে জল 
জমতে না পারে। গোড়ায় জল জমা এরা সহ্য করতে 
পারে না।; | 


সব গাছই সার চায়। কিন্তু গাছেরও রুচি আছে, 
যেমন--পান চায় খইল, ধান চায় গোবর, লাউ চায় 


ধরনের সারে। সেটার কথা বলাছ। পাঁঠার নাঁড়- 
ভুড়ি, যা পচিয়ে কেউ কেউ মাছ ধরার চার করেন, 
ওটাকে হাঁড়র মধ্যে পুরে ওর সঙ্গে এক-চতুৰ্থাংশ 
ওজনের কাঁচা গোবরও দিতে হবে। হাঁড়ির মুখাট 
বন্ধ ক'রে, ওতে যেন জল ঢুকতে না পারে, এমন 
ক'রে মাটিতে পুতে রাখুন, তিন মাস। তারপর 
উঠিয়ে এনে যে-জানসটা পাবেন এটাই. আঙে- 
গাছের প্ৰিয় সার! গাছটি থালিতে লাগ:ঃবার আগে 
থালির মধ্যে ৯ ইণ্ডি ব্যাসের এবং ১০ ইণ্যি গভীর 


1 
| 
! 
৷ 
1 





গর্ত কর,ন। গতর্টা এ সার দিয়ে ভার্ত করুন এবং 
গাছটি ৬ ই মাটির ভিতর দিয়ে চারপাশ বেশ 
ক'রে চেপে দিন। এ ছাড়া, ঝোলা- গুড়ে জল 
মিশিয়ে আরও পাতলা ক'রে মাঝে মাঝে ওর গোড়ায় 
দিতে হবে। এটাও সারু। এ কাজটা একটু 
সাবধানে করতে হবে, কারণ গুড়ে জল কম হ'লে 
এবং গাছের. গায়ে গুড় ' লাগলে -ডেংয়ো প'পড়ে 
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এবং এগুলি লাগাতে পারলে আপনার কাজের 
সাফল্যের বিষয়ে আপাঁন নিঃসন্দেহ হ'তে পারেন । 


. কলম বাঁধার সময় কিন্তু বৈশাখ মাস। বাঁধার পর 


লেগে গাছাটকে শেষ ক'রে ফেলবে! এরা এ গাছের 


শত্ুকীট। আর এ গাছের ছালটাও মন্টি। 
পাশ্চম বাঙলায় এ গাছে এ সার দেওয়ার ব্যবস্থা না 
করলে ফল টক হয়ে যাবে ৷ 


যাদি কেউ ব্যাপ্রকভাবে চাষ করেন তবে কলকাতার 
কসাইখানায় এর সারের মুলবস্তুটির বোধহয় 'অভাব 
হবে না। আর ভাল“জাতের আঙুরের কাটিং অথবা 
কলম আনাটা এরোগ্লেনের কল্যাণে আজ আর 
বিশেষ কঠিন কাজ নয়। দক্ষিণ ভারতেও এর চাষ 
চলছে। 1ঠক লেব; কি জামরুল গাছের যেমন কলম 
করা হয়, আঙুরগ'ছের ঠিক তেমাঁন কলম করা হয 


কলমে প্রত্যহ জল দিতে হবে। -এ গাছ লাগাবার দু’ 
বংসর পরে ফল ধরে। কোন স্থানে তিন বংসরেও 
হয়। দীর্ঘ দিন এরা বেচে থাকে এবং ৫০-৬০ 
বংসরও ফল দেয়।. খরচটা প্রথমে বোশ হ'লেও 
এদের দীর্ঘ আয়ু সে ক্ষাত পূরণ করতে পারে এ 
গাছে ফুল আসে কাঁর্তকে এবং বৈশাখে চাষ শেষ 
হয়। পুরো গরম পড়ার আগে ও আশ্বিনে মাচার 
নিচে ঝুলে থাকে থোকা থোকা ফল। কী সদন্দরই 
না তার দশ্য। বাজারের সেরা ফলাটিই আঙুর 
যাকে বলে দ্রাক্ষা। শুকালে বলে কিসামস। 


এর গাছ জন্মানোর কাজে--বিশেষ ক'রে এর 1প্রয় 
সংরাঁট তৈরি করতে_কিছু ঝামেলা পোহাতে হয়; 
কন্তু তাই ব'লে এর চাষে 'পাঁছয়ে থেকে কথামালার 
শেয়ালের মত কি আমাদেরও বলা উচিত হবে যে 
'আঙুরফল টক’? 
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আপনার স্বাস্থ্যের জন্যে একটি পরিকণ্পনা 












প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ' 

দরুণ আমাদের দেশের কৃষকেরা 
নির্ধারিত লক্ষ্যের ওপরেও ৩০ 
টন খাদ্য শস্ত উৎপাদন করতে সমর্থ 
হয়েছে । এই খা শস্তই আমাদের 
. দৈনন্দিন জীবনের মূল আহাধ্য এ 
বিষয়ে. কোন দ্বিমত নেই, কিন্তু টু 
খান্ত ও স্বাস্থ্য বিশারদেরা বলেন যে, 1 
এর ওপরেও, পুষ্টির পক্ষে অপরি- 
ফাধ্য কয়েকটি উপাদান আমাদের 
খাছে দরকার! সুষম খাদ্য যে কোন 
জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনার একটি fe 
অত্যাবশ্যক অঙ্গ ৷ সুষম থাছে যে 
পাঁচটি উপাদান আছে স্নেহপদার্থ 
(ফ্যাটন্) এবং ভিটামিন তার মধ্যে 
ভুইঁটি। অন্ত তিনটি হচ্ছে খাগ্সার 
(প্রোটিন), শর্করা (কাৰ্বোহাইড্ৰেটস্‌) এবং 
খনিজ পদার্থ (মিনারালন্)। ম্নেহপদার্থ 
শুধু যে শরীরের শক্তি দেয় তাই নয়, স্নেহ 
পদাৰ্থ অন্তান্ত খাবার হজম করতে শরীরকে সাহায্য 
করে-_-এক কথায় শরীরকে গড়ে তুলতে এবং সুস্থ 
রাখতে নেহ পদার্থের জুড়ী নেই। ভিটামিন গড়ে: 
তোলে হাড়, মাংসপেশী, স্নায়ু এবং মন্তিষকোৌ ষগুলি। 
'প্রতোকটি ভিটামিনে আলাদা আলাদা গুণ আছে-- 
ভিটামিন . এ দৃষ্টি শক্তিকে প্রথর করে, চোখ 
এবং ত্বক সুস্থ রাখে; ভিটামিন ‘ডি’ হাড়কে সুদৃঢ় 
করে তোলে। ৭ 
ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের পুষ্টি বিষয়ক 
উপদেষ্টা কমিটির (দি নিউট্ৰেশ্বন এ্যাডভাইনারি কমিটি) 


6১৭২, 
ঠি & 
নে 
লক্ষ 2 "2২, 
দর্জি 
vw টা $ 


০০০ 


_ মতে পূর্ণবযস্কদের প্রত্যেক দিন 
নু পক্ষে ছু” আউন্স শ্লেহ- 
1; - পদাৰ্থ খাওয়া উচিত কিন্ত 
আমাদের দেশে পূর্ণব়স্কেরা 
প্রতিদিন গড়ে মাত্র ১/২ 
আউন্ন শ্নেহপদার্থ খেয়ে 
থাকেন। শ্নেহপদার্থের এই 
চাহিদা মেটানোর - জন্তে 
১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সালের 


] ডালড| ধনস্পতি ভেষজ তেল 
থেকে তৈরী একটি পুষ্টিকর 
নেহপদার্থ এবং এতে ভিটামিন 
‘এ’ এবং ‘ডি’ যোগ করা হয়। 
প্রতি আউন্স ডালডায় খাঁটি ঘিয়ের 
সমানই ভিটামিন ‘এ’ থাকে । এই 
সব কারণেই প্রতি দিন আরও 
অধিক সংখ্যক খাঁদ্ধ ও পুষ্টি সম্বন্ধে 
সচেতন লোকেরা ডালড দিয়ে রাধা 
খাবার দাবার খাচ্ছেন। 21 


ডালড| তৈরীর সময় হাতে ছোঁয়া হয় না। = 


শুধু তাই নয়, ডালডা আপনি সব সময় 
শীল করা টিনে খাঁটি ও তালা পাঁবেন। 
খেজুর গাছ মার্কা টিন দেখে 
নিতে ভুলবেন না-_কারণ, 
শুধুমাত্র এই টিনেই খাঁটি 
ও পুটিকর ডানড! পাবেন। 
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মানবের জীবনধারণের প্রধান উপাদান খাদ্য। 


রব 


মানুষের খাদ্যের অপারহার্য অংশ প্রোটিন-জাতীয় 
দুব্যকে প্রকৃতি গন্ধক-সর্মান্বত কাঁরয়া সৃষ্ট কীরয়া- 


ছেন। এই প্রোটন উদ্ভিদ তথা সকল প্রাণীর ' 


শরীরেরও একাঁট অপাঁরহার্য উপাদান ; তাহাতেও 
গন্ধক বিদ্যমান_ কোনও উদ্ভিদে বৌশ, কোনও 
‘উদ্ভিদে কম, এই প্রভেদ। মানুষ খাদ্য হিসাবে 
প্রোটিন বাহির হইতে সংগ্রহ করে, আর উদ্ভিদ 
ইহা প্রস্তুত করে তাহার দেহের ভিতরের রন্ধন 
শালায়_ভূমি হইতে ভূমি-রসের সঙ্গে সংগৃহীত 
" নানাবিধ রাসায়ানক উপকরণের সাহায্যে। এই 
প্রাক্রয়া প্রাতীনয়তই চাঁলতেছে। . আমষাশী প্রাণী 
- ইহা সংগ্ৰহ করে অন্যান্য প্রাণীর মাংস বা মৎস্যের 
মাধ্যমে, নিরামষাশী সংগ্রহ করে সবজি এবং দুগ্ধ 


_ হইতে । গোদুগ্ধ, যাহাকে অনেক বিজ্ঞানী স্বয়ং 


+ পূর্ণ খাদ্য বলিয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন, তাহাতে 


শতকরা ৩.৫ হইতে ৪.৫ ভাগ গন্ধকান্ত প্রোটন 
এবং ক্যালাসয়াম, ফসফরাস প্রভাতি খাঁনজ পদার্থ 
থাকে। মাহষের এবং ছাগের দুগ্ধেও এই প্রোটিন 
যথেষ্ট আছে। নরামিষভোজী প্রাণী এ গন্ধক- 
যুক্ত প্রোটিন ঘাস-বচালি প্রভাতি উচ্ভিজ্জ খাদ্য 
হইতেই সংগ্রহ করে। গন্ধকযন্ত খনিজ সারই 
প্রস্তুতির অন্যতম কাঁচামাল-যাঁদও সাধারণত 
উদ্ভিদ ভুমি হইতেই গন্ধক পর্যাপ্ত পাঁরমাণে 
পাইয়া থাকে। : উদ্ভিদে যে: অক্পাঁবস্তর গন্ধক 
কাঁরলেই পরিষ্কার . বুঝা যায়। বৈজ্ঞানক 
Hacherby তাঁহার ৪০1] Fertility নামক 


 পরতকে লিখিয়াছেন যৈ, উদ্ভিদ-প্রোটিনে শতকরা 


‘ 


প্রায় ০.১৭ হইতে ১:০৯ ভাগ গন্ধক পাওয়া যায়। 
ঘাস-বিচালি প্রভাতি সর্বপ্রকার উদ্ভিদ ভূমি হইতে 
অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের সঙ্গে গন্ধক-গ্ৰহণ করে এবং 


জমিতে যথেষ্ট গন্ধক বৰ্তমান আছে, 


খাদে?াৎপাদনে গন্ধক 
হলধঘ 


"উহা পরে প্রোটিন-খাদ্যরূপে aE প্রাবষ্ট 
হয়। 


.জনীয়তার উপর কেহ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন 


নাই। যেসকল বিজ্ঞানী এ বিষয়ে কিছ চিন্তা 
করিয়াছিলেন তাঁহারাও ধাঁরয়া নিয়াছিলেন যে, 
[তরাং 
উহার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন নাই। 
কিন্তু ইদানীং অস্ট্রেলয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভাতি 
কয়েকটি দেশে উদ্ভিদের রোগ সম্বন্ধে গবেষণা 
করিতে যাইয়া কোন কোনও কৃষিবিদ বিশেষরূপে 
উপলব্ধি করেন যে, জমিতে গন্ধকের অভাব 
হওয়াতেই কতকগুদল রোগ দেখা “দয়াছে। নাই- 
লক্ষণ প্রকাশ পায় উক্ত রোগগ্যালর লক্ষণও প্রায় 
তদ্রুপ, যথা-উীদ্ভদের সবুজ অঙ্গে, বিশেষত 
পাতায়, সাদা ছিটপড়া (Chlorosis) এবং 
পাতা হলুদ-বর্ণ হইয়া যাওয়া (Yellowing) | 
সারষা (875851০8) এবং সীম জাতীয় (Legumi- 
2০০৪)উদ্ভিদে এবং ঘাসে (০55) এই লক্ষণ বোঁশ 
বোঁশ দেখা গিয়াছে । এসকল ক্ষেত্রে নাইট্রেট নাই- 
ট্রোজেন (গন্ধকশূন্য নাইট্রোজেন) প্রয়োগে বিশেষ 
কোনও ফল পাওয়া যায় নাই, অথচ সোজাস্াজ 
গন্ধক (straight sulphur) বা গন্ধক-জানত সার 
প্রয়োগে বেশ উপকার দাশ য়াছে। অন্যাদকে, 
পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সীমজাতীয় এবং 
প্রয়োজন হয়। '_ 


১৯৩৪ সনে Imperial Bureau of .Soil 


'_ gcience কর্তৃক প্রকাশিত Technical Conmuni- 


cation No 81 নামক পঢ্স্তিকায় ভূমির 
দূর্বলতা এবং তজ্জানত ডীদ্ভদ-রোগ প্রসঙ্গে 
মৃত্তকায় বিবিধ খাঁনজ পদার্থের অভাব সম্বন্ধে 
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তাহাতে, দেখা যায় যে, আফ্রিকার নায়াসাল্যান্ডে 
ব্যাপকভাবে . চা-পন্রে এবং তামাক পাতায় ‘পাঁত 
রোগ’, মৃত্তিকায় গন্ধকের স্বল্পতা-জীনত সন্দেহ 
কাঁরয়া, প্রাতিকারার্থে স্বাভাবিক গন্ধক বা আযামো- 
{নিয়ম সালফেট, পটাশয়ম সালফেট প্রভাতি গন্ধকাক্ত. 


সার প্রয়োগ করায় সুফল পাওয়া গিয়াছিল। 


মান্দালয় কৃাষ-বিদ্যালয়ের সংলগ্ন -কৃঁষিক্ষেত্রে ধান্যের 
ক্লোরাইড, ম্যাঙ্গানীজ ক্লোরাইড, আ্যামোনয়ম 
নাইট্রেট প্রভীতির দ্বারা কোনও উপকার না হওয়ায় 
পরে ফেরাস সালফেট, কপার সালফেট (তুশতয়া), 
গন্ধকাম্ল (Sulfuric acid) প্রভৃতির প্রয়োগ- 


দ্বারা ধান্যের চারায় তার স্বাভাবিক সবুজ রঙ. 


‘ফাঁরয়া আসে বাঁলয়াও উীল্লাখত হইয়াছে। 
যে ম্‌াত্তকায় গন্ধকের অভাবজানত সে বিশ্বাস 
দড়তর হইয়াছে। 


গন্ধক অন্যান্য 'জানিসের সঙ্গে মিশ্ৰিত অবস্থায় 
যেরূপে সাধারণত জাঁমতে বিদ্যমান থাকে তাহা 
অল্পাঁবস্তর জলে দ্রবণীয় বাঁলয়া উহার কিয়দংশ 
বৃষ্টির জলের সঙ্গে নির্গালত হইয়া যায়। 
সেইজন্য জমিতে গন্ধকের পাঁরমাণ ধীরে ধারে 
হাস পাইতে থাকে। ভারতের মৃত্তিকা পরীক্ষায় 
_ মাঘ. শতকরা ০:০২ হইতে ০:০৮ ভাগ গন্ধক 
পাওয়া গিয়াছে! সম্প্রীত কিছাঁদন হইতে 
পৃথবীতে গন্ধক-উৎপাদনের হাস আশঙ্কায় উহার 
. মূল্যবুদ্ধিতে: এবং নাইস্রোজেনের মাত্রা বাঁদ্ধর 
. আশায়, আযামোনয়ম সালফেটের এবং পটাশিয়ম 
- সালফেটের পরিবর্তে আযামোনিয়ম নাইস্রেট, ইউ- 
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জমিতে গন্ধকের অভাব আশঙ্কা উর 
বোধ করিতেছেন এবং এদিকে 'বশেষজ্ঞদের দৃষ্টি 
আকৰ্ষণ কারতেছেন। মাত্রায় বোশ পাঁরমাণে 
ফসফরিক আযীসড পাওয়ার জন্য সাধারণ সুপার 


ফসফেটের 
থাকে) পাঁরবর্তে ট্রিপল সুপার ফসফেট | (Triple 
Superphosphate) ব্যবহার কাঁরবারও একটা ঝোঁক 
লক্ষিত হইতেছে ; তাহাতেও এই কুফল ঘাঁটবার 


আশঙ্কা আছে, যাঁদ উহার সঙ্গে গন্ধকান্ত নাই- 
ট্রোজেন, যথা আযামোনিয়ম সালফেট ব্যবহার না করা. 


যায়। বস্তুত, গল্খকান্ত সত্ল ব্যবহারের অপাঁর- 
হার্যতা সম্বন্ধে আজ অনেক কৃরিবিজ্ঞানশই 
নিঃসন্দেহ । মা ৷ 

এদেশে সার হিসাবে গন্ধকের... প্রয়োগ, সম্বন্ধে 
অনেক দিন হইতেই গবেষণা চলিতেছে ।1 লেখকের 
বিহার কীষাঁবভাগে থাকা কালে ১৯১৯--১৯২১ 
সালে পাটনার ডেপুট ডাইরেক্টর মিঃ সেরার্ড চনা- 
বাদামের জন্য. বিখ্যাত বহার সারফ 
"(পাটনা জেলা) চীনাবাদামের ফসলে | জিপসাম 
(Calcium  901}283866) এবং স্বাভাবিক গন্ধক 


(উহা ক্যালাসিয়ম সালফেট সিশ্রিত 


অণলে, 


পৃথক পৃথকভাবে" প্রয়োগ করিয়া ফলাফল পরীক্ষা 


কারবার ব্যবস্থা কাঁরয়াছলেন। ববনা | সারে যে 


উৎপাদন হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা এ উভয় সার- 


জনিত উৎপাদনই অনেক বোঁশ হয়, কিন্তু উহাদের 
দুটির মধ্যে তারতম্য বৌশ ছিল না; তবে 
স্বাভাবিক গন্ধকের তুলনায় জিপসাম| আধকতর 


সহজপ্রাপ্য ও সুলভ বিধায় জিপসামের ব্যবহার, 
সেই অবাধ চাঁনাবাদামের ' 
হইতেছে। = 


অনুমোদন করা হয়। 
জন্য এ অণ্চলে জিপসামের 1বাঁক যথেষ্ট 
উল্লেখ থাকে যে, চীনাবাদাম সীম জাতীয় ফসল। 
জিপসাম অনেক দেশেই সার হিসাবে এবং উষর 


জমি সংশোধনের নিমিত্ত অনেক দিন হইতেই " 


ব্যবহৃত হইয়া অাঁসতেছে। কিন্তু উদ্ভিদের খাদ্য 
হিসাবে ইহার গন্ধক-অংশের ক্রিয়া কী এবং কতটা 
কার্যকরী তাহা দেশ কারবার জন্য যথোপযুক্ত 


দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। ৰ 
জিপসামের বহ; বধ প্রয়োজনীয়তা বিস্তৃত 
আলোচনা কারবার স্থান এ নহে। 





আযামোনয়া গ্যাসের সঙ্গে গন্ধকাম্লের 
acid). প্রাতাক্রয়ার ফলে। পরে বিশ্ববিখ্যাত 
জার্মান বিজ্ঞানী ‘হেবর সাহেবের আবিক্কার- 
মত বায়ুমণ্ডলের অফুরন্ত ভান্ডার হইতে নাই- 
ট্রোজেন নিষ্কাশিত হইয়া জলীয় বাম্পের সংমিশ্রণে 
আমোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত হইতে থাকে এবং উহার 
সাঁহত গন্ধকাম্ল যন্ত হইয়া বর্তমানে সালফেট অফ 
পাশ্চাত্ত্য দেশে 


অন্যতম প্রধান কাঁচামাল হইতেছে এই গন্ধকান্ত 
"জিপসাম ৷ ৷ 
আমাদের দেশে বর্তমানে যেসকল. শিল্পে গন্ধক 
সালাফউাঁরক আযাসিড শিল্প, খাঁনজসার শিল্প, 
শর্করা শিল্প এবং সিমেন্ট শিল্পই প্রধান। 
বর্তমান প্রবন্ধ-সংশ্লিষ্ট বিধায় খাঁনজসার শিল্প 
সম্বন্ধে এখানে একটু আলোচনা করা অপ্ৰাসাঁঙ্গক 
হইবে না। খাঁনজসারের মধ্যে এ দেশে বর্তমানে 
তোর হইতেছে সুপার-ফসফেট এবং সালফেট অফ 
আযামোনিয়া।, এ দুইটির আবশ্যকতা সম্বন্ধে 
-. আমাদের দেশে কোনও মতদ্বৈধ তো নাই-ই বরং 
হারার সমানে দিতি রিনি 
নিকট পাঁড়াদায়ক। 


বর্তমানে ভারতবর্ষে ১৬-১৭ট কারখানায় 
" সুপারফসফেট (১৮-২০%), প্রস্তুত হইতেছে। 
ইহাদের মধ্যে শুধু বিহারের কারখানাটিই সরকার" 
পরিচালনাধীন, অবাশিষ্টগুঁলর মূলধন এবং পাঁর- 
চালনা দেশের ?শল্পপাঁতদের হাতে । ১৯৫০-৫১ 


সালে এ দেশে এই সার প্ৰস্তুত হইয়াছিল ৫৫,১০০ "- 
টন; ১৯৫৫-৫৬ সালে সরকারী পরিকজ্পনা -_ 


ছিল ১,৬৪,০০০ টন প্রস্তুত করার, কিন্তু নানা 
কারণে উৎপাদন ১,০০,০০০ টনের বোঁশ হয় নাই। 
১৯৬০-৬১ সালের পাঁরকল্পনায়. আছে ৬,০০,০০০ 
টন প্রস্তুত করার সংকল্প।-- এই. কারখানাসমূহের 


৫ 


(Sulfuric 


বসুন্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৬৪ 


সবগহীলতেই বিদেশ হইতে আনীত ফসফেট- ' 
প্রস্তুতের উপর গন্ধকাম্লের প্রক্রিয়া দ্বারা সুপার 
ফসফেট প্রস্তুত হয়। ১৮-২০% পর্যায়ের 


- সুপারফসফেট সার আজকাল আর বিদেশ হইতে 


আমদানি করা যায় না, শুধু শর্করাশল্পের জন্য 


. দ্বিপল সুপার (৩৯-৪০%) কিছুটা বিদেশ হইতে 
" আসে৷ - 


সালফেট অফ জ্যামোনয়ার কথা আজকাল _ 
সকলেই জানেন। 
প্রয়োজন খুবই বোশ। জাপানী প্রথায় ধান- 
চাষের প্রবর্তনে এদেশে ইহার চাহিদা সম্প্রীত খুবই 


বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলু, আখ প্ৰভাত মূল্যবান 
ফসলের জন্য ইহার ব্যবহারও ক্লমেই বদ্ধ 
পাইতেছে। এখানে ইহা সাধারণত “আ্যামোনয়া 


সার' বলিয়া পাঁরচিত। সিন্ধি কারখানা স্থাপিত 
হওয়ার পূর্বে এখানে শুধু ইস্পাত এবং কোক- 
কয়লার কারখানাতে সালফিউারক আ্যাঁসডের 
সাহায্যে উপজাত দ্রব্য (১5০-:০৫৮৩৮) হিসাবে 
ইহা তৈরি হইত। পরে, ১৯৫১ সালের অক্টোবর 
মাসে সান্ধি কারখানা স্থাপিত হইলে এদেশে 
“আবদ্ধ নাইট্রোজেন” (fixed nitrogen) রূপে 
'হেবর' প্রণালীতে বায়:মণ্ডলস্থ নাইট্রোজেন, জলীয় 
বাষ্প, কোক-কয়লা এবং জিপসামের সাহায্যে 
সালফেট অফ আযামোনিয়া তোর হইতে আরম্ভ হয়। 
১৯৫০-৫১ সালে এই সার মোট উৎপন্ন হইয়াঁছল 
৪৬,০০০ টন (সিন্ধি কারখানায়_-২৯,১০০ টন), 
১৯৫৫ সালে শুধু সিন্ধি কারখনাতেই প্রস্তুত 
হইয়াছে ৩,৩১,৭২৫ টন; ১৯৫৫-৫৬. সালে 
মোট কত উৎপন্ন হইয়াছে এখনও .সাঠক জানা যায় = 
ধাৰ্য হইয়াছল ৪,২৬,০০০ টন। 
সালের পাঁরকল্পনায় আছে ১৬,০০,০০০ টন, ". 
অর্থাৎ চতুর্গণেরও বেশি। 


টাকা ব্যয়ে নিৰ্মিত এবং তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে 
পারচালত। সম্প্রীতি এই কারখানার পরিবর্ধন 
আরম্ভ হইয়াছে। . 


১৬৫ 


খাদ্যোংপাদনের জন্য এই সারের "৭ : 


১৯৬০-৬১ *- 


সিন্ধি কারখানা = 
সম্পূর্ণ ভারত-সরকারের মুলধনে প্ৰায় ৩৬ কোট 


১০ম বর্ষ £ 


সালাঁফউাঁরক 'আযাঁসড বা গল্থকাম্ল আধাঁনক 
দশল্পসমূহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত ; 
বর্তমানকালে গন্ধকান্ল প্রস্তুতির অবস্থা দেশের 
উন্নাতর মাপকাঠি বালয়া বাণত হইয়াছে। 
খাঁনজসার প্রস্তুতিতে ইহার যথেষ্ট প্রাধান্য থাকায় 
এখানে ইহার উল্লেখ করা হইল। ১৯৩৯ সালে 
টি 
"এ টন। উহা বাঁড়য়া ১৯৫০ সালে এক লক্ষ টনে 
" দাড়ায়; ১৯৫৫-৫৬ সালে দুই লক্ষ ১৫ হাজার 
| = Te 
পারকল্পনার ধার্য করা হয় বং দ্বিতীয় প্চ- 
বার্ষিকী পাঁৱকজ্পনান:সারে ১৯৬০-৬১ সালে ৪ 
লক্ষ ৫০ হাজার টন তোর কারবার প্রস্তাব আছে? 


বসুন্ধরা £ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


কৃষি এবং তৎসম্বন্ধীয় শিল্পে গন্ধকের প্রভাব 
সম্বন্ধে আমরা পর্যালোচনা কাঁরলাম। এখন 
আমাদের দেশে গন্ধকের পাঁরাস্থাত এবং অবস্থান 
সম্বন্ধে কিণ্ডিং আলোচনা কাঁরয়া এ প্রবন্ধ শেষ 
করা যাউক। এদেশে ১৯৪১৯ সালে এবং ১৯৪৫ 
হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ‘কাঁ পাঁরমাণ গন্ধক 
খরচ হইয়াছে এবং তাহার জন্য কত টাকা বিদেশে 
. পাঠাইতে হইয়াছে তাহার সরকারী বিবরণ যাহা 
পাওয়া যায় তাহা এইঃ 


সাল টন টাক। (লক্ষ) 
১৯৪১ .. ২৯,৪০০ .. ৫8.00 
১৯৪৫... ৯,৯০০ ,, ১৬৮৮ 
১৯৪৬ ,, ৫২,৩০০ .. ১০৫ "৭৩ 
১৯৪৭ ., "২৯,৮০০ .. 88:৩২ 
"১৯৪৮ ১, ৩৮,৩০০ ** ৬১৬৫ 
১৯৪৯ .. 8১,০০০ * ৭0°00 
১৯৫০ .. ৫৫,000 .. ১১০'০০ 


১৯৫১ ,, ৩৮,৫০০ .. ১২১'৪৮ (মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে) 


. বলা বাহুল্য, এই. গন্ধকের সমস্তটাই বিদেশ 
হইতে আমদানি করা হয়, এবং যুদ্ধের সময় 
হইয়া পড়ে। যুদ্ধোত্তরকালে ও 'বদেশাী মুদ্রার 
অভাবে অধিকতর পাঁরমাণে গন্ধক আনিয়া 


অথবা উহার উত্তোলন এবং পরিস্র্তর 


১৬৬ 


সংশ্লিষ্ট শিজ্পগুীলর প্রয়োজনানুর্প | উন্নাত- 
বিধান করা সম্ভব হর নাই। খুবই দুঃখের বিষয় 
যে, ‘স্বাভাবিক’ গন্ধক সম্বন্ধে আমরা | সম্পৰ্ণে 
পরমুখাপেক্ষী। বস্তুত অধুনাকালে এ যাবৎ যে 
কোনও শিল্পের জন্য আমাদের যত  গন্ধকই 
প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার সমস্তটাই বিদেশা হইতে, 
আমদান কারতে হইয়াছে। | 


পর্যাপ্ত স্বাভাবিক’ গন্ধকের স্তর এদেশে এখনও 
আবিচ্কৃত হয় নাই বটে, কিন্তু অন্য দ্রব্যের সঙ্গে 
সংযুন্ত আকরিক গন্ধক যে ইতঃস্তত অনেক স্থানেই 
ছড়াইয়া আছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
অতাতকালে আমাদের দেশে যে গন্ধকের। ব্যবহার 
প্রচলিত ছিল তাহা 'এদেশেই সংগৃহীত হইত- এ 
বিষয়ে সন্দেহ কারবার কোনও কারণ নাই (বহু 
পুরাতন আয়ুবেদে শাস্মে গন্ধকের নানারুপ 
ব্যবহার দঞ্ট হয়)। চুণ-মাশ্রত গন্ধক, জিপসামের 
(ক্যালীসয়ম সালফেট, কথা পূর্বেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে। ইহার 'বস্তীর্ণ স্তর ভারতের বহু 
স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূতত্ব বিভাগের 
{ববরণণ হইতে জানা যায়, যে, কাশ্মীরে, | িমলার, 
মহীশুর, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কোথাও; কোথাও 
লৌহ-সংযযন্ত আকরিক .গন্ধকের (Iron Pyrites) Cy 
খাঁন বিদ্যমান। বিহারে, সাঁকমে ও রাজস্থান 


৷ অণ্টলে গন্ধক-মাশ্রিত তাম্রখনিও (copper pyrites) 


পাওয়া গিয়াছে। . প্ল্যানং কাঁমশন্রর ধারণা যে, ৷ 
হারের ঘাটাশলায় তাম্ খান হইতে তাম নিষ্কাশন 


_ কারবার সময় যে গন্ধক পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়, 
'- তাহার পাঁরমাণ বৎসরে প্রায় ৪ হাজার (হইতে ৬ 


হাজার টন হইবে। 


আসাম ও রেওয়া প্রদেশে যে 


"কয়লা আঁবন্কৃত হইয়াছে তাহাতে গন্ধকের ভাগ 
প্রচুর বলিয়া প্রকাশ।. উত্তরপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে 


কছ কিছু ‘স্বাভাবিক’ গন্ধকের স্তরের ' সন্ধান 


গাওয়া গিয়াছে কিন্তু এইসকল খনির ব্যাপ্তির বা 
তাহা হইতে কতখানি গন্ধক উৎপন্ন হইতে পারে 


ন ব্যবস্থা 





কাঁরতে করুপ খরচ পাঁড়বে এ যাবৎ তাহার কোনও 
হিসাব করা হয় নাই! এতাঁদন 'বদেশী সরকার 
এ বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট ছিলেন ' বাঁললেই 
চলে। এখন আমাদের নিজেদের সরকার উহাতে 
উদ্যোগী হইয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও গন্ধক 
নিচ্কাশনের কোনও কারখানা প্রাতাষ্ঠত হইয়াছে 
বলিয়া শোনা যায় নাই। তবে গন্ধক নিষ্কাশনের 
প্রচেষ্টা তাঁহাদের পণ্চবার্ষকী পারিকজ্পনার 
অন্তভূন্ত আছে। এতাদ্ভন্ন, যেখানে সম্ভবপর 
হইতেছে কোনও কোনও শিল্পে, যথা গন্ধকাম্ল 
শ্রস্তুতি, খাঁনজসার (সালফেট অফ আ্যামোনয়া) 
প্ৰস্তুতি ইত্যাদি তাহাতে গন্ধকের পারিবর্তে জিপ- 


সাম ব্যবহার কারবার ব্যবস্থা হইতেছে যাহাতে _ 





“বেয়ারএর পোক। ও রোগ দমনের উষধগুলির 
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন 


১৬৭ 


বসুন্ধরা ৪ শ্রাবণ £ ১৩১৪ 


বিদেশ-হইতে যথাসম্ভব কম গন্ধক আমদানি 
করিয়া পারা যায়। সরকারণ পাঁরকল্পনা হিসাবে 
উত্ত দুইটি শিল্পের জন্য ১৯৫৫-৫৬ সালে জিপ- 
সামের চাহিদা হইবে প্ৰায় ৭ লক্ষ ১০ হাজার টন। 
উপারালাখত বিবরণসমূহ হইতে দেশের গন্ধক- 
শিল্পের প্রসার-প্রচেষ্টার গুরুত্ব সকলেই প্রাণধান 
করিবেন। 


হইবেন। আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিকর্মে 
গলন্ধকের অত্যাবশ্যকতা স্মরণ রাখিয়া জনসাধারণেরও - 
এদিকে সতর্ক দাঁন্ট রাখা প্রয়োজন । 


ফলিডল-ই ৬০৫ _ 

মেটাসিস্টকৃদ্‌ = 
-সেরেসান 

আযগালল PE 

কুপ্রাভিট (ওবি ২১) 

এইগুলি পশ্চিম জামানীর লিভারকুসেনের 
' ফারবেনফ্যাবরিকেন বেয়ার 
দ্বারা প্রস্তুত আসল ওঁষধ । 


ভারতে 


চিক! প্রাইভেট লিমিটেড, 
৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, ফালকাতা-১২ | 


আশা কার, আমাদের দেশের শিল্প" ::"... 
পাঁতগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ অবাহত ও উদ্যোগী ৮ : 


জী 






[গত বারী 
ম্যাকৃষ্যাডেন ৷ 
[(রীরবিদ্ধ। বিশারডী' 









প্রতি পাউণ্ড <. 
(২ আউগ ও ভাম্ম বেদি তলের পযাকৈটে); 
ভতয়স| ছি { 
. প্রতি পাউণ্ড ৩* (১ পাউণ্ডের শীল করা বোতলে)! 
কলকাতা, হাওড়া, বরাহনগর ও বমদসের ১*৯ষ্ট দুধের 7/ 
দোকানে সকাল ৫-৪ থেকে ৭-৪৫ এর মৰো পাওয়া / 
ধায়। কতকগুলি দোকান আবার বিকেনে ॥-** রি 
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হরিণঘাচা দযগ্ধপনল্লাতে 

১৪ই জুলাই (১৯৫৭) হরিণঘাটায় বনমহোৎসব 
উদ্যাপন উপলক্ষে পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের দুগ্ধ- 
মহাধ্যক্ষ ডক্টর সন্তোষচন্দ্র রায় এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে 
বলেন যে, দ্বিতীয় পণ্বার্ষক পাঁরকল্পনাকালে 
হরিণঘাটা দৃগ্ধ-পল্লীর -পারকল্পনা পূর্ণরূপ 
পাঁরগ্রহ করলে প্রাতাঁদন প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার 
মণ দগ্ধ উৎপন্ন হবে। এ বৎসর রাজ্য বন- 
মহোৎসব উদযাপনের ' অঙ্গস্বরূপ ১৪ই জুলাই 
হারণঘাটায় আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপণ করা হয়। 
হারণঘাটার ১নং দুগ্ধ-পল্লীতে আয়োঁজত এই 
সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বহু বালকবালিকা ও নরনারী 
উপাস্থত ছিলেন। এখানে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও 
পশুপালন বিভাগের মন্ত্রী ডান্ডার রাঁফউীদ্দন 
আহমেদ সভার্পাতর আসন গ্রহণ করেন। প্রধান 

আঁতাথরপে উপাঁস্থত ছিলেন বনবিভাগের মন্ত্রী 
শীহেমচন্দ্ৰ নস্কর। 

সমাগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে দুগ্ধ-মহাধ্যক্ষ 
হারণঘাটার মতো স্থানে ব্নমহোৎসবের তাৎপর্য 
_ ব্যাখ্যা করেন এবং এ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারেব 
সম্পূর্ণ দঃগ্ধ-পল্ল-পরিকজ্পনাটি বুঝিয়ে দেন। 
প।শ্চমবঙ্ের বাইরে থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার 
গোমহিষ কলিকাতায় আনা হয়। মহাধ্যক্ষ 
বলেন যে, যতদিন এসব পশু দুধ দেয় ততাঁদন 
কলিকাতার গোয়ালারা এদের দেখাশোনা করেন, 
কিন্তু দুধ দেওয়া বন্ধ হয়ে গেলে এদের ত্যাগ 


করা হয় এবং বহক্ষেত্রে কসাইদের কাছে 'বাকরু ক'রে ' 


দেওয়া হয়। তিনি বলেন যে, এটা জাতীয় সম্পদের 
গুরুতর অপচয়, কেননা, এভাবে কতকগ্াীল ভাল 
গোরু-মহিষ বিনষ্ট হয়। এ ছাড়া, কাঁলকাতার 
খাটালগুলি একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। এ অবস্থার 
পরিবর্তন করবার উদ্দেশ্যে পাশ্চমবঙ্গ-সরকার 
ভারত-সরকারের সহযোগিতায় হাঁরণঘাটায় দুগ্ধ- 
পল্লীর পরিকল্পনা করেছেন। সেখানে তিনটি 


বিভিন্ন স্থানে বনয়াভাৎসব 


সংস্থার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে; এবং দ্বিতীয় 
পণবার্ষক পরিকল্পনার কালে মোট ১৭ সংস্থা 
স্থাপনের কার্য সম্পূর্ণ হবে। দুগ্ধ-মহাধ্যক্ষ 
বলেন যে, ইতিমধ্যে কলিকাতার খাটালগুঁল থেকে 
এখানকার দুষ্ধ-পল্লীর ১নং সংস্থায় ৯০০ মাঁহষ 
স্থানে এসব মহিষের মালিক গোয়াল রা বাস করছে। 
আশা করা যায় যে, সমগ্র পারকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ 


হ'লে এই দুগ্ধ-পল্লশ থেকেই চার-পাঁচ হাজার মণ 


দুধ পাওয়া যাবে। তান বলেন যে, বেলগাছয়াতে 
ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ দুধের কারখানা স্থাপন 
করা হবে এবং সেখান থেকে কাঁলকাতার বাজারে 
পাঠাবার দুধ বাঁজাণমনন্ত করা হবে। 

কৃষ, পশুপালন ও বন বিভাগের সাঁচব শ্রীচারূ- 
কুমার রায় তাঁর সবাক্ষপ্ত ভাষণে বনমহোৎসবের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং দেশের বনসম্পদ ও বন্য- 
প্রাণী সংরক্ষণের সংকল্পবাক্য পাঠ করেন। _ 
বনভূমি পর্যাপ্ত নয় বলে আঁধক বৃক্ষ রোপণ 
করবার উপর জোর দেন, এবং তিনি এ দেশের বন- 


সরকারের সঙ্গে সহযোগতা করতে অন রোধ 
করেন। 


বহরমপঃরে 

৭ই জুলাই বহরমপুর গার্লস কলেজে অষ্টম 
বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভূমি ও ভূঁমিরাজস্ব 
বিভাগের মন্ত্রী শ্রীবমলচন্দ্র সিংহ অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান আঁতাঁথর আসন গ্রহণ 
শ্মীসৈয়য কাজেম আলি মর্জা। মাৰ্শদাবাদের 
জেলাশাসক শ্ৰী পি সি মজুমদার উদ্বোধনী ভাষণে 
অধিক বক্ষ রোপণ করতে এবং রোপত বৃক্ষের যত্ন 
করতে জনগণকে অনুরোধ করেন। তান বন ও 
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বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের শপথবাক্যও পাঠ করেন। . 


অনূষ্ানের শেষে মাল্পমহাশয়, উপমান্দ্ৰিমহাশয় এবং 
জেলাশাসক কলেজ-প্রাঙ্গণে তিনটি আমের কলম 
রোপণ করেন।. . 


দাঁজলিঙে 


দার্জীলঙে সর্বত্র স্থানীয় বন-আঁধকার কর্তৃক 
গাছের কলম ও চারা বিতরণের এক কর্মসূচি 
রুপায়ণের দ্বারা অষ্টম বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। 
৭ই জুলাই দাঁজাীলঙের ভিক্টোরিয়া পার্কে এ 
সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। 
এই অনুষ্ঠানটি সরকারের জাতিগঠনমূলক 1বাঁভন্ন 
দফতরের সহযোগিতায় দাঁজলিঙ বনমহোৎসব 
কামটি কর্তৃক আয়োজিত হয়। বিভাগীয় বন- 
আধকারিক সহ বাভন্ন বন্তা জনগণের নিকট বন- 
মহোৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন! সাম্প্রাতককালে 
যেখানে পবৰ্তগাতের অরণ্য -নির্মল করার ফলে 
কয়েকটি বিরাট ধস নেমোছল, সেই দাঁজশীলঙ 
জেলায় বনমহোৎসবের গুরুত্ব বিভাগীয় বন- 
আধিকারিক ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় অর্থনীতির 
সাঁহত ব্ক্ষাদর গুরুত্বপূর্ণ সম্পৰ্ক উপলব্ধি করার 
জন্য এবং আরও বৃক্ষ রোপণ.-করার ও দেশের অরণ্য- 
সম্পদ রক্ষা.করার জন্য তান স্থানীয় জনসাধারণের 
{নিকট আবেদন জানান ৷ 

বন-আঁধকার কর্তৃক {বিভিন্ন গাছের প্রায় ২,০০০ 
চারা এবং কাঁষ-আধকার কৰ্তৃক ২০০ চেরীগাছের 
চারা জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতাঁরত হয়। 


ঘাটালে 


১লা জুলাই ঘাটালে বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। 
ঘাটালের মহকুমা-শাসক শ্ৰী এ কে দাশগুপ্ত 
সভাপাতিত্ব করেন! মহকুমা আদালতের প্রাঙ্গণে 
অনুষ্ঠানাট উদ্‌যাপিত হয়। মহকুমা-শাসক শ্রী এইচ 
এন দলুই, এম এল এ, স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষক শ্ৰীসরোজ মুখোপাধ্যায় এবং পৌরসংঘের 
কমিশনার শ্রীরাধানাথ ঘোষ এ উপলক্ষে চারটি চারা 


স্থানীয় দফতর এবং 


. উলবোঁড়িয়ায় 


১৭০ 


রোপণ করেন। স্থানীয় বহু অধিবাসী ও সরকারী 
কর্মচারী উৎসবে যেগ দেন। 


২রা ও ৪ঠা জুলাই যথাকুমে চন্দ্রকোণা। পৌরসংঘ 
ও রামজীবনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বনমহোৎসব 
উদ্‌যাপিত হয়। 


তমলঃকে 


১লা জুলাই তমল.কে স্থানীয় বহ; আঁধবাসী ও 
সরকারী কর্মচারীর উপাস্থাততে অষ্টম বার্ষক 
বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মহকুমা-শাসক এবং 
অন্যান্য কয়েক ব্যান্ত কয়েকটি চারা রোপণ করেন; 
এ উপলক্ষে বন-আধকারের সরবরাহ-করা গাছের 
চারা জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতাঁরত হয়। 


নদিয়ায় 


৬ই জুলাই কৃষ্ণনগর সাঁকটঁ হাউস গৃহে অস্টম 
বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। জেলাশাসক শ্ৰী এম 
{সি মুখার্জ এবং স্থানীয় বহু অধিবাসী ও সরকারী 
কর্মচারী তাতে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে বন ও বন্য” 
প্রাণী-রক্ষার সঙ্কল্প পঠিত হয়। এক৷ সংক্ষিপ্ত 
ভাষণে জেলাশাসক বৃক্ষুরোপণের গুরুত্ব ও বৃক্ষের 
যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যকতার উপর জোর 
দেন। জেলাশাসক, জেলাবোর্ডের সভাপাঁত প্রভাত 
উদ্যানকর্ষণ-গবেষণাকেন্দ্র 
থেকে আরণ্য ও ফলদায়ক উভয় প্রকার বৃক্ষেরই 
চারা ও কলম বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা হয়। 





১লা জুলাই উলুবৌঁড়য়ায় অষ্টম বনমহোৎসব 
পালন করা হয়। এ উপলক্ষে উলুবৌঁড়য়ার মহকুমা- 
আঁধকারক তাঁর বাংলোর সংলগ্ন উদ্যানে একাঁট 
শিশুগাছের চারা রোপণ করেন। স্থানীয় বহ: 
আঁধবাসী ও সরকারী কর্মচারী এ উপলক্ষে তথায় 
উপাঁস্থত ছিলেন। শহরের কয়েকজন 'বাঁশস্ট 
ব্যান্ত ও সরকার কর্মচারী চারাগাছ রোপাণ করেন। 





ই 


বাঁসরহাটে 


১লা জুলাই মহকুমা আদালতের প্রাঙ্গণে বাঁসর- 
হাটের বনমহোৎসবের উদ্বোধন করা হয়। সভাপাঁতির 
আসন গ্রহণ করেন মহকুমা-আঁধকারিক। তান 
এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বনমহোৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
করেন এবং জনসাধারণের কাছে আরও আঁধক বৃক্ষ 
রোপণ করতে এবং অকারণে গাছ না কাটতে 
অনুরোধ জানান। অনুষ্ঠানে সমবেত সকলে 
দেশের বনসম্পদ রক্ষার সংকল্প গ্রহণ করেন। এ 
উপলক্ষে জনসাধারণের মধ্যে বাভিন্ন গাছের প্রায় 
ছয়শ’ চারা বিতরণ করা হয়। আদালত-প্রাঙ্গণ 
ছাড়াও পৌরসংঘ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণেও 
' এই উৎসব উপলক্ষে নানা গাছের চারা রোপণ করা 
হয়। 


বর্ধমানে 


১লা জুলাই বর্ধমান কালেক্টরেটের প্রাঙ্গণে বন- 
মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে বর্ধমানের 
জেলাশাসক ডক্টর এ বি রুদ্র সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। তিনি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বনমহোৎসবের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং ভারতের মতো কাষি- 
নির্ভার দেশের পক্ষে বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তার 
কথা বুঝিয়ে বলেন। সভায় বন ও বন্যপ্রাণী 
সংরক্ষণের শপথবাক্য পঠিত হয় এবং এ উপলক্ষে 
. কয়েকটি গাছের চারা রোপণ করা হয়। 


মোদনীপুরে 


&ই জুলাই মোঁদনীপদ্রে বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত 
হয়। অন-্ঠানে সভাপাঁতত্ব করেন অপর জেলা- 
শাসক শ্ৰী এস কে ঘোষ। স্থানীয় বহু লোক 


অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এ উপলক্ষে বহু চারা ' 


রোপণ করা হয়। 
হাওড়ায় 


১লা জুলাই হাওড়ায় অষ্টম বনমহোতসব 
উদ্‌যাপিত হয়। জেলাশাসক শ্রী বি বি মণ্ডল 


রোপণ করেন। অন্যান্য বৎসরের মতো এবারও. 


বনীবভাগ থেকে জনগণের মধ্যে চারা বিতরণের 


বসুন্ধরা ৪ শ্রাবণ £৪ ১৩৬৪ 


প্রাঙ্গণে এজন্য একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। 
হগাঁলতে . 

হুগলি জেলার চুণচড়া পাণ্ডুয়া, ভ জনি 1 
পালে অষ্টম বনমহোৎসব উদযাপিত হয়েছে। 
প্ৰত্যেক অনুষ্ঠানেই হঃগাঁলর জেলাশাসক শ্ৰী এ এম 
কুশারী সভাপাতত্ব করেন। সকল স্থানেই উৎসবের 
প্ৰধান বৈশিষ্ট্য ছিল বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের 
সঙ্কজ্পগ্রহণ। নানা রকম গাছের বহু চারা ও 
কলম রোপণ করা হয়। কৃষি-অধিকার চু'চুড়ার 
জনসাধারণের মধ্যে চারা ও কলম বিতরণের বন্দোবস্ত 
করেন। _ 

গ্রামে একটি আমের চারা 'রোপণ ক'রে বাঁকুড়ায় 
অষ্টম 'বনমহোৎসবের উদ্বোধন করেন। 
নিকটস্থ গ্রামগুলির বহু আঁধবাসী অনুষ্ঠানে যোগ 
দেন। উপস্থিত জনগণের উদ্দেশে এক ভাষণে শ্রী 
ঘোষ সংক্ষেপে বনমহোৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা 


" করেন এবং জনগণকে বক্ষরোপণ করতে ও যজ্ন- 


সহকারে বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ - করতে সাঁনবন্ধ 
অনুরোধ করেন। স্থানীয় বন-আঁধকার্‌_ থেকে বিনা- 
মূল্যে চারা, ও কলম বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। 


১৭১ 


২৪এ জুলাই প্রোসডেন্সি বিভাগের কাঁমশনার 
শ্ৰী কে সি বসাক, আই সি এস মহাশয়ের পৌরোহিত্যে 
মোহনপাড়া সমাজকল্যাণকেন্দ্রের প্রাঙ্গণে বন- 
মহোৎসব অন্াষ্তত হয়। সমাজকল্যাণ রূপায়ণী 
সহযোঁগতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। 
এতে আনুষ্ঠাঁনকভাবে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বৃক্ষের . 
চারা রোপণ করা হয়। শ্ৰীবাঁরেশ্বর রায়, শ্রীমতী 
সীমা রায়, শ্রীআশস রায় প্রভীতির. সঞ্গঁতে এবং 
কন্যা 'শক্ষালয়ের কয়েকজন ছাত্রীর বৃক্ষরোপণ- 
নৃত্যে উৎসব মনোরম হয়ে ওঠে। 


টাকিটাকি 


কোটাঅপুরে পালিত পঞুপ্রদর্শলী 
সম্প্রীতি বাঁকুড়া জেলার কোটালপুর গ্রামে পালিত 


পশুর একাট আত গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত. 


হয়। এই অণ্চলাট রাজ্যের অন্যতম পশু-উন্নয়নের 
অণ্চলে অবাঁস্থত। বাঁকুড়া কাঁকর মাটির দেশ 
হলেও গত দশ বৎসরে এই স্থানের অধিবাসীরা 
ভাল পশুখাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন, এ ছাড়া 
আমন ধান তো উৎপাদন করেছেনই। এই কারণেই 
তিন পুরুষ ধরে এখানে হাঁরয়ানা জাতের গো- 
মহিষ জন্মাচ্ছে। এই শুন্ক অঞ্চলে এখন একাঁট 
দুগ্ধ-উৎপাদন-কেন্দ্ুও গ'ড়ে উঠেছে। 


কোটালপ,র প্রদর্শনী থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা 


গেছে যে, জোয়ার, বাজরা, মকাই এবং নোপয়ার ও 
সুদান ঘাস বাঁকুড়ায় ভালভাবেই উৎপাদন করা 
যেতে পারে; তবে এজন্য যথেষ্ট উৎসাহের প্রয়োজন ৷ 

কৃষিমন্ত্রী ডান্তার রাঁফউীদ্দিন আহমেদ যথার্থই 
বলেন যে, ২৪এ মে কোটালপুরে প্রদর্শনীর 
উদ্বোধনে -রাজ্যের অন্যান্য অংশের লোকের দৃম্টি 
খুলে বাবে এবং তাঁদের সম্মুখে আদর্শ স্থাপিত 
হবে; কেননা, লোকে বলে থাকে যে, পশুখাদ্য 
উৎপাদনের উপযোগী জাম নেই। প্রথম শ্রেণীর 
৫০০ পশুর একট প্রদর্শন করতে সক্ষম হওয়ার 
জন্য কৃষিমন্ত্রঁ কোটালপুরের আঁধবাসদের আঁভ- 
নন্দন জানান। 

স্থানীয় হারয়ানা গো-মাঁহষ, পাঁঠা-হাগল, ভেড়া, 
হাঁস-মুরাগ প্রভাতি প্রদর্শিত হয় এবং শ্ৰেষ্ঠ 
প্রদর্শিত জীবগাাঁলর জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। 
প্রদর্শননীটি ঘুরে দেখে মান্নিমহাশয় এই বলে 
বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, বাঁকুড়া জেলায়ও এমন 
উচ্চ শ্রেণীর পশু পাওয়া যায়! 

শিল্প, স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রচার প্ৰভৃতি সরকারী বিভাগ 
এতে অংশ গ্রহণ করে এবং স্থানীয় কাঁসার দ্রব্য, 
1বফ্ুপুরের হস্তচালিত তাঁতের কাপড় এবং রেশমী 


১৭২ 


কাপড় আদি প্রদার্শত হয়। প্রথম 'দনের প্রারম্ভিক 
অনূষ্ঠানে অন্তত ১০,০০০ লোক উপাস্থত 
ছিলেন। 


ৰাণাঘাট ভাস-মুরগির উন্নয়নশাল৷ 

কৃষি, পশুপালন ও বনাবভাগের উপমন্ত্রী 
শ্ৰীস্মরাঁজৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রাত নাঁদয়া ৷ জেলার 
পারিদৰ্শন করেন। তথাকার অধীক্ষক  মন্ত্ি- 
মহোদয়কে প্র।তষ্ঠানাট দেখান এবং ইনাঁকউবেটর 
দ্বারা ডিম ফুটানোর পদ্ধাত এবং হাঁস-মুরাঁগ 
পালনের প্ৰণালী তাঁর নিকট ব্যাখ্যা করেন। 
আধকারক এবং ডাক্তার বিনয় চট্টোপাধ্যায়, 
এম এল এ, উপমন্তরীর সাঁহত ছলেন। তার আগে 
উপমন্ত্রী মহোদয় ব্রানাঘাট ব্রজবালা বালিকা 
বিদ্যালয়ে জাতীয় সম্প্রসারণ-উপদেম্টা সামাতর 
সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং তথয় রানাঘাট সম্প্র- 
সারণ-পাঁরকজ্পনা-ব্লকাটর পরবর্ত বর্ষের উন্নয়ন- 
লক্ষ্যের পাঁরকজ্পনাগ্ীল আলোচিত হয়। এদিন 
শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর থানাটিও পাঁরদর্শন = 
করেন। সেখানে তান প্রাতানাধস্থানীয় গ্রামবাসী- 
দের সাঁহত সাক্ষাৎ করেন এবং বৰ্তমান পারাস্থাতি, 
বিশেষ ক'রে কাঁষপারিস্থাতর পর্যালোচনা করেন। 
তান নাঁদয়ার কৃষি-অধীক্ষক এবং মহকুমা কৃষি- 
আধকারককে সঙ্গে ক'রে কৃষ্ণগঞ্জ জাতীয় সম্প্র- 
সারণ-পাঁরকজ্পনার্‌ কার্ধালয়ও পাঁরদর্শন করেন 
এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের পাঁরচালক-সাঁমাতর সভায় 
সভাপতিত্ব করেন। 


কাকঘীপের গারিকটে মৎস্য গিকার 
উপনগর 


টা IS AEs 


দক্ষতা! বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে (পাশ্চিমবঙ্গ-সৱকাবু প্রায় 
২৭:৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাকদ্বীপের সীন্নকটে 
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একটি মৎস্য শিকার উপনগর স্থাপন করবেন। 
স্যান্ডহেড থেকে কলকাতা বন্দরে যাতায়াত করতে 
মাছ-ধরা জাহাজগুঁলর এখন প্রাতিবারে প্রায় তিন 
দন লগে। এর ফলে আনুপাতিক হারে মাছ ধরার 
দিনগুলর সংখ্যা কমে যায় এবং প্রায়শ ধৃত মৎস্য 
গুলির রক্ষণসংক্রান্ত উৎকর্ষের অবনাঁত হর। এসব 
অসুবিধার 'নরসনকজ্পে কাকদ্বীপের সাম্নিকটে 
হারউড পয়েন্ট নামে একটি স্থান প্রস্তাবিত উপ- 
নগর স্থাপনের জন্য নিৰ্বাচন করা হয়েছে; এখানে 
ট্রলারগুল অবস্থানের এবং বন্দর-সংক্রা্ত অন্যান্য 
সুযোগসুবিধা, বেতার-যোগাযোগ, ঠান্ডা গুদাম, 
বরফ-উতপাদন প্রভীতির ব্যবস্থা থাকবে। 

কলকাতা পোর্ট কমিশনার্স, বাণিজ্য ও নৌবভাগ, 
এবং পা্চমবজ্গ-সরকারের উন্নয়ন, মৎস্যচষ, সেচ 
ও পথ-উন্নয়ন বিভাগের -১৭জন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারঁকে নিয়ে গঠিত একটি দল নর্বাঁচিত 
স্থানটি পরিদর্শন করার পর প্ৰস্তাবিত পাঁর- 
কল্পনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। 

সরকার ইতিমধ্যে ১০:৩৩ একর জাঁম গ্রহণ 
করেছেন এবং ডায়মন্ডহারবার-কাকদ্বীপ প্রধান 


সড়কের সাঁহত এই স্থানাটিকে সংযুক্ত করার জন্য . 


প্রায় ৩.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুই মাইল লম্বা একাঁট 
রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। সাগরদ্বীপ এবং 
হুগাঁল নদীর অপর তীরে অবাঁস্থত মৌদনীপুর 
জেলার মধ্যে যাতায়াতকারী শীন্তচালিত ফেরি- 
নৌকার ঘাটেও এই রাস্তা দিয়ে যেতে পারা যাবে। 
পণ্তবার্ষক পথ-উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ থেকে এই 
রাস্তার ব্যয় নির্বাহ হবে ব'লে প্রস্তাব করা হয়েছে। 
'_ আনুমানিক ৩.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একট 
উপযুক্ত জোঁট নির্মাণ, আনুমানক ১.০২ লক্ষ 
নিল 77514 
খালাটর বাঁধ রক্ষণ, প্রায় ১৩-৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 


প্ৰভৃতি নির্মাণ এবং ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঠান্ডা গুদাম 
ও বরফকল স্থাপন এই পাঁরকজ্পনার অন্তভূন্তি। 


৯৩৬৪ 


এই পরিকল্পনার রুপায়ণে কয়েকটি বিভাগ 
সংশ্লিষ্ট থাকায় এই বিভাগগুটি দ্বারা কর্মসূচির 
দ্রুত রুপায়ণের কর্মপিল্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য 
৩১এ মে (১৯৫৭) একটি সহযোজন সভা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে ৷ 


বসুন্ধরা $ শ্রাবণ £ 


পশ্চিমবক্তে উপজাতি-কল্যাণ 

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষদ্রুসেচব্যবস্থা ও কৃষির উন্নাতি- 
সংক্রান্ত উন্নয়ন-পাঁরকজ্পনা সম্পর্কে চলাত আর্থিক 
বর্ষে পাশ্চিমবঙ্গ-সরকার বাঁকুড়া জেলায় ঝিকু খাল 
সেচ-পাঁরকল্পনা অব্যাহত রাখার ব্যয় হিসাবে 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সেচ বিভাগের মুখ্য বাস্তু- 
কারের হাতে ৪৯,২০০ টকা এবং কাঁষ-আঁধকর্তার 
হাতে উপজাতি অধিবাসীদের মধ্যে বীজ বিতরণের 
জন্য ১৫,০০০ টাকা ও জলপাইগাঁড় জেলার উপ- 
জাত-অণুলসমূহে পালিত পশুপক্ষীর উন্নয়নকল্পে 
৭,৮০০ টাকা অর্পণের জন্য মঞ্জুর করেছেন। 








নাৰীদান! সমবায় শসাভাঞার 

৯ই জুলাই তারিখে (১৯৫৭) সংযুক্ত উন্নয়ন- 
মহ্যধ্যক্ষ শ্রী এস 1ব রায় নারাদানা 'বাবধার্থক 
সমবায় সাঁমাতর নতুন ভবন ও গুদামের 
দবারোদ্ঘাটন করেন; দক্ষিণ গাঁড়য়া ইউনিয়নের নারী- 
দানা ও মঙ্গলা গ্রামের প্রায় ২,০০০ গ্রামবাসী, 


চাব্বশপরগনার জেলাশাসক শ্রী বি আর গুপ্ত ও 
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পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের কয়েকজন আঁধকারক এই 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত 'ছিলেন। উন্নয়ন-মহাধ্যক্ষ 
শ্ীহরণময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরে ভবনাঁট পাঁরদর্শন 
করেন, শ্রীবজয় রায় নামে স্থানীয় একজন 'বাঁশজ্ট 
কৃষজীবী এবং উন্নয়নীবভাগের কর্মচারগণ তাঁকে 
সবকিছু ঘারয়ে দেখান। 


১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ার মাসে নারীদানা ও 
মঙ্গলা গ্রামের আধবাসীদের আর্ক ও সামাঁজক 
উন্নয়নের জন্য অনাড়ম্বরভাবে নারাদানা 'বাঁবধার্থক 
সমবায় সামাত স্থাপিত হয়। এ বৎসর জুন মাসে 
রাসায়নিক কৃষিসার বিতরণ এবং ন্যাধামূলে খাদ্য- 
দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সাঁমাতকে মনোনীত করা হয়। 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ $ ৪র্থ সংখ্যা 


{বিপণন শাখার স্থানীয় কৰ্মচারিগণের প্রস্তাবে ও 
উৎসাহে সাঁমাত কষিজ-বিপণনের ক্ষেত্রে নিজ কর্ম- 
ধারা প্রসারিত .করে। এই কর্মসূচির রূপায়ণে 
সহায্য করার জন্য ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে 
সমাজ-উন্নয়ন লকগণলতে কৃষিজ-বিপণনের সুযোগ- 
প্রসারের উদ্দেশ্যে কাঁষাঁবভাগের বিপণন শাখা থেকে 
সাঁমাতকে ৯,০০০ টাকা খণ দেওয়া হয়। এই 
টাকার মধ্যে ২,৫০০ টাকা গুদাম-তোরিতে এবং 
৪,০০০ টাকা একটি ধানভানা যন্ত্র স্থাপনে ব্যয় 
হয়! বাকি টাকা বিপণনের কার্যকর মুলধনরূপে 
কাজে লাগানো হচ্ছে। 


অন্দস্ঠানে ভাষণপ্রসঙ্গে জেলাশাসক স্বলপকালের 
মধ্যেই উন্নাত করার জন্য এই সমবায় সাঁমাতকে 
ধন্যবাদ জানান। তিনি এর সদস্যগণকে বিদ্যাধরী 
স্পিল মৎস্যজীবী সমবায় সাঁমাতি, নবদ্বীপের 
প্যাক সমবায় সাঁমতি প্রভৃতি সার্থক সমবায় 
প্রাতিষ্ঞানগ্যীলর মূলনীতি ও শান্তর সমকক্ষতা লাভ 
করতে বলেন। সমবায় আন্দোলনের মূলনীতির 
ব্যখ্যা ক'রে জেলাশাসক সমবায় সামাতর সদস্যদের 
‘স্বাবলম্বনই প্রকৃত উপায়” এই কথাটি স্মরণ রাখতে 
অনুরোধ করেন। 

পূর্বাগল কাঁষজ-বিপণন-অধশক্ষক কৃষিকার্যের 
উন্নাতির ব্যাপারে বিক্রয়ের সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার 
কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলেন এবং কাঁষজাত পণ্যের 
বিক্লয়সম্স্যর ব্যাপারে সমবায় নীতিতে অগ্রসর 
হবার জন্য জোর দিয়ে বলেন। সমবায় সাঁমাতর 
উপশানয়ামক এই সভায় উপস্থিত থেকে ঘোষণা 
কল্নেন যে, সরকার এই সমবায় সামাতর সদস্যগণকে 
বিদ্যাধরী স্পিল মৎস্যজীবী সমবায় সাঁমাত ও 
রাজি হবেন। উক্ত সমবায় সামাতির সম্পাদক এবং 
সভাপাঁতি এই সভায় ভাষণ দেন। উভয়েই সমবায় 
সাঁমাতর অগ্রগাঁতর কথা [বিশদভাবে বলেন। : 








উপজাতীয় কৃষকগণের জন্য উপবৃত্তি 


রাজ্যের উপজাতীয় কৃষকগণের জন্য জীবনযান্র। 


'সম্মেলন | 
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উদ্দেশ্যে কর্মসূচি. রুপায়ণের জন্য পাশ্চিমবঙ্গা- 
সরকারের উপজাতিকল্যাণ বিভাগ ৩৯,৫০০ টাকা 
মঞ্জুর 'করেছেন। এই সহায়ক ব্ল্তিগঞাল হ’ল ছাগ, 
মেষ ও শৃকর পালন । উপজাতীয় কৃষকদের জামতে 
আধা-ক্ষোত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্যও সরকার 
১৩,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। পাৰশ্চমবঙ্গ- 
সরকারের কাঁষ-আঁধকর্তার মাধ্যমে এই কর্মসূচি 
গুল কার্যে পাঁরণত হবে। 


বাদুড়িয়ায় অধিক খাদ) উত্পাদন 


১৬ই জুন তাঁরখে (১৯৫৭) চক্বিশপরগনা 
জেলার বাদুঁড়য়ায় বাণঈমাঁন্দর ময়দানে কাঁষজীবী- 
দের এক প্রাতানীধ-সন্মেলন হয়! স্থানীয় ।'আঁধক 
খাদ্য উৎপাদন সাঁমতি" ও বাদুুড়িয়া কৃষক-সমাজের 
সহযোগিতায় এই সম্মেলনের আয়োজন! হয়। 
সেখানে আঁধক কৃঁষিসার ব্যবহার করে কৃষি- 
উৎপাদন বাঁদ্ধর প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্র ক'রে 
আলোচনা করা হয়। কেমন ক'রে পাঁশ্মবঙ্গ- 
সরকার আঁধক খাদ্য উৎপাদন করবার বাভিন্ন উপায় 
অবলম্বনের ফলে ১৯৫০ সাল থেকে ক্রমশ আঁধক 
শস্য উৎপন্ন হচ্ছে, তা সম্মেলনের সভাপাতি কাষ- 
মন্ত্রী ডাক্তার রফিউীদ্দন আহমেদ বাঁঝয়ে বলেন। 
প্ৰকৃতিক দ্র্বপাক সত্তেও এ রাজ্যে ১৯৫০! সালের 
৩৬ লক্ষ টনের স্থলে ১৯৫৭ সালে ৪২ লক্ষ টন 
চা’ল উৎপাদন করা হয়েছে। তথাপি তিনি, বলেন, 
ক্রমশ জনবাঁদ্ধর ফলে প্রাত বছর শস্য এবং সবাঁজ 
অধিক উৎপাদন করা প্রয়োজন। ১৯৬০-৬১ সালে 
দ্বিতীয় পণ্যবার্ধক পাঁরকল্পনার শেষে পাশ্চিমবঙ্গে 
একই জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ বোশ শস্য উৎপাদন 
করা সম্ভব হবে। কেমন ক'রে আঁধক কাঁমিসারের 
ব্যবহার, মিশ্রসর, উৎকৃষ্টতর বাজ, সারতে বপন, 
জাপানী পদ্ধাততে ধানসাষ এবং অন্যান্য উন্নত চাষ- 
প্রণালীর দ্বারা প্রত একর জাঁমর আয় বৃদ্ধি করতে 
পারা যায় তা তান ব্যাখ্যা ক'রে বলেন।। তিন 


কাঁষজীবীদের একই জাঁমতে দুই প্রকার শস্য 


1 
1 





উৎপাদনের উপদেশ দেন--যাতে এঁ শস্যের একাঁট 


মানুষের ও অপরটি গবাদির খাদ্য. হিসাবে ব্যবহার, 


করা যেতে পারে। কীষমন্তী বলেন যে, এর কারণ, 
পশু-খাদ্য ব্যতীত গোজাতির উন্নাত হ'তে পারে না! 

এই সম্মেলনে কৃষিজীবী ও 'বাঁভন্ন মতাবলম্বী 
বাভিন্ন লোকের এক বিরাট সমাবেশ হয় এবং তার 
দ্বারা এই সূচিত হয় যে, এ রাজ্যের জনসাধারণ 
আঁধক খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন। 


পোনা ৪ চারা মাছেৱ উৎপাদন __ 
গ্রামাঞ্চলে পোনামাছ ও চারামাছের উৎপাদন বৃদ্ধি 
করার জন্য চব্বিশপরগনা ও হাওড়া ছাড়া পাঁশ্চম- 
বঙ্গের অন্যান্য জেলায় পোনা-চাষীদের 'নিম্োন্ত 
শর্তাধীনে প্রাত হাজার পোনাপছ ২ টাকা হারে 
বোনাস দেওয়া হবেঃ | 


(ক) যে উৎপাদনকারী ন্যমনপক্ষে,” ২৫ হাজার | 


পোনামাছ ও চারামাছ উৎপাদন করতে পারবেন না, 
তাঁকে সাধারণত বোনাস দেওয়া হবে না; খে) জেলা 
মীনপোষ-আধকারিকগণ তাঁদের নিজ নিজ. এলাকার 
মধ্যে যে সর্বোচ্চ দর বে'ধে দেবেন, সেই দরের মধ্যেই 
উৎপাদকদের উৎপাদিত এই পোনা বিক্য় করতে 
হবে; এবং (গ) উৎপাদকদের নিজ ব্যয়ে পনুকুরে জাল 
ফেলতে হবে এবং স্থানীয় জেলা মনপোষআধি- 


বসুন্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৬৪ 


সমৱায় বিপণন সমিতি 


কলকাতার কোন একাঁট দৈনিক সংবাদপন্রে 


সম্প্রতি প্রকাশিত একাট সংবাদে এই মর্মে আভযোগ 
করা হয়েছে যে, সমবায় বিপণন ও 'খণ সাঁমাত 
স্থাপনের জন্য জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং পণ্যাগার 
পর্ষদের তহাবিল থেকে পাঁশ্চমবঙ্গ এখনও তার 
অংশের অর্থ নেয় ন, অথচ সেক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্য- 
গুলি তাদের অংশের অর্থ নিয়ে নিয়েছে ৷ 

প্রকৃত ঘটনা এই যে, ১৯৫৬-৫৭ সালের আর্থক 
বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় বিপণন ও খণ সাঁমাত 
স্থাপনের জন্য ১৯৫৬ সালের প্রারম্ভে ফেব্রুয়ারি 
মাসে ভারত-সরকারের নিকট দাঁব জানানো হয়োছিল ৷ 
সেই অনুযায়ী জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্যাগার 
পর্ষদ পশ্চিমবগ্গ-সরকারের হস্তে ৬,৫০,১০০ টাকা 
অর্পণ করেন। সেই অর্থ ১৯৫৬-৫৭ সালের 
আর্ক বৎসরে এ বৎসরের লক্ষ্য অনুযায়ী কাঁষ- 
অধিকারের বিপণন শাখা কর্তৃক ১৫ সমবায় 


বিপণন সামতি স্থাপনে যথাযোগ্যভাবে ব্যয় হয়েছে। 


দ্বিতীয় পণ্ুবার্ধক পাঁরকজ্পনাতেও সমগ্র পশ্চম- 


. বঙ্গ জুড়ে এ রকম একশ’ বিপণন সামতি স্থাপনের 


প্রস্তাব আছে। সুতরাং সংবাদপত্রে পাশ্চিমবঙ্গের 
কর্তব্যরর্মে অবহেলার কথা যা বলা হয়েছে তা সত্য 


'_ নয়। 


কারক বা সহকারী মীনপোষ-আধকারক অথবা : 


সহকারী মীনপোষউপদর্শককে এবং স্থানীয় 


. অন্তত দু'জন লোককে উৎপাদিত পোনামাছ ও 


চারামাছ দেখাতে হবে অথবা পোনা কেনার তারিখ, 
পোনা-বিকলেতাদের নাম-ঠিকানা, পোনার পাঁরমাণ 
এবং পুকুরে এগ্দালকে ছাড়ার দিন প্রভৃতির উল্লেখ 
সহ একটি 'লাঁখত বিবৃতি উপরি-উন্ত আধিকাঁরক- 
দের নিকট দাখিল করতে হবে। বোনাস-লাভে 
আগ্রহ পোনা-উৎপাদকদের নিজ নিজ নাম তাঁলিকা- 
ভুক্ত করার জন্য আবিলম্বেই 'বাঁভন্ন মহকুমায় 
অবস্থিত স্থানীয় জেলা মীনপোষ-আধিকারিক ব৷ 
হবে। | 


“(বলগাছিয়ায় প্রভাবিত দুগ্ধশালা 


১৭৫ 


সম্প্রীতি কলকাতার সংবাদপত্রে হরিণঘাটা দুগ্ধ- 
পল্পন-পারকজ্পনা এবং বেলগাছয়ায় প্রস্তাবিত 
দুগ্ধশালা সম্পর্কে প্রকাশিত বিবৃতি থেকে এই 
ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, কলকাতার খাটালগুঁল 
থেকে গো-মহিষ বেলগাছয়ায় স্থানান্তরণে প্রস্তাব 
করা হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। কলকাতার 
খাটালগ্ীল থেকে গো-মাঁহষাদি বেলগাছয়ায় 
সরাবার কোন পাঁরকজ্পনা কখনই করা হয় 1ন। 
বেলগাছিয়ায় প্রস্তাবিত দৃগ্ধশালার জন্য কেবল 
প্রায় ১২ একর জাম সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকার 


বসুন্ধরা £ঃ ১০ম বৰ্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 


বস্তুত কলকাতা থেকে খাটালের গো-মহিষ হারণ- দুগ্ধশালায় আনা হবে; সকল গো-মহিষাঁদ হাঁরণ- 
ঘাটার দুগ্ধ-পল্লশীতে সরাতে চান; সেখানে পশুখাদ্য, ঘাটায়ই থাকবে, বেলগাছিয়ায় নয়। 


গোচারণভূমি এবং গো-মহিষ রাখার - সুব্যবস্থা তা ছাড়া, এই দুগ্ধশালা থেকে দৈনিক ৬,০০০ 
আছে, গোয়ালাদের থাকার বন্দোবস্তও সেখানে করা মণ দুধ সরবরাহ হবে। একাট দৈনিক সংবাদপন্রে 
. হয়েছে। হারিণঘাটা থেকে জীবাণুম্ুন্ত ও বোতলে ভুলবশত দৌনক ১২,০০০ মণ দুধ সরবরাহ হবে 


ভর্তি করা দুধ সরবরাহের উদ্দেশ্যে বেলগাছিয়ার ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। 


চাষীর শত্ৰু উদ্রর 
ই'দুৱের যম 
‘সাহনোগ্যাস’ 


ক্ষেত-খামারে, গুদামে এবং ধানের গোলার ধারে 


ধারে ইস্দুর াঁরবার জন্য ‘সাইনোগ্যাস’ 
ব্যবহার করুন 


এর. ব্যবহার 
সম্বন্ধে আপ- শ ওয়ালেস আযানল্ড কোং, 1লঃ, 


নাদের কৃষি- ৪নং ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট 
সহায়কের কলিকাতা-১ 
পরামর্শ নিন 


| 


সম্পাদক £ ীপ্রকাশস্বরুপ মাথুর, পশ্চিমবধ্গের প্রচার-অধিকতণ। 
পাশ্চমবল্গ-সরকারের প্ৰচারাঁবভাগ কতৃক প্রকাশিত! পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণে 
সধাঁক্ষক শ্ৰীনভেন্দ৷ মৃখোপ্যধ্যায় কর্তৃক সৃদ্বিত 


পবশযু-৫৭/৮-৫৪ ৯৫ এফ-৩,৫০০ 





+ 


শোভনীয় 


লোভনীয় 


(চু চূড়া সরকারী 
কৃষিক্ষেত্রের ' 


কলাবাগানে) 





বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


~ 





নিখিল ভারত নারকেলদিবসে চন্ননগরের সরকারী নারকেলবাগানে মুখ্যমন্ত্রী 
ডাক্তার বিধানচন্দ বায় একটি নারকেলচার! রোপণ করছেন। তার পাশে কৃষিমন্ত্রী 
ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ ও কুধি-উপমন্ত্রী শ্রম্মরজিং বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে 


[২২* পৃষ্ঠা দ্ৰব্য] 


ক 
1, 


'বাড়াবার চেষ্টাও চলছে নানা দিক দিয়ে।. যথেষ্ট: 


বস্তুষ্কৱা 


তো} ৯৫ (সংখ্যা 


কোন [আনিসের ত, এখন যা হচ্ছে তার:চেয়ে চারদিকে এমন: ক'রে: বেড়া দিতে? হবে: খাতে গোর; 
যদি আরও বেশি পেতে হয়, তা হ'লে সেজন্য দু মোষ-ছাগল প্ৰভৃতি ঢুকতে না পারে! কিন্তু এসব 
রকমের, ব্যবস্থা করতে : হবে। প্রথমত, উৎপাদন হ'ল ফসলের স্থূল শন্রু। এসবের আরুমণ থেকে 
বাড়াতে হবে, "দ্বিতীয়ত, উৎপাদন যাতে কমে না ফসল বাঁচানোর ব্যবস্থা সহজেই করা চলে। 
যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার উপায় করতে 'হবে। 

৷ | টা ফসলের মারাত্মক শন্রু হচ্ছে রোগ আর পোকা। 


জমিন হজ পৰাণ কমের শস্যেরই হঠাৎ দেখা গেল, ক্ষেতের কতকগুলো গাছ শ্যাকয়ে 
উৎপাদন অনেক বেশ বাড়িয়ে তুলতে হনে এ... উঠছে অথবা কতকগনলো গাছের গোড়া পচে গেছে 
প্রয়োজন সকলেই অনুভব করছে এবং উৎপাদন .২. কিংবা গাছের পাতা কু'কড়ে যাচ্ছে বা এমান নানা- 


বে -বাছের বিকৃতি ঘটছে। ’ল 
পরিমাণ জৈব আরু রাসায়ানক সার রণ ঢ় এ 


উর্বরতা বজায় রাখতে হবে এবং ফষ্লকে খাদ্যের ,১ 

যোগান দিতে হবে, জমিতে জলসেচ করা চাই, উন্নত. ' ফসলের ক্ষেতে আর ফলফ[লের বাগানে 
জাতের সমস্থ পুষ্ট বাজ ব্যবহার ‘করা দরকার, : = সবের ্রজাপাত, ফাড়ঙ আর নানা রকমের 
ক্ষেতে নড়েন দিয়ে মাটি করো রাখতে ইবে-আর পোকার; বাহার দেখে আমরা পুলকিত হয়ে উঠি। 
আগাছা দমন করতে হবে, চটা : পাড়য়ে মাটিকে = এর মুধ্যে বশর ভাগ কাঁট-পতঙ্গই কিন্তু ফসলের 
কোমল আর সরস রাখতে হবে, তা হ'লে ফসল ভাল: মারাত্মক শন্্ন। এদের কেউ গাছের ডালে-ডাঁটায় 
হবে, তেজ হবে, ফলন অনেক বেড়ে যাবে--এসর :.. দ্র করে, কেউ গাছের পাতা খায়, কেউ বা শস্যের 
কথা আজ প্রায় সকল চাষাঁই জানেন। ০ শীষ খায়--এমনি নানাভাবে ক্ষত কলে এরা গাছের 
._ বল.কমিয়ে দেয়, তাতে ফলন কম হয়। কোন কোন 
. পোকার আক্রমণে গাছ একেবারে ম'রেও যায়। 





এখন, কোন চাষা এসর ব্যবস্থায় চাষ ক'রে. দেখতে - 
পেলেন যে, তাঁর ক্ষেতে গাছগুলো হয়েছে বেশ -- ! 
তেজ ; তিন আশা করছেন যে, সেসব গাছে খুব. এইভাবে রোগ আর পোকার আক্রমণে আমাদের 
ভাল ফলন হবে, এমন সময় হয়তো দেখা গেল যে, দেশে প্রাত-বছর শতকরা দশ ভাগের বোশ শস্য 
তাঁর অগোচরে গোরু বা মোষ প'ড়ে ক্ষেতের নধর নষ্ট হচ্ছে। আমাদের দেশ যাঁদ আজ খাদ্যশস্যে 
গাছগুলো খেয়ে উজাড় ক'রে দিয়ে গেছে। চাষীর শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণও হস্ত, তা হলেও শতকরা দশ 
বকভরা আশা শমন্যে মিলিয়ে গেল। ভাগ শস্য নষ্ট হ'লে দেশের শতকরা দশ জন লোক 
এভাবে ফসলের যাতে ক্ষাত হতে না পারে তার খেতে পেত না। কিন্তু দেশ এখনও খাদ্যশস্যের 
জন্য ফসল রক্ষার ব্যবস্থা করতে . হবে-ক্ষেতের উৎপাদনে ক্বয়ংপূর্ণ নয়, এ অবস্থায় এ যে কাঁ 


১৭৭ 


১০ম বর্ষ £ 


ন ৫ম সংখ্যা 
বিরাট ক্ষাতি তা একটু ভেবে দেখলেই অনুভব করা, 


যাবে। 


কাজেই শস্যের উৎপাদন বোঁশ পেতে হ'লে শু 
ফলন বাড়াবার ব্যবস্থা করলেই "চলবে না, ফসলকে 
505 
উপায় করতে হবে। 

বসুন্ধরায়, প্রায়ই আমরা বিভিন্ন ফল-ফসলের 
রোগ-পোকা -ও তাদের দমনের বিষয়ে আলোচনা 
কারে থাকি; কি Re Ba 


্্য 9 উই 


হয়তো হাতের" কাছে পান না। তাই এ সংখ্যায় 
আমরা প্রধান কয়েকটি ফসলের উপর রোগ-পোকার 
আক্রমণের ধারাধরন ও সেসবের দমন-পদ্ধাত- 
সংক্রান্ত তথ্যাদির সংকলন করোছি। এক সংখ্যার 
পত্রিকায় সকল ফল-ফসলের সব রকম রোগ-পোকা .. 
সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। প্রধান কয়েকাঁট 


ফসলের রোগপোকার দমন সম্বন্ধে এখানে যে - 


আলোচনা করা হল, তা যাঁদ পাঠক-পাঠিকারা যথা- 
সময়ে কাজে লাগান, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক 
হবে। 





১১৭৮ ৷ 


ৰক, 


.অনেক ধান নম্ট হয়। 


সারা পাঁথবীতে যত লোকের বাস, তার অর্ধেকেরই 
প্রধান খাদ্য ভাত। তাই পাঁথবীতে ধানের চাষ হয় 


_ ২৪ কোটি একরেরও বেশি জাঁমতে আর তার ধান 


থেকে বছরে চা'ল হয় প্রায় ১৬ কোটি টন। ভারতে 
২৪-৭ ভাগে অথবা ৭.৭৩ কোটি একর জাঁমিতে 
_ এবং পাঁথবীর অন্য যেকোন দেশের তুলনায় 


ঢের বেশি জাঁমতে- ধানের চাষ হয়। 


এই ধানের ফসলে অনেক রকমের পোকার 
আক্রমণ চলে এবং এত বোঁশ পোকার আক্রমণ আর 
কোন ফসলেই হয় না। এর ফলে প্রীত বছরই 
আমাদের পাঁশ্চমবঙ্গের 
আঁধবাসাদের প্রধান খাদ্য ভাত, তাই প্রধান চাষ 
ধানের। এ রাজ্যে ধান যা জন্মায়, তা দিয়ে 
আমাদের চাহিদা মেটে না; কাজেই উৎপাদন 
বাড়ানোর চেষ্টা চলছে নানাভাবে । এ অবস্থায় 
পোকার আক্রমণে প্রচুর ধান নষ্ট হওয়া নিতান্তই 
মারাত্মক । আধুঁনক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এসব 
পোকার উপদ্রব যত কমানো যায় ততই মঞ্গল। 
আমাদের দেশে ধানের ক্ষেতে এ পর্যন্ত যত 
রকম পোকার আক্রমণ দেখা গেছে, সংখ্যায় তা 
পণ্টাশেরও বোশ হবে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে 
সাত রকমের পোকা। কোন কোন এলাকায় আরও 
{তন রকমের পোকা এক এক বছর দেখা দেয় এবং 
অনেক সময় তারা প্রধান কঁটগুলোর মতই ফসলের 
বিস্তর ক্ষতি করে। এখানে আগে সাতাঁট প্রধান 
পোকার কথা বলা হচ্ছে এবং অপর তিন রকমের 
পোকার সম্বন্ধে যতটা জানতে পারা গেছে তাও 
বলা হচ্ছে তার পরে। 


প্রধান সাতাঁট পোকা হচ্ছেঃ 


(১) মাজরা পোকা [9০175909805  incert- 
91199, WIk.'] 

(২) লেদা পোকা [Spodoptera mauritia, 
019৭. ] - 


"প্রজাপাত হয়ে যায়! 


১৭৯ 


ধাণের পে কা, 


(৩) কাটুই পোকা [Cirphis . unipuncta, 
Haw] - 

(৪) গাঁধি পোকা মিটি varicornis, 
Fabr.] 

(৫) ফাঁড়ঙ [Hierogyphus banian, FL] 

(৬) পামার পোকা [Hispa arnigera 01.] 

(৭) ভেপ্পু পোকা [Pachydiplosis ০0:59] 


যে তিনাট পোকা মাঝে মাঝে দেখা দেয় তারা 
ছে by 
(১) ছোট ফাড়ঙ [0xya velox, Fb.] 
(২) ছোট পামার [Leptispa pygma, B.] 
(৩) চোষা বা দেওয়াল পোকা [Nephotet- 
"_ চাম bipunctatus, Fabr.] 


নমাজরা পোকা 


এ পোকা ধানের পয়লা নম্বরের শন! ধানের 
ভয়ানক ক্ষতি করে এরা। একা শুধু এ পোকার 
আরুমণে ভারতে প্রতি বছর প্রায় দশ কোটি টাকার 
ধান নম্ট হয়। 


এ পোকার কড়া ধানগাছের ডাঁটায় ছিদ্র করে, 
তার ফলে গাছের মাঝখানের কচি ডগাঁট শুকিয়ে 
সাদা হয়ে যায়। ধানগাছের পাঁরণত অবস্থায় যাঁদ 
তার শীষটি সাদা হয়ে যায়, তা হ’লে বুঝতে হবে 
যে, গাছে এ পোকার আক্রমণ হয়েছে। এদের 
উপদ্রব পুরো দমে চলে মার্চ থেকে অক্টোবর মাসের 
মধ্যে অথবা নবেম্বরের মাঝামাঁঝ সময়ে। 
নবেম্বরের মাঝামাঁঝ সময়ের পরে এরা কুণ্ডলী 
মাস পর্য্ত। শীত যেখানে কম পড়ে সেখানে 
মাজরা পোকার কাঁড়া একট আগে-আগেই 
মার্চ থেকে জুন মাসের 
মধ্যে ধানক্ষেতের আল বা বাঁধের উপর অথবা 
কাছাকাছি কোথাও ঘন বুনোঘাসের মধ্যে এর 
প্রজাপাঁতদের বংশাবস্তারের আয়োজন চলে । জুন 


বসুন্ধরা $ ১০ম বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


মাস থেকে তারা ধান্গাছের . পাতায় একসঙ্গে 
জঁড়ত অবস্থায় সাধারণত ৬০ থেকে ১০০টি 





মাজরা পোকা 


(১) মাজরা পোকায় আক্রান্ত ধানগাছ ; (১ক) প্রজাপাত 
বিশ্রাম করছে ;. (১খ) ডিমের থোলো ; - (২) ডাঁটার ভিত্তর 
গুটি; (৩) ডিমের থোলো আলাদা ক'রে দেখানো হয়েছে; 
(৪) শূককাঁট; (৫) পুত্তীল; (৬) পুরুষ প্রজাপাঁত ; 
(৭) স্ত্রী প্রজাপাঁতি। 
পৰ্যন্ত ডিম পাড়ে। 
কোন প্রজাপাঁতকে ২০০টি পর্যন্ত ডিমও পাড়তে 
দেখা যায়। সাধারণত পাতার ডগার দিকে মাঝ- 
শরার একপাশে এরা ডিম পাড়ে। প্রজাপাঁতির রঙ 
হালকা হলদে বা খড়ের রঙের মত। এরা ক্ষেতের 
ছায়াচাকা অংশে ডিম পাড়তে পছন্দ করে। 
সাধারণত রাতের বেলাই [ডিম পাড়ে। পাঁচ-ছ’ 
দিনেই ডম ফুটে ছোট ছোট কাঁট বেরোয় ; তারা 
পাতার উপরের আবরণ খায়। একাঁদন পরেই 
গাছের ডাঁটায় ছিদ্ৰ ক'রে িভিতরের অংশ খায়। 
. কাঁড়াগদলো বড় হয়ে প্রায় এক ইণ্ডি লম্বা হয়। 


কখনও কখনও কোন 
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গাটর ধরনের আবরণ তোর ক'রে তার মধ্যে 
পৃত্তাীল হয়। পঢত্তাল অবস্থায় এক মাস থাকে, 
তার দিন-দশেক পরে প্রজাপাঁত (মথ্‌) হয়ে গুটি 
আবরণ কেটে বোরয়ে আসে। ছ’-সাত সপ্তাহের 
মধ্যে এই পোকার জীবনবৃত্ত পূর্ণ হয়। 


দমনের উপায়ঃ মাজরা পোকা দমন করা সহজ. 
নয়। ভয়ানক ক্ষাতকর এই পোকা দমনের এমন 
কোন উপায় এখনও আঁবজ্কার করা যায় নি যা কম 
খরচে হতে পারে। জাপান প্রভাতি অনেক ধানের 
দেশ তাঁদের কটতত্বীবদদের: পাঠাচ্ছেন অন্যসব 
ধানের দেশে যাঁদ অপর কোন দেশে এ পোকা 
সহজে বা কম খরচায় দমন করার কোন: উপায়: 
বোঁরয়ে থাকে, তা জানবার জন্য! কিন্তু এ পর্যন্ত 
তেমন কোন উপায়ের সন্ধান কোথাও পাওয়া যায় 
শন। যা হোক, যেসব উপায়ের কথা এখানে বলা হ'ল 
সেসব প্রয়োগ করলে মাজরা: পোকার উপদ্রব' 
অনেকটা ক'মে যাবেঃ € এজ 
(ক) ক্ষেতের ধান কাটা হয়ে যাবার পরে গাছের 


রা 


যে গোড়াগুলো থেকে যায়, লাঙল দিয়ে মাটি : 


আলগা ক'রে সেগুলো তুলে নিয়ে এক জায়গায় 
জড় ক'রে পাঁড়য়ে ফেলতে হবে। 

(খ) ক্ষেতের আল বা বাঁধের উপর যেন বুনো- 
ঘাস জন্মাতে না পারে। জাঁমর ধারের ঘাসের 
বনেই এরা বসন্ত আর গ্রীম্মকালের সুখনীড়- রচনা 
করে, তারপর সেখান থেকে ক্ষেতে নেমে আসে। ' 
(গ) উৎপাত যখন খুব বোঁশ হয় সেই সময় 
আলোকফাঁদ পেতে এর প্রজাপাতগ্যলোকে মেরে 
ফেলা যায়। আলোকফাঁদ পাতা সম্ভব না হ'লে 
মাঝে মাঝে ক্ষেতের আশপাশে শুকনো আগাছা জড় 
ক'রে আগুন জবাললে প্রজাপাঁত তাতে পড়ে মরে।, 
(ঘ) এ পোকার আকুমণ দেখা দিলেই আক্রান্ত 
গাছ তুলে এনে পাযাঁড়য়ে ফেলা উাঁচত। 

(৬) ছোট আকারের ক্ষেতে প্রত সপ্তাহে ধান- 
গাছগুলোর পাতার উপর থেকে ভিমের থোলোগুলি 
কুঁড়য়ে নিয়ে নষ্ট ক'রে ফেলা যায়। 


, চে) শতকরা ৪ কি ৫ শান্তির ণব-এইচণসি’ 


গণুড়ো একরাপিছ ১২ থেকে ১৫ পাউন্ড ছাড়িয়ে: 


দিলে পোকা-নষ্ট হবে। . এই -রাসায়নিক -দুব্যাট 
কোন্‌ ক্ষেতে কী পাঁরমাণে ছড়ানো উচিত, সে 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া ভাল; তবে, 
একরাঁপছ; ১২ থেকে ১৫ পাউন্ড হচ্ছে সাধারণ 
মানা! ক্ষেত্রীবশেষে এর চেয়ে বোশ বা কম লাগতে 
পারে। "ধানের ডাঁটার ভিতর এ পোকার কাঁড়া 
থাকে ব'লে, কাঁটনাশক ওষুধ ছড়িয়ে কাঁড়া মারা 


.: শত্ত। 


(ছ) ক্ষেতে জল বোঁশ রাখতে পারলে অনেক 
সময় এদের আক্রমণ কম হ'তে দেখা যায়। : 


লেদা পোকা 


এ. পোকাও ধানগাছে ছিদ্ৰ করে। ভারতের সব 
জায়গাতেই লেদা পোকার উপদুব দেখা যায়। 
এদেশের বাইরে ব্ৰহ্মদেশ, "সিংহল, যবদ্বীপ, মালয়, 
ফাঁলপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে 
ধানের ক্ষেতে এ পোকার আরুমণ হয় ব’লে জানা 
গেছে। এ পোকা বিশেষ ক'রে ধানের চারাগাছের 
ভয়ানক ক্ষাতি করে। 
বেধে ধানের বাঁজতলায় হানা দেয়। এর জন্য 
অনেক জায়গায় এদের এমন নাম দেওয়া হয় যার 


অৰ্থ হচ্ছে দলবাঁধা পোকা” অথবা 'বাহিনী পোকা’। 


এদের উৎপাত যখন খুব বোশ হয়, তখন এরা বীঁজ- 
তলার এমন অবস্থা করে ছাড়ে যে, দেখে মনে হয়, 


ধানের চারাগুলো সব ববি গোরু-ছাগলে গোড়াতে 


মায়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে খেয়ে গেছে। ধানের ক্ষেতে 


'রোয়া লাগাবার পরেও অনেক সময় এরা কাঁচ গাছ- 


গুলোকে এমান নিশ্চিহ্ন ক'রে. খেয়ে ফেলে। 
আখ, গম, যব, জোয়ার প্রভৃতির. উপরও এই 


‘পোকার আক্রমণ চলে, তবে ধানগাছের উপরই. এদের 


লোভটা বৌশ। একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, এরা হঠাৎ 
দেখা দেয় ক্ষেতে, কাজেই এদের দমন করার জন্য 
আগে থেকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় 
না। বুনোঘাসের জঙ্গলে এরা আশ্রয় নেয়, সেই 


এর শৃককাঁটেরা বিরাট দল, 


১৮১ 


বাঁধা ডিম পাড়ে। 
৪০০ পর্যন্ত ডিম থাকে। 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র $ ১৩৬৪ 
জঙ্গলকে ধ্বংস ক'রে হঠাৎ. এরা অজন্ত্রসংখ্যায় 


দলবদ্ধ হয়ে ধানক্ষেতে নেমে আসে এবং সর্বনাশা 
হয়ে ওঠে এদের. আক্লমণ। এদের আবিভাব- 
তিরোভাব নিয়ান্িত হয় আবহাওয়া, দিয়ে। যেসর ' 
জায়গায় ঠান্ডা আবহাওয়ার পরেই হঠাৎ গরম পড়ে, 
সেসব জায়গায় এদের আক্রমণ হয় উগ্র! 

লেদা পোকার প্রজাপতির গায়ের রঙ ধূসর 
বাদামী । এরা ধানের পাতার নিচের পিঠে থোলো- 
একটা থোলোতে ১০০ থেকে 
“ডিমের রঙ ফিকে 
হলদে, সেগুলি মোষে রঙের শপুয়োতে ঢাকা থাকে। 


'এসব ডিমের গাদা পাতার নিচের সবুজ আবরণের 


বিশেষ ক্ষতি করে৷, সপ্তাহখানেকের মধ্যে ডেম 


এদের শূককাঁট 





(১ক) প্রজাপাঁত 

(১গ) শুককাঁট পাতা খাচ্ছে; 

(২) একাঁট 'ডম_অন্বীক্ষণে ; (৩--৫) শুককটট-ছোট 

থেকে বড় পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থায় ; ৬) পনভ্তাল; (৭) 
- প্রজাপতি ;' (৮) প্রজাপাঁত ডানা চা আছে। 


ে) 
বিশ্ৰাম করছে ; (১খ) ডিম ; 


-লেদা পোকায় আক্রান্ত ধানগাছ ; 


বসুন্ধরা £ ১০ম বৰ্ষ £ মে সংখ্যা 


অবস্থা থাকে প্রায় তিন সপ্তাহ ৷ 
শৃককাঁট প্রায় দেড় ইাঁণ্ট লম্বা হয়। “দিনের বেলা 
এরা খোঁড়া মাঁটর তলায় অথবা মাটির ফাটলের 
কাচ গাছের পাতা ডাঁটা সব খেয়ে শেষ করে। 
শূর্ণদেহ শুককাঁট মাটির মধ্যে পূত্তীল বাঁধে। 
পুত্তালর গায়ের রঙ বাদামী। পুত্তাল থেকে দিন- 
দশেকের মধ্যে এরা প্রজাপাঁতি হয়। 


দমনব্যবস্থাঃ এদের দমনের উপায়গুলো এখানে 
বলা হয়ঃ 

' (ক) বাঁজতলায় লেদা পোকার কাঁড়ার আক্রমণ 
হ'লে, যাঁদ দেখা যায় যে, কাঁড়াগ-লো কাচ বয়সের, 
তা হ'লে জল দিয়ে বীজতলা ভাঁসয়ে দেওয়া যেতে 
পারে। ভাসা জলের সঙ্গে একরাপছু জাঁমতে চার 
পাট কারে কেরে হয হেল পরে দিলে আম 
ভাল হয়। 


পূর্ণ হংষ্টপৰজ্ট = 


রী দার 


তোর ক'রে দেওয়া যেতে পারে। 


গে) প্রবল আক্রমণের সময় বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে 
৫ শতাংশ শান্তর শব-এইচ-স” গণ্ুড়ো একরাপিছ 
১৫ থেকে ২০ পাউন্ড ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। 


কাট্যই পোকা 


ই 
একটি। তবে, সৌভাগ্য যে, এদের আক্রমণ হয় 
মাঝেসাঝে। ভারতের সব ধানী এলাকাতেই এ 
পোকা দেখা যায়। লেদা পোকার মত এ পোকাও 
দল বেধে, অগুনাত হঠাৎ ধানের ক্ষেতে দেখা দেয়; 
তাই এদেরও পাঁরচয় “বাহিনী পোকা”। সাধারণত 
প্রবল বৃষ্টি হ'লে অথবা আশাঁঙ্কত সময়ের আগেই 
বন্যা হ'লে, তার পরে এ পোকার আ'বর্ভাব হয়। 
অক্টোবর-নবেম্বর মাসেই এদের আক্রমণ প্রবল হয়ে 
দাঁড়ায়। এদের ক্ষাতর আঁভযানের কাল স্বল্প- 
স্থায়ী ৷ 


কাটুই পোকার প্রজাপতির গায়ের রঙ ডি 
-বাদামী। 


১৮২ 


দুটো সারতে ডিম পাড়ে। একটি প্রজাপাঁত ৫০০ 
থেকে ৬০০ পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিম গোলাকার 





কাটটই পোকা 
(১) কাটুই পোকায় আক্রান্ত ধানগাছ ; (১ক) প্রজাপাঁত বিশ্রাম 
করছে; (১খ) ডিমের সার; (১গ) ও (১ঘ) শ্‌ককণটে 
গাছের আর পাতা খাচ্ছে; (২) পূর্ণাঙ্গ শুককীট ; 
তে) পান্তলি। 
এবং সবজেটে সাদা রঙের। শ্‌ককাঁটের রঙ ঘষা- 


সবুজ। এরা খোঁড়া-মাটর তলায় বা মাটির 
ফাটলের মধ্যে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে এবং 
রাতের বেলা বোঁরয়ে এসে ফসলের সর্বনাশ করে। 
পূর্ণ হষ্টপদষ্ট শুককাঁট প্রায় দেড় ইঞ্ডি লম্বা হয়। 
এরা মাটিতে পুত্তীল বাঁধে এবং দেড় থেকে দুই 
সপ্তাহের মধ্যে প্ৰজাপতি হয়ে ওঠে। 
দমনব্যবস্থাঃ কাটুই পোকার উপদ্রব কমাবার 
জন্য যেসব ব্যবস্থা করা যেতে পারে, এখানে, তা 
বলা হলঃ 

(ক) যে ক্ষেতে এদের. আক্রমণ হয়েছে, তার ধান 


এরা দলে দলে সাধারণত পাশাপাশি কাটা হয়ে গেলেই লাঙল 'দয়ে মাটি চষে দিতে 


হবে। 
পোকা নষ্ট হবে। মাটি চষা হ'লে অনেক পোকা 
উপরে উঠে আসবে এবং .পাঁখিরা তাদের খেয়ে 
ফেলবে। . 


(খ) ক্ষেত ছেয়ে ঘাস ছাঁড়য়ে রাখলে পোকাগুলো 


ঘাসগুলো তুলে এনে পোকাগ্যাীলকে মেরে ফেলা 
যায়। ৃ | 
(গ) ৪ শতাংশ শান্তর পব-এইচীস, গুড়ো 
একরপিছ ১৫ থেকে ২০ পাউন্ড ছাঁড়য়ে দিলে 
ভাল হয়! সন্ধ্যাবেলা ছড়াতে হবে।. রাতের বেলা 
মাঁটর তলা বা ফাটল থেকে বোরয়ে এলে পোকা- 
গলো এই ওষুধে নষ্ট হবে। 


গাঁধ পোকা 


গাঁধি পোকা যে শুধু ধানের ক্ষেতেই আক্রমণ 
চালায় তা নয়। শাকসবাঁজর উপরও এদের সমান 
লোভ। গৃহস্থের সবাঁজবাগাঙ্জ প্রায়ই এদের দেখা 
যায়। তাই এ পোকা পল্লীঅণ্চলে সকলেরই 
পাঁরাচিত। 


এক এক সময় এ পোকার আক্রমণ এমন ব্যাপক 
আর ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায় যে তাতে বিস্তীর্ণ 
এলাকার সব জমির সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। 
কাঁচ ধানের ভিতর দানা গ'ড়ে ওঠার প্রথম অবস্থায় 
দুধের মত যে কোমল জিনিসটা জন্মে, এ পোকা তা 
--সমস্ত ধান {চটে হয়ে যায়। তার ফলে. সমস্তটা 
অণ্চল জুড়ে দেখা দেয় অনটন। বাজরা, ভুট্টা, গম, 
যব প্ৰভৃতির ক্ষেতেও এদের দেখা যায়। 

গাঁধি পোকা সর, লম্বা, পাতলা আর তার রঙ 
হচ্ছে ঘষা সবুজ ধরনের, তাই পাতার নিচের পিঠে 
যখন বসে থাকে তখন সহজে এরা নজরে পড়ে না। 
দিনের ঠান্ডা সময়টাতে অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় এরা 
ছায়াতে। এদের গায়ে একটা জঘন্য বদ গন্ধ 
আছে; তাই এদের নাম গন্ধ’ পোকা-তা থেকে 


তাতে প্ৰস্তাীল বা কীট অবস্থায় অনেক : 
bl গন্ধের দরুন দ্‌র থেকেই টের পাওয়া যায়। 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র $ ১৩৬৪ 


গাঁধি পোকা। এ পোকা ক্ষেতে লাগলে, এই বদ 
এদের 
মুখে ছশচালো একটা শোষক অঙ্গ আছে; তার 
সাহায্যে এরা যে-কোন শস্যেরই ভিতরের কোমল 
পদার্থ খেয়ে ফেলে; তার ফলে শস্য পাঁরণাঁত 
লাভ করার আগেই শুকিয়ে যায়। এ পোকা. ঘাসের 


মধ্যে থাকলে, এদের গায়ের ওই খারাপ গন্ধের 


দরুণ গোর ছাগলে পয ন্ত তাতে মুখ দেয় না। 


এরা পাতার উপর মালার মত সারি দিয়ে "ডিম 
পাড়ে_একবারে ১৫ থেকে ২০টা পর্যন্ত। সময় 
সময় দুঁতন সারতেও সাজানো হয় ভিমগুলো। 
ডিম লম্বাটে গোল, চ্যাপটা আর একট, চাপ-দেওয়া 
মত। এরা ডিম পাড়ে রাতের বেলা। ভিমগুলো 
পাতার গায়ে শন্তভাবে এ'টে থাকে। ছয় থেকে 
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. শ্াধিপোকা . 


0১) ধানগাছের পাতায় কতকগুলো বাচ্চাপোকা সে আছে; 


দূপট বড় পোকা ছড়ার ধানে লেগেছে; (২) গমের সার 
মালার মত; (৩) আধাবয়সাঁ বাচ্চা-পোকা ; (৪) পর্ণেদেহ 
| গাঁধিপোকা। 


আট দিনের মধ্যে ডিম ফুটে খুব ছোট ছোট বাচ্চা 
বেরোয়! এদের শৈশবকাল দ; সপ্তাহ কি তার. 


১৮৩ 


. বসুন্ধরা £.১০ম বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


চেয়ে কয়েক দিন বোশ এবং জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ হয় 
চার থেকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে। উত্তরভারতে 
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আর দাঁক্ষণ ভারতে 
নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে গাঁধিপোকার আক্রমণ প্রবল 
হয়ে ওঠে। পরিণত বয়সে এরা জড়সড়ভাবে 
শতকালটা কাটায়, তার পরে বসন্তকাল এলে, 
খারার যদি জোটে তা হ'লে বংশবুদ্ধিতে রত হয়। 
সাধারণ আরহাওয়ায় এদের পাঁচ বার পর্যন্ত ডিম 
পাড়তে দেখা যায়। 
দমনব্যবস্থাঃ .এক-একটা গোটা এলাকা জুড়ে 
এদের দমনের ব্যবস্থা করা দরকার। তার জন্য এ 
উপায়গুলো প্রয়োগ করা যেতে পারেঃ 


রে) ক্ষেতের, আল এবং তার কাছাকাছি সব 
জায়গা. যতদূর সম্ভব পরিহ্কার রাখতে হবে। 

(খ) আক্রমণ. যখন প্রবল হয়, তখন ক্ষেতের ধারে 
আবর্জনা পোড়ালে আর ক্ষেতে ধোঁয়া দিলে পোকা 
দূর হয়ে যাবে। 

(গ) হালকা একটা লম্বা বাঁশ দু'জনে দ:'মাথায় 
ধরে আলগোছে ধানগাছের উপর ছদুইয়ে আড়া- 
আঁড়ভাবে টেনে নিয়ে গেলে, বাচ্চা-পোকাগলো 
{চে জলে পড়ে ম'রে যাবে। বাচ্চাগ্চুলো বড়ই 
কোমল- সামান্য উপদ্রব তাদের দেহে সয় না। 

(ঘ) বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে শতকরা ৫ শান্তির 
ণব-এইচশস' গুড়ো ক্ষেতে ছড়ানো যেতে পারে। 
বসন্তকাল যেসব জায়গায়, একট; আগেভাগে আসে, 
সেসব এলাকায় ধানী জাঁমর আশপাশে বুনোঘাসের 
উপরও এই গণুড়ো ছড়ালে ভাল হয়। 


ফাঁড়িঙ 


ভারতের ধানী এলাকার সব জায়গাতেই ফাঁড়ঙ 
দেখা যায়। এরা জোয়ার, বাজরা, ঘাস প্রভৃতিতেও 
আক্রমণ চালায় এবং সাধারণত স্যাঁতসে'তে পাতত 
জাঁমতে থাকতে পছন্দ করে। প্রীত বছরই এদের 
দেখা' যায়, তবে কোন কোন বছর এদের আক্লমণ 
প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাতে ফসলের খুব ক্ষাত হয়। 
বাচ্চা, ধাঁড়, সব-ফাঁড়ঙই ধানগাছের কাঁচ পাতা খায়, 
তাছাড়া গাছে শীষ এলে তার কচি ধানও খায় 


পাড়ে। 


এরা। ক্ষেতের আলের ধারে দু-তিন ইণ্চি মাঁটর 
নিচে এরা ডিম পাড়ে। চিমগুলো থাকে ছোট 
একটা থলের মত শক্ত আবরণের মধ্যে। এরকম 
{তন-চারটে থ'লেতে ক'রে এরা দেড়শ’ পর্যন্ত ডিম 
িমগুলো লম্বামত এবং হলদেটে রঙের। 
অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এদের ডিম 
পাড়ার সময়! বর্ষাকাল পর্যন্ত ডিমগুলো মাটির 





(১) বাচ্চা-ফাঁড়ঙেরা ধানগাছের পাতা খাচ্ছে, (২) আবরণের 


১৮৯ 


মধ্যে ডিমের থোলো, (৩) মের থোলোর উপর থেকে 
ঢাকা খুলে নেওয়া হয়েছে, (৪) একটি ডিম, (৫) বাচ্চা- 
ফাঁড়ঙ, (৬) পূর্ণাঙ্গ ফড়িও। 
“নিচে থাকে এবং জুন-জুলাই মাসে বর্ষা শর; হ’লে 
ডিম ফোটে। সাক ইণ্টি আন্দাজ লম্বা বাচ্চা- 
ফাঁড়ঙগুলো সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস পর্যন্ত 
তারা নেমে আসে ধানক্ষেতে । বড় হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে এদের আহারের মান্রাও বেড়ে যায়, কাজেই 
এরা যত বোঁশ সংখ্যায় ক্ষেতে নামে, ফসলের ক্ষতি 
হয় তত বোশ। 


মাস। স্বা-ফাঁড়ঙগমলোর শৈশব কাটে আড়াই 
থেকে তিন মাসে; তার পরে 'আরও সপ্তাহ-দুই 
বয়স হ’লেই তারা ডিম পাড়তে শর; করে। রছরে 
একবারই ফাঁড়ঙের বংশবৃদ্ধি হয়। মাটির নিচে 
ডিম পাড়ে. ব'লে এবং গাছে গাছে লাফিয়ে পাতা 
খায় বলে, এদের দমন করা খুব শন্ত নয়। এরা 
লাঁফয়ে বা উড়ে ২০ থেকে ৩০ ফুটের বেশি যেতে 
পারে না ঝ'লেও এদের দমন করা সহজ হয়। 


দমনব্যবস্থাঃ আবহাওয়ায় তাপের কামবোশ, 


সংখ্যাবৃদ্ধি ও সক্রিয়তা নিয়াল্লত হয়।. বৌশ বৃষ্টি 
হ’লে অথবা বর্ষাকালে মাঝে মাঝে বৃন্ট- না হ'লে 
এদের অনিষ্ট হয়। 
ব্যবস্থা করা যেতে পারেঃ 


_ দেখা যায়। 


এদের দমনের জন্য এসব 


(ক) ক্ষেতে, বিশেষ ক'রে ক্ষেতের ধারের বাঁধের 


ঢালতে বা আলে গভীর ক'রে লাঙল দিলে 
ফাঁড়ঙের ডিম নষ্ট হয়ে যায়। 


(খ) ৮০ থেকে ১০০ পাউন্ড ভূষি, ২ পাউন্ড 
সোঁডিয়ম ফ্লাউীসাঁলকেট, ২ পাউন্ড গুড় ও দরকার- 
মত জল একসঙ্গে মীশয়ে, সেই 'মাশ্রত 'জানসটা 
গাছের পাতাগুলোর উপর ছাঁড়য়ে দিলে, তা খেয়ে 
ফাঁড়ঙ ম'রে যায়। 

(গ) ৫ শতাংশ শান্তর ব-এইচ-স, গুড়ো 
একরাঁপছু দরকারমত ১০ থেকে ২০ পাউন্ড 
ছড়িয়ে দিলে ফড়িও মারা পড়ে। এরা বাচ্চা 
অবস্থায় যখন আলের উপরকার ঘাস খেয়ে বাঁচে, 


সেই সময় এই ওষুধ ছড়ালে খুব ভাল ফল পাওয়া 


যায়। ধানক্ষেতে . এই ওষুধ ছড়াতে হ'লে 
বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া উচিত। 

ঘে) ধানক্ষেতে 'বঘাপ্রাত ৩ থেকে নর 
গ্যামৌক্সিন, নিওসিড, হোক্সর্যান বা হোঁক্সিডল 
ছড়িয়ে দিলে ফাঁড়ঙ মরবে। ফাঁড়ঙ বড় আকারের 
হ'লে, শতকরা ১০ শান্তর ওষুধ ছড়ানোই ভাল। 
(৬) রান্রে ক্ষেতের আশপাশে শুকনো আবর্জনা 
জড় ক'রে আগুন জবাললে ফাঁড়ওগুলো তাতে 
পড়ে মরবে। 


_ আলাদা একটি ক'রে. ডিম পাড়ে। 





পামৰ পোকা 


প্রধানত ভারতের পূব আর দাঁিণ অঞ্চলে পার, 
পোকার . উপদ্রব দেখা ়ায়। এক এক সময় _ 
ফসলের ভয়ানক ক্ষাত করে এরা।. আসাম, বালা, ৷ 
মাদ্রাজ এবং উড়িষ্যায় এ পোকা দেখা যায়। 
ভারতের অন্যান্য জেলার ধানক্ষেতে এদের কমই 
এ পোকা দেখতে গুবরে পোকার মত, 
এদের গায়ের রঙ নীলে 


তবে, আকারে ছোট। 


পামার পোকা 


(১ক) ধানগাছের পাতায় পামার পোকার ডিম; (১খ) 
পাতায় বাচ্চা-পোকা লেগেছে; (২) পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা; (৩) 
পরস্তলির বুকের দিকটা ; (৪) পূর্ণাঙ্গ টাও ৫) বড় 
- পোকা ধানগাছের পাতা 

কালো, আর গায়ের উপরটা কাঁটায় ঢাকা। এ 
পোকার প্রবল আক্রমণে গাছগুলো শুকিয়ে যেতে 
পারে। 

তির রগ: পামার পোকা আলাদা 


চার-পাঁচ দিনের 


১৮৫ 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। কাঁচ বয়স 
আবরণের -মাঝখানটা লম্বা আঁকাবাঁকা ক'রে কেটে 
খেয়ে ফেলে ।” পনেরো দিনের মধ্যেই এদের জীবন- 


বৃত্ত পূর্ণ হয়। এরা বাঁজতলায় কচি চারারই 
ক্ষাত করে বোশ। বাচ্চা-কালে আর ধাঁড়-বয়সে 


সব সময়ই এরা ফসলের অনিষ্ট করে। 

. ' দমনব্যবস্থাঃ সমস্ত মাঠ জুড়ে এসব ব্যবস্থা 
করলে বিশেষ সুফল- পাওয়া যায়ঃ 

(ক) ধানেরক্ষেতে নেমে আসার আগে কিছুটা 
কাল এরা ঘাসের বনে কাটায়, কাজেই ধানক্ষেতের 
আশপাশে বুনোঘাসের জঙ্গলে শতকরা. ৫ শান্তির 
শব-এইচ সি’ গুড়ো ছড়ানো দরকার। _ 

'_ (খ) যে ধানক্ষেতে এ পোকার আক্রমণ দেখা যায় 
সেখানে বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে শতকরা ৫ শান্তর 
শব-এইচ-ীস' গদুড়ো একরাপিছ ১৫ পাউন্ড ছড়াতে 
হবে। ৰো 

গে) গ্যামোক্সন, হেক্সির্যান বা হোক্সডল গুড়ো 
পোকা ম'রে যায়। 


€ঘ) এক পোয়া কেরোসিন তেল ২ সের জলের 


সঙ্গে মিশিয়ে, তাতে একটা লম্বা পাটের দাঁড় 
ভিজিয়ে, সেই দাঁড় ধানগাছের উপর ছপুইয়ে টেনে 
নিলে পোকা ক'মে যাবে। 

(ঙ) ক্ষেতের পাশের আল অথবা বাঁধ পাঁরছকার 
রাখতে হবে; সেখানে ঘাস. গজালে, সেগুলো 
উপড়ে এনে গোরু-াগলকে খাওয়ানো চলে! = 


ভে'প; পোকা 
ভে'প: পোকা মাঁছ জাতীয়। বাঙলা, ভী়ষ্যা, 
. মধ্যপ্ৰদেশ এবং মাদ্রাজে এরা ধানের অত্যন্ত ক্ষাত 


করে। মশার পায়ের মত লম্বা লম্বা পা আছে এ 
পোকার। এরা ক্ষীণজীবাী। 


ধানগাছের মাঝডগার উপর ভে্পু পোকা ডিম 


পাড়ে? ডিম ফুটে যখন ছোট ছোট বাচ্চা বেরোয়, 


সে সময়ে এদের পা থাকে না। সেই অবস্থায়ই 


বাচ্চাীল ধানগাছের গোড়ায় ফুটো ক'রে ভিতরে 
ঢুকে পড়ে! তখন সেই ফুটোর জায়গাতে 
রূপোঁল রঙের একটা দাগ হয়। 





ভে্পুপোকা 


(১) আক্রান্ত করেকটি ধানগাছ, (২) আক্রান্ত গাছের গোড়ার 

ভেতরে পূত্তাল, (৩) ডিম--বড় ক'রে দেখানো হয়েছে, (৪) 

শৃককীট, (৫) পুত্তাল, (৬) পর্ণাঙগ পোকা বসে আছে, 
(৭) পূর্ণাঙ্গ পোকা উড়ছে?" 


দমনব্যবস্থাঃ ভেখ্পু পোকা ধানগাছের ভিতরে 
ঢুকে সেই গাছ খায়; তখন আর তাদের নাগালে 
পাওয়া শন্ত। কাজেই. এ পোকা যাতে ক্ষেতে 
আস্তানা গাড়তেই না পারে, তার ব্যবস্থা করা 
দরকার! কতকগুলো উপায়ের কথা এখানে বলা 
হলঃ 

কে) ক্ষেতের চারাদকের আল অথবা বাঁধ 
পারত্কার রাখতে হবে। ক্ষেতের আশপাশের স্ব 
কুনোঘাস তুলে এনে গোরু-ছাগলকে খাওয়ানো 
চলে। 


তি 


"নেমে পড়ে? 


এক রকমের পোকা । 


(খে) আলোকফাঁদ পেতে ধাঁড় 
মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা যায়। . 


ছোট ফড়িঙ 


PESO TEES ভাতে টাৰ) 
যায়। এদের দিয়ে ফসলের বড় রকমের কোন ক্ষাত 
হয় না। 
পরে যে গোড়া পড়ে থাকে, এরা সাধারণত তার 
মধ্যে ডিম পাড়ে। কখনও কখনও ক্ষেতের আলে 
বা বাঁধের, উপরও ডিম.পাড়ে এরা! খাতুভেদে এক 
থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ডিম 'ফুটে বাচ্চা 
বেরোয়। . সাধারণত এরা ঘাসের পোকা, কিন্তু 
নাগালের মধ্যে ঘাস না পেলে এরা ধানক্ষেতে 
আগে যে ফাঁড়ঙের কথা বলা হয়েছে, 
এরাও ফসূলের সেই ধরনেরই ক্ষাত করে। সেই 
ফাঁড়ঙের দমনের জন্য. যেসব ব্যবস্থা করা দরকার, 
ছোট ফাঁড়ঙকে দমন করতেও . ৬ সাহায্য 
নিলেই চলে ! 


ছোট পামার 


এও গুবরে পোকার ধরনের ছোট আকারের আর- 
সময় সময় এরা ফসলের 
খুবই ক্ষতি করে। পামার পোকা আর এই ছোট 
পামারর জীবন-ইতিহাস একই ধরনের। অনেক 
সময় পামার পোকার সঙ্গেই এদের দেখা যায়। 
বাঙলা অঞ্চলে এদের বড় একটা দেখা যায় না, 
দাক্ষিণ-ভারতেই দেখা যায় বোশ। ঠাণ্ডা আব- 


পোকাগুলোকে 


ক্ষেত থেকে ধানগাছ কেটে নিয়ে যাবার = 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র $ ১৩৬৪ 


হাওয়ায় আর প্রচুর বাষ্টপাতের জায়গায় এরা 
ফসলের ভয়ানক ক্ষাত করে। পামীর আর ছোট 
পামার দু 3 রকম পোকার দমনব্যবস্থা একই। 


চোষ’ বা দেওয়ালশী পোকা ৫০ 


এ পোকার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা দাগ আছে। এক 
এক সময় এরা. ধান-ফসলের ভাষণ ক্ষত করে। 


' তবে, মড়কের আকারে এর আক্রমণ কমই দেখা 


যায়। এদের বাচ্চা আর ধাঁড় সব পোকাই নতুন 


_ কাঁচ পাতার রস চুষে খায়, তার ফলে চারাগাছগনুলি 


ফিকে বাদামী রঙ ধ'রে ওঠে এবং. শেষ পর্যন্ত 
শুকিয়ে যায়। ধানগাছ বড় হ'লে যখন তার শীষ 
বেরোয়, এরা তাতে আক্লমণ চালায়! গরমের সময় 
ঘাসের উপর এ পোকা প্রচুর দেখা যায়। এই পোকা 


পাতলা জালি আবরণের মধ্যে ২০-২২টা থেকে . - 


প্রায় ৪০টা পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ 


ফ্যাকাশে হলদে। ১২ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে 
এদের জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। | 
দমনব্যবস্থাঃ (ক) আলোকফাঁছ পেতে বড় 


পোকাগুলোকে মেরে ফেলা যায়। 

(খ) বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে শতকরা ৫ শীন্তর 
ণব-এইচ-সি' গুড়ো একরাঁপছ; কমবোশ ১৫ 
পাউন্ড হারে ছড়ানো যেতে পারে৷ 
(গ) গ্যামোক্সন, হোঁক্সডল. অথবা ৷ হেক্সিক্রযান 
ধানক্ষেতে 'বিঘাপ্রাত দেড় সের ছড়ালে এ পোকা 
মারা পড়ে। 





১৮৭ 


ধানের তিনটি (রাগ 


নানা রোগেরই আক্রমণ হতে দেখা যায় ধান-ফসলের 
উপর তারমধ্যে পাঁশ্চমবঙ্গে সাধারণত তন 


রোগেই ধানের ক্ষাত বোশ হয়ে থাকে। সেগ্যাল 


হচ্ছেঃ (১) চা’লদাগাঁ [হেলামল্যোস্পোরিয়াম 1, 
(২) ছিটেদাগী [পাইীরকুলোরয়া] এবং (৩) 
শিকড়পচা। ৷ 

নিচে এই বরোগগ;লির 1ববরণ ও. প্রীতকারের 
উপায় দেওয়া হ'ল। 

শা'লদাগী রোগ 


ধানের সবচেয়ে খারাপ রোগ বোধহয় এটা! প্রায় 
সমস্ত ধানী অঞ্চলে প্রায় প্রাতি বছরই এ রোগ দেখা 
দেয়। 


এ রোগ হ'লে প্রথমে ধানগাছের পাতার খোলে 
এবং তারপরে পাতার গায়ে গাঢ় বাদামী রঙের ছোট 
ছোট লম্বাটে দাগ পড়ে। ক্রমে সেই দাগগুলি 
একটার সঙ্গে অপরটা জুড়ে গিয়ে বেশ লম্বা হয়ে 
দাঁড়ায়। গাছের ধানের গায়েও প্রথমে বাদামী 
রঙের দাগ হয়, পরে তা কালো ধরনের হয়ে দাঁড়ায় 
দাগধ্রা ধানের চা'লেও বাদামী বা কালো দাগ হয় 
এবং চাল ভাল ক'রে মাজলেও সেই দাগ ওঠে না। 
এই রোগে আক্রান্ত ধান যাঁদ বীজের জন্য রাখা হয়, 
তবে সেই বীজ থেকে যে গাছ জন্মায়, তাতেও এই 
রোগ হয়। ক্ষেতের মধ্যে আক্রান্ত গাছ থেকে এ 


রোগ সহজেই সুস্থ গাছে. ছাড়িয়ে পড়ে৷ 


প্রীতিকারঃ রোগমুন্ত গাছ থেকে বাঁজ সংগ্ৰহ 
করতে হবে। 

বোনার আগে 'আ্যাগ্রোসান জি-এন’ নামক 
রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে বীজধান শোধন ক'রে নিতে 
হবে। এক মণ বাঁজধান শোধন করতে এ জানস 
মাত্র দু" ছটাক লাগে। শোধন করা অর্থে 
'আ্যাগ্রোসান জি-এন' ওষুধটা বাীঁজধানের গায়ে বেশ 
ক'রে মাখিয়ে নিতে হবে। এই ওষুধ-মাখানো 


হয়ে যায়। 


বীজ বন মাস পর্যন্ত ঘরে রেখে দিলেও ভার 


কোন ক্ষাত হয় না। 


‘জ্যাগ্ৰোসান জি-এন’ কিন্তু উগ্র বিষ। এ দিয়ে 


_বাঁজ শোধন করার সময় এক টুকরো কাপড় দিয়ে 


নাক-মূখ জড়িয়ে বেধে নেওয়া দরকার_ যাতে 
নাকে-মুখে এ গদুড়ো ঢুকতে না পারে। ভিজা 
হাতে, অথবা হাতে কোন ঘা থাকলে সেই হাত 
দিয়ে এ ওষুধ নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। 

বীজ শোধনের সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা এভাবে করা 
যেতে পারেঃ একটি টিনের ড্রামের দ্যাদকে ঠিক 
কেন্দ্রস্থলে ফুটো ক'রে একটি ডান্ডা এফোঁড়-ওফোঁড় 
ক'রে এ*টে নিয়ে তার এক দিকে হাতল লাগয়ে 


কাঠের দাঁড়ের ওপর বসাতে হয়; সেই ড্রামের 


মধ্যে ধান এবং ওষুধ পুরে, ড্রামাট বেশ ক'রে 
ঘোরালেই ধানের গায়ে ওষুধ ভালভাবে লেগে যাবে ৷ 
চিটেদাগী রোগ | 


এও ধান-ফসলের একটি মারাত্মক ৱোগ। বাঁজ- 
তলায় ধানের চারাতে এবং ক্ষেতে রোয়া-লাগানো 
ধানের চারাতে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়। 
জোলো আর ঠাণ্ডা হাতার এ রাযি 
ছড়ায়। 

এ রোগ হ'লে ধানগাছের ডাঁটায় ও পাতায় 
বাদামী রঙের দাগ হয় এবং কয়েকাঁদনের মধ্যেই 
সেই দাগের মাঝখানটা ছাইরঙ ধরে ওঠে। শীঘ্রই 
পাতা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং ঝুলে পড়ে। গাছের 
সবচেয়ে উষ্চু গাঁটে এ রোগের আক্রমণ হ’লে তার 
মাথার ধানের শীষাঁটও ঝুলে পড়ে এবং 'ববর্ণ 
সেই শীষের ধানগুলোর মধ্যে চা্ল 
থাকে না_ধানগুলি চটে হয়ে যায়। 

'প্রাতকারঃ এ রোগে আক্রান্ত গাছের ধান বাঁজের 
জন্য রাখা চলবে না। কেননা, সেই বীজ থেকে যে 
গাছ জন্মাবে, সেই গাছেও এ রোগ হবো। 
বোনার আগে অ্যাগ্রোসান জি-এন' দিয়ে ধানবীজ 
শোধন ক'রে নিতে হবে। 


১৮৮ 


f রোগ 


এ রোগ তেমন ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালায় না, ' 
কিন্তু ধান-ফসল প্রায়ই এ রোগে আক্রান্ত. হ'তে . 
. দেখা যায়। রি ভক এ 

বো হলে তিনে লি ক হয়ে মায় 
7 থেকে নিচের দিকে 'বিবর্ণ 





'সেরেসান 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র $ ১৩৬৪ 


প্রাতকারঃ যে ক্ষেতে এ রোগ দেখা দেয়, তার 


ধান কেটে নিয়ে যাবার পরে ধানগাছগুলোর মূল- 
দেশে এ.রোগের জীবাণু থেকে যায়। সেই ক্ষেতে 
নতুন ধান লাগালে তাতে এ রোগের আক্রমণ হবে। 


.. কাজেই, যে-ক্ষেতে এ রোগের আক্রমণ হয়েছে, তার 


ধানগাছ কাটা হয়ে যাবার পরে সেই ক্ষেতে লাঙল 
দিয়ে সমস্ত ধানগাছের গোড়াগ্ীল তুলে নিয়ে 


্ৰিয়ার’এর পোকা.ও.রোগ দমনের উন 
. দ্বারা আপনাদের. ফসল রক্ষা করুন 


ফলিডল-ই ৬০৫ মে 


\ 


আ্যাগালল 


কুপ্রাভিট (ওবি ২১) 


এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের 





যে মুহুৰ্তে আমর! স্বাধীনতা হারাই, ঠিক তখন থেকেই আবার নূতন করে সরু হয় 
স্বাধীনতা লাভের জন্ সংগ্রাম । ' a 

এ সংগ্রাম বিভিক্নরূপে নানা পর্যায়ে দেখা দিতে পারে। 

. সিপাহী বিদ্রোহ এই সংগ্রামের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ । 

১৮৫৭ সালে এই বিদ্রোহের স্থচনা! হয়। 


পরবর্তী একশো বছর ধরে যে সকল দেশভক্কৰীয়, চিন্তানায়ক ষণিবী 
এবং সমাজ সংস্কারক স্বদেশবাসীর সেবায় আত্মনিদ্বোগ করেছেন, 

তাদের প্ররণ করবার উপযুক্ত এবং পবিত্র সময় হিসেবে ১৯৫৭ সাল 
আমাদের সামনে উপস্থিত । 

আমাদের আজকের স্বাধীনতা ভাদেরই সংগ্রামের ফল। 


স্বাধীনতা অর্জনের পর হুভাবডই সংগ্রাম অন্ত রূপ পরিগ্রহ করে ॥ ৷ 
তখন অভিযান চলে রোগ, হুঃখ, দারিদ্র্য ও নিরক্করতা বিরুদ্ধে ॥ ; 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সমস্ত বীর নাকের আমরা সন্ধানপাই,। _ 
তাদের মত নেতা হয়ত আজ অনুপস্থিত । 


কিন্তু বর্তমান সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন, সাধারণ মানুষ । 
ধারা অধিক খাদ্য, সকলের বাসস্থান, নতুন যন্ত্রপাতি নির্মাণের 
অবিরত সংগ্রাম করে চলেছেন। ৰ 
এদের লক্ষ্য হ'ল আমাদের মত মহান জাতি 

যাতে বাস্তবিক অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে । 


তাই আজকের এই দিনে আমরা! শ্রদ্ধা নিবেদন করি 
. স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সব নায়কদের প্রতি 

এবং সেই সব মানুষের প্রতি ধার! নতুনভাবে 

দেশ গঠনের জন্ত মাঠে মাঠে; কল- 
কারখানায় ; দপ্তরে এবং জীবনের অন্তান্ত 

ক্ষেত্ৰে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন । 


. স্বাঃ ডাঃ বিধানচন্ত্ৰ রায় 


47188 
চা 28: 1 
ৰ 





পনি 


_কু্ণড়টিকে নষ্ট ক'রে ফেলে ; 


bs 


নানা রকম রোগ হয়ে আর পোকা লেগে নারকেল- 
গাছের বড়ই ক্ষত করে। কোন কোন রোগের বা 
পোকার আক্রমণে সময় সময় নারকেলগাছ মারেও 
যায়। নারকেলের চারা জন্মিয়ে তাকে লাগারার 
উপযোগী করতে দু-তিন বছর কেটে যায়। পশ্চিম 
বাঙলায় চারা লাগাবার ছ"সাত থেকে দশ-বারো 
বছর পরে গাছে ফল ধরতে শুরু করে। একটা 
গাছ ৫০-৬০ বছর ফল দেয়। এমন একট গাছ 
যদি অকালে ম'রে যায়, সে-ক্ষাত অপরণীয়। 


রোগে বা পোকায় ধ'রে গাছকে দুর্বল ক'রে ফেললে, 


তাতে ভাল ফল হয় না, ফলনও কম হয়। সেটাও 


বিরাট লোকসান। 


এখানে নারকেলের কয়েকাট রোগ আর পোকা 
সম্বন্ধে বলা হ'ল, সেইসঙ্গে তাদের দমনের উপায়ও 
ব'লে দেওয়া হ'ল। 


কুণড়পচা [ Bud rot— Phytophthora palmi- 
vora J: 

- এটা নারকেলগাছের এক মারাত্মক রোগ! এ 
রোগের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে গাছের মাথায় সবচেয়ে 
কাঁচ পাতাগলোর মাথা শুঁকয়ে যাওয়া। পাতা- 
গুলো প্রথমে ধোঁয়াটে বাদামী রঙ ধ'রে ওঠে, ক্রমে 
বে'কে পড়ে আর বাদামী রঙটা গাঢ় হয়ে যায়, 
অবশেষে পাতাগুলো গোড়ার দিকে ভেঙে পড়ে। 
কচি পাতার গোড়া প'চে যায় এবং কখনও কখনও 
তা থেকে দদগন্ধি বেরোয়। পচন. চার পাশের 


প্রথমে রোগের কথা বলা যাক! 


নারাকলগাছের রোগ 
». আর পোকা 


থাকে। সকল বয়সের গাছই এ রোগে আনক্কান্ত 
হ'তে পারে। বর্ষাকালে বাতাসের বাহনে এবং 
সম্ভবত পোকামাকড়ের দ্বারাও এ রোগ এক গাছ 
থেকে অপর গাছে ছাঁড়য়ে পড়ে। 


কুডিপচা রোগ দমনের জন্য এসব ব্যবস্থা করা 
যেতে পারে 

(ক) রোগের যাঁদ প্রাথামক অবস্থা হয়, যাদি 
শুধু পাতার বাহরের আবরণটা আক্রান্ত হয়ে 
থাকে, তা হ'লে সেই পাতার বালদোটাই কেটে 
ফেলে দিতে হবে। তার পরে গাছের মাথায় ১ 
শতাংশ শান্তর বোর্দো-মিশ্রণ ছাঁড়য়ে দিতে হবে৷ 
(খ) রোগ যদি অনেকটা ছাড়িয়ে প'ড়ে থাকে এবং 
গাছের বাঁচার আশা না থাকে, তবে গাছের গোটা 
মাথাটাই কেটে পাাঁড়য়ে ফেলা উচিত। 

(গ) আশপাশের গাছে যাতে এ রোগ ছড়াতে না 
পারে সেই উদ্দেশ্যে সুস্থ গাছগুলোর মাথায় ১ 


শতাংশ শান্তির বোদে-মিশ্ৰণ ছাড়িয়ে দিলে ভাল 


তাতে হলদে হয়ে যায়। 


এ রোগ ভিতরে ছাঁড়য়ে পড়ে মাঝখানের 
তখন গাছের বাড় 
বন্ধ হয়ে যায়। 
গোড়াতেও বাদামী রঙের বসামত দাগ ধ'রে ওঠে 
এবং তা ক্রমশ ভিতরের কুশড়র দিকে এগিয়ে যেতে 


১৯১ 


হয়। অথবা, একটা সিগারেটের টিন ভাৰ্ত' তু'তে, 
চুন এবং লবণের (১ £ ৩ ঃ ৫) মিশ্রণ সুস্থ গাছ- 
গীলর প্রাতাঁটর মাথায় ছাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।. 


মাহাঁল বা ফলপচা এবং নারকেল-পড়া [ Mahal 
or Fruit rot and Nut Wo sie গিরি 
palmivora J 
কি 
রকম ছত্রাক থেকে। একেবারে ঝুনো হয়ে গেলে 
নারকেল সাধারণত গাছ থেকে-ঝরে. পড়ে; কিন্তু 
এ রোগ হ'লে তার আগেই, এমনাঁক কাচ অবস্থায়ও 
নারকেল প'ড়ে যায় গাছ থেকে। বর্ষার পরে এ 
রোগের প্রকোপ বেশ হয়। 'এই রোগে আক্রান্ত 
নারকেলের মুখে বাদামী রঙের পচন ধরে। 


“বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৫ম-সংখ্যা 
ঢাকা পাড়ে যায়। 
- শঁভতরের শাঁসও একেবারে প'চে যায়। মাঝে মাঝে 
পুষ্পস্তবকের বোঁটা এবং নারকেলের বোঁটাও এ 
রোগে আক্রান্ত হয়। বাগানে সপ্দীরগাছের সঙ্গে 


যে নারকেলগাছ রয়েছে, সাধারণত সেই গ্রাছেই এ .- 


রোগ হতে দেখা যায়। 
এ রোগের বিরদ্ধে এসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
যেতে পারেঃ 

(ক) শতকরা ১ শান্তর বোর্দো-মিশ্রণ গাছের 
নারকেলের কাঁদতে ছড়িয়ে দিলে এ রোগ হ'তে 
পারে না। 'মশ্রণটা দু'বার .. ছড়াতে হবে_ বর্ষা 
আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগে জুন মাসে একবার এবং 
সেপ্টেম্বব মাস নাগাত বর্ষা থেমে যাবার পরে আর- 
একবার। 

(খ) এ রোগের. আক্রমণে গাছ থেকে যেসব 
নারকেল ঝ'রে পাড়ে যায়, সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে 
পণাড়য়ে ফেলতে হবে! 


গাড়ির রস ঝরা [ Stem bleeding Caratosto- 
mella paradoxa } <, 


: এ রোগ হ’লে নারকেলগাছের গ্দাড়তে লম্বা- 
লম্বি ফাটল ধরে এবং তার ভিতর থেকে লালচে, 
বাদামী অথবা লোহার মরচের রঙের তরল পদার্থ 
বেরোয়। এই ফাটলগ্ীল' লম্বায় আধ ইণ্সি থেকে 
তিন ই বা তার বৌশও হতে পারে। দুটো বা 
তার বোশ ফাটল একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে একটা 
আত-লম্বা ফাটলে পাঁরণত হ'তে পারে। ক্ষতস্থান 
পুরানো হয়ে গেলে তা থেকে রস বেরনো বন্ধ 
হয়ে যায় এবং সেখানে গাঢ় বাদামী রঙের রস 
শুঁকয়ে কালো হয়ে যায়। যে ফাটল থেকে রস 
বেরোচ্ছে তার নিচে কাটলে দেখা যায় যে, ভিতরের 
আঁশ প'চে হলদে হয়ে গেছে। পরে আঁশ কালো 
হয়ে যায়। 


গাছের গণড়ির যে-কোন জায়গায় এ রোগ হতে 
পারে, তবে বয়স্ক গাছের গড়তে সাধারণত 
নিচের দিকেই আক্ৰমণ দেখা ষায়। সেখানে অনেক 


এ রোগ : হ'লে নারকেলের 


ফাটল দেখা দেয়। গণুঁড়র উপরাঁদকে অপেক্ষাকৃত 
নরম অংশে ফাটল দেখা দেয় না। গাছের বয়স 
এবং. পরিবেশ অন্সারে ক্ষাতর .পাঁরমাণ কম-বা 
বেশি হয়। 


ঘটতে দেখা যায় না। 


দমনের উপায়ঃ রোগাক্রান্ত আঁশগ্যীল ধারালো 


যল্ন দিয়ে কেটে গাছের গড় থেকে নিঃশেষে তুলে 
ফেলতে হবে। তার পরে আলকাতরা অথবা 
বোর আঠা দিয়ে প্রলেপ লাগিয়ে কাটা জায়গা 
ঢেকে দিতে .হবে। 


গ্দুড়ি-পচা ও শিকড়-পচা [ Trunk and root 
rot—Ganoderma lucidum J 

এ রোগের বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে, পাঁরণত. বয়সের 
বালদো শ্বাকয়ে ঝুলে পড়ে এবং ঝরে পড়ে 
যাবার আগে পর্যন্ত কয়েক মাস ধ'রে গাছের গাড় 
চেপে লম্বালাম্বি ৰলে থাকে। এতে ফুলের 
গুচ্ছে চাপ পড়ে ব'লে, গাছে নারকেল. হয় না। 


কম বয়সের নারকেলগাছ : এ রোগে . 
_ মারাও যেতে পারে, তবে এ রকম দুর্ঘটনা সচরাচর 


। 


A 


নতুন যেসব পাতা বেরোয় সেগুলো, কুমশ ছোট, আর i 


হলদে হতে থাকে। অবশেষে গাছের মাথার পাতার * 
কুণড় প'চে শুকিয়ে যায়। গাশের গ্ীড়র নিচের 
দিক থেকে বাদামী রঙের আঠালো রস বেরোয়। 
এ রোগে গাছ ০০5 
যায়। 


কমলা রঙের এক রকম ছত্রাক থেকে এ রোগ হয়। 
এই ছত্রাক দেখতে ব্যাঙের ছাতার মত এবং এর 
ভাঁট বন্ধনীর মত বাঁকা। এ রোগে যে গাছ মারা 
গেছে তার গোড়াতে ছত্রাকের বাঁজবাহী' অংশ 
জন্মায়। 
দমনের ব্যবস্থাঃ যে গাছে রোগের আক্রমণ খুব 
বোঁশ রকম হয়েছে, সেই গাছ কেটে ফেলা উাঁচত। 
ছত্রাক গণ্াড়র গোড়ার দিকে এবং শিকড়ের মধ্যে 


_ থাকে; কাজেই মাটি খুঙ্ড়ে গাছের মূল সমেত 


গড়ি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগ ধরা 


১৯২ 


পে 


১ 


শন? 


) 


ষ্য়। 


এ 1, 


নো অর হয় না বাজে জানা হৈছে। ৰ 
সোঁভ দগ্যৈ যে. এ রোগ সচরাচর হতে দেখা যায়, 


পাতা-পচা [ Leaf rot ] 
এ রোগ হ'লে নারকেলগাছের ফলন খুব কমে 


দু রকমের ছত্রাক থেকে এ রোগ হয়) 
তার একটার নাম “হেলসিল্থস্‌পোরঅম্‌ 
হ্যালোভ্স [ Helminthosporium halodes], 


[ Collectotrichum  Pancisetum ] এবং 
তৃতীয়টি হচ্ছে “লাইওক্ল্যাডঅম্‌ বরোঁসঅম্‌” 
[ 01109190100 roseum ] এর মধ্যে 2 
সবচেয়ে. (নুরাতক। 


এ রোগের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, কয়েকাঁট কাঁচ 
পাতার আগার, দিক কালো ' হয়ে ঝলসে যায়। 
-শুায়েগেলে এগুলো ভেঙে গুড়ো হয়ে বাতাসে 
উড়ে যায় এবং রোগাক্রান্ত পন্রশাখাগলকে দেখায় 
কতকটা পাখির পালকের মত। কাঁচ পাতায় লালচে 
বাদাম রঙের ক্ষত দেখা দেয়। অবশেষে গাছের 
মাথ প'চে নরম হয়ে যায়। এ রোগ ধারে ধীরে 
বাড়ে ৷ এর আক্রমণে গাছ মরে না, কিন্তু দুর্বল 
হয়ে পড়ে বলে. ফলন খুব ক'মে যায়। সাধারণত 
পণচশ বছরের কম বয়সের গাছে এ রোগের প্রকোপ 
বেশি হয়। চারাবাথানে রক্ষিত চারাগুলো 
সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত হয় না। এ রোগের 
প্রকোপ সবচেয়ে বৌশ -হয় বর্ধাকালে। 
ভারতের নারকেলগাছেই এ রোগের আক্রমণ বোঁশ 


ন্‌ হ'তে দেখা যায়। 


দমনব্যবস্থাঃ শতকরা ১ শান্তর বোর্দোনমশ্রণ 
গাছের মাথায় এবং পাতায় ছড়াতে হবে।. ..; 


৯৯৩ 


রাহে, ললোর গোড়ার জমতে দিশানো 
দু-তিন পাউন্ড কারে ছাড়িয়ে: দিলে, এ 


৬০ 


শি 


দক্ষিণ = 





এবং মাঝখানে কালো বিন্দুর মত দাগ হয়। 


বসরা: ৷ ভাদু ৪ ১৩৬৪. 


এ ষথেষ্ট পরিমাণ পটাশী সার: ‘প্রয়োগ করলে 
নারকেলগাছে এ রোগ রতিষেধ করার শা অন্মায। 


পাতা কমা ৰা পোম্সিল-ডগা [ Little . leat ০1 


™ Pencil point ] 


* নারকেলগাছ যেখানে জন্মেছে, সেখানকার মাটি 


বা আবহাওয়া যাঁদ নারকেলগাছের উপযোগ না 


হয়, তবে এ রোগ হ'তে পারে। নারকেলগাছের 


| বয়স যদি একেবারে চরমে পেণঁছে গিয়ে থাকে, তা 


হ'লেও হতে পারে এ রোগ। 


এ রোগ হ'লে গাছের গণুড়ির মাথার দিকের ঘের 
ধাপে ধাপে সরু হয়ে ওঠে, অবশেষে গড় 
একেবারে কয়েক ইঞ্ডি মান্র সর; হয়ে যায়। পাতা 
সংখ্যায় ক'মে যায় এবং আকারেও ছোট হয়ে পড়ে। 
রোগ বেশি হয়ে দাঁড়ালে, গাছের মাঁথর মধ্যে যে 
ফুলের গুচ্ছ হয় তা বাড়ে না। - গাছ একেবারে 
মরণদশায় গিয়ে পেশিছে। = 
অত্যাধক. বয়সের: দরুন যদ গাছে এ. রোগ হয়, 
তা হ'লে তার আর কোন চিকিৎসা নেই। কম- 
বয়সী গোছের এ রোগ যাদি আবহাওয়ার অনুপ- 
যোগিতার দরুন হয়ে থাকে, তা হ'লেও তার 
প্রতিকারের ব্যবস্থা করা বৃথা। কিন্তু যাঁদ মাঁটর 
দোষে নারকেলগাছের এ. রোগ হয়, ‘তবে গাছের 
গোড়ার চারাদককার মাটি খশুড়ে সাঁরয়ে ফেলে, 
পুকুরের পাঁক, পাতাপচা"সার, গোবরসার, ছাই 
প্রভৃতি দিয়ে সেই .গর্ত ভরাট ক'রে দিলে. গাছ 
তেজী হয়ে উঠতে পারে। : 


পাতা দাগ [ Loaf blight or Leaf spot— 
Pestalozzia Palonarum ] 

এ রোগ হ’লে পাতার গায়ে ছোট ছোট ইল 
রঙের দাগ হয়। এই দাগ ক্রমে ধূসর হয়ে ওঠে 
এ 
রোগে গাছের বিশেষ কোন ক্ষাত হ'তে দেখা যায় 
না। - সাধারণত এ রোগ হ'লে বোঝা বায় যে, 
কোনাঁদক দিয়ে গাছের কিছু একটা অসুবিধা হচ্ছে 
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অর্থাৎ গাছ ঠিক অনুকূল অবস্থায় নেই। গাছের ' 


যথাযথ পঢনাষ্টব্‌দ্ধি হ'লে এ রোগ সেরে যায়। 


শিকড় রোগ [ Root disease ] 


এ রোগের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে গাছের পাতা হলদে 
হয়ে ওঠে এবং বালদো ঝুলে পড়ে। কোন কোন 
' ক্ষেত্রে ০ভিতরাঁদকের পাতাগুলোতেও রোগাটে ময়লা 
হলদে রঙ দেখা দেয়। পাতাগুলো বাদামী রঙ 
ধ'রে ওঠে এবং আগার দিক থেকে শুকোতে শুরু 
করে। পাতাগুল পরপর তাড়াতাঁড় ঝ'রে যায়। 


গাছ যতই দুর্বল হয়ে ওঠে, নতুন-গজানো পাতা- 


গ্যালর আকার ততই ছোট হ'তে থাকে। 

এ রোগের প্রথম দিকের আর একটি প্রধান লক্ষণ 
হচ্ছে কাঁচা অবস্থাতেই সমস্ত নারকেল ঝ'রে পড়া । 
পাতা হলদে হয়ে ওঠার আগেও নারকেল ঝরে 
যেতে পারে, অথবা তার পরেই ঝ'রে যায়। এ 
রোগে আক্রান্ত অবস্থায় গাছের ফুলের গুচ্ছে 
স্তী-ফুলের সংখ্যা খুব কম হয় আর নতুন যেসব 
মুচি বেরোয় সেগুলো দুর্বল এবং আকারে ছোট 
হয়। এতে নারকেলের সংখ্যা কম হয়, আকার 
ছোট হয়, এবং তার শাঁস পাতলা হয়। কোপরা 
করতে গেলে সেই শাঁস ভাল শুকোয় না এবং 
নরম থাকে; তা থেকে নেওয়া তেলও খারাপ হয়! 


এ রোগে আক্রান্ত গাছের শিকড় খারাপ হয়ে 
যায়। শিকড়ের উপরের ছাল বিবর্ণ হয়ে গাঢ় 
বাদামী রঙ ধ'রে ওঠে এবং স্তরে স্তরে শকয়ে 
যায়। সম্ভবত তিন রকমের ছত্রাক থেকে এ রোগ 
হয়, সেগুলো হচ্ছে-“বন্লাইওডিপ্লোডিয়া 'ঁথও- 
ক্রোম” [ Botryodiplodia 605০7707099 ], 
এরজক্টোনয়া বাটাটিকোলা” [ Rhizoctonia 
bataticola] এবং “রজক্টোনিয়া সোলান” [Rhizo- 
ctonia solani ] 11 বিশ্লেষণে এই ছত্রাকগুলো 
আলাদা-আলাদাভাবে পাওয়া গেছো শিকড়ের 
বাদামী রঙ-ধরা ছাল অনুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে দেখলে 
দেখা যায় যে, ছত্রাকের শাখাপ্রশাখা এদিক-ওাঁদকে 

‘ছড়িয়ে আছে। 


যায়৷ 


-ভৈঙে পড়ে এবং অবশেষে গাছ মারা যায়। 


১৯৪ 


৯ 


গাছ যখন এই শিকড়ী রোগে আক্রান্ত হয় 
তখন গাছের নতুন নতুন {শিকড় ছাড়ার ক্ষমতা ক'মে 
রোগ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি রছরই 
শিকড় ক্ৰমশ কম সংখ্যায় বেরোয়, গাছের, স্বাস্থ্য 


শিকড় রোগ হ'তে দেখা যায়। 

এ রোগ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে এখনও অনুসন্ধান 
চলছে, সুতরাং রোগ-দমনের উপায় এখনও সঠিক 
নির্ণয় করা যায় নি। তবে দেখা গেছে, ঠিকমত . 
সার দিলে আর ভালভাবে পরিচর্যা ক'রে গাছকে 
সুস্থসবল ক'রে তুললে রোগ কমে যায়। 


পোকা 


'এবারে পোকার কথা বলা যাক। 


গণ্ডারে বা গুবরে পোকা [ ০০০ bootle— 
Oryctes rhinoceros ] 


যেসব পোকা নারকেলগাছের সবচেয়ে বেশি ক্ষাঁত - 
করে তার একাট হচ্ছে গণ্ডারে কা বা. গুবরে 
পোকা। এর আক্রমণ হ'লে গাছের ফলন খুব কমৈ* 
যায়। এরা গাছের মাথায় আক্রমণ চালায় এবং 
গাছের নরম জায়গাগুল্যেতে, বিশেষ ক'রে পাতার 
বালদো যেখানটাতে গাছের সঙ্গে লেগে থাকে 
সেখানে ছিদ্র ক'রে ভিতরে ঢুকে পড়ে। আখোলা 
পাতার কুর্শড়তে এবং সময় সময় পাতার বালদোর 
মাঝশাখে ফুটো করেও এরা ভিতরে ঢুকে যায়? 
ক্ষাতর যে চিহ্ন সবার আগে নজরে পড়ে তা হচ্ছে 
ওইসব ছিদ্রের মুখ। আক্রমণ আরও বোশ হ'লে 
গাছের তলায় চিবানো ছিবড়ে এবং ডাঁটা পাতা 
প্রভীতর টুকরো প'ড়ে থাকে। কোন নারকেলগাছের 
মাথা এ পোকার দ্বারা বোশ রকম আক্রান্ত হ'লে 
সেখান থেকে যেসব নতুন পাতা বেরোয় সেগুলো “ 
বিশেষ ধরনে কাটা থাকে এবং এ রকম গাছের 
মাথায় ফুলের গ্রচ্ছ দেখতে পাওয়া যায় না। 


আক্রমণ গুরুতর হ'লে গাছের গণুঁড়টা বেংকে 


স্ব - 


নারকেল গাছের প্রধান 
শত্ৰু গণ্ডারে পোকা 


[নিচে ঃ গণ্ডারে পাকার 
দ্বারা ক্ষতিগ্ৰস্ত 
নারকেল গান্ছ 
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বিশ্রী হয়ে যায়। কমবয়সী গাছ এদের আক্মণ = 


সহ্য করতে পারে না এবং অনেক সময় ম'রে যায়। 
যেগুলো বেচে যায়, সেগুলোর মধ্যেও কোন কোন 
গাছের মাথা চিরকালের মত বিকৃত হয়ে যায়। 
গণ্ডারে পোকার রঙ গাঢ় বাদামী থেকে কালো 
পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের শরীর খুব মজবুত 
শক্ত আবরণে শরীরের উপরটা ঢাকা থাকে। মাথার 
উপর গশঙের মত একটা অঙ্গ থাকে_যা দেখতে 
কতকটা গণ্ডারের খাঁড়ার ধরনের ; এজন্যই এদের 
গণ্ডারে পোকা বলা হয়। স্ত্ী-পোকার শিঙ কিছু 
ছোট হয় এবং শরীরের পেছনভাগে নিচের দিকে 
বাদামী রঙের শপুয়োর গোছা থাকে। 


সাধারণত পচা গোবরের বা পচা আবজনার , 


গাদায় এবং মরা নারকেলগাছের গণ্াড়র মধ্যে এই 
পোকা বংশাঁবস্তার করে। স্ত্রী-পোকা বছরের যে- 
কোন সময়ে ডিম গাড়ে। একটি পোকা তার 
জশবনকালের মধ্যে ডিম পাড়ে প্রায় দেড়শ'। ডিম 
পাড়া হয় গোবরের গাদায় বা আবর্জনার গ্বাদায় 
একটা একটা ক'রে। ডিমের রঙ ঘিয়ে-সাদা। 
দশ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা 
বেরোয়। শৃককাট গাদার পচা জিনিস খেয়ে তার 
মধ্যেই বাস করে। এরা খুব তাড়াতাঁড় বেড়ে 
ওঠে। শূককাঁট-অবস্থায় থাকে এরা তন মাস 
থেকে কখনও কখনও ছয় মাস পর্যন্ত। পূর্ণপজ্ট 
শূককাঁট বেশ মোটাসোটা আর দু-তিন ইণ্চি লম্বা 
হয়। কাদামাঁটর মধ্যেও এদের থাকতে দেখা 
যায়। গোবরের বা আবর্জনার গাদায় হোক অথবা 
কাদামাটতেই হোক, উপর থেকে দু-তিন ফুট 
{নচে এরা থাকে। শুখোর সময়ে বা বোঁশ গরম 
পড়লে আরও 'নচে চ'লে .যায়। গোবর বা 
আবর্জনার গাদার পাশে মাটির ফাটলের 
মধ্যে অথবা নারকেলগাছের গণঁড়র ভিতরে চিবানো 
ছিবড়ের তৈরি কক্ষে এরা প্মুত্তাল হয়। পত্তীলর 
রঙ গাঢ় বাদামী। এ অবস্থায় মাসখানেক থাকার 
পরে এরা  পূর্ণাঞ্গ পোকায় পাঁরণত হয়। এ 
পোকা প্রায় ২০০ দিন বাঁচে। বাষ্ট হয়ে যাওয়ার 
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» | 


পরে গণ্ডারে পোকাকে গর্ত ছেড়ে বোরয়ে আসতে 
দেখা যায়। এরা উড়বার সময় বোঁওও “ক'রে 
একটানা আওয়াজ করে। 

দমনব্যবস্থাঃ এ পোকা বিনাশ করার অস্ত্র হচ্ছে 
বিশেষভাবে তৈরি করা 'সাক ইণ্ডি মোটা আর 
আড়াই ফুট আন্দাজ চওড়া একটা লোহার শলা। 
এই শলার এক মাথা ছ'্‌চালো আর ব'‘ড়াশর মত 
বাঁকানো, এবং জন্য প্রান্তে ধরবার জন্য বাঁট অথবা 
ওই শলা বেপকয়েই আংটা-করা। গাছের মাথায় 
এদের যে গর্তগুলো চোখের আড়ালে থাকে, এই 
শলার সর; বাঁকানো ডগা দিয়ে সেসব গর্ত খুজে 
পাওয়া যায়। গর্তের মধ্যে শলার ব'ড়াশর মত 
ডগাটা চুকিয়ে দিয়ে পোকা বিধে টেনে বের ক'রে 
মেরে ফেলতে হয়। তার পরে শূন্য গর্ত মাটি 
দিয়ে ভরাট ক'রে দিতে হয়; তা না করলে সেই 
গর্তে এর শৃককাঁট ঢুকে পৃভ্তাল বাঁধতে পারে। 
তা ছাড়া এসব ফাঁকা গর্তে লাল নারকুলে পোকা 
আশ্রয় নিতে পারে। 


গোবরগাদা, আবর্জনার গাদা, পচা কাদা প্রভাতি 
যেসব জায়গায় গণ্ডারে পোকা ডিম পাড়ে এবং 
এদের শ্‌ককাঁট থাকে, তাতে 'বোঞ্জন হেক্সা- 


এসব পচা গাদায় ১ শতাংশ শান্তর বি-এইচ-স 
গ'ুড়োও ছাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। & শতাংশ 
শান্তর বি-এইচ-সি গুড়ো বালির সঙ্গে 'মাঁশয়ে 
নারকেল গাছের মাথায়, যেখানে গণ্ডারে পোকাতে 
ছিদু করার সম্ভাবনা আছে সেখানে, ছাড়িয়ে 
দেওয়া যেতে পারে। 


লাল নারকুলে পোকা [Red Palm Weevil 4. 


Rhynchophorus Ferrugineous J 
এই লাল পোকা সকল বয়সের নারকেলগাছেই 


আক্রমণ চালায়, তবে এদের আক্রমণে ৪ থেকে ১৫ 
বছর বয়সের গাছগুলোরই ক্ষাত হয় বোশ। 


১৯৬ 


গণুড়ির ভিতরেই এ পোকা ডিম পাড়ে ও তা থেকে 


বাচ্চা-জন্মে। তারা গাছের ভিতরের আঁশ খেয়ে 
জীবনধারণ করে। “গাছের মাথার কাছাকাছি 
জায়গার আঁশ খেয়ে যে-শুককীটগুলো বেড়ে ওঠে, 


এ পোকা গাছের ভিতরে একবার ঢুকতে পারলে . 
এমন মারাত্মক ক্ষাত করে যে, ০৮০ 


থাকার আশা থাকে না! 
বের করা কঠিন। শেষের দিকে যেসব লক্ষণ দেখে 
তা বোঝা যায়, সেগাঁল হচ্ছে_গাছের গপুড়র 


মাঝখানটা শুকিয়ে যায়; যে গর্তগুলো দিয়ে, 


পোকা গাছের. ভিতরে ঢোকে সেগুলো দেখা যায় 


িবানেরা শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। 

এ পোকা লাল রঙের, প্রায় দেড় ই্ডি লম্বা। 
এর মাথার সামনের দিকে মাঝখানে নিচের দিকে 
বাঁকানো লম্বা. এক শপুড় আছে। সেই শশুড় দিয়ে 
স্ৰী-পোকা*গাছের গশাঁড়তে ছোট ছোট গর্ত ক'রে 
তার মধ্যে ডিম পাড়ে। অন্য জাতের পোকার 
(যেমন গুবরে পোকার) দ্বারা গাছের গায়ে যেসব 


গর্ত হয়েছে, লালপোকা তার মধ্যে. ডিম পাড়তেই, 


বোশ পছন্দ করে। একটি পোকা ৩০০ পর্যন্ত 


ডিম পাড়ে। 


রি রাবির 
আসে। 
বয়স্ক কাঁটগ্‌লোর শরীর মজবুত ও, মাংসল, 
মাথার রঙ বাদামী ৷ গুড়ের ভিতরের নরম আঁশের 
মধ্যে ঢুকে এরা নানা দিকে সুড়ঙ্গ তৈরি করে এবং 
নরম পদার্থগুলো খায়। এক থেকে তিন মাসের 
মধ্যে এরা পূর্ণ আকারের শৃককাঁটে পাঁরণত হয়। 
তখন. এরা ছিবড়ে দিয়ে মোটা ডিমের মত গুটি 
তৈরি ক'রে তার ভিতর পন্তলি হয়। প্রায় এক 
মাস পরে পূর্ণঅবয়ব লাল*পোকা বৌরয়ে আসে 


এবং প্রায় একশ’ 


 গন্ডারে পোকার 


_ পরিচিত 
নবজাত শৃককাঁটের রঙ সাদামত। পূর্ণ-. 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র 


দিন বাঁচে। পুরুষ পোকার 
শদুড়ের পেছনে শুয়োর গোছা থাকে। 

লাল পোকার আক্রমণ মারাত্মক হ’লে নারকেল- 
গাছের কাণ্ড শুঁকয়ে যায় এবং পরে গাছ ম'রে 
যায়। এ পোকার দমন করা বেশ কাঁঠন। এদের 
স্তী-পোকা নারকেলগাছের ক্ষতের গর্তে ডিম পাড়তে 
পছন্দ করে; কাজেই এ পোকার নিরাপদে বসার 
মত কোন ক্ষত বা বাসের মত কোন গর্ত যাতে 
গাছের গায়ে না হ'তে পারে 'সোঁদকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখতে হবে। একটা . ধারণা প্রচালত আছে যে, 
পাড়ে। . ধারণাটা সত্য ব'লেই মনে হয়। তাই 
গন্ডারে পোকা দমন করার পরে, গাছের গায়ে 
তাদের যেসব গর্ত থাকে সেগুলো ভরাট ক'রে 
দিতে হবে। গণ্ডারে পোকার তৈরি গর্তগদীল, 
এবং অন্য কোনর্পে গাছের গায়ে গর্ত হয়ে থাকলে 
সেগাঁলও পাঁরষ্কার ক'রে, আলকাতরা মাখিয়ে, 


2৯৩৬৪ 


বৃসমেন্ট দিয়ে বন্ধ ক'রে দিতে পারলেই ভাল হয়। 
'_ গুরুতর আক্রান্ত গাছ কেটে নষ্ট ক'রে ফেলতে 


হবে, সেইসঙ্গে তাতে যেসব লাল পোকা আছে 
সেগুলোকে ধংস করতে হবে_যাতে তারা নতুন 
ক'রে কোন গাছে আক্লমণ চালাতে না পারে। 


কানোমাথা শপ্তুমোপোকা [ Black-headed 08£91- 
pillar—Nephantis serinopa, Meyr J: 


এ পোকা নারকেলের শদুয়োপোকা নামেও 
ভারতের বহু অণ্চলে এ পোকাতে 
নারকেলগাছের ক্ষাত করতে দেখা যায়। কোন কোন 
এলাকায় এ পোকা নারকেলগাছে বার বার আক্রমণ 
চালায়। এদের প্রজাপাঁত মাব্মার আকারের এবং. 
ধূসর রঙের। এর শদুয়োপোকা নারকেলগাছের 
পাতার ক্ষাত করে। ভারতের অনেক নারকেল 
এলাকায় ইদানীং এ পোকার আক্রমণ মারাত্মক হয়ে 
দাঁড়য়েছে।. সমুদ্রকূলের বা খালাবলের ধারের _ 
নারকেল এলাকায় এদের আক্রমণ হ'তে দেখা যায়! 
যে-গাছে আক্রমণ খুব বেশি হয়, দূর থেকে দেখলে, 


১৯৭ 
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মনে হয় যেন তার পাতাগ্ীল ঝলসে গেছে। কখনও 
কখনও 'নচের দিকের প্রায় দশ থেকে বিশটা বালদোই 
আক্কান্ত হয়ে পড়ে এবং মাঝখানের ডাঁটাটি শুধু 
সবুজ থাকে; তার দুদকের পাতাগনাল সবই শকয়ে 
যায়। এর ফলে গাছের ফলন প্রায়ই খুব ক'মে 
যায়। 


পাতার নিচের দিকে এ পোকার প্রজাপাঁত থোকায় 
থোকায় প্রায় দু'শ থেকে তিনশ’ ডিম পাড়ে। নতুন 
অবস্থায় ডিমের রঙ থাকে সাদাটে, কিন্তু বাচ্চা 
হওয়ার সময় হ'লে ডিমের রঙ হয়ে যায় পার্টাকলে।৷ 
ডিম থেকে বেরিয়ে এসে শশুয়োপোকাগ্যাল পাতার 
সবুজ পদার্থটা কুরে কুরে খায়া রেশমের মত আঁশ 
দিয়ে পাতা জড়িয়ে এরা চোঙের মত ক'রে ফেলে 
এবং তার ভিতরে থেকে পাতার সবুজ আবরণটা 
খেতে থাকে। আক্কান্ত পাতাগুলো শুকিয়ে যায়। 
অনেক পাতা আক্লান্দ হ'লে গোটা বালদোটাই 
শীকয়ে লালচে রঙ ধরে ওঠে। ছন্রিশ থেকে পণ্চান্ন 
দিনে এরা পূর্ণ শৃককাটে পাঁরণত হয় এবং তার 


পরে পাতার চোঙের মধ্যে প্দস্তীল হয়। দশ-বারো ৷ 


. দিন পরে প্রজাপাত বোরয়ে আসে। 
গরমের কালেই এদের- বংশবাদ্ধ হয়। 
এ পোকার দ্বারা আক্রান্ত বালদোগনাল কেটে গাছ 
থেকে নামিয়ে, পুড়িয়ে ফেললে, সেইসঙ্গে পাতার 
চোঙের ভিতরকার শদুয়োপোকাগুলোও ধৰংস হয়। 


সাধারণত 


কয়েক রকমের পোকা এই কালোমাথা শদুয়ো- 
পোকার প্রবল শন্রু। তার মধ্যে ণবথাইলিড' নামক 
বোলতা ' [ 70105197019 30907801015 ] এবং 
'ইউলোপ্লিড' নামক পরজীবী কাঁট প্রধান। উক্ত 


বোলতা এই কালোমাথা পোকার শূককাঁট ধংস . 


করে এবং উন্ত পরজীবী কাঁট এর মৃূককাঁট বা 


প্‌ত্তাল বিনাশ করে। এই বোলতা ও পরজীবী 
কাঁট বাড়তে সহজেই পোষা যায়। নারকেল 


“নিলে তাতে উইপোকা লাগবে না। 


কালোমাথা পোকার দমনে আশাতীরন্ত উপকার 
পাওয়া গেছে। 


দু'মাস পরে পরে একবার ক'রে ২ শতাংশ শান্তর 
ি-ডি-ট আক্রান্ত গাছের পাতায় ছিটিয়ে দলে এই 
পোকার দমন হ'তে দেখা গেছে। এদের আকুমণ 
যাতে না হ'তে পারে সেই উদ্দেশ্যে অনাক্রান্ত 
গাছের পাতায় মাঝে মাঝে ১ শতাংশ শান্তর 
ি-ড-টি-জল 'ছটানো যেতে পারে। 


উইপোকা 


চারাবাগানের নারকেলচারার এবং নতুন-লাগানো 


নারকেলচারার ভীষণ ক্ষাত করে উইপোকা! মাটির 
মধ্যে থেকে এই পোকা গাছের শিকড়ে লাগে এবং 
অনেক সময় শিকড়ের ভিতর গর্ত ক'রে গাছের 
কাণ্ডের মধ্যেও ঢুকে . পড়ে। যতক্ষণ না চারা- 
গাছটি শুকিয়ে উঠছে, ততক্ষণ এদের আক্রমণের 


সন্ধান পাওয়া যায়; অথচ শুকিয়ে উঠলে সেই 
চারা বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং উই- 


পোকার আক্রমণ যাতে না হ'তে পারে, আগেই তার 
ব্যবস্থা করা উচিত৷ ন 


বাঁজ-নারকেল রোপণ করার সময় তার গায়ে 
কেরোসিন-মাশ্রত বা'লমাটর আবরণ লাঁগয়ে 
চারাবাগানে 
সংরক্ষণ করার আগে গর্তের মধ্যে কেরোসিন- 
'মাশ্রত বালি একস্তর দিয়ে তারপরে তার মধ্যে 
চারা চোরার গোড়ার নারকেল) বসানো যেতে পারে। 
চারা লাগাবার আগে গর্তের মাটি তৈরি করার সময়, 
সেই মাঁটর সঙ্গে ৫ শতাংশ শান্তর ব-এইচ-সি- 
গুড়ো মিশিয়ে দিলে, সেই গর্তে রোপণ-করা 
নারকেল-চারায় উই-ধরার সম্ভাবনা থাকবে না। এ 
ব্যবস্থা না ক'রে যাঁদ চারা লাগানো হয়ে গিয়ে থাকে, 





এলাকায় এই দু" রকমের পোকা পুষলে, এদের 
আক্রমণে কালোমাথা পোকা টি*কতে পারে না। 
কোন কোন জায়গায় এই বোলতা ও পরজীবী 
পোকা পুষে এবং তাদের বংশবৃদ্ধি করতে দিয়ে 


তবে তার চারপাশের মাটি ৬ হইীণ্চ গভীর ক'রে 
খদুড়ে, তার মাঁটর সঙ্গে ৫ শতাংশ শান্তির বি-এইচ- 
সি গুড়ো মিশিয়ে দিলে উইএর আক্রমণের 
সম্ভাবনা কমে যাবে। ' 


'_ ১৯৮ 


৬ 


ইদুর 

ইপ্দুরে নারকেলগাছের খুব ক্ষাত করে। ঘন 
গাছের বাগানে . ইণ্দুরে ক্ষতি করে বৌশ। এরা 
সাধারণত গাছের মাথায় বাসা বাঁধে এবং কাঁচ বা 
৷ অপাঁরণত নারকেলে ফুটো করে। ফলে এসব 
নারকেল পাঁরণাঁত লাভ করার আগেই ঝ'রে পড়ে 
যায়। অনেক সময় ইন্দুরে গাছের নারকেলের 
বোঁটা কেটে দেয়। অনেক সময় এরা কচি নারকেল- 
চারাও আক্রমণ করে। 


'িষ-মাখানো টোপ নারকেলগাছের মাথায় ছড়িয়ে 
রাখলে, তা খেয়ে ইন্দুর ম'রে যায়। 





বোদে-নিশ্ৰণ [ Bordeaux mixture ] 
‘বোদো-মশ্ৰণে'র উল্লেখ করা হয়েছে। এই মিশ্ৰণ 
কদভাবে .তোঁর করতে হয়, তা এখানে বলা হ'ল। 


Ved 


৫ পাউন্ড তু'তে, ৫ পাউন্ড চুন এবং ৫০ গ্যালন 





বসুন্ধরা $ "ভাদ্ৰ ৪ ১৩৬৪ 


জল নিতে” হবে। কাঠের, মাটির অথবা তামার ' 
পাত্ে':২৫ গ্যালন জলে ৫ পাউন্ড তু'তে চটের মধ্যে 
আলগাভাবে পশুট্যাল বোধে ডুবিয়ে রেখে গলিয়ে 
নিতে হবে। & পাউন্ড চুনের সঙ্গে অল্প পরিমাণ 


. জল 1মাঁশয়ে লেইএর মত ক'রে নিতে হবে। চুন 


যেন দলা বেধে না যায়। বাঁক ২৫ পাউন্ড জলের 
সঙ্গে এই চুন মিশিয়ে নিলে যে দুধের মত তরল 
পদার্থ দাঁড়াবে, তা ছে'কে নিয়ে আলাদা পানে 
রাখতে হবে। এখন তু'্তে-গোলা জলটা আস্তে 
আস্তে চুন-গোলা জলের মধ্যে ঢেলে, নাড়িয়ে নাঁড়য়ে 
ভাল ক'রে দুটো মেশাতে হবে। তা হ’লেই বোর্রা- 
মিশ্রণ তোর হ'ল। . 


ধরে রাখলে এই মিশ্রণ. খারাপ হয়ে যায়; 
কাজেই যতটা দরকার ততটাই তোর ক'রে ব্যবহার 
করতে হবে। যাদি নিতান্তই কোন কারণে এই 


মিশ্রণ পরদিন ব্যবহার করার জন্য রেখে দিতে হয়, 
তবে তার সঙ্গে ১ পাউন্ড চান অথবা গুড় 
মাঁশয়ে রাখতে হবে। 
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১৯৫৫ সালের ২রা অক্টোবর, অর্থাৎ গান্ধী জয়ন্তীর দিনে, ভারত- 
বর্ষের আটাঁশটি বিভিন্ন প্রদেশে একই সঙ্গে সুরু হয় এক 
দুঃসাহসিক অভিযান-_পল্লী উন্নয়ন সে অভিযানের লক্ষ্য । ‘সবার 
উপরে মানুষ সত্য+,_এই আদৰ্শ ই সে অভিযানকে জোগায় প্রেরণা, 
ভাঁরতবর্ষের পাচ লক্ষ গ্রামের প্রায় ছয় কোটি পরিৰায়ের আশ 
আকাঙ্খা রূপ পরিগ্রহ করে এই দৃঢ়সম্কল্প অভিযানের মধ্যে দিয়ে । 
আমাদের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন “এ যুগটিই কঠোর পরিশ্রমের |” এ 
কথার যাখাৰ্থ্য বোঝা যাবে ষদি আমর| ভেবে দেখি যে, এরকম 
ব্যাপক একটি পল্লীউন্নয়ন কাধ্যক্ৰমে কি পরিমাণ একক এবং সঙ্গবৃদ্ধ 

পরিশ্রমের প্রয়োজন ৷ যারা এই কাধ্যক্রমের সঙ্গে নিজেদের 
যুক্ত করেছেন তাঁরা! বোঝেন কাঁজ-_-আরও কাজ । কিন্ত কাজ 

২ করলেই তো শুধু চলবেনা, এইসব কঠোর পর্িশ্রসী লোকদের 

২২৬ দরকার উপযুক্ত, সুপরিকল্পিত পুষ্টিকর খাবার। কাজকর্মের মধ্য 

৬৯ দিয়ে মে শক্তি তাঁর! ক্ষয় করেন তা পুরণের জন্তে এবং. স্বাস্থ্য 
ভাল রাখার জন্তে তাদের দরকার খাগ্ঠগ্রাণ (ভিটামিনন্‌) এবং 
স্নেহ পদার্থ (ফ্যাটস্‌) যুক্ত সুষম খান্ত! ্‌ 

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকাল রিসার্চের পুষ্টি সঙ্বত্ধীয় উপদেষ্টা কমিটির মতে পূৰ্ণবয়্কল্নের প্রতিদিন 
অন্ততঃ দু’ আউন্ন (প্রায় এক ছটাক) স্নেহপদাৰ্থ খাওয়া দরকার। দ্নেহপদ।ৰ্থ গম বা চালের তুলনায় আড়াই 
গুণ বেশি শক্তি দেয় এবং অন্তখবিস্থ প্রতিরোধ করারও ক্ষমতা দেয়। ডালডা বনস্পতি তৈরী হয় বিশুদ্ধ 
ভেষজ তেল থেকে এবং এটি একটি খাঁটি স্লেহপদাৰ্থ | ডালডায় ভিট।ষিন ‘এ’ এবং ‘ডি’ থাকে। প্রতি 

* আউন্স ডাঁলডায় ৭০০ ইন্টীরন্তাশনাল ইউনিট অর্থাৎ ভাল ধিয়ের সমপরিমাণ ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা 
"হয়। এই ভিটামিনগুলি হাড় ও মাংসপেশী গড়ে তোলে । গুধু তাই; নর, ভিটামিন ‘এ’ 

চোখ এবং ত্বককে দুস্থ রাখে আর ভিটামিন ‘ডি’ হাড় সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। 

ডালডা তৈরীর সময় হাতে ছোওয়া হয় না। শীল করা পরিচিত খেজুর গাছ মার্কা 
টিনে ডালডা সবসময় খাঁটি ও তাজা পাবেন। খাবারে অতিরিক্ত পুষ্টি দেয় বলে পরিশ্রমী 
লোকদের প্রতিদিনকার খাবার ডালডায় রাধাই ভাল। 





আধ, 810-18 BG 
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৯ হত ০ 


মানুষের জীবনে যেমন নানারকম . বাধা-ীবপান্ত 
আসে, ফসলের জাবনেও তেমাঁন অনেক রকম 
বিপদ-আপদ দেখা দেয়। 
বাঁচাতে পারলেই ফসল হবে ভাল। আমরা এখানে 
এইসব বিপদ-আপদের মধ্যে শুধু কাটশনুর 
আক্রমণের কথাই আলোচনা- করব। 


হিসাব ক'রে দেখা গেছে, প্রত বছর আমাদের 
দেশের শতকরা ৫ থেকে ৯০ ভাগ পর্যন্ত ফসল 
কাঁটশনুরা নষ্ট ক'রে থাকে। সেই হিসাবে দেখা 
যায়, প্রতি একরে যাদি ১২৫ মণ বেগুন, ফলে, তবে 
তার ১২] মণ ফসল পোকায় নষ্ট করে। দামের 
অণ্ক কষলে দেখা যাবে যে, যদ প্রতি সের বেগুনের 
দাম হয় চার আনা, তবে এ ১২ মণের দাম হবে 
১২৫ টাকা। এ অণ্কটা অনেক সময়ে দ্বিগুণ 
হওয়াও কিছুমান অস্বাভাবিক নয়। কাজেই 


পোকার আক্রমণ হ'লে “কতটুকু আর খাবে” ব'লে 


নিশ্চেষ্ট বসে না থাকাই উীচত। দেশে আজ 





এসবের হাত থেকে ' 





সবজির পোকা 


বাঁচাতে. পারি ততটাই আত্মাদের . লাভ। লাভটা 
আঁর্থক দিক দিয়েও বটে। 

এখানে যেসব কাঁটের কথা বলাঁছ তাদের আরুমণ 
থেকে ফসল বাঁচাবার জন্য চাষের মালিকেরা এবং 
চাষীভাইরা বেশ যত্ন নেবেন। প্রতিকারের যে 
উপায়গ্ীল বলা হ'ল, সেগাঁল মোটেই শক্ত নয়। 
যাঁদ কারও এ সম্বন্ধে আরও কিছ: জানার. দরকার 
হয় তবে এলাকার কাঁষ-কর্মচারীর সঙ্গে দেখা 
করবেন বা ২৩০নং নেতাজি সুভাষ রোড, টালিগঞ্জ, 
কাঁলকাতা-৪০ ঠিকানায় কণটতত্বীবদের কাছে পর 
লিখবেন যাঁদ কাঁটতত্ীবদের সাহায্য চান তবে 
পোকার মোটামুটি বর্ণনা ও ফসলের কোন্‌ অংশ 
কীভাবে আক্ৰমণ করছে জানাতে ভুলবেন না। 
ওষুধ ছড়াবার একটা যন্ত্রের ছবি এখানে দেওয়া 
হ’ল। এসব যন্ত্ৰ আপনাদের অঞ্চলের কাষ- 
আফসে দরকারমত পাবেন। 


ওষুধ ছড়াবার এক রকম বস্তা... ..: 


২০১ 


বসুন্ধরা $১১০ম বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


আলু, 


কাটইপোকা (Gut-Worm) 


এরা একরকম প্রজাপাঁতর (মথ্‌) কড়া, আল:- 
গাছের চারা অবস্থায় গাছ কেটে দেয়। কাটা 
গাছটির কাছে মাটি খংড়লে দেখা যায়, মেটে রঙের 
প্রায় দেড় ইণ্চি লম্বা বেশ মোটাসোটা কড়া 'বরন্ত 
হয়ে কুণ্ডাল পাকাচ্ছে। এরা রাত্রে আক্রমণ চালায় 
আর দিনের বেলা মাটির তলায় আশ্রয় নেয়। 


প্রতিকার _ 

(১) দেখা গেছে, কাটুইপোকা সব সময়ই 
সামনের দিকের গাছ কাটতে কাটতে যায়। পাশের 
দিকের গাছে তাদের নজর থাকে না। এক্ষেত্রে 


যাঁদ কাটা-গাছের গোড়া বা তার সামনের ও 
পিছনের গাছের গোড়ার মাটি উলটানো যায় তবে 
এই পোকা অনায়াসেই ধরা যায়। এগুলো এক 
জায়গায় জড় ক'রে তারপর কেরোসিন-মেশানো 
জলে ডুবিয়ে মারুন। | 

(২) মাটি ভালভাবে ওলটপালট ক'রে দলে 
পোকা বা পৃত্তাল ওপরে উঠে আসে ও কাক, 
শালিক প্রভৃতি পাঁখরা তাদের খেয়ে নষ্ট করতে 
পারে। 

(৩) প্যারিস গ্রীন'এর টোপ অথবা চার খুব 
উপকারী 

(৪) আক্রান্ত ক্ষেতে একরাঁপছ- ৫০ গ্যালন 
জলে ১ সের 1ডি-ডি-টি (৫০ শতাংশ জলে-গোলা 
গুড়ো) ভালভাবে মিশিয়ে, ঝারি পিচকাঁর বা 


ছিটানো যন্ত্রের (পেপ্রেয়ার) সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে 
হবে। এ 


জাবপোকা (Aphids) 

আলুগাছের পাতার তলায় অসংখ্য জাবপোকা 
গাদাগাঁদ ক'রে থাকতে দেখা যায়। এদের রঙ 
সবুজ! কতকগুলোর আবার স্বচ্ছ চারখানা পাখা 
থাকে। 


- ভেতরও এদের দেখা যায়। 


এরা পাতার রস চুষে খায়, ফলে পাতা হলদেটে 


হয় ও কু'কড়ে যায়। আলুর কুটেরোগ এরাই বহন 


করে। 
প্রাতিকার 


(১) প্রথম দিকে জাবপোকা-লাগা গাছগুলি 
তুলে ফেলা উাঁচত। তা হ'লে আর আক্রমণ বাড়ে 
না। 

(২) তামাকপাতার জল গাছে ছিটিয়ে দলে খুব 
উপকার হবে। কী ক'রে তামাকপাতার জল তৈরি 
করতে হয়, পারাশম্টে দেখুন! | 
সূতালপোকা (Tuber Moth) 

এরা এক রকম প্রজাপাতর (মথ্‌) কাঁড়া। প্রজা- 
পাঁতরা আলুর চোখে ডিম পাড়ে । সেই ডিম ফুটে 
কাঁড়া বোরিয়ে আলুর ভেতর চ'লে যায় ও আলন্র 
শাঁস খেতে থাকে। ফলে আল: পাচে যায়। 
প্রাতকার 

(১) গুদামে যখন আলু তোলা হয় তখন দেখে 
রাখা উচিত আলুতে যেন কোন রকম পোকা না 
থাকে। এমনাক, অন্য জায়গা থেকে আলুর বাঁজ 
আমদানি, করার সময়েও বেশ ক'রে আল দেখে 
নেবেন। 

(২) গ্যামেকাসন আধ সের এবং শুকনো মাটি 


. বা বাল ১৫ সের বেশ ভাল ক'রে মেশান। এখন 


এরই এক সের আপনার এক মণ আলুর ওপরে 
পাতলা ক'রে ছড়িয়ে দিন। পোকার আক্রমণ থেকে 
আল: বাঁচবে । 
- কপি 

স্যর্হইপোকা (Diamond back moth) 

এরা একরকম প্রজাপাঁতর (মথ্‌) কাঁড়া। দেখতে 
সবুজ ও বেশ ছোট। বাঁধাকাপতে এরা ছে'দা 
ক'রে ভেতরে গয়ে পাতা খেতে থাকে। ফূলকাঁপর 
কীড়া সহজেই 'বিরন্ত 


হয় ও দেহটাকে বেশ জোরে জোরে ঢেউ-খেলাতে 
থাকে। 


২০২ 


প্রাতিকার 


(১) তামাকের জল 'পচকারি দিয়ে ছিটিয়ে . 


এদের মেরে ফেলা যায়। 
(২) গ্যামেকাঁসন প্রতি একরে ৩-৪ সের ছড়াতে 
পারেন। তবে মনে রাখবেন, কাপ জাম থেকে 
তোলার অন্তত দু সপ্তাহ আগে যেন আর ওষুধ 
দেবেন না, কারণ তাতে কাঁপতে গন্ধ হ'তে পারে। 
(৩) পাতার ওপর উন্ছনের ছাই ছিটিয়ে দিতে 
পারেন। ছাই-মাখানো পাতা এ পোকাতে খায় না। 


সাদা প্ৰজাপতি (Cabbage butterfly) 


এরা সাদা রঙের একরকম প্রজাপাঁতর কাঁড়া। 
রঙটা সবুজ ও গা ভেলভেটের মত মসৃণ । 





alten ME শি 
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সাদা প্রঙ্গাপতির কীড়া 


এরা পাতাগুলি খেয়ে কেবল 1শরাগঁল বাঁক 
রাখে। দাৰ্জিলিঙে এদের সবচেয়ে বোশ ক্ষাত 
করতে দেখা যায়। | 


বসুন্ধরা 4 ভাদ্র ৪ ১৩৬৪ 


প্রাতকার 


(১) কপির ফুল আসার আগে ভি-ড-ট 
(৫০ শতাংশ জলে-গোলা গুড়ো) ৫০ গ্যালন জলে 
১ সের মিশিয়ে িচকারি বা ছিটানো যন্ত্রের সাহায্যে 
ছিটিয়ে দলে উপকার হয়। 


(২) ছোট ক্ষেত হ'লে হাতে ক'রে বেছে মেরে 
ফেলবেন। 


(৩) কাঁপর ফুল এলে 'পাইরিথ্রাম, জলে-গোলা 
গুড়ো যা বাজারে পাওয়া যায় তা কিনে ব্যবহার 
করবেন। 


তামাকের লেদাপোকা (Tobacco Caterpillar) 


তামাকের লেদাপোকা কাঁপতেও লাগে। এরা 
একরকম প্রজাপাতর কশখড়া। এরা কাঁপর মধ্যে 
বড় বড় ছে'দা ক'রে খায়। 


প্রাতিকার 


সাদা প্রজাপাঁত দমনের উপায়ে এদেরও দমন করা 
যায়। 





ওবুধ-ছিটাবার এক রকম যন্ত্র 





বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা _ 


জাবপোকা (Aphids) 
আলুর জাবপোকারই মত। 


প্রতিকার 
_ আলুর জাবপোকা যেভাবে দমন “করতে হয়, 
এদেরও সেইভাবে দমন করা যায়। 


বেগুন 
মাজপোকা (Stem and fruit borer) 
এরা একরকম প্রজাপাত্তর (মথ্‌) কাঁড়া। এই 
কীড়া গাছের চারা অবস্থায় ডগা ছে'দা করে 
ভেতরে যায় ও গাছের নরম অংশ কুরে কুরে খায়। 
ফলে ডগা শ্যাঁকয়ে ঢলে পড়ে। গাছের মাজ শল্ত 
হ'লে ফলগুলোতে আক্রমণ চালায়। 


প্রতিকার 

(১) মাজপোকার - দ্বারা আক্রান্ত গাছগীল 
তুলে প্দাডয়ে ফেলতে হবে। 

(২) ক্ষেতটি যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখা উচিত ; 
তাতে মাজপোকার আক্রমণ অনেক কম হয়। 


(৩) পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, 1ডি-ডি-টি , 


(৫০ শতাংশ জলে-গোলা গণড়ো) ফল ধরার প্রথম 
অবস্থায় ৫০ গ্যালন জলে ৪ সের মিশিয়ে গাছে 
ছাঁড়য়ে দিলে খুব উপকার পাওয়া যায়। যে 
ফলগবুলতে ভি-ড-টি লাগে সেগ্দাল অন্তত ২ 
সপ্তাহ বাদে গাছ থেকে তোলা উাঁচত। 


কাঁটালে বা বাগাপোকা (Laddy bird beetle) 
পোকাগ্যাল দেখতে হলদে বা কমলা রঙের ও 


তার ওপর কালো কালো ফোঁটা থাকে। এর // 


কীঁড়ার গায়ে অসংখ্য কাঁটা থাকে৷ 


ফিকে হলদেমত। পোকাগুঁলি ও কীড়ারা পাতার | 


' সবুজ অংশ কুরে কুরে খেয়ে পাতা ঝাঁঝরা ক'রে 
দেয়, ফলে গাছ শুকিয়ে যায়। 
প্রতিকার 


(১) পাতার ওপর মিহিদানার মত ভিমের গাদা 
দেখলেই নষ্ট ক'রে ফেলতে হবে। 


(২) 'লেড আস নেট’ ছাঁড়য়ে গাছ ভীজয়ে দদিতে 


'হবে। লেড আর্সনেট তোর করার প্রণালী পারাঁশজ্টে 


দেখুন। 

(৩) গ্যামেকাসন’ বা ‘হোঁক্সডল’ যা বাজারে 
পাওয়া যায়, ওষুধ-ছড়াবার যন্ত্র দিয়ে একরপ্রাত তার 
৫-৬ সের ছাঁড়য়ে দলে উপকার হয়। 


জাবপোকা (Aphids) 

এদের ঠিক আলুর জাবপোকার মত দেখতে? 
গাছের ডালে ও পাতার নিচে অসংখ্য পোকা গাদা 
গাদি ক'রে থাকে । 


প্রাতকার | 
আলুর জাবপোকার প্রাতকারের উপায় দেখুন। 


আঁশপোকা {Mealy bugs) 

পাতার তলায় এই পোকার আক্রমণ হ’লে মনে 
হয় কে যেন খানিকটা চুন লাগিয়ে দিয়েছে। এরা 
পাতার রস চুষে খায়, ফলে পাতা শুকিয়ে 'যায়। 





বেগুনের আঅঁশপোকা 


২০৪ 


প্রাতকার 


(১) আক্রান্ত পাতাগদাল তুলে নষ্ট করে: 


এ“ফলতে হবে 
(২) কেরোঁসনের জল গাছের পাতার নিচের 


দিকে পচকাঁরর সাহায্যে ছিটিয়ে দিলে উপকার . 


তা পারাশন্টে দেখুন। | 


বিলাভী বেগুন 
লেদাপোকা (Fruit borer) | | 
এরা একরকম প্রজাপাঁতর (মথ্‌) কাঁড়া, বিলাতী 
বেগুনের ফল ধরলে তাতে আক্রমণ করে এবং বড়, 
বড় গর্ত ক'রে দেয়। ফলে বাজারে এ রকম ফলের 
দাম কমে যায়। MER 






বিলাতী বেগুনের লেদাপোকা 


৫৫ 


(১) আক্রমণের প্রথম অবস্থায় ‘বেছে ফেললে 
উপকার হয়। | 


বস্ন্্ধৱা £ ভাদ্র $ ১৩৬৪ 


(২) আক্রমণ বোঁশ হ'লে শতকরা ১০. ভাগ 
ভি-ডি-টর গুড়ো গাছের ওপর ছাঁড়য়ে দিতে হবে। 


_ি-ড-ট ব্যবহার করলে মনে রাখতে হবে যে, 


গাছে এ সময়ে যে ফল থাকবে তা অন্তত ১৫-১৬ 
দিন, বাদ দিয়ে তবে তুলতে হবে। 
জাবপোকা (Aphids) 

পোকাগ্াঁল দেখতে আলুর জাবপোকারই মত) 
ক্ষতির লক্ষণও একই রকম। 


উপায়ের মত। 


শিম 
জাবপোকা (Aphids) 


[শমগাছের -এরা হচ্ছে সবচেয়ে বড় শন্ন্ন। এরা 
আল;র জাবপোকার সগোন্র হ'লেও এদের রঙ 
সবুজের বদলে কালো হয়। 


এদের প্রাতকারের উপায় আলুর জাবপোকা 


২০৫ 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 
শঃটির পোকা (Pod borer) 


একরকম প্রজাপাঁতর (মথ্‌) কাঁড়া। 
বেরিয়ে শুট ‘মধ্যে চলে যায়! কাঁড়ারা তখন 
এত ছোট ও ছে'দা এত সরু থাকে যে, ছে'দা 


চোখেই পড়ে না। পরে এ ছেপ্দা বুজে যায়! 
কড়া শঠটর মধ্যে বীজ খেয়ে ফেলে। 
প্রাতিকার 


(১) ক্ষেত বেশ পাঁরন্কার রাখতে হবে। 


(২) ক্ষেতে মাঝে মাঝে আগুন জবালালে এই 
কীঁড়ার প্রজাপাঁত পুড়ে মরে। 





১৬২, 





ডিম থেকে ' 


rr AAD 
A 


লাউ-কুমড়ো প্রভাতি 

লালপোকা (Red pumpkin beetle). 
এরা একরকম লাল - বা কালো রঙের শন্ত-পাখা- 
ওয়ালা পোকা । লাউগ্াছ বা এজাতীয় গাছে এদের 


খুব দেখা যায়। পোকাগ্ীল গাছের পাতা খেয়ে 
নষ্ট করে। 


প্রতিকার 

(১) আক্রমণের প্রথম অবস্থায় হাতজাল ব্যবহার 
ক'রে এদের ধরা যায়। 

(২) আক্ৰমণ বোশ হ'লে পাহীরগ্রাম' নামক 
কীটনাশক ওষুধ গাছে ছাড়িয়ে দিলে উপকার হয়। 


ৰে 
£ 
! ৰ 


(০, 
( দু টি ৰ 


ফলের মাছি - 
এরা একরকম মাছির কাঁড়া। ফল ধরলে কাঁড়া- 


গলি ফল ছো'দা করে ভৈতরে চলে যায় ও পচন 
ধরায়। 





ফেলতে হবে। 





হাতজাল' 


বসুন্ধরা ভাদ্র £ 

(২) ফলগুদি মিহি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলে 
মাছি ফলের ওপর ডিম পাড়তে পারে না। 

(৩) মাছির বিষ ব্যবহার করলে উপকার হয়। 


১৩৬৪ 


ভিডি ন্ত ‘তা পাঁরাঁশষ্টে 


বলা হয়েছে। 
মুলে! 

জাবপোকা (Aphids) 

আলুর মত মৃলোতেও জাবপোকার আক্রমণ 

হ'তে দেখা যায়, ফলে গাছের পাতা হলদে হয়ে 

কু'কড়ে যায় ও ফসল দুর্বল হয়ে পড়ে। .. 


আলুর জাবপোকা দমনের প্রাক্িয়ায় এর জাব- 
পোকারও দমন করা যায়। 


পেঁয়াজ 

পে'য়াজের চোষপোকা (11115) 
এই পোকাগদাল এত ছোট যে, প্রায় সাধারণ 
চোখে দেখা বায় না। পাখির পালকের মত এদের 





পেঁয়াজের চোধিপোক। 


চারখানা ডানা আছে, তার সাহায্যে উড়ে উড়ে এরা 
একটার পর একটা ক্ষেত আক্রমণ করে। পোকা- 
গুলি পাতার রস চুষে খায়, ব'লে গাছ ক্ৰমশ শদাকয়ে 
মরে যায়। আক্রান্ত ক্ষেত দেখলে মনে হয় যেন 


. জলের অভাবে গাছ শাুঁকয়ে যাচ্ছে। 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ ঃ 


প্রাতিকার 


আক্রান্ত ক্ষেতে ডি-ডি-টি (৫০ শতাংশ জলে- 
গোলা গুড়ো) ৫০ গ্যালন জলে আধ সের মিশিয়ে 
পে়াজগাছগ্দীলর ওপর বপচকারি বা ছিটানো * 
যন্মের সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হবে। 


₹". যে ওষ্য্ধগ্যল বাড়িতে তোর করা যাবে 


_ (১) তামাকের জল 

তামাক পাতা ই সের 
জল--৫-৬ সের _ 
বার সাবান--২ ছটাক 


&ম সংখ্যা 


তামাকপাতা জলে দিয়ে আধ ঘণ্টা সিদ্ধ করে. 


ৰ্বনতে পারেন, কিংবা তামাকপাতা পুরো একটা রাত 
জলে 'ভাঁজয়ে রাখতে পারেন। এর পর সাবানটুকু 
এতে গুলে দিনা এই তামাকের জল আরও 
সাতগুণ জলের সঙ্গে মাশয়ে জাঁমতে ছড়ারেন। 
দেখবেন যেন পাতার তলার দিকে এ জল লাগে ; 
কারণ, আগেই: বলোছ-যে, জাবপোকা পাতার 1নিচের 
দিকে থাকে। 
(২) কেরোসিনের জল. 

বার" সাবান--৪ ছটাক 

কেরোসিন তৈল--১০ সের ' 

জল--৫ সের 


৪ ছটাক বার সাবান পাঁচ সের জলে সিদ্ধ করুন = 


“যতক্ষণ পর্যন্ত সাবান জলের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
মিশে না যায়। তারপর ঠাণ্ডা হ'লে ১০ সের 
কেরোসিন ঢেলে ভালভাবে 'মাঁশয়ে নন। জাঁমতে 
দেওয়ার আগে এই মিশ্রণের সঙ্গে ১০-১২ গৰ্ণ 
জল 1মাশয়ে নিন ৷ 
(৩) ‘লেড আর্সনেট 

চুন_ই সের 

গুড়২-৩ সের | 

লেড আ্সনেট’--ই সের 

জল--৫ই মণ (৫০ গ্যালন) 


. সবগ্ীল মিশিয়ে নিন, এর. সবটা ওষুধ এক একর . 
জাঁমতে ?পচকারির সাহায্যে ছড়িয়ে দেবেন।.. 
৭ প্যারিস গ্রীনাএর, টোপ 
প্যারিস গ্রীন”-ই সের 
ধানের কু'ড়ো-১৩-১৪ সের 
গুড়-১ই সের, 
জল--১৩ই সের 
প্রথমে ধানের কু'ড়ো ও প্যারিস গ্রীন ভাল ক'রে 
মেখে নিন। তারপর অল্প অল্প ক'রে জল দিতে 
থাকুন ও গুড় মিশিয়ে নিন। এখন এই 'চার’ একর- 
প্রীতি পাঁচ সের হারে গাছের গোড়ায় গোড়ায় ছাঁড়য়ে 
দিন। মনে, রাখবেন, কাটুইপোকা রান্রে বের হয়, 


সুতরাং ‘চার’ বিকেলের দিকেই ছড়ানো উচিত। 


(৫) মাছির বিষ ৷ 
ফরমাল ডিহাইভ (৪০ শতাংশ) ৩ চামচ 
দুধ--১ পাইট 
গুড়-১ চামচ 
জল-_ই পাইট __ 
একটি পাত্রে এ জিনিসগীল 'মাশয়ে তারপর এক, 
টুকরো রুটির ওপর ঢেলে দিতে হবে। এখন 
ওষধ-মাখানো কয়েক টুকরো রুটি পাত্রে ক'রে মাঠের 


কয়েক জায়গায় রেখে দিতে হবে। মাঁছরা এই 

ওষুধে ধরা পড়ে। 

যে ওষ;ধগুলি কিনতে হবে সেগুলি কোথায় 
পাওয়া যায়? 


(১) গদ্দমেকাঁসন- ইম্পারিয়্যাল কোঁমক্যাল 
ইন্ডাস্ট্রস, লিমিটেড, ১৮নং স্ট্যান্ড রোড, 
কলিকাতা ৷ 

(২) হেক্সিডল- গ্লাডস্টোন লায়াল আযাল্ড কোং 
৪নং ফেয়ারাল প্লেস, কাঁলকাতা ৷ 

(৩) ভডি-ডি-টি (৫০ শতাংশ জলে-গোলা গঃড়ো) 
_হীম্পরিয়্যাল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রস, ও গ্লাডস্টোন 
লায়াল আ্যান্ড কোং। 

(৪) পাহীরিগ্রাম_ বম্বে কেমিক্যাল। 
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রোগের আক্রমণে ক্ষেতে তো আলুর. ফলন ক'মে 
এ যায়ই, তা ছাড়া গুদামেও অনেক আলু নষ্ট হয়। 
কতকগুলো রোগ হয় ছন্রাক থেকে, কতকগুলো রোগ 
হয় জীবাণ থেকে আর কোন কোন রোগ হয় 
‘ভাইরাস’ থেকে। 

আলুর উৎপাদন বাড়াতে হ'লে তার -রোগ-দমনের 
ব্যবস্থা করতে হবে। গমদামে যাতে রোগের আক্রমণে 
আল; নষ্ট না হয়, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। 
এখানে সংক্ষেপে কতকগুলো রোগের 1ববরণ এবং 
দমনের উপায় বলা হ'ল। 


পাতার এবং ডাঁটার রোগ 


জলাদ ধসা 


এক রকম ছত্রাক -থেকে এ রোগ হয়। পাশ্চাত্ত্য- 
অগ্চলে আল.চাষের খন্দের :গোড়ার দিকেই এ রোগ 
দেখা দেয়, কিন্তু আমাদের দেশে, বিশেষ ক'রে 
উত্তরভারতের: সমতল অণ্লে- যেখানে আলুর 
ব্যাপক চাষ হয়_এ রোগ সাধারণত শেষাঁদকেই 
দেখা যায়। তাই জলদি জাতের আলমর চাষে এ 
রোগের আক্রমণ বড় একটা দেখা যায় না! বিহারে 
গোড়ার দিকেও যখন কাটোয়া জাতের আলুর চাষ 
হয় তখন এর আক্রমণ দেখা যায় খুব বোঁশি। 
"- পাহাড়ী অঞ্চলে এর দরুন বিপুল ক্ষাতর সম্ভাবনা ৷ 
সেই ক্ষাতির কবল থেকে ফসল রক্ষা করে ফলন 
বাড়াতে হ'লে এ রোগের দমন করতেই হবে। 

এ রোগের আক্রমণে আলুগাছের পাতায় বাদামী 
রঙের ফোঁটা মত দাগ হয় এবং সেই দাগ বৃত্তাকারে 
বড় হয়ে ওঠে। একাধিক দাগ এভাবে ছাঁড়য়ে পড়ে 


_ সমস্ত পাতাটাকেই নষ্ট ক'রে দেয়। এতে গাছের ' 
জোর ক'মে যায়, তার ফলে আলুর ফলনও যায়. 


কমে। সময় সময় গাছের ভাঁটায়ও এ রোগ দেখা 
দেয়। - রর 


আলুর রোগ 


'দমনব্যবস্থাঃ বোর্দো-িশ্রণ, পেরেনকস অথবা 


. 'ডায়াথেন-ডি-১৪ প্ৰভৃতি ছন্লাকনাশক উষধ সমস্ত 


গাছের উপর ছাঁড়য়ে দিলে এ রোগের দমন হ'তে 
দেখা গেছে। 


বিলাম্বিত ধসারোগ 

আলুর একটা মারাত্মক ক্ষাতকর রোগ এটা । 
অনুকূল. অবস্থা পেলে, দেখতে-না-দেখতে কয়েক 
দিনের মধ্যেই এ রোগ িপুলভাবে আলু-ফসল 
ধবংস করে। এও এক রকম ছন্রাকজনিত রোগ । 
উত্তরভারতের পাহাড়ী অঞ্চলে এ রোগ খুব দেখা 
যায়। বিশেষ ক'রে দার্জলিঙে এর প্রচণ্ডতা খুব 
বোশ। সম্প্রীতি কয়েক বছর ধ'রে উত্তরভারতের 
সমতল-অণ্চলের কোন কোন জায়গায়ও এ রোগ 
হচ্ছে। ডিসেম্বরের শেষাঁদকে অথবা জান[য়ারর 
গোড়ার দিকে এ রোগ দেখা দেয়; বিশেষ ক'রে 
সে সময় যদি একবার বৃষ্টি হয়ে যায়, তা হ'লেই 
এ রোগ দেখতে-না-দেখতে ছাড়িয়ে প'ড়ে ফসলের 


ভয়াবহ ক্ষাত করে। 


লক্ষণঃ পাতার গায়ে এখানে-ওখানে জলশোষা- 


' মত দাগ দেখা দেয়, ক্রমে সে জায়গাগুলো বাদামী- 


কালো রঙ ধ'রে শ্াাঁকয়ে যায়। পাতার আক্রান্ত 
পড়তেও দেখা যায় কোথাও কোথাও। বৃন্টর বা 
ঠান্ডার আবহাওয়ায় রোগ দুত ছড়িয়ে পড়ে সারা 
মাঠে! ডাঁটায় পাতার মত জলশোষা-দাগটা কম 
দেখা যায়। এর আক্রমণে ডাঁটার গায়ে বেগুনী- 
কালো রঙের লম্বালাম্ব দাগ পড়ে। আক্ৰমণ বোৌশ 
হ'লে গাছ থেকে একটা ছাতকুড়ে গন্ধ ছাড়ে। 
আক্রান্ত গাছের ধোয়ানি জল মাটির ভিতর 'গিয়ে 
আলু-ফসলের দেহেও রোগ সৃষ্ট করে। ক্ষেতে 
রোগের আক্রমণ হয়তো বেশ নাও হ'তে, পারে, 
কিন্তু গুদামজাত অবস্থায়. আলুর মধ্যে রোগ . 
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প্রবল আকারে দেখা দেয়। প্রথমে আলুর উপরে 


আক্রান্ত জায়গাগ্যাল বেগুনী ধরনের বাদামী রঙ 
- ধারে ওঠে তারপর সেটা খোসার ধনটে আলুর 


ভিতর ছাড়য়ে পড়ে। আক্রান্ত স্থানগুলি কুণ্চকে -- 


যায়, এবং রোগে-ধরা আল-গৰলো শুকনো ধরনের 
- হয়ে পড়ে। 

| “ দমনব্যবস্থা£ বোর্দো-মিশ্রণ, পেরেনক্স বা 
"; ডায়াথেন-ডি- ১৪ ছড়িয়ে বেশ ভাল ফল- পেতে 


দেখা গেছে। পাহাড়ী- অণ্ডথলে জুলাই মাসের . 


মাঝামাঁঝ সময়ে ওষুধ ছড়ানো আরম্ভ করা 
দরকার। আবহাওয়ার অবস্থা বুঝে মাঝে মাঝেই 
ওষুধ ছাড়িয়ে যেতে হবে। পাতাগুলো ছড়ানো- 
ওষুধ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ওষুধের সঙ্গে 
কোন রকমের আঠা মিশিয়ে নিলে বেশ ভাল হয়_ 
বিশেষ ক'রে যেসব জায়গায় . বৃষ্টির জলে ওষুধ 
ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। 

সমতল-অণুলের আলুক্ষেতে দুশতনবার ওষুধ 
ছড়ালেই যথেষ্ট হবে। 'িসেম্বরের শেষাঁদকে 
আবহাওয়ার অবস্থা এ রোগ ছড়ানোর বেশ অনুক্‌ল 
থাকে, কাজেই সেই সময়েই প্রথমবার ওষুধ ছড়ানো 
দরকার। জানুয়ারির মাঝামাঝি দ্বিতীয়বার ওষুধ 
ছিটাতে হবে। তারপর যাঁদ আরো একবার 
শেষাদকে ৷ ৷ 

জলের সঙ্গে ছাতার কণা পিয়ে নচের আল. 
ফসলের মধ্যেও যেন উপরের গাছের রোগ ছড়াতে না 
পারে সেজন্য গাছের গোড়া মাঁট দিয়ে ভাল ক'রে, 
উচু ক'রে. ঢেকে দিতে হবে_ যাতে আল-গনলো মাটির 
উপর বোঁরয়ে না পড়ে। ফসল তুলবার আগে 
মাটির উপর থেকে গাছ সাঁরয়ে ফেলতে হবে, অথবা, 
গাছ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে তার পরে মাটির নিচে 
থেকে ফসল তুলতে হবে! 


পাতায় ছিটে ও ভাটায় ফাটল-ধরা রোগ 


£কাক্সিপোরা' নামক ছাতার এক বিশেষ জাতের 
থেকে হয় এ রোগ! সমতল-অণ্ডলে, বিশেষ ক'রে 


রঙের ছিটে ছিটে দাগ দেখা দেয় প্রথমে ; তারপরে 
সেই দাগ বড় হয়ে-ওঠে আর তার মাঝখানটা সাদাটে 


ধরনের রঙ ধরে। গোড়ার দিকে শুধু নিচেকার . 
কিন্তু. 


বড় বড় পুষ্ট পাতাগ্লোতেই দাগ ধরে, 
ক্রমে উপরের কাঁচ পাতায়ও রোগ দেখা দেয়। এর 


মারাত্মক ক্রিয়া দেখা যায় বিশেষ কারে গাছের 


ডাঁটায়। ডাঁটার গায়ে বাদামী রঙের ছোট ছোট 
রেখায় ফাটাল দেখা দেয় ; ক্রমে ফাটালগুলি' বড় 
হয়ে একসঙ্গে জুড়ে যায়, এবং সেখানটাতে গাছটা 
ভেঙে পড়ে যায়। এমনি করে এ রোগে আক্রান্ত 
গাছগুলি অকালে ম'রে যায়। _ 


দমনব্যবস্থাঃ ভায়াথেন, 


১৮ 
১৯ 
রি 


পেরেনক্স বা বোদো- 


. এ রোগের লক্ষণ দেখা-দেয়। পাতার গায়ে বাদামী ' 


মিল সার যে রহ ত বো 


ভাল ফল পাওয়া গেছে। ' 


চা রোগ, 
বাঁজাণ্‌জাত ঢলা রোগ ও বাদামী পচা রোগ, 


নামক বাঁজাণ্‌ থেকে এ রোগ হয়। নীলাগাঁর 
এবং কুমাউন পাহাড়অণ্চলে এ রোগ খুব দেখা 
যায়। পাহাড়ী 'বিলাম্বত জাতের আলুর (কাটোয়া) 


বাহনে এ রোগ অনেক সময় সমতল. ভূমিতেও নেমে.. 


আসতে দেখা যায়। সমতলভূমিতে শশতকালের 
আল-ফসলেই দেখা যায় এ রোগ। পশ্চিমবঙ্গে 
এ রোগের আক্রমণ খুব প্রবল আকারেই দেখা.যায়। 


বিহারের পাটনা সাটি অণ্চলে কাটোয়া আলুর .. 


চাষে প্রাতি বছর শতকরা দুই থেকে পাঁচ ভাগ 


ফসল এ রোগে নষ্ট হয়। বোম্বাই এবং মহীশুরেও . 


এ রোগ হয় বলে জানা গেছে! 

লক্ষণঃ এ রোগ হ'লে প্রথমেই দেখা যায়, 
গাছের উপরাদককার পাতাগুলো নিজশীব হয়ে 
পড়েছে। দিনের যে সময়ে গরম বেশি পড়ে 
সে সময়ে পাতাগুলো ঢ'লে পড়ে ; রান্রে পাতাগুলো 


আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু রোগের বৃদ্ধির . 


এ ৰণৰ 


২১০ 


এ ১ 


সমে স্গে গাইও দিনে দিনে আরো নিজৰ হয়ে 


পড়তে থাকে, অরশেষে সমস্তটা গাছ শনিয়ে .. 


মরে যায়। গাছের কাণ্ড, শিকড় প্রভৃতির ভিতরের 
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সেই বাদামী রঙ গাছের বাইরের আবরণেও প্রকাশ 
পেতে..দেখা যায়? আক্রান্ত স্থান কাটলে দেখা 


যায়, বাদামী-রঙধরা আঁশের পরতের ভিতর থেকে -. 
খুব ছোট ছোট সাদা -রঙের পোকা বোঁরয়ে আসে। 


সাধারণত, মাঁটর নিচে গাছের শিকড়ে যখন আল 
ফলতে শুরু করে, এ রোগও শুর হয় তখনই। 
এই বাদামী পচারোগে আক্রান্ত গাছের ফসল অনেক 
সময় বেশ সতেজ-সবল হ'তে দেখা যায়, আবার 


' অনেক সময় মাটির নিচে ফসল রোগাক্রান্ত হ'লেও 
উপরে গাছে তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। 
আক্রান্ত ফসল তুলে মাটিতে ফেলে রাখলে শকিয়ে 


যেতে থাকে। গদদামজাত অবস্থায়ও অনেক ফসল: 
নষ্ট হয়ে যায়। 2 

দমনব্যবস্থাঃ সাধারণত বাঁজ-আল;র 1ভতরই 
এ রোগের বীজাণু থাকে। অনেক সময় আলদ- 
ক্ষেতের মাটির ভিতরও রোগের বীজাণু থাকে, 
তারা গাছে রোগের সৃষ্টি করে। অনেক গাছ- 
গাছড়া-আগাছা প্রভৃতিতেও এ বাজাণু থাকে, 


সেইসব গাছ থেকে আল:গাছে রোগ ছাড়িয়ে পড়ে। 


:. এ রোগের আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচাবার এক উপায় 


হচ্ছে আলুবীজ কেটে, পরীক্ষা ক'রে, রোগমনন্ত 
দেখে তবে খেতে লগানো। জমির আগাছা ভাল- 


ভাবে পারজ্কার করে তার পরে আলুর বীজ 


৮* লাগালেও এ রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক 


mh 


ক'মে যায়। মাটি থেকে জণীবাণ;-সংক্লমম হওয়ার 


- সম্ভাবনা পাহাড়ী ঠান্ডা . অঞ্চলেই বেশি; নিচে 


সমতলভূমিতে এদেশে সূর্যের তাপ পড়ে প্রখর- 


‘ভাবে, তাতে মাটির. মধ্যে জাবাণু বড় একটা বেণচে = 


থাকে না। কুমাউন পাহাড়ে ভাওয়াল আল;ু-বর্ধন- 


- উপকেন্দ্ৰে যথাযোগ্যভাবে মাত্তকা-শোধনের দ্বারা 


এ রোগ প্রশমনের 5954: সম্বন্ধে পরাক্ষা 
চলছে। 


বসধন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৬৪ 


রা 
চেয়ে বোধ ছড়ায়! বীজআলু যেখানে কেটে 


বেয়া হয়, সেখানে হয়তো এ রোগে আক্তান্ত বাঁজ- 
-*" আল কোন যন্ত্র দিয়ে কাটার পর সেই যন্র দিয়েই 


নীরোগ বীঁজ-আলু কাটা হ'ল) এতে ক'রে 
রোগবাঁজাণু ছাড়িয়ে গেল নীরোগ বাঁজের  মধ্যে।” 
পাশ্চান্ত অনেক দেশে বীঁজ-আল: কণ্টবুর আগে . 
মারকিউারক ক্লোরাইড'এর ১৪৫০০ তরল-মিশ্রনে- 
ডুবিয়ে আলু কাটার যন্ত্রকে জীবাণুশোধিত ক'রে 
নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় আল-গবেষণা-প্রাতষ্ঠান 
পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, ম্মারাকউারক 
দিয়ে কাটার যন্ত্র বিশোধিত ক'রে নিলেও সমান 
ফল পাওয়া যায়। পঁডনেচার্ড স্পিরিট’ ক্ষাতকারক 
নয় এবং সহজে পাওয়া যায়, কাজেই এটাই ব্যবহার 
করা উচিত ৷. 


কালো গাটি 
“রজোক্টোনিয়া সোলানি--কুয়েন’ নামক ছত্রাক. 


দ্বারা এ রোগ হয়। এতে আলুর উপর বাদামশ 


কালো রঙের গুটি গড়ে ওঠে এবং আলুর খোসার 
সঙ্গে তা এটে থাকে৷ গুঁটগুলো আকারে 
আলপিনের ডগার মত ছোট্টও হ'তে পারে, আবার 
তার চেয়ে বড়ও হ'তে পারে। এ গুঁটিতে আলুর = 
ফসলের কোন ক্ষতি হয় না, শুধু আল; দেখতে 
খারাপ হয়; কিন্তু এর দ্বারা আক্রান্ত আলা যাঁদ 
বীঁজ হিসাবে রোপণ করা হয়, তা হ’লে ছত্রাক 
পৰিপুষ্ট হয়ে অঙ্কুর মেরে ফেলে। এর দ্বারা 
গাছের মূল, কাঁচ ফসল প্ৰভৃতিও আক্রান্ত. হয়। 
কখনো কখনো এর দ্বারা পুরানো গাছের গোড়ায়, 
মাঁটর ঠিক উপরের অংশ ঘিরে ফাটল ধরে, এতে 
গাছের খাদ্য তার মাঁটর নিচের অংশে-শিকড়ে বা 
ফসলে- যেতে বাধা পায়, এর ফলে ফসল ছোট 
আকারের হয় এবং গাছে ‘আকাশে আল: জন্মে 
পাতাগদলো হলদে বা লালচেহলদে রঙ ধরে মুড়ে 
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বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


দেখা যায় ছোট ছোট আলু মাটির ঠিক নিচেই". 


থোলো থোলোভাবে জড় হয়ে আছে। 


দমনব্যবস্থাঃ গুটি-বহীন পারচ্কার বাঁজ- 
আল; ক্ষেতে রোপণ করতে হবে। অল্পস্বল্প 
গুটি আছে এমন বাঁজ-আলু হ’লে, রোগনাশক 
এমন ওষুধ দিয়ে তাকে. শোধন ক'রে নিতে হবে 
যার দ্বারা বাঁজের ক্ষাত হবে না অথচ ছাতা নষ্ট 
হবে। এক ভাগ 'ফরম্যালন’ ১২০ ভাগ জলের 
সঙ্গে- মাশয়ে, গুঁটিদার বীজ-আলু সেই জলে 
ঘণ্টা-দেড়েক ডুবিয়ে রাখতে হবে; তারপরে বাঁজ- 
আলুগুলো তুলে নিয়ে, শনাকয়ে, ক্ষেতে লাগাতে 
হবে। পাঁশ্চমে অনেক জায়গায় 
জলের সঙ্গে ১ ভাগ মারাঁকউীরক ক্লোরাইড 
{মশিয়ে তার মধ্যে গুটিদার বীজ-আলন আধ ঘণ্টা 
থেকে দু ঘণ্টা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হয়। 
মারাকউারক ক্লোরাইড অত্যন্ত বিষান্ত জানিস, এটা 
খুব সাবধানে ব্যবহার করা দরকার। অব্যবহৃত 
ওষুধজলটা মাঁটর নিচে পগ্গুতে ফেলতে হবে। 
ওষুধে ডুবানো বীজ-আলুগুলো আলাদা করে 
রাখতে হবে যেন খাবার আলুর সঙ্গে কোনক্রমেই 
তা মিশে না যায়। 


ওজোনিআম'-ঘটিত ঢলারোগ' 


_ ‘ওজোনিআম টেক্সানাম' নামক ছত্রাক থেকে জাত 
এ রোগ ভারতে একেবারেই নূতন। পশ্চিমবঙ্গে 
এ পর্যন্ত এ রোগ দেখা যায় নি। এতে আক্লান্ত 
' গাছের রঙ 'ফকে হয়ে যায় আর বাড় ক'মে যায়। 
প্রথমে নিচের পাতাগুলো হলদে হয়ে যায়, কলমে 
গাছের উপরাদিকও হলদে রঙ ধরে, অবশেষে গোটা 
গাছটাই ঢলে পড়ে। কেন্দ্রীয় আলু-গবেষণা- 
প্রতিষ্ঠানে এ রোগের দমনব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু 
পরীক্ষা হয়েছে এবং এখনও পরাক্ষা চলছে। এ 
ছাতা মাটিতে জন্মে। যে গাছে এর আক্রমণ হয়, 
সেটিকে তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে এবং 
"< ৯৪,৯১০০০ 'মারকউরিক ক্লোরাইভ'এর জলে 


১,০০০ ভাগ _ 


গাছের চারদিকের এবং নিচের মাটি শোধিত ক'রে 


নিতে হবে! 

গুদামের রোগ 
কেলে পচা | 
উত্তরভারতীয় অণ্ডলে গুদামজাত আলুর এ একটা 


বড় রোগ। এতে শতকরা পণ্টাশ ভাগ 1ক তার 
চেয়ে বেশ আলুও নষ্ট হ'তে দেখা গেছে। 
মার্কোফোঁমনা ফাসেওলি আযশাব নামক এক 
রকম ছাতা মাটিতে থাকে। আল; ক্ষেতে থাকার 
সময়ই এই ছাতার দ্বারা আক্রান্ত হয়, কিন্তু 
রোগের লক্ষণগুলো ফুটে ওঠে গুদামজাত 
অবস্থায়। প্রথমে আলুর গায়ে এখানে-ওখানে 
কালো দাগ হয়, ক্রমে সেই দাগ ছড়িয়ে সমস্তটা 
আল ছেয়ে ফেলে। আলুর চোখগ্লো নষ্ট হয়ে 
যায়, পরে গোটা আলুটাই কালো একটা পণ্ডে 
পাঁরণত হয় আর বদ গন্ধ ছাড়ে। সাধারণত কেলে 
পচা রোগে আক্রান্ত আলুগুলোতে “পালামক্সা’ 
নামে এক রকম পোকা দেখা যায়, এরা গুদামের 
আলু আরো বোঁশ ক'রে নষ্ট করে। এ অবস্থায় 
আলু নরম আর 'পন্ডাকার হয়ে যায় এবং আলুর 
ভেতর থেকে হলদেটে রঙের এক রকম ফেনা 
বেরোয়। 

দমনব্যবপ্থা ঃ কেন্দ্রীয় আলদ-গবেষণা-প্রাতষ্ঠানে 
পরাক্ষায় দেখা গেছে যে, ক্ষেতের মধ্যে আলুতে 
এ রোগের বাঁজ-সংক্লমণ নির্ভর করে বাঁজ-আলু 
বপনের সময়ের উপরা। ১৯৫০-৫১ সালে এ 


বিষয়ে যে পরাক্ষা চলে, তাতে দেখা যায়, ফেব্রুয়ার 


মাসের শেষভাগে যে আলু ক্ষেত থেকে তোলা 
হয়েছে, গুদামে তার শতকরা ১০ ভাগ এ রোগে 
নষ্ট হয়েছে। আরো দোরতে তোলা আল; গুদামে 
আরো বেশ পাঁরমাণে নষ্ট হয়েছে। এপ্রিল মাসে 
যে আল তোলা হয়, সে আল; গুদামে নষ্ট হয়েছে 

সবচেয়ে বৌশ-শতকরা ৬০ ভাগ। এর পরেও 


যেসব আল; তোলা হয় নি, সেগুলো দ্েপ্ত 


২১২ 


থাকতেই পচতে শর করেছে। এর থেকে দেখা 


যায়, গরম আবহাওয়ায় ' এ রোগের আক্কমণের _. 


প্রবণতা বৌশ। সুতরাং আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকার 


কালেই ক্ষেত থেকে আল; তোলার বাবস্থা করলে 
এ, রোগের সম্ভাবনা কম থাকে৷ 


গঢদামে অন্যান্য রোগ 


আগেই বলা হয়েছে যে, কেলে পচা রোগের সঙ্গে 
সাধারণত পপাঁলামক্সা” নামে এক রকমের জীবাণু 
ফেলে আর পচা আল.ুগুলো ন্রম পিণ্ডাকার হয়ে 
হলদেটে রঙের ফেনা ছাড়ে। এ ছাড়া পপাইথিআম 
আল্‌টিমাম্‌’ নামক এক রকম রোগবীজও দোঁরতে 


তোলা আলমতে গুদামজাত অবস্থায় রসগলানে 
রোগ ধরাতে দেখা গেছে। আলুর মধ্যে এ দুটো 


রোগ দেখা গেলে, রোগধরা নষ্ট আলুগুলো 
আলাদা ক'রে, বাঁক ভাল আলুগুলোকে ১৪১২০ 
রাখতে হবে। 

গুদামজাত আলমতে আর এক রকমের রোগ 
দেখা যায় যাকে বলা যায় শুখো পচা । 'ফুসারআম 
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জাতনাশা (রাগ (ভাইৱাস বা 
কুটেভ্াগা) 


এ বর্গে কয়েক রকমের রোগ আছে যারা আলুর 
জাত খারাপ ক'রে. দেয়। অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে 
ঠিকমত দেখা যায় না এমনসব অতি সক্ষম জীবাণু 


. থেকে এসব রোগ হয় আর বংশানুকূমে আলুর 


মধ্যে এসব রোগ ছাঁড়য়ে যায়। ' বাঁজ-আল-র মধ্যে 
এসব জীবাণু খুজে বের করা সম্ভব নয়। ক্বেল- ' 
মাত্র আল:গাছে রোগের লক্ষণ দেখে এসব রোগ 
ধরা যায়। এ শ্রেণীর অনেক রকম রোগের মধ্যে 
মাৱ কয়েকটিই আমাদের. দেশে দেখা যায়। মোটা- 
মুটি তাদের 'নকৃশা রোগ’ আর 'পাতামোড়া রোগ’ 

এ দ ভাগে ভাগ করা যায়। এক রকম 'ভাইরাস' 
ডন রর 
ওঠে, যেমন, ফিকে সবুজ আর গাঢ় সবুজ রঙের 
দাগ পাশাপাশি জুড়ে থাকে ; সেইসঙ্গে এক-একটা 


"পাতার ধারগুলো কুঁকড়ে কু'কড়ে যায়। আরো দঃ’ 


কোএর লিআম’ নামক ছাতার দ্বারা এ রোগ জন্মে। : 


আলুর এক দিকটাতে রোগ দেখা দেয়, সে জায়গাটা 
টোলখাওয়ামত হয়ে যায়! ক্রমে গোটা আল,টা 
অথবা তার একটা অংশ শন্ত গুটিগুটিমত হয়ে 
পড়ে। আক্রান্ত অংশের উপর জায়গায়-জায়গায় 
সাদা রঙের ছোট ছোট বোতামের মত দাগ জন্মে.) 
সেই দাগ কেটে ফেললে ভিতরটা 'ফকে নীল 
রঙের দেখায়। এসব জায়গায়. ছাতার রেণু জন্মে। 
রুগ্ন আলু থেকে সুস্থ আলমতে এই রেণু 
সংক্তামিত হয়; কাজেই আলদকে আক্রমণ থেকে 
রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ১৪১২০ ফৰ্ম্যালন 
জল দিয়ে গুদাম এবং সেখানকার আল; রাখার 
পান্রগুলো জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। আল.- 
গুলোও এ ওষুধজল দিয়ে শোধন ক'রে তার পর 
সেই জীবাণুমুক্ত গুদামে রাখতে হবে। 


রকমের ‘ভাইরাস’ রোগ আছে, সেগুলো এর সঙ্গে 
মিশতে পারলে, আরো নানান রকমের লক্ষণ দেখা 
যায়। এক রকম রোগে পাতার শিরাগুলোর মাঝের 
অংশ উচু হয়ে ওঠে আর পাতার ধারগুলো 


. এধকেবে'কে নিচের দিকে মুড়ে যায়। আর-এক 


রকম ‘ভাইরাস,’ রোগে পাতার গায়ে 1বাচন্ন রঙের 
ছোপ ধরে আর পাতা খুব কু'কড়ে যায়। এ রোগে 
আর-একটা লক্ষণও দেখা যায়ঃ পাতার 'ানচের দিকে 
শির ধরে কালো ডোরাকাটামত দাগ ফুটে ওঠে, 
এ দাগ সমস্ত পাতায় ছাঁড়য়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত 
পাতাট মরে গিয়ে ঝুলে পড়ে। পাতামোড়া 
রোগে গাছ শন্ত হয়ে যায়, তার. পাতাগুলো পর 
হয়ে উপরাঁদকে মুড়ে যায়, গাছগুলো খুব বেটে - 
থেকে যায়_বড় হয় না। গাছে এসব রোগ হ'লে : 
আলুর ফলন খুব কমে যায়। 

দমনব্যবস্থাঃ গাছে ‘ভাইরাস’ বা কুটেপড়া রোগ 
ধরলে তা সারানো সম্ভব নয়; সৃতরাং এসব রোগ 


_ যাতে না হ'তে পারে তার ব্যবস্থা করতে 'হবে। 
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(১) একেবারে গোড়াতে রোগমুক্ত গাছের আলু 
বাঁজের জন্য রাখতে হবে। (২) তার পরে, বীজ- 
আল তৈয়ারির জন্য বীজ-আল এমন: ক্ষেতে 
লাগাতে হবে, যার আশপাশে কাছাকাছির মধ্যে 
আর কোন আলুক্ষেত নেই। আশেপাশে অন্য 
আলহক্ষেত থাকলে, সেখান থেকে রোগ বীঁজ-আলু 
তৈয়ারির ক্ষেতে ছাড়িয়ে পড়তে পারে। (৩) বাঁজ- 
আল; তৈয়ারির জাম এমন জায়গায় করা উচিত 
যেখানে গাছে কোন পোকা লাগার সম্ভাবনা নেই। 
পাহাড়ের উচচু দিকে এ রকম জাম পাওয়া যায়। 
সমতলভূমিতেও অনেকটা রোগমুন্ত আল; উৎপাদন 
করা যায় এমন জায়গার যার আশপাশে অনেক দূর 
পর্যন্ত জামু চাষমন্তে রয়েছে। 


অন্যান্য রোগ 


এ শ্রেণীতে পড়ে এমন-সব রোগ যেগুলো প্রাত- 
কূল আবহাওয়ার দরুন বা অন্য কোন কারণে হয় 
বলে মনে হয়। ‘ভাইরাস’, ছন্রাক", জীবাণু বা 
কীট থেকে এসব রোগ হয় বলে প্রমাণ পাওয়া 
যায় নি। 


ভিতরে বাদামী দাগঃ আলুর ভিতরে এখানে- 
সেখানে বা একই জায়গায় বাদামী রঙের শুকনো 
ফোঁটা-ফোঁটা দাগ হয়। এ দাগগুলো নিষ্প্রাণ 
কোষের দ্বারা গঠিত এবং জীবাণু বা ছত্রাক থেকে 
মুন্ত। ভিতরে এ. রকম দাগওয়ালা আল; 1নকৃষ্ট 
শ্রেণীর বলে বিবেচিত হয়। এ রোগ কিসের 
থেকে হয়, তা ঠিক জানা যায় নি ; তবে মনে হয়, 
মাটির নিচে আলুর কন্দ গাঁঠত হবার সময় যদি 
একেবারে কিছ্যাদন ধ'রে অনাব:ষ্ট হয় এবং তার 
পরে বিলম্বে ফসল যদি প্রচুর জল পায়, অথবা 
মাটিতে যাদি সাধারণ কোন কোন উপাদানের অভাব 
ঘটে, তা হ’লে এ রোগ হ'তে পারে। প্রাথীমক 
পরাক্ষা থেকে মনে হয়, প্রথম কারণটাই ঠিক। 


আঁঙ্গক বৈকল্যঃ যেসব ক্ষেতে ঘাস বা আগাছা 
প্রচুর পারমাণে থাকে, সেসব ক্ষেতের আল.তে অনেক 


. কুচকে-যাওয়ামত খাঁজ হয়! আগাছার শিকড় 


প্রভৃতি মাটির নিচে গিয়ে আলুর গঠন এভাবে 
খারাপ করে দেয়। এতে আলুর বাজারদরই শুধু 
ক'মে যায় তা নয়, এসব খাঁজে অনেক সময় রোগ- 
উৎপাদক ছাতা বাসা বাঁধতে পারে। ক্ষেতের ঘাস- 
আগাছা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ক'রে ফেললে আলে 
এরকম বদখত গড়ন হ'তে পারে না। | 


ৱোগনাখক ওষুধ 

বোদেমশ্রণঃ এক একর পাঁরমাণ জাঁমতে 
ছড়াবার জন্য মোটামুটি ১০০ গ্যালন মিশ্ৰণ দরকার ৷ 
এটা তোর করতে হয় এসব জানস 'দিয়েঃ_-কপার 
সালফেট” ১০ পাউন্ড, চুন ১০ পাউন্ড ও জল ১০০. 
গ্যালন। | 2 
পেরেনক্সঃ ইাম্পারিয়্াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রজ’- 
এর তোর বাদামী ধরনের রঙের গুড়ো এটা। 
ক্ষেতে ছড়াবার জন্য মোটামুটি ১০০ . গ্যালন 
ওষুধজল তোর করতে ৩ই পাউন্ড ‘পেরেনক্স’ 
গুড়ো আর ১০০ গ্যালন জল লাগে। | 


আঠাঃ যেখানে গাছের উপর ওষুধ ছড়ালে তা 
ওষুধের সঙ্গে একটা নির্দোষ আঠা মিশিয়ে নেবার 
কথা বলা হয়েছে। এরকম আঠা-মীশ্রত ‘পেরেনক্স’- 
মিশ্রণ তৈরি করতে হ'লে উন্ত ‘পেরেনক্স-জলের 
সঙ্গে ২ পাউন্ড রজন আর ১ পাউন্ড 'সোডা-আ্যাশত 
{মাঁশয়ে নিলেই চলবে। বোর্দো-মিশ্রণ বা অন্য 
ওষুধের সঙ্গে এ দুটো জীনস মিশিয়ে নেওয়া 
চলে৷ 

ডায়াথেন-ডি-১৪ঃ আমোঁরকা যুক্তরাষ্ট্রে 'রম্‌ 
আ্যান্ড হাস কোম্পানির তোর একটা তরল পদার্থ 
এটা। এ 'দয়ে ক্ষেতে ছড়াবার মত মোটাম্রাট ১০০ 
গ্যালন ওষুধজল তোর করতে ২ কোয়ার্ট ডায়াথেন- 
ডি-১৪, ১ পাউন্ড জিঙ্ক সালফেট, ই পাউন্ড চুন 
এবং ১০০ গ্যালন জল দরকার ।* 
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নানা রকমের পোকার আক্রমণে আল:;-ফসলের বড়ই 
ক্ষাত হয় এবং ফলন ক'মে যায়। পোকার উপদ্ৰব 
বন্ধ করতে পারলে ফলন তো বোঁশ হবেই, তা ছাড়া 


-ৰ-- আলুর আকারও ভাল আর বড় হবে। 


- 


পোকাগুলোর মধ্যে এক-দল আছে যারা আলু বা 
আল্‌গাছের পাতা বা ডাঁটার টুকরো কেটে কেটে 
খায়, আবার আর-এক দল আছে- তারা গাছের 
পাতার বা আর-কোন অংশের রস চুষে খায়। 
{Epilachana) পোকা আলগাছের পত্রগুচ্ছ খায় ; 


আলুর পোকা 


এবং ‘ফক্সপ্লোভ’_Myzus 
যায়। 


solani কম দেখা 


ক্ষাতর ধরন 


এরা যে ক্ষত করে তা স্পম্টই দেখা যায়, এবং তা ' 


লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়--আল.র কা মারাত্মক শত্রু 
'এরা। কাটুইপোকা আলুও খায়, আলুগাছের 
ডাঁটাও খায়। আলুতে এদের আক্রমণ হ'লে, ক্ষেত 
থেকে আল; তোলার আগে তা টের পাওয়া যায় না। 
জাবপোকা প্ৰভৃতি রস-শোষক কাঁট যে ক্ষতি করে 
অনেক সময়ই তা নজরে পড়ে না, এবং দমনের 


/ ব্যবস্থা না করলে এদের ক্ষাত ব্যাপক হয়ে ওঠে। 


জাবপোকা প্রভাত তাদের পাঁরণত আর অপাঁরণত 
পোকা, কন্দের প্ৰজাপতি এরা শুধু শৃককাঁট 
অবস্থায়ই ক্ষাত করে! কোন কোন পোকা নিজেরা 
সরাসাঁর ফসলের ক্ষাত যত-না করে, তার চেয়ে বৌশ 
ক্ষত করে রোগ ঘিয়ে বা রোগ ছাঁড়য়ে। আলুর 
রোগে সংশ্লিষ্ট যত রকম পোকা আছে তার মধ্যে 
সবচেয়ে ক্ষতিকারক হচ্ছে 'আ্ঁফড্‌ বা জাব- 
পোকা। ৰ 


জাবপোকা 


অন্তত চার রকমের জাবপোকা -বা গাছের উকুন 
আলদগাছের পত্রগুচ্ছে আক্রমণ চালায়। সঝ্জ 


“-- পাঁচ জাবপোকা (Myzus persicae) এবং আলুর 


জাবপোকা (Macrosiphum 80180100119) 
সবচেয়ে বেশি ক্ষাত করে। আর .দ রকমের 


জাবপোকা (বাকৃথন Aphid abbreviate 
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ধাঁড় পোকা আর তাদের পঢ্ত্তলি-দুয়েতেই 
পত্রগ্চ্ছের রস শোষণ করে। প্স্তীলও দেখতে 
প্রায় পাঁরণত পোকারই মত--শুধু আকারে ছোট 
আর তার ডানা নেই। জাবপোকা আঁত জড় 
প্রকৃতির এবং সাধারণত গাছ পরনক্ষা করার সময়ে 
নিশ্চল হয়ে থাকে ।, 


গরম আবহাওয়ায় জাবপোকার বংশ তাড়াতাঁড় 
বেড়ে যায়। এই পোকা পাতার রস শুষে খায়, 
ফলে পাতা 1নিচের দিকে কু'কড়ে যায় এবং হলদে 
হয়ে মরে যায়। আক্রমণ খুব বোঁশ হ'লে আলুর 
সমস্ত ফসলই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। খুব গরম - 
আর শুষ্ক আবহাওয়ায় "কিন্তু জাবপোকা অনেক 
কমে যায়। 


জাবপোকা বোঁশর ভাগ ভাইরাস রোগই গাছ থেকে 
গাছে বয়ে নিয়ে যায়। এ পোকা আল; ফসলে 
এইভাবে ব্যাপক ক্ষতি ঘটায় ব'লে আল.চাষীদের 
ভয়ের কারণ। 


প্রকৃতি 


আলুর জাবপোকা এক ইাঁণ্টর প্রায় ছয়ের এক 

ভাগ লম্বা । ‘এদের রঙ সব্জও হ'তে পারে, 
গোলাপ ধরনেরও হ'তে পারে! পাঁরণত সবুজ 
পাঁচ জাবপোকা আরো অনেক ছোট এবং সব্‌জেটে 
বা হল্দেটে-সবুজ রঙের! পরিণত 'বাকৃথন? 
জাবপোকা এর চেয়েও ছোট; এদের রঙ হয় 
হলদে থেকে গাঢ় সবুজ পর্যন্ত অথবা একেবারে 
কালো। পাঁরণত 'ফক্সগ্লোভ' জাবপোকাও সবুজ 
রঙের, সবুজ পাঁচ জাবপোকার চেয়ে বড় আর 
আলুর জাবপোকার চেয়ে ছোট। 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


বেশির ভাগ্ম জাবপোকারই ডানা নেই; কিন্তু 
ডানাওয়ালা কিছু জাবপোকা আল-চাষের খন্দে সব 
সময়েই দেখা যায়। আল.চাষের খন্দে এসব জাব- 
পোকা থেকে বাচ্চা জন্মায়_যার বেশির ভাগই 
স্তী-জাতের। দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে 
_ একা স্ত্রী-জাবপোকা ৫০ থেকে ১০০. পর্যন্ত 
বাচ্চা দিতে পারে। অনুকূল আবহাওয়ায় এক 
থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে এদের পৃত্তাীল পূর্ণাঙ্গ 
পোকায় পাঁরণত হয়। কাজেই এদের বংশবৃদ্ধি 
হয় খুব তাড়াতাঁড়। 

পন্রাঙ্কুর খেয়ে বাঁচে। আর যে তন রকমের 
গোড়ার দিকে আক্রমণ চালায় বোশ। আক্লমণ 
বেশি হ'লে, গাছের পাতা আর ডাঁটা এক রকম 
চটচটে জানস জ'মে চকচকে হয়ে ওঠে একে বলা 
হয় মৌ-লাগা। পরে তার উপর দাগ ধরে ধ'রে 
গাছটা হয়ে দাঁড়ায় যেন ধোঁয়ার কালি লেগেছে। 


দমন 

ি-ডি-ট, প্যারাথঅন বা নিকোটিন ' মিশ্রিত 
গুড়ো বা জল ছাড়িয়ে ছিটিয়ে আলুর জাবপোকা 
মেরে ফেলা যায়। 1ডি-ডি-টি আর প্যারাঁথঅনই 
সবচেয়ে উপকারী ৷ প্যারাথিঅন বিশেষ সাবধানে 


প্রয়োগ করতে হবে, কেননা এটা চূড়ান্ত বিপজ্জনক ' 


বিষ। 1ডি-ডি-চঢি দিয়ে আলুর অন্যান্য প্রায় সব 
রকম পোকাও দমন করা যায়। আর আবহাওয়ায় 
প্রায়ই ছত্রাক-দমনের ওষুধের সঙ্গে এসব কাঁট- 
বিনাশী ওষুধও ক্ষেতে প্রয়োগ করা হয়, তাতে 
আল র জাবপোকা আর রোগ-দ'এরই দমন হয়। 
'হাইড্রেট অব লাইম' মিশ্রিত ছন্রাকবিনাশী ওষুধের 
সঙ্গে মেশালে ডি-ড-টি আর প্যারাথঅন তাড়া- 
তাঁড় নষ্ট হয়ে যায়; কাজেই এই ওষুধগ্ঁল 
চুনের সঙ্গে মেশালে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতে প্রয়োগ 
করতে হবে, ফেলে রাখা চলবে না। 'কপার 
অক্সাইড’ অথবা 'ট্রাইবোসক কপার সালফেট" ধরনের 
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কোন পঁনউদ্রাল কপার কম্পাউন্ড’ কিংবা কোন জৈব 
ছন্রাকনাশক ব্যবহার করা উচিত। নকোটিন 
সালফেট’ কিন্তু হাইড্রেট অব লাইম’ সংয্স্ত কোন 
মিশ্রণের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা উচিত! 


কাঁটাবিনাশী ছিটাবার ওষুধ তৈরি করা টী 


গ'ুড়ো ওষুধের চাইতে ছিটাবার তরল ওষুধে 
ভাল কাজ হয়। ১২৫ গ্যালন জলের সঙ্গে কিংবা 
ছন্লাকবিনাশী তরল শছটাবার ওষুধের সঙ্গে 
নিম্নোক্ত পাঁরমাণ কীটনাশক 'মাশয়ে এক একর 
জমির ক্ষেতে প্রয়োগ করলে ' তাতে ভাল ফল 
পাওয়া যেতে পারে । | 


দ্রবণীয় 


ডি-ভি-টিঃ ২৫ শতাংশ গাঢ় 
ভডি-ডি-টি’র ২২ গাঁইট অথবা ৫০ শতাংশ জলে- 
মশ্রণষোগ্য ডি-ডি-ট-গছড়োর = ৩ পাউণ্ড । 


ছন্রাকাবনাশী হিসাবে যাঁদ বোদে-মিশ্রণ ব্যবহার 
করা হয়, তা হ'লে জলেমশ্রণযোগ্য 1ডি-ডি-ঁটি- 


গিখড়ো ৫ পাউন্ড ব্যবহার করতে হবে। 
প্যারাথঅনঃ ২৫ শতাংশ দুবণীয় গাঢ়, ওষুধের 


১০ আউন্দ অথবা ১৫ শতাংশ জলে-মিশ্রণযোগণ 
গাুুড়োর ১ পাউন্ড কিংবা ২৫ শতাংশ জলে-মিশ্রণ- 
যোগ্য. গদুড়োর ১০ আউন্স। 

নিকোটিন সালফেট (৪০ শতাংশ নিকোটন)ঃ? 
১ই পাউল্ড। আল:গাছের পাতাগুলোর, 'বশেষ 
ক'রে নিচের পাতাগুলোর নচের পিঠে ওষুধ 
ছড়াতে হবে, তার কারণ সে-রকম জায়গায় বহু 
জাবপোকা থাকে। 


গড়ো-ওষ,ধ ছড়ানো 

শুকনো এলাকায় যেখানে বৃষ্টি কম হয় এবং 
বৃষ্টির জলে গাছ থেকে গুড়ো ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা 
নেই, সেখানে গদুড়ো-ওষুধ ছড়ানোই লোকে পছন্দ 
করে। গপুড়ো ছড়াবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে; 
তা যেন পোকার গায়ে লাগে এবং তার আগে যেন 
পোকা উড়ে যেতে না পারে। একরাপছু ৩৫ 
পাউন্ড গুড়ো ছড়ালে ভাল ফল হয়। গণ্দড়োর 


৯... 


সঙ্গে শনউদ্রাল কপার’ ছন্রাকনাশক যোগ করা যেতে 
পারে। 


ি-ড-টিঃ ৩ শতাংশ ি-ড-ট'র সঙ্গে কোন 


একটা আছাঁকা তেলের ২ শতাংশ যোগ করতে হবে। 


নিকোটিন সালফেট (৪০ শতাংশ নিকোটিন) 
হাইড্রেট অব লাইম'এ ৩ শতাংশ নিকোটিন থাকা 
চাই। 

এ পোকার বৈজ্ঞানিক নাম Phthorimea 
gnorimoschema operculella | এরা 


আলুগাছের পন্নগচ্ছে আর ক্ষেতে যেসব আল; 
মাঁট থেকে তোলার আগে মাটর বাইরে বেরিয়ে 


. পড়ে, সেসব 'আল-তৈ আক্রমণ চালায়। গুদামের 


আলুতেও এদের আক্রমণ চলে। বিশেষ ক'রে 
গুদামেথাকা অবস্থায়, আলুতে এই পোকার 
আক্রমণে যে ক্ষাত হয় তাতে আলুর বাজারদর 
অত্যন্ত ক'মে যায়। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, 
গুদামে আলুর যত ক্ষতি হয়, তার শতকর ২৫ 
ভাগই হয় এই পোকার দরুন। 


পারণত গুজাপাঁত (মথ্‌) গায়ের রঙ ধৃসর 
এবং তার ডানাতে গাঢ় বাদামী বা কালো রঙের 
দাগ থাকে । 'এদের দেখতে পাওয়া যায় খুব কম, 
কেননা দিনের বেলা এরা ল্যাকয়ে থাকে আর 
রাতের বেলা সক্রিয় হয়। 


স্নী-প্রজাপতি সাধারণত আল-পাতার নিনচের 
পিঠে অথবা মাটির বাইরে বৌরয়ে-পড়া আলুর 
চোখে ডিম পাড়ে। আল; তুলে, রাতের বেলা 
ক্ষেতে ফেলে রাখলে, তাতেও এরা ডিম - পাড়তে 
পারে। গরমের সময় এদের জীবনচক্ক মত দঃ’ 
সপ্তাহেই পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। গরম গুদামে 
এদের জীবনচন্র সারা শীতকাল ধরেও আবার্তত 
হতে পারে। ক্ষেতে এরা শূককাঁট অথবা পঢত্তাল 
অবস্থায় শীত কাটায়। 


পর্ণেপেজ্ট শুককাঁট প্রায় আধ ইন্টি লম্বা হয়, 
তার মাথার রঙ হয় ' বাদামী আর গায়ের রঙ 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৬৪ 
গোলাপীমত সাদা, পিঠ ঘরে দুদকে নেমে যায় 
লালচে. রঙের চওড়া একটা বৃত্ত। 

আলমগাছের পর্রগুচ্ছে রেশমের মত একটা 


' জিনিসের বুনট দিয়ে দুশতনাঁট . পাতার ডগা 


জুড়ে নিয়ে, সেই নিরাপদ জায়গায় থেকে এরা ওই 
পাতা খায়। এরা গাছের ডাঁটা আর কাণ্ডের ভিতর 
দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটতেও পারে। আলুর কন্দেও এরা 
সুড়ঙ্গ কাটে। 

দমন | 

(১) এদের আক্রমণ রোধ করার একটা উপায় 
হচ্ছে অনাক্রান্ত বীজ বপন করা। গাছের গোড়ায় 
না বোঁরয়ে পন্রড়। মাটির বাইরে আলু বোরিয়ে 
পড়লে পোকাতে তার উপর ডিম পাড়ে। 


(২) মাটি থেকে তুলে আল. যেন রাতের বেলা 
ক্ষেতে ফেলে রাখা না হয় বা সেই আলুর স্তূপ 


আল্মগাছ দিয়ে ঢেকে রাখা না হয়। যথাযোগ্য '. 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে আলু খোলা 
জায়গাতেই হোক আর গুদামেই হোক, স্তৃপাকার '_ 


করার মানেই হচ্ছে কন্দের পোকার বংশবাদ্ধর 
নিশ্চিত সুযোগ ক'রে দেওয়া। 


(৩) ১০০ গ্যালন জলে ৫০ শতাংশ জলে- 
তা একবার কি দুবার ছিটিয়ে দিলে আলুগাছের 
পন্রগচ্ছে কন্দকীটের আক্রমণ বন্ধ হয়। কন্দের 
উপর পোকার আক্রমণ হ’লে ১ শতাংশ ডি-ডি-টি- 
গুড়ো ছড়ালে তা দমন হয়। 


কাট;ইপোকা 


কাণ্ড একেবারে মাঁটর সামনে কেটে ফেলে_ তা 
থেকেই এসব পোকার নাম হয়েছে 'কটুই'পোকা। 
তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কালো কাটুই- 
পোকা {Agrotis ypsilon) | 
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বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


বোশর ভাগ কাটইপোকারই স্বভাব হচ্ছে, 
গাছের যতটা অংশ তারা কেটে নিয়েছে তার 
সামান্যই ' খায় এবং অকারণে আবরত গাছের পর 
গাছ কেটে চলে। এইভাবে, কয়েকটি মান্র পোকা 
রাতারাতি বহু গাছ নষ্ট ক'রে ফেলতে পারে। 
কাটুইপোকা সময় সময় আলুর কন্দও খায়। 


কাটুইপোকা ধুসর রঙের প্রজাপাতিতে পাঁরণত 
হয়। তারা রাতের বেলা উড়ে উড়ে ফুলের মধু 
খায় এবং ঘাসের বা আগাছার ডাঁটায় কিংবা 
মাটিতে শতে শতে ডিম পেড়ে রাখে। | 


এদের শককাঁটের অর্থাৎ কাটুইপোকার স্বভাব 
হচ্ছে, উত্যন্ত হ'লে এরা শরীর হালকাভাবে ঢেউ- 
খেলায়। দিনের বেলায় সদ্য-কাটা গাছের কাছা- 
কাছ জায়গায় এদের সন্ধান মিলতে পারে। 
সকালবেলা অথবা রাতের বেলা হচ্ছে এদের 
খাওয়ার . সময় । 


.. দমন 


(১) উপদ্ধৃত ক্ষেতে ১৫ দিন পরে পরে এক 
শতাংশ ড-ভি-টশীমশ্রণ ছিটিয়ে কাটুইপোকা 
দমন করা যায়। উপদ্রূত জায়গায় যেন ি-ডি-টি- 
জল শুষে যায়। একরপিছ্ঢ ক্ষেতে ৫ শতাংশ 
শিড-ডি-ট-গশুড়ো ৩০ পাউন্ড হিসাবে ছড়িয়েও 
ফল পাওয়া গেছে। 


(২) বিষান্ত খাদ্য ছড়িয়ে রাখলেও ফল পাওয়া 
যায়। ২৫ পাউন্ড শুকনো গমের ভূঁসরু সঙ্গে 
১ পাউন্ড 'সোঁডয়াম ক্রুওসালকেট” অথবা 
প্যারিস গ্রীন’ মীশয়ে জল দিয়ে একট. নরম ক'রে 
নিয়ে বিষান্ত খাদ্য তৈরি করা যায়। এ পোকার 
উপদ্রব যেখানে দেখা যায়, সেখানে এই বিষান্ত খাদ্য 
টুকরো টুকরো ছাড়িয়ে রাখতে হয় পাতলা আর 
সমানভাবে । একরাঁপছ; ১৫ থেকে ২০ পাউন্ড 
হারে ছাড়িয়ে রাখতে হয়। সন্ধ্যের কিছু আগে 
ছড়িয়ে রাখাই ভাল। দরকার বুঝে মাঝে মাঝেই 
বিষান্ত খাদ্য ছাড়িয়ে রাখা যেতে পারে। 


পাউন্ড শুকনো ভূসির 


€৩) সম্ভবক্ষেত্রে জমিতে ভাল করে সেচ 
দেওয়া যেতে পারে ; এতে দেখা গেছে, কাটুই- 
পোকা মারা পড়ে। 


গতের বিশব“পোকা 
যে ঝিশিঝপোকা (Gryllotalpa africana) 
মাঁটতে গর্ত করে বাস করে, তারা 


সময় সময় গাছের শিকড়, কাণ্ড আর কন্দ খায়। 
এই পোকার পা খাটো, শন্ত। এদের শাবলের মত 
গঠনের পা মাটি খপুড়ে গর্ত তৈরি করার উপযোগী । 
এই বিশঝ*পোকা প্রায় দেড় ইণ্চি লম্বা। এদের 
গায়ের রঙ মখমলী-বাদামী। 


দমন 


হচ্ছে 'বষান্ত খাদ্যের টুকরো ছাড়িয়ে রাখা। ১০ 
সঙ্গে ১ পাউন্ড 
'সোঁডয়াম ক্লুওসাঁলকেট' বা প্যারস গ্রীন, 
াঁশয়ে, একটু জল দিয়ে নরম ক'রে নিয়ে, টুকরো 
টুকরো ক'রে ছাড়িয়ে দিতে হবে উপদ্রুত জায়গায়। 
আসে আহারের সন্ধানে ; কাজেই বষান্ত খাদ্যের 
টুকরো সন্ধ্যেবেলা ছাড়িয়ে রাখা ভাল। 


শিকড়ের কুণচেপোকা 
একই জাঁমতে ঘন ঘন আলুর চাষ করলে, কোন- 
বারে যখন দেখা যায় যে, আল; ভাল হয় ন 


" তখন বলা হয়, ‘আলুর রোগ ধরেছে'। এই 'রোগ- 


ধরা'র কারণ হচ্ছে কুচেপোকা (41619702670, 
69969610679) ! অসংখ্য ডিমে ভার্ত 


থালর আকারে মাঁটতে এই পোকার সংক্রমণ হয়। 
হালকা মাটিতেই এদের আক্রমণ বেশ হয়। 
সাধারণত পাহাড়ী এলাকাতেই কু'চেপোকার .উপদ্দুব 
হয়; সমতল অণ্চলের আলহক্ষেতে এ পোকা 
কমই দেখা যায়। 

সংক্কামত মাটিতে যখন আলুর চাষ লাগানো 
হয়, তখন শিকড়ের রসক্ষরণের ফলে ভিমগদলো 
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hh 


ফুটে যায় এবং থাল থেকে কু'চের ,শৃককাঁট বা 
বাচ্চা বোরয়ে আসে। মাটির মধ্যে এরা শিকড়ের 
সন্ধান করে এবং আলুগাছের শিকড় পেয়ে তার 
তন্তু আক্মণ ক'রে রস শুষে খায়। এতে অনেক 


" কাঁচ শিকড় ম'রে যায়, ফলে গাছের শিকড় আঁশের 


মত হয়ে পড়ে। ; 


আক্রান্ত গাছের কাণ্ড প্রায়ই দুর্বল ও সরু হয়ে 
পড়ে, গাছের বাড় বন্ধ হয়ে যায় এবং তার রঙ 
হয়ে দাঁড়ায় ক্ষেতের আর-সব সাধারণ গাছের রঙের 
চেয়ে ফিকে! আক্রান্ত গাছের পাতাগুি সাধারণ 
হয়ে পড়ে এবং অপাঁরণত অবস্থায় ঝ'রে পড়ে। 
নিচের দিকের পাতাগ্দীল আগে শ্যাকয়ে যায় এবং 


ক্রমে গোটা গাছটাই শুকিয়ে ম'রে যায়। 


_ দমন 


(১) ক্ষেতের মাটিতে কু'চের ডিম হ’লে তা 
ধংস করার কোন বাস্তব পদ্ধাত আজ পর্যন্ত 
খুজে পাওয়া যায় নি ; কাজেই, পাঁরজ্কার জমিতে 
এর সংক্লমণ রোধ করার জন্য যাশীকছ সম্ভব. তাই 
করতে হবে। সবচেয়ে "বিপজ্জনক হচ্ছে এ পোকার 
দ্বারা অধ্যুষিত মাটি বীজ-আলতে লেগে থাকা । 
(২) একই ক্ষেতে ঘন ঘন আলচাষ করা উাঁচত 
নয়। | ট 
(৩) শুধুমাত্র নিদার্শত। আলঃবীজই বপন 
করতে হবে। ক্ষেতে রোপণ করার আগে আল 
বীজ ধুয়ে নেওয়া উাঁচত। 


(৪) বেশি মাত্রায় আরুমণ যে-ক্ষেতে হয়েছে, 


সেখানে আল্‌, বাঁধাকাঁপি প্রভৃতি ছাড়া অপর ফসল 
' লাগিয়ে শস্যপর্ধায় করা উচিত। 


বসুন্ধরা ৪ ভাদ্র £ ১৩৬৪ 


অনেক রকম ছোট ছোট পাতাখেকো পোকা 
আল.গাছের পরগুচ্ছের অত্যন্ত ক্ষাত করে। 
সাধারণত  209)০০1০৮ নামক পোকাই আলদ- 
ক্ষেতে বোৌশ উৎপাত করে। 

ছোট ছোট ফটো ক'রে ফেলে, ফলে পাতা ফোঁপরা 
হয়ে যায়। বোশ-খাওয়া পাতাগ্াল শুকিয়ে ম'রে 


' যায় এবং আলুর কন্দের বাড় ক'মে যায়। চিমড়ে- 


পোকা 'রোগা-আল?, 'বাদামী-পচা" প্ৰভৃতি আলুর 
রোগ ছড়ায় । 

এই পোকার শ্‌ককাঁট আলুগাছের মাটির 
গনচেকার অংশে আক্রমণ চালায়। এদের খাওয়ার! 
ফলে প্রায়ই আল.গাছে নানারকম রোগের সংক্রমণ 
হয়। 


| দমন 


৫ শতাংশ ি-ডি-ট-গদুড়ো ছাঁড়য়ে চিমড়েপোকা 
দমন করা যায়। এদের আক্রমণের সঙ্গে যদ ধসা- " 
রোগ দেখা দেয় তা হ'লে এই গণুড়োর সঙ্গে একটা 
ধনউদ্রীল কপার ছন্রাকনাশক মেশানো যেতে পারে। 

৩০ শতাংশ জলে-মিশ্রণযোগ্য িড-টি-গ'দড়োর 
৩ পাউন্ড জলের সঙ্গে াঁশয়ে 'ছটানো যেতে 
পারে! নি 

গণুড়ো-ডি-ডি-টি গাছের আকার বুঝে একরাঁপছ- 
২০ থেকে ৩৫ পাউন্ড পর্য্ত ছড়ানো যেতে 
পারে। তরল ি-ীড-টিশমশ্রণ একরাঁপছু ১০০ 
থেকে ১২৫ গ্যালন পর্যন্ত ছিটানো যেতে পারে। 
৮ থেকে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার ডি-ডি-টি 
প্রয়োগ করলেই এ পোকা সম্পূর্ণ দমন করা যায়। 





২১৯ 


টুুকিটাকি- 


চন্দননগরে  রাজ্যসৱকারের নারকেলবাগানে এই 
অগাস্ট পশ্চিমবঙ্গের আখল ভারত নারকেল-দিবস 
উদ্‌যাপিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী ডান্তার বিধানচন্দ্র রায় 
একজন কৃষকের কাছে একটি নারকেলচারা বাঁক 
ক'রে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেনা এর পরে 
সরকারী নারকেলবাগানে উৎপাদিত প্রায় ৬০ 
হাজার চারা বার ও বিতরণ করা হয়। 


এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী 
তাঁর ভাষণে বলেন যে, পাশ্চমবঙ্গে, যেখানে খাদ্য- 
সমস্যা আর - বেকারসমস্যা সমান সংকটজনক, 
নারকেলচাষের গুরুত্ব খুবই বোশ। তিনি কাঁষি- 


বিশেষজ্ঞদের. আভমত উদ্ধৃত ক'রে দেখান যে, এক ' 


একর জমিতে নারকেলের চাষ করলে, তা থেকে 
বছরে ১,০০০ টাকা আয় হয়, আর এক একর 
জমিতে ধানের চাষ করলে, তা থেকে বছরে আয় 
হয় ৩০০ টাকা; সুতরাং কিছু ধানী জাঁমকে 
পরিচয় দেওয়া হবে। তান বলেন যে, ধানচাষের 
চেয়ে নারকেলচাষে মোটের উপর আয় বেশি তো 
হয়ই, তা ছাড়া নারকেলচাষের উপর 1নিভ'রশাীল 
কতকগুলো শিল্প আছে যেগুলো বহু মধ্যাবত্ত ও 
বেসরকারী ক্ষুদ্রাশল্পের মালকদের কাছে কর্ম 
সংস্থানের নতুন পথ খুলে দেবে। নারকেলচাষীরা 
যাতে যথাৰ্থ ভাল চারা সহজে পেতে পারেন, তার 
জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাব করেন যে, সরকারী বাগান- 
গুলোতে নারকেলচারার উৎপাদন বাড়ানো হোক। 


উন্ত সভায় সভাপাতিত্ব করেন কৃষিমন্ত্রী ডান্তার 
রুফিউীদ্দন আহমেদ! নারকেলাদবসের তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা ক'রে তান নারকেলচাষে আত্মীনয়োগ করার 
জন্য পাশ্চমবঙ্গের চাষীদের কাছে আবেদন জানান । 
তান বলেন যে, এতে শুধু নারকেলচাষীদেরই নয় 
- সমগ্র রাজ্যেরই কল্যাণ হবে। _* 


২২০ 


> 


প্রভৃতি নারকেল থেকে জাত প্রায় ৬ কোটি টাকার 
বাভিন্ন আমদান-দ্রব্যের উপর কীভাবে পাশ্চিম-, 
বঙ্গকে নির্ভর করতে হয়, কৃঁষ-আধকর্তা ডক্টর 
হাঁরেন্দ্রকুমার নন্দী তাঁর ভাষণে তা বশদরূপে 
ব্যাখ্যা করেন। তান বলেন যে, বোশ ধানের চাষ 
যেসব জায়গায় আর্থনীতিক দিক 'দয়ে অবাঞ্ছনায়, 
সেসব জায়গায় যাঁদ নারকেলবাগান করা যায় এবং 
ব্যবস্থা করা যায়, তা হ'লে এ আমদানি সহজেই 
এড়ানো যায়। পশ্চিমবঙ্গ যে এখনও খাদ্য 
উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং সেইজন্য ধানী 
জাঁমকে নারকেলবাগানে পারণত করা বাঞ্ছনীয় নয় 
_সেই তথ্যের উল্লেখ ক'রে কীষ-আঁধকর্তা বলেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গে যে পারমাণ জাঁমতে যত ফসল 
উৎপাঁদত হয়, জাপানে তার চেয়ে অনেক কম 
জমিতে অনেক বোশ ফসল জন্মানো হয়। তান 
বলেন, বিরাট এলাকা জুড়ে বিস্তৃতভাবে খাদ্য- 
শস্যের চাষ ক'রে আমাদের খাদ্যসমস্যার সমাধান 
করা যাবে না, উন্নত কৃষপ্রণালীতে নাবড় চাষ ক'রে 
কম জাঁমতে বোঁশ খাদ্যশস্যের উৎপাদন করতে 
হবে। 


রাজ্যের কৃষকদের পক্ষে পাশ্চমবঙ্গ কৃষকসমাজের 
আহ্বারক শ্রীরাসাঁবহারী চৌধুরী নারকেলচাষের 
উন্নয়নকর্মসূচির সাফল্যের জন্য সরকারের সঙ্গে 
সবণঞ্গীণ সহযোগিতার প্রতিশ্রাত দেন। কৃষি, 
পশুপালন ও বন বিভাগের সাঁচিব শ্রীচারকুমার রায় 
মৃখ্যমন্ত্ঁ ও সমাগত অন্যান্য 'আতাঁথগণকে এই 
অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন। 





নি 
এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নারকেলের মালা ও 
ছোবড়া থেকে তৈরি নানা শক্ষপদ্রব্যের এক 
প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। 


উদৰাতু হসভাশলপেৰ দত উন্নাত রি 
-১৯৫৩- সালের অগাস্ট মাসে তৎকালশন উদ্বাস্তু- 

পুনর্বসন.অন্ব, শ্রীমতী রেণুকা রায়ের উদ্যোগে 

উদ্বাস্তু তন্তুবায় ও কাঁরগরদের এবং উদ্বাস্তুদের 


-আর্থিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে যে উদ্বাস্তু-হস্ত- 


শিল্প সংস্থা স্থাপন করা হয়, তা গত তিন বৎসর 
ধারে দ্রুত অগ্রগতির পথে চলেছে। প্রথম দিকে 
১৯৫৩-৫৪ সালে উদ্বাস্তু-হস্তাঁশল্পে যে টাকা 
খাটানো হয়োছল, তার পাঁরমাণ ছিল ১০,০০০, 


এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে তার পাঁরমাণ দাঁড়ায় . 


$৭,২৫,০০০। খাদ্য, ত্রাণ, সরবরাহ এবং উদ্বাস্তু- 
পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ৮ই জুলাই 


১৯৫৭) সকালে উদ্বাস্তু-হস্তশিক্প প্রাতিষ্ঠান পাঁর- 
দর্শনে এসে এ তথ্য জেনে সন্তুষ্ট হন। এর পাঁর- 


এবং এ সংস্থার অন্যান্য কর্মী ও সদস্যগণ মান্মি- 
মহাশয়কে অভ্যর্থনা জানান। এই পাঁরদর্শনকালে 


/ অন্যান্য ব্যান্তগণের মধ্যে উপাস্থত ছিলেন লোক- 


পর্ণ 


i. হচ্ছে 6,00০0। 


সভার সদস্য শ্রীমতী রেণুকা রায়, উদ্বাস্তু- 
পুনর্বাসন, বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া বন্দ্যো- 
পাধ্যায় এবং উদ্বাস্তু-পদনর্বাসন-মহাধ্যক্ষ শ্ৰী এ ডি 
খাঁ, আই সি এস। 

উদ্বাস্তুদের উৎপাদিত দ্রব্যের EE 
শঁবাভন্ন বিভাগ মান্দিমহাশয়কে দেখানো হয়, এবং 
গত তন বৎসরে এই সংস্থার যে উন্নাত হয়েছে, 
তাঁকে তা বিশদভাবে জানানো হয়। 

উদ্বাস্তু-হস্তাঁশল্প শুধু উৎপাদন-পাঁরমাণের 
দিক 'দয়ে নয়--অন্যান্য দিকেও উন্নাতলাভ করেছে। 
এই সংস্থার সাহায্যে ১৯৫৩-৫৪ সালে যেসকল 
তন্তুবায় কর্মলাভ করেছিলেন, তাঁদের মোট সংখ্যা 
ছল মাত্র 6০, সৈস্থলে ১৯৫৬-৫৭ সালের সংখ্যা 
দ্জশীবভাগে উদ্বাস্তু-হস্ত- 
শিল্পের মাধ্যমে ১৯৫৩-৫৪ সালে যেসকল উদ্বাস্তু 
কর্মলাভ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪৫০, 
সেস্থলে ১৯৫৬-৫৭ সালে এ সংখ্যা দাঁড়য়েছে 
১২,৫০০। ১৯৫৬-৫৭ সালে. এই সংস্থা বিভিন্ন 


..২২,৩২,০০০ টাকা দিয়েছে 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৬৪ 


ও দার্জর মাহনা বাবত 
এই সংস্থার সাফল্য 
লক্ষ্য করলে মনে হয় অধিকতর সংস্থান. এর হাতে 
থাকলে, তাও সম্পূর্ণভাবে উৎপাদন-পাঁরচালনায় = 


শ্রেণীর ত শ্তুবায় = 


নিয়োগ করার ক্ষমতা এর আছে। 


সরকারের কাছ থেকে প্রথম দিকে যে খণ নিয়ে 
উদ্বাস্তু-হস্তাঁশজ্প প্রাতষ্ঠান স্থাপন করা হয়োছিল, 
তা গোধ করা হয়ে গেছে, আঁধকল্তু ১৯৫৭ সালের 
৩১এ মার্চ যে বৎসর শেষ হয়েছে, সেই বৎসরে 
১,০৫,০০০ টাকা লাভ হয়েছে। । 

{বাভিন্ন উপায়ে যাতে এই সংস্থার কর্ম আঁধকতর 
বিস্তৃত হয় সে সম্পর্কে শ্ৰী সেন পাঁরচালক- 
সমিতির সদস্যদের সাহত আলোচনা করেন। তান 
বলেন যে, বিক্রয়যোগ্য উৎকৃষ্ট শাঁড়, ধুতি এবং 


,অন্যান্য তাঁতিবস্তের কথা বিবেচনা ক'রে দেখলে 


উদবাস্তু-হস্তাঁশল্প সংস্থার উচিত আধকসংখ্যক 
বৃহৎ বিপণনকেন্দ্রে এর শাখা স্থাপন করা। উত্তর- _ 
উদ্বাস্তু-সমাবেশ রয়েছে, সেইসব অণ্চলেও এর 
শাখা স্থাপন করার কথাও আলোচনা করা হয়। 


মাহঘরেখায় অধিক খাদ্য উৎপাদন সম্মেলন 


হাওড়া জেলার উলুবৌঁড়য়া থানা এলাকার 
মাহষরেখা ডাকবাংলোয় - সম্প্রীতি আঁধক খাদ্য 
উৎপাদন সম্মেলন অন্দাম্ঠত হয়! স্থানীয় বহন 
কৃষক ও গ্রামবাসী এই সম্মেলনে যোগদান করেন। 
সম্মেলনে সভাপাতত্ব করেন। অধিক খাদ্য 
উৎপাদন আন্দোলনকে সফল ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য মাঁন্ম- 
জানান। [তান কৃঁষকার্ষে উন্নত প্ৰণালী প্রবর্তনের 
উপযোগিতা ব্যাখ্যা ক'রে বলেন যে, কেবল এর 
দ্বারাই দেশের খাদ্যসমস্যার সমাধান করা যেতে 
পারে। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, এম এল এ, প্রধান- 
আঁতাঁথর আসন গ্রহণ করেন। শ্লীঅমল গঞ্গো- 
পাধ্যায়, এম এল এ এবং শ্রীবভাঁত ঘোষও সম্মেলনে 
বন্তৃতা করেন। - 


২২১: 


এ 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ.ঃ ৫ম সংখ্যা 


কোন্নগর কুটিরাশল্প , 

পাশ্চমবঙ্গের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্র শ্ৰীভূপাত 
মজুমদার ২৬এ মে হুগাল জেলার কোন্নগরে 
কাঁলকাতার বহু প্রখ্যাতনামা শিল্পপতি ও কাতপয় 
উপাস্থীততে ৫০টি হস্তচালিত তাঁত সমন্বিত 
উদ্বোধন করেন। শ্রীফুলচাঁদ ভগত এই 
প্রতিষ্ঠানের মালক।  উদ্বোধন-ভাষণে মান্ত্িমহাশয় 
বড় বড় শিজ্পপাত ও উদ্যমশীল ক্ষুদ্রাশল্পের 
উদ্যোগীদের অনুরূপ যুক্ত প্রচেষ্টার সম্ভাবনা 


সম্পর্কে এবং পশ্চিমবঙ্গে হস্তচালিত তাঁতে 
উৎপাদিত দ্রব্যাদর ভাঁবষ্যং সম্পর্কে বিস্তৃত 
আলোচনা করেন। তানি বলেন যে, ভারতের 


অন্যান্য রাজ্যের জনসংখ্যার একক-প্ৰাত হস্তচালিত 


"তাঁতের গড় সংখ্যার ভাত্ততে পশ্চিমবঙ্গে আরও 
এক লক্ষ হস্তচালত তাঁত থাকতে পারে এবং অন্য 


কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ আরও 
অন্তত দুই লক্ষ- হস্তচাঁলত তাঁত পেতে পারে। 
ুতরাং শ্রী মজুমদার এই আশা প্রকাশ করেন যে, 
বিশেষ করে এই ‘শিল্পে কর্মসংস্থানের বৃহৎ 
সম্ভাবনা আছে বলে এই শিল্পে অন্রূপ আরও 
সমবায়মূলক প্রচেষ্টা দেখা যাবে। 


রাজ্য পারসংখযন সংস্থার অধিকর্তা এবং 
পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের 'পরিসংখ্যান-উপদেষ্টা শ্রী এন 
চক্রবর্তী কোন্নগর কুঁটিরাশল্পের সধাক্ষপ্ত ইতিহাস 
বিবৃত করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানে জনিসপত্র 
তৈয়ারর যে কৌশল অবলম্বিত হবে তা বর্ণনা 
করেনা এই কৌশলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে এই 
যে, একাঁট কাপড়ের কলের সহযোগিতায় এখানে 
কাজ চলবে। কাপড়ের কলাট প্রারম্ভিক কাজ- 
গুলির ভার নেবে। নূতন প্রতিষ্ঠানে বয়নের কাজ 
হবে এবং উৎপাদিত কাপড়গদল উত্ত কাপড়কলে 
চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। | 


১৯৪৪ সালের বঞ্গাঁয় কৃষি-আয়কর আইনের 
বিধান অন্যায়ী পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত এবারেও 
১৯৫৭-৫৮ করনির্ধারণ-বর্ষ সংক্রান্ত কাষ-আয়ের 
হিসাব দাখিল করার জন্য আহ্বান জানিয়ে এক 
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ১৯৫৭ সালের ২২এ এপ্রিল ' 
হয়োছিল। সরকারের এমন বিশ্বাস করার কারণ 
ঘটেছে যে, ১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূসম্পত্তি- - 
গ্রহণ আইনের বিধান অনুযায়ী মধ্যস্বত্বাধকারণ 
এবং অন্যান্য কয়েক প্রকার জমির মালিকদের 
সম্পত্তি দখল সত্তেও তাঁদের এর্প আয়ের হিসাব 
দাখিল করতে হবে কিনা সে বিষয়ে কিছ সন্দেহ. 
রয়েছে। : সুতরাং জনসাধারণের অবগতির জন্য 
জানানো. যাচ্ছে যে, রাম্ট্র কর্তৃক কয়েক প্রকার 
ভুস্বামীর সম্পান্ত দখল সত্বেও কোন কোন লোককে . 
১৯৫৭-৫৮ করনির্ধারণ-বর্ষের জন্য কাষ-আয়কর - 
দিতেই হবে। অতএব, আয়ের সাব দাখিল 
করতে হবে, কি হবে না-এ বিষয়ে কারও সন্দেহ 
থাকলে তিনি যেন পরামর্শের জন্য এবং তাঁর কোন 
অসুবিধা থাকলে তা জানাবার জন্য নিজ এলাকার 
কাঁষ-আয়কর-আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। _ 


শস্য-উৎপাদন-প্ৰতিযোগিতা 


আগের বছরগ-লোর মত ১৯৫৭ সালেও পশ্চিম- 
বঙ্গে ধান, আলু ও গমের উৎপাদন-প্রাতযোগিতার , 
আয়োজন হচ্ছে। ইউনিয়ন, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে ' 
সরকার থেকে পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে। 
ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রাতযোগীদের ৩০ টাকার প্রথম - 
পুরস্কার এবং ২০- টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া 
হবে। জেলা পর্যায়ে ২০০ টাকার প্রথম পুরস্কার 
এবং ১৫০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে ॥ 
রাজ্য পর্যায়ে দেওয়া হবে প্রথম পুরস্কার 1১,০০০ 
টাকার, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫০ টাকার এবং ৩য় 
পুরস্কার ৫০০ ঢাকার। প্রত্যেক প্রাতযোগিতার 
জন্য প্রত্যেক প্রতিযোগনকে এক টাকা প্রবেশদক্ষিণা 
দিতে হবে। | 





সম্পাদকঃ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবজ্গের প্রচার-অধিকর্ত। 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত । 
মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত 


পবসযু-৫৭/৮-৬০৬৪এফ-৩,৫০০ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারী 
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বস্ধষ্ধৱা 


১ণ্ম র্ধঃ ওষ্ঠ সংখ্যা 






বৰ খাদ্য না হালে বাঙালীর আহার অচল, তার 
মধ্যে প্রধান, একটি হচ্ছে. মাছ৷. সর্বপ্রধান খাদ্য 
‘ভাত'এর সঙ্গে এজন্যই ‘মাছ’ শব্দটি জুড়ে গেছে। 
এক কথায় বলা হয়, মাছ-ভাত' “খারা খাদয। 












খাদ্য ভাত। বাঙলাদেশ জলবহনুল, তাই এখানে 
মাছ জন্মায় বেশি, বলেই; এখানকার আঁধবাসাঁদের 













একটা দেখা যায় না। বর্ষাকালে যারা চারা 
বিকি করতে আসে, তাদের কাছ থেকে কিছু 
বিনে জটা দা হয়। হয়তো সেই 


খ UE te কাঁচ পোনাগুলোকে সেই রাক্ষুসে 
বেৰা দিয়েছে মাছের অভাব। অথচ মাছের মত মাছেরা খেয়ে উজাড় করেছে। কোন মালিক হয়তো _ 
স্বাদ, পঢষ্টিকর এবং প্ৰিয় খাদ্য বাঙালীর আর  _আখেৱে প্রচুর মাছ পাবার আশায় তাঁর পুকুরে এত 

: একটিও নেই। | চারাপোনা ছাড়লেন যে, তত মাছের পক্ষে সেই. 





ন Mo rE রাইড লা 
ভাল জাতের সুপ বীজ বোনা দরকার, মাছের 
চাষেও তেমান সফল পেতে হলে, ভাল জাতের 












উপায়ে গোনা জন্মায়, তার জাতের দিকে বা পানর 





ৰ কোন লক্ষ্য তাদের থাকে না। সরকার থেকে = 


তাই ভাল জাতের সুস্থ পট চারাপোনা জন্মাবার 
ব্যবস্থা হয়েছে; মাছের চাষে উৎসাহ ব্যন্তিরা 
যোগাযোগ . করলেই সেই পোনা পেতে পারেন। 
পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের মীনপোষ অধিকার এবং 
রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তার শাখা. কার্ধালয়গযীল 
চাষের ব্যাপারে নানা দিক = দিয়ে সাহায়্য 
করতে রয়েছে, উৎসাহী ব্যান্তরা এগিয়ে এলেই 
তার সুযোগ নিতে পারেন।, 

এ গেল ব্যক্তিগত বা ছোটখাট মাছচাষের কথা ৷ 
এ রাজ্যের নানা __ জায়গায় বিল বিল প্রভৃতি নানা 
ধরনের বিস্তীর্ণ জলা অযথা পড়ে আছে। এসব 
জলায় যথাযথ বৈজ্ঞানিক রীতিতে মাছের চাষ করলে, 
এ রাজ্যের মাছের অভাব অনেক ক'মে যেতে পারে। 
কিন্তু একা কোন লোকের চেষ্টায় এ রকম জলায় 
মাছের চাষ হওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য চাই 
সংঘবদ্ধ শান্ত। তার জন্য সমবায় নীতির আশ্রয় 
গ্রহণ করতে হবে। 








স্তন জলাকে অবলন্দন করে সমবায়ের মাধ্যমে 
_ মাছের চাষে এবং ব্যবসায়ে যে কতখানি উন্নতি করা 
যায়, এই প্রতিষ্ঠান তার আদর্শস্থল। সম্প্রাত 





সম 


তা থেকে বোঝা যাবে, এর ভাবিষাৎ 


জন্য, মাছ ধরার জনা, মাছের [বপণনের জন্য সমবায় 
বহু জাতিকে উন্নাতর শীর্ষস্থান দিয়েছে, আমাদেরও 
সর্বাঞ্গীণ উন্নাতির জন্য সকল ক্ষেত্রে সমবায়ের 
আশ্রয় নিতে হবে। -ব্যান্তগত আর সমবেত প্রচেষ্টায় 
মাছের উৎপাদনে এ রাজ্য সেদিন স্বয়ংপূর্ণ হয়ে সি 
উঠবে। 












"= Ae writ U9 arin 
বস্তুত তা কৃষিপ্রধান এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। গত 

| সেন্সাসে দেখা গেছে, Aes লিট নি 
ৰ সংখ্যার শতকরা ৫৭-২১ কৃষিজীব৭, নাক 
| শিল্পাশ্রয়ী এবং ৩৬.০৮ অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন 
কারে আছে। কাজেই কাঁষই যে সবপ্রধান জা 

_ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেন্সাস রিপোর্ট বিশ্লেষণ 
৷ করলে দেখা যাবে, যাঁদ হিসাবের মধ্য থেকে 
ৰ সনি 








লায় জনসংখ্যার চাপ যে রকম দুতগাঁততে 
তাতে দেখা যাচ্ছে, এতকাল পর্যন্ত যেসমস্ত 
_ না-তাদেরও কৃষির উপর নির্ভরতা ক্রমবর্ধমান। 
তেমনই কৃষির LUA suk এবং গ্ামাণ্লের 
টি দুধ রকম উজ কথা ভাবতে গেলে দুটি কথা 
ভাবতে হয়। প্রথমত এর জন্য কৃষির কোঁশলের 
উন্নাত দরকার। ভাল সেচব্যবস্থা, ভাল জলি 
ব্যবস্থা উন্নত বর সার ইভাদ প্রযোজনা 
কে যথা চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেইসপ্ে 
ও একটা দিক আছে। সম্ভবত সেই দিকটা 
বৃহত্তর। ভাল সারও দিলাম, বীঁজও দিলাম, কিন্তু 














বাস্তৱ জাগায়ণ 
পল ঘৰ অনা ৰ টা 


মাদার থাম খায়ে ফোন উপয়্ত গৱেম্কার তা: টা 
না পায়? কাঁ উৎসাহ হবে তাদের, যাদি তাদের 





উৎপন্ন ফসলের বা আয়ের সিংহভাগ চ'লে যায় 


জমিদার, মহাজন বা অপরের হাতে? কী উৎসাহ _ 
থাকবে বর্গাচাষার যদি সে সর্বদাই শাঙ্কিত থাকে... 

যে, আজ যে-জি সে চাষ করছে কাল হয়তো সেই . 
জাম থেকে সে বিতাড়িত হবে এবং তিখন ভি চির 3 
কোনও ভবিষ্যৎই থাকবে না? 


তা হ'লেই কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, শষ ন্নততর 
ব্যবস্থারও আমূল পাঁরবর্তন প্রয়োজন। ৷ পাণ ৰ 
বঙ্গ-সরকার সেইজন্য এদিকে অনেক দুর. 
হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে জমিদার দখল : 
১৯৫৪ সালে ও ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৬ সালে ৰ 
পাস হয়। প্রথম আইনটি হচ্ছে প্রধানত জমিদারী ... 
ও মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদ ক'রে অন্তর্বতশী ব্যবস্থা চালু... 
করার উদ্দেশ্যে। এ ব্যবস্থা স্লো হয়ে ৷ গেলে ক রত 
সম্ভব হবে 
মল কথা হচ্ছেঃ 


(১) বাষ্ট ও. প্ৰজার মধ্যে কোনও আয, 
থাকবে না-সবই উচ্ছেদ করা হবে... .. .... 
(২) যাঁরা উচ্ছেদ হবেন তাঁরা কিছু: জাম 

- নিজেদের প্রয়োজনে বা চাষের জন্য রাখতে 
পারবেন। সেই জাঁমর পরিমাণ, চাষের ক্ষেত্রে, {  _ 
হ'ল উধর্বপক্ষে ২৫ একর। এ ছাড়া বাস্তু 
জাম ও অকৃষি জায়ও কিছু রাখবার অনননতি , a 
দেওয়া হয়েছে। 
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2 ফলে. যেসব. a 


_ এখন সরকারের সাক্ষাৎ প্রজা হলেন, তাঁরা যে- 
হারে ষে-খাজনায় ভূমি দখল করাছলেন তাঁদের 
__ সেইভাবেই থাকতে দেওয়া হবে। কিন্তু যাঁরা 
_ শস্যে খাজনা দিতেন, তাঁদের আগে একরাপছু 
প্রায় ৪০ টাকা খাজনা দিতে হ'ত। তাঁদের 
একরপ্রতি মাত ৯ টাকা দিতে হবে। 
. __ (৫) সরকারের হাতে যেসমস্ত জাঁম এসেছে 
সেইসব জামর বর্গাদারদের এখন থেকে একর- 
প্রতি মান ১০ টাকা দিতে হচ্ছে । অবশ্য এটা 





ৰ (যান প্ৰচ্‌লত হ'লে সেই আইনে 


শিট রীতি অনুসারে এই জমির বন্দোবস্ত ও 
_ খাজনা ধাৰ্য হবে। 


ত _ জামদারা-দখল আইনের দ্বারা মধ্যস্বত্ব-বিলোপের 
_ ফলে যাতে বিশেষ ক'রে অল্প আয়ের মধ্যস্বত্বাধ- 


টা কারিগণ বিপন্ন না হয়ে পড়েন তার জন্য পর্ণ ক্ষাত- 
পুরণ দেওয়ার আগেই সামায়ক ক্ষাতপূরেণ দেওয়ার 
ব্যবস্থা হয়েছে। 


প্রীত বংসরই বাৎসারক নাট 
রা দরখাস্ত করলে, দেওয়া হয়। 


উন দেওয়া | হচ্ছে। চিঠি 
প্রয়োজনে বিপন্ন মধ্যস্বত্বাধকারী দরখাস্ত করলে 


ৰ সাময়িক ক্ষাতপূরণের পরিমাণ অনেকাংশে বাঁড়য়ে 


_ দেওয়া হবে।. 


' লগ 





. উপর। 
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ছাতি, হবে।, 





কথাটা হ'ল, বি ৰ 


উপর। অৰ্থাৎ এক এক খণ্ড জাঁমর উপর 
খাজনা ধার্য ছিল। এখন খাজনা, সত্য কথা 
বলতে, জামর উপর না বসে বসবে ব্যান্তর 


হবে, যে-ব্যান্তর বেশ আয়, তাঁর খাজনাও বোশ 
হবে। আইনের ২৯ ধারায় এই বাঁধ লিপিবদ্ধ 
হয়েছে। প্রথমে একাট রাজস্বহার নির্ধারিত 
হবে। 
দি 





আইনের ২ ৯ ৷ রর ৰ 


Bilis নিত হবে না। 





ষে-ব্যান্তর আয় কম, তাঁর খাজনাও কম . 


অর্থাৎ জাঁমর উৎপাদন, জা দাম, 





হাৱা পথম. দই একরের মালিক ভাৱেৱ রাজস্ব, 


হারের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ দিতে হবে। যাঁরা _ 





আরও তন একরের মালিক, তাঁরা ॥ 
শতকরা ১৫ ভাগ দেবেন? 


আরও পাঁচ একর যাঁদের আছে তাঁরা দেবেন 


২৫ ভাগ। বাঁক জাঁমর জন্য দিতে হবে শতকরা 


৩০ ভাগ। ৮৮ যাঁরা ১৫ একরেরও বোঁশ 


যাঁরা আরও ৫ 
একরের মালিক তাঁরা মান: ২০: ভাগ দেবেন।" 


রা দিতে হবে। যেসব জাম: ধর 





তার অনুরুপ, সামান্য একট; পৃথক ব্যবস্থা _ 





রস 








বেশি নয় তার উপর কোনও রাজদ্ব ধার্য হবে _ 


না। সে জাম হবে নিষ্কর। 


তা ছাড়া আর. 


একট বড় কথা হাজি! জি খা্ডাবনণ বন্ধ করে 


একান্ত করা ৷- 


এক ক'রে সেগ্যাঁলকে, সমবায়ের : মাধ্যমে এনে 


নতুন চাষ ও নতুন ব্যবস্থার আয়োজনও এই 
আইনে করা হয়েছে। সে অনুসারে কাজও 
আরম্ভ হয়েছে। আশা করা যায়, এইসব ব্যবস্থার 


ফলে বাঙলার কাষজীবন. এবং 


পাঁশ্চমবঞ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডান্তার বিধানচন্দু রায় ১৮ই 
ভাদ্র (৪ঠা সেপ্টেম্বর) কালকাতার আউটরাম ঘাটের 
জেটীতে সুন্দরবন মৎস্যজীবী সমবায় সামাতির 
উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে সাঁমাতর ১৮ট 
জেলে নৌকা ও একটি মোটর-চাঁলত নৌকাকে 
সুন্দরবন অণ্চলে মংস্যাশকার আভযানে পাঠানো 
হয়। রাজ্যসরকারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফল্লচন্দ্র সেন 
অন্ষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। 


সুন্দরবন মৎ্সযজীবী 
সমবায় সামিতি 


মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থান এবং তদুদ্দেশ্যে 
সুন্দরবন অঞ্চল থেকে সবর্ণরেখার মুখ (দীঘা) 
পর্যন্ত বিস্তৃত জলাশয়ে মাছ-ধরার ব্যবস্থা ও 
তাঁদের ধরা-মাছ বাজারে উপয্ন্ত মূল্যে বিক্রয়ের 
জন্য সমবায়ের মাধ্যমে প্রচেম্টা। 

পাঁরকল্পনা 

[তিন শত পণ্ডাশ জন মৎস্যজীবী সদস্য 'নয়ে 
গঠিত ১০ট প্রাথামক মৎস্যজীবী সমবায় সাঁমাত 





ডাক্তার রায় সুন্দরবন অঞ্চলে নৌকা-পাঠিক্ে অন্তুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন 


সুন্দরবন মৎস্যজীবী সমবায় পাঁরকল্পনার 
উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হ’লঃ 


সংগাঁঠত হবে একি কেন্দ্রীয় সাঁমাতর অধাীনে। 
প্রাথামক সাঁমাতগ্লির পাঁরচালকেরা সকলেই 
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জো তর সদগা রাজসরকার, মংস্যচাষে 
উৎসাহাঁ অনধিক ২০ জন লোক এবং প্রাথামক 
সমিতিগুলি। মংস্যচাষ-অধিকর্তা পদাধিকারবলে 
এর পরিচালক সাঁমাঁতর সভাপাঁতি এবং মংস্যচাষ- 
অধাক্ষক পদাধিকারবলে কর্মসাঁচব। _ 
প্রত্যেক প্রাথমিক সাঁমাতিকে কেন্দ্রীয় সাঁমাত 
নিম্নালাখত জানিসপত্র দিয়ে সাহায্য করবেনঃ 
কে) আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সমেত ২টি নৌকা, 
তাতে থাকবে রালার ‘কিছু সরঞ্জাম, পানীয় 





জু 6,৫০০ টাকা। সুদমুস্ত এই টাকা ১০ বছরে 
করতে হবে; তাতে প্রত্যেক মংস্যজীবীর 






বর রর জাল 
যার দাম পড়বে প্রায় ৫,১০০ টাকা। সংদমন্ত 
এই টাকা ৩ বছরে শোধ করতে হবে; তাতে 









এসবের জন্য প্রাথামক সিভি কেন্দ্রীয় 
সামাতকে ধরা-মাছের মোটামৃটি প্রতি মণাপিছ: ১০ 
টাকা হারে দেবেন। = | 


সরকারা সাহায্য 


খে) সুমন্ত ১.৭৫ লক্ষ টাকা খণ-_যা ১০ “মী 
বছরে শোধ করতে হবে। 


কর্মোদ্যম 


কির কে জাতি লাল পেরেছেন 
(ক) কেন্দ্রীয় সমিতির ১২,৫০০ টাকার মূল- 
ধনী অংশ ক্লয়। 


সরকারী কমণচারারা প্রার্থামক সাঁমাতগুলির 
ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কাজ করবেন; একজন 


মৎস্যচাষ-অধীক্ষক,. একজন সমবায়-পারদর্শক .. 


এবং একজন সমবায় হিসাব-পাঁরদর্শক = এসব 
সাঁমাতর কাজে সাহায্য করবেন। 





এই সাঁমাতগনলির কাজ শর হয়েছে গত এপল = _ 


:থৈকে।:; 


৯৯৫৭ সালের ৩১এ অগা কাজ 


সম্পৰ্ণে হয়েছেঃ 


২২৮ 


খে) কেন্দ্রীয় সাঁমাত গঠিত হয ‘ 
. অংশ উঠেছে ১৭,৫০০. টাকা। 


(ক) দশটি প্রাথমিক সমমিত ৩৫০. জন মৎস্য 
জবা নিয়ে সংগঠিত হয়েছে; মুবধনী অংশ 
উঠেছে ৩,৫০০ টাকা। | 











দিয়ে প্রার ১৮,০০০ বাকা বারে ৯৯:০৫ লক্ষ 

_ বর্গফটে জাল তৈরি হয়েছে। এতে প্রাথমিক 
 সাঁমাতির সংশ্লিষ্ট কর্মীরা পারিশ্রামক বাবত = 5 
৪ মাসে প্রায় ৮,১০০ টার কাছৰ 










_ পাওয়া যাবে ব'লে আশা করা যায়। 
_ টি পাঁরপোষণ খণ খাতে ১৪,০০০ টাকা 


ঠা রর মধ্যে ৮টি নৌকা পরাক্ষার্থ 
ৰ হৰিল মৎস্যজীবীরা তাঁদের 
জেদের জাল দিয়ে (সাঁমাতর জাল দিয়ে নয়) 
পরাক্ষাধীন থাকাকালীন ২২ দিনের মধ্যেই 
প্রায় ৮০ মণ ইলিশমাছ ধরেছেন ব'লে জানা 
_ গৈছে। টী মাছ তাঁরা ২৮ বাকি 
হণ করেন নি। ডি 


জয় মংস্যজাবণী সমবায় নিতি 


ড্র কে সি সাহা, পাশচমবঞ্গের মীনপোষ আঁধ- 
কর্তা সভাপাতি। | 






ঞ্জী পি সি মিত, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্থ 'রিসট' 
_ সোসাইটি লিঃ দোঁঘা)। ৷ রিনি 

জন, পিসি দাস, হাওড়া, মংস্যব্যবসা-সাঁমতি ৷ 
শ্রী এ বি মুখার্জ, বিদ্যাধরী স্পিল মৎস্যজীবী 
সমবায় সাঁমাঁত। 

সী জে দি বিশ্বাস, মাছের খুচরা বিক্রেতা সাঁমাত। 





nt আরও ২১- ৬০ লক্ষ কি জাল আঃ 





7 ৯। জপ হাজরা, ন কাকদ্বীপ সা ৷ 
২। লাল বা ২নং কপ = মৎস্য 0 
৩1. না বিল ৮০ রি 

“সমবায-হামিডি। ০:05 
৪1 শ্লীসুধীরকুমার . বিশ্বাস, ৪নং কাকদ্বীপ 
মৎস্য সমবায় সাঁমাতি৷ ৷ ৷ 
&। শ্ৰীবগলাপ্রসন্ন গহ, ৫নং ব ডাঃ ia 
সমবায় সামাত। 
৬ ৷ শ্রীবগলাপ্রসন্ন গুহ, 
সমবায় সাঁমাত।. ন 
৭ ৷ শ্রীবগলাপ্রসন্ন গুহ, ৷‘ 
সমবায় সামাতি। 
৮। শ্রীনরেন্দ্রনাথ  ভড়, 
সমবায় সামাত। 
৯। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়দাস, ২নং ডায়মন্ডহারবার 
মৎস্য সমবায় সাঁমতি। 
১০। শ্ৰীকালাচাঁদি দাস, ৩নং ডামমন্ৰহৰায = 
মৎস্য সমবায় সাঁমাঁত। 7 
সুন্দরবন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ৷ 
উপলক্ষে ডান্তার রায় বলেন যে, আড়তদাররা | 

দের দাদন দেয় এবং বিনিময়ে তাদের সমস্ত মাছ _ 7 
নিয়ে যায়। তার ফলে একদিকে মৎস্যজীবীরা দাম 
কম পায়, আর একদিকে 'বাকির সময় মাছের দাম নি 
বেড়ে যায়। ধাঁবরদের সমবায় সমিতির মধ্যে সংঘ- 
বদ্ধ করা হ'লে তবেই তাদের আই অবস্থা খেকে 
ডান্তার রায় আশা করেন যে, ni 
অন্তাৰ্নাহত প্রেরণা ছাড়িয়ে পড়বে এবং সমস্ত 
মংস্যজাঁবাঁই সমবায় সামাতগ্লৈর মধ্যে আসবেন। ত 
সভাপতির অভিভাষণে শ্ৰী সেন বলেন যে, পশ্চিম- ত 

‘বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে বলে 1 তিনি মনে টা 
করেন। ৃ 











২৯ 








_ কারের মিরা ৰায় 


পদ মানক নি ব্লতা সবই ছিল বনে। 


তা হছে কিৰ ববির ফাকা জগায় কাব 
রা বনের কতক অংশ বক্ষহীন ক'রে বসতি নির্মাণ 
করল। যেসকল জীবজন্তুকে সে কাজে লাগাতে 

পারল, কেবল তাদের সঙ্গে নিয়ে এসে পালন করতে 


__ লাগল। যেসব গাছপালার ফল ফুল কাঠ ইত্যাদি 


_ মানুষের জীবনযাত্রার সহায়ক হ'ল কেবল সেসব 
 গ্াছপালাকে তারা লালন করতে লাগল । বনের 
বাধ ক সব গীঁছপালা বনেই থেকে গেল। তবে তখন 





_ le তখনও বক্ষলতার প্রয়োজনে মান বনে 
ত সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে উদ্যান রাঁচত হ'ল 
তাতে, স্মপ্রাদ; ফল ও সনরাভি বর্ণোজ্জবল ফুলের 


_ গাছগঢালই ঠাই পেল। ভৈষজ্যগ্ণের জন্য কতক- 


গল বনোষাধ লোকালয়ে এবং ছায়া সণ্ঠারের জন্য 

_ কতকগণল : পল্লবঘন বিশালকায় বৃক্ষ পথের দুই 

০ আর বেসব গাছ 5, বাঁহত 
জন করা হ'ত না। 












3 সভ্যতার আরো উন্নাত হ'ল। বাগানের সংখ্যা 
"১ ৪ লাগল কমাগত।, জনসংখ্যা 
'_ ব্র্ধির জন্য বহ: গ্রাম নগরের সষ্টি হাতে থাকল, 
_ তাতে বহু বুক্ষের ধৰংস সাধন, টে ধকল, 








_ তার দান গ্রহণ করার সুবিধা হ'ল। রেল লাইন 
সারের ফলে বহন বৃক্ষের উচ্ছেদ সাধন হ’ল, 


৬878 ০ 






























মূল্য মর্যাদা আজ বেড়ে গেছে। বৃক্ষের দান ্‌ 
কত 1বাঁচন প্রকারের তা আমরা আজ উপলব্ধ 
করতে পেরেছি। আজ সরকারের পক্ষ থেকে নতুন 

সংখ্যা বর্ধনের জন্য বক 


কার করলে যে এ অঞ্চলে ব্ষসংখ্য জে 













বাড়াতে পারা যায় তার প্রমাণ বোলপ্ঢর শাক্তি- A 
_. িনকেতন। সেখানে : চেষ্টা ক'রে একটা : অন্যর্বর ৩ 
ব্ৰহ্ম ডাঙাকে ছায়াচ্ছন্ন আশ্রমে পাঁরৱণত-করা হয়েছে। 

_ ফলদান ছাড়া বৃক্ষের যে আরও অনেক কাজ আছে 

তা আমাদের অঞ্চলের লোকে বোঝে না।- বক্ষের 

ভূমিক্ষয় নিবারণ, উষরতার অভিযান রোধ, রৌদুতাপ 
নিবারণ, আঁত শীতল বায়প্রবাহে বাধা : সৃষ্টি, 
যে সম্পর্ক আছে তা আমাদের. অঞ্চলের লোকে কান 

বোঝে না। রাঢ় অঞ্চলের রক্ষতা ও শুজ্কতার প্রধান ক ৱাত দল বত বাছে ন). 

কারণ ব্ক্ষাবরলতা। মমা | লে নি গ্রামের মধ্যে খর বড় বড় মাঠ 

|; শ:ধ এসকল কারণেই এ অঞ্চলে বক্ষসংখ্যা এই বিশাল- মাঠের মধ্যে দুই একটি বঢ-অশ্ব্থ 
_ বাদ্ধর প্রয়োজন নয়। যে. কারণটি উপলব্ধি করা ছাড়া কোন গাছ নেই- এইসব: মাঠে আলপথ ছাড়া তি 























মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে। ._. হ'লেও সেচের পুকুর = আছে। প্রত্যেক পুকুরের 





॥ কয়লার মূল্য দিন দিন বাড়ছে, ঘটে ও 


ব দিন খুব বেশি হয়ে ৷ পড়ছে ৷: এক ছটাক 
গোবরও এ অঞ্চলে জবালানঈরূপে- ব্যবহার করা 
উচিত নয়। 


7 এ কুলের জান রি! চরিত দিতি 
তে পাঠানো টনি বাঁচাতে হ'লে _ বা 
জহালানী কাঠের বূক্ষসংখ্যা যত বাড়ে ততই মঙ্গল । উপল দই হায়-তোৱা নিব পিৰ ততে 8 
ফলপ্রসূ বৃক্ষ এ অণুলে সহজে জন্মে না, কিন্তু পক্ষে বিশেষ অনুক্ল। খালগুলির দুই পাড়ের = 
নিম. বাবলা, সেওড়া, জিউাল, পিঠালি, শিশু, মাটি সারা বছরই সরস থাকে। দুই পাড়ে বক্ষ _ 
















কেউ শাখাচ্ছেদনও করত না। অশ্বত্থ ও: বটগাছ - এ অণ্টলে বহু নতুন রাস্তা তোর হচ্ছে-আশা _ | 
প্রান্তরে ছায়াদানের জন্য কৃষকরাই রোপণ করত। করা যায়, সেই রাস্তাগ্যল তরম্রেপীর স্বারা = 


১৯৩১ 


সকলের পক্ষে সোজা, সেই কারণটির দিকে প্রথমত কোন পথ নেই। তবে মাঝে মাঝে অত্যন্ত অগভাঁর _ ই 


এ অঞ্চলে রন্ধনের জন্য ঘ';টের র ব্যবহার হয় খুব ধারে ৩-৪টি করে বট-অশ্বত্থ বক্ষ রোপণ করা 


তেশ্তুল, শিমুল, ঘোড়ানিম ইত্যাদি জবালানী কাঠের রোপণ করলে তারা জলাভাবে মরবে না, গ্রাম্য বালক" ... 
গাছ প্রচুর জন্মাতে পারে। এইসব গাছ খুবই কষ্ট" - বালিকা ও গোর.-ছাগলের আক্রমণ থেকে রক্ষা 
ফ্মু। এক সময়ে এ অণ্চলে বট ও অশ্বথ বৃক্ষের করতে পারলে রোপত বক্ষশ্রেণী লোকালয় ও. 

আদর ছিল। পণ্যকামনায় হিন্দু বিধবারা প্রান্তর ভূমিকে শ্যামগ্রীসান্দর ও ছায়াচ্ছন্ন করবে, _ 
শ্বত্থবক্ষ প্রাতষ্ঠা করত। প্রতিষ্ঠা-করা বৃক্ষের যদি ফলফুল কারো জন্মে--তা হবে উপার পাওনা। . 
















৩ম বর্ষ $ ৬ষ্ঠ সংখ্যা =_ 


মেরামত করলে বহু; ফলপ্রস: বক্ষ সহজে জন্মাতে 


__ পারে। যে সব ফলের বৃক্ষ এ অঞ্চলে জন্মে না 


ওঁ মাটিতে সেসব ফলের বৃক্ষ বে'চে যেতে পারে। 
এ অঞ্চলের বাঁড়র আঙিনাগুলি বেশ বড় বড়, 


 কতকটা স্থান ধানের মরাই ও শস্যাদির ঝাড়াই- 


_ মাড়াই-ছাঁটাই-শংকাই এর জন্য রেখে বাকি অংশে 
_ ফলব্ক্ষ রোপণ করলে সৈ গুলিকে হিক্তে অপেক্ষা- 
কৃত অল্প আয়াসে বাঁচানো যায়। এ বিষয়ে গহস্থ- 





আঙিনায় গহস্থরা আনাজ তরকারি লাগায়--তাতে 
কিছু কিছু লাভ হয়, কিন্তু বাড়ি অপারচ্ছন্ন হয়। 
"ঘরের চালও সত্বর নষ্ট হয়ে যায়। ফলফুলের বক্ষ 
"লাগালে বাড়ি ছায়াচ্ছন্ন ৷ হয় এবং বাড়ির শোভা 
_ বাড়ে। মনে রাখতে হবে, বাগানের ফল চুরি যায়, 
আঙিনার ফলই ভোগে লাগে। 
অঞ্চলে বিনা আয়াসে বট, অশ্ব, বেল, কুল, 


1), 









শিম আতা, [পা কঠিনিকা পিউ 
খেজুর, তাল, বাঁশ, নিম, জিউি, পিঠালী, চীনা 
রস আানলা হি 
গাছ জন্মে। মলের কোনাঁটিকে উপেক্ষা 








 একাঁট আদর্শ উদ্যান রচনা  করেন। ভাতে: ভান ৰ _} 
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উৎসাহ দেখিয় ই বন লাগান গলে আৰা 
অনেকের কুসংস্কার বা বংশগত বাধা আছে। 

আশ্চর্ষের বিষয় ফুলের মাধুর্য বা সৌন্দর্য কেউ 
উপলাব্ধ করে না। সেজন্য বাঁড়র আৰতঙিনাতেও 
খুব কম লোকই ফুল গাছ লাগায়। কেবল ঠাকুর 
বাঁড়র আগিনাতেই ফুলগাছ দেখা যায়। ফুলের 





জন্য, রান অন্তরে যে ছি 
করছেন, তাঁর পূজার জন্যও যে ফুলের প্রয়োজন - 
আমাদের গ্রামবাসীরা তা আজো এখনো বুঝে না। _ 


আমাদের রাঢ়-অণ্চলের লোকের বিশ্বাস, আমাদের... 


মাটিতে নারকেল, সুপার, লেবু, লিচু, মিষ্ট আম, 
গোলাপ জাম, নোনা, আতা, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের 


গাছ জন্মে না। যত্ন করলে এবং সার, লবণ, পাঁক 
দ্বারা পরিচর্যা করলে যে এসব বৃক্ষ জল্মাতে পারে, 
-তার দৃজ্টান্ত সমাম্ট-উন্নয়ন সেবকদের দেখাতে 
হবে। আমি রাঢ-অঞ্চলে কোন কোন স্থানে উৎসাহৰ 





গৃহস্থের বাঁড়র পাশে এসব বক্ষ দেখোছি। এক রর ৰ 
প্রকৃতির মাটির একস্থলে যাঁদ এগুলি জন্মে তবে = _ 


অন্যান্য স্থলে জন্মাবার বাধা আছে ব'লে মনে ন হয় ত 


না। 


৫০ বৎসর আগে কংগ্রেসের জননেতা বহরমপদরের = 








বিখ্যাত উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেন কারা, মহরম. 


দেখিয়েছিলেন ভারতের প্রায় সকলপ্রকার ফলপুজ্প- 
প্রসবক্ষ রাঢ়ের মাটিতে যত্ন করলে জন্মাতে পারে। 
আজো সে বাগান আছে--তবে যক্লের অভাবে বহু 
গাছ ম'রে গিয়েছে, নতুন গাছ লাগানো হয়: নি 
অনেক গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এ বাগানাঁট বহু 
ব্য়সাপেক্ষ প্রাতণ্ঠান ছিল। লোকে এমাঁন উদ্যান 
রচনা ৯৯৪৫৬ এ অভিপ্রায় ছিল না। তিনি 














লন-=কোন, বক্ষাবশেষকে কি করে রি 











গাছপালা লাগাবার উৎসাহ ও তেৱা লাভ ব পে 





19 ও স্বাস্থ্য বিশারদেরা বলেন যে, 
- এর ওপরেও, পুষ্টির পক্ষে অপরি- 
হাধ্য কয়েকটি উপাদান আমাদের 
খাচ্ছে দরকার । সুষম খাদ্য যে কোন 
জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনার একটি 

অত্যাবশ্যক অঙ্গ সুষম খাচ্ছে যে 
_ পাঁচটি উপাদান আছে গ্রেহপদার্থ 
(ফ্যাটস্‌) এবং ভিটামিন তাঁর মধ্যে 
























// থেকে তৈরী একটি পুষ্টিকর 
সেহপদাৰ্থ এবং এতে ভিটামিন 
‘এ এবং ডি’ যোগ করা হয়। 

























__ ছুষ্টি। অন্ত তিনটি হচ্ছে খাদ্তসার 
(প্রোটিন), শর্করা কোর্বোহাইদ্রেটদ্‌) এবং 
_ খনিজ পদাৰ্থ (মিনারালস্)। দেহপদার্থ ২7 ৯৮৬৯৮ ৷ 
শুধু যে শরীরের শক্তি দেয় তাই নয়, নেহ" ০2 7. অধিক সংখ্যক থান ও পুষ্টি সন্ধে... 
পার্থ খাবার হজম করতে শরীরকে সাহাধয ০৭৯4৮ সচেতন লোকেরা ডালডা দিয়ে রাখ 
করে--এক কথায় শরীরকে গড়ে তুলতে এবং সুস্থ খাবার দাবার থাচ্ছেন। উন 
রাখতে নেহ পদার্থের জুড়ী নেই। ভিটামিন গড়ে ৷ 1 
জালে হাড়, মাপে, মায় এক মতিফকোষগুলি। ভালা ইস বাক ভগা না... 
'_ প্রতোৰটি ভিটাদিনে আলাদা আলাদা গুণ আছে--- শুধু তাই নয়, ভালডা আপনি লব সমর 
__ ভিটামিন ‘এ’ দৃষ্টি শক্তিকে এখর করে, চোখ শীল করা টিনে খাটি ও তাজা পাবেন। . 
_ এবং ত্বক সুস্থ রাখে; ভিটামিন “ডি” হাড়কে সুদৃঢ় খেজুর গাছ মার্কা নি 
_ করে তোলে। নিতে ভুলবেন না-_ কারণ, 
0. ইঞ্জিয়ান কাউন্দিল অফ মেডিক্যাল স্নিযাৰ্চের পুষ্টি বিষয়ক শুধুমাত্র এই টিনেই খাঁটি. 
|} পিপল সৰু, 301-18 





সমানই ভিটামিন ‘এ’ থাকে। এই 
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[ঘের বে'চে থাকার জন্য যেমন জল ও উপযন্ত 


মন্ত সারের । গাছ, থেকে ভাল এবং বেশি ফলন 
পেতে হ'লে তাকে সংস্থ রাখতে হবে; পুষ্ট আর 
তেজ কারে তুলতে হবে। তার জন্য দরকার তাদের 
___. প্দীষ্টদায়ক- উপয্যন্ত খাদ্য যোগানো। : প্রাণীদের 
_ শন্তিশালী করার চেষ্টা কার, গাছপালার বেলাতেও 
১. তাই করতে হবে। ভাল আর. বোঁশ ফলন দেবে 
এমন গাছ: জন্মাতে হ'লে “প্রথমেই প্রয়োজন ভাল 
বীজ, যথাপারমাণ জল. এবং সেই সঙ্গে ফসলের 
খাদ্য হিসাবে জাঁমতে উপযুক্ত সার দেওয়া । 


আমাদের দেশে এখনও অনাবাঁদ বহু জাম পতিত 
; আছে।: বিশাল ভারতে চাষের উপযোগণী যত 
আছে তার আয়তন ট্রাক বর্তমানের বহু 
7 যা (কর ব্যালে ভয়ত এগনএ 
অনেক নিচে স্থান পাবে ৷ -কেননা জামির প্রাচুর্য 

থাকা সত্বেও. তার-উপয্ত্ত ব্যবহার করা. এখনও 

_ সবন্ত হয়ে ওঠে নি। এর সবচেয়ে বড় একটি কারণ 
হ'ল জাঁমর উৎকর্ষের অভাব! বছরের পর বছর 
ধারে বিনা সারে একই জমিতে চাষ হয়ে হয়ে তার 
 উৎপাদনক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে নিঃশেষ হয়ে এসেছে। 
_ কয়েক জায়গায় কৃষকদের জমি পরাক্ষা-ক'রে দেখা 
গিয়েছে, এ ধরনের অসাবধানতার ফলে জামর 
মৌলিক: উপাদানগুলি [- natural celiments ] 
পৰত নষ্ট হ'তে চলেছে... 























কল্পনার সঙ্গে জাঁড়ত ‘সমা নর কাজের _ 
ধারা এ. বিষয়ে নানান এর মধ্য দিয়ে সরকার 
রা এই ব্যাপক প্রচেষ্টা জাতিগত _ ৃ 
সাফল্য - নিঃসন্দেহে কৃষির উন্নাতর ট্জ 
দৃষ্টান্ত । তবে এই সঙ্গে: 8 নয়ত 
বেড়ে যাবার কথা। Bi 5 
ধন মগ "সাধা বে আলো কালত 











জমির উর্বরতার বিষয়ে। ফসলের উৎপাদন __ 


বাড়ানোর য়া উপগ্-কপৱিমালে লালের 








এর ফলেই জার ক বহত খন এই | 
কারণেই সারের প্রয়োজন: এই সার মাটির | 








চাবের জন্য সাধারণত দরকমের সর প্রো করা 














কেননা এই সার তৈরির খরচ নগণ্য, এমনাঁক অনেক 


বসন্ধরা ৷ 





| ১০ম বৰ্ষ ঃ ত ভি সংখ্যা 


৭৪ জন এখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ- 


ৰ ১ ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও এখানে 
এই কবছর আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে অবৈজ্ঞানিক 


পথায় চাবনজাবাদ রে এসেছে। খুবই আনন্দের 





ঢ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে চাষ-আবাদের নতুন 
__ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে শুরু করেছেন। তবে এটা 
সত্য যে, এখনও সব বিষয়ে তাঁরা রপ্ত হ'তে পারেন 
_ নি। এই বিষয়গডলর অন্যতম হ'ল সারের প্রয়োগ। 

রাজকে কমের সনক 


[এখনত এই সার সরকার সাহায্য ছাড়া 
পানা: 
এই কারণেই জৈব সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা 


_ ক্ষেত্রে বিনা খরচেই সার তোর ক'রে জমিতে প্রয়োগ 
ভারতীয় কৃষক যে জৈব সারের বিষয়ে একেবারে 
_ অজ্ঞ, তা আলি ভুল বলা হবে! কেননা, প্রাচীন 





কেননা, যুগ পে ৃগনেছে। আগের জনসংখ্যার 


ৰ, সঙ্গে বর্তমানের জনসংখ্যার তুলনা করলেই এর 





J প্রকট হয়ে উঠবে। মাত্র ৪০-৫০ বছর আগে 


টা ৮ যে-পারমাণ শস্যের প্রয়োজন ন আজ তার 





কাছে অপাঁরসীম। . 





আমাদের দেলে জৈব সার উৎপাদনের উপযোগী _ 





প্রচুর উপাদান ছাড়িয়ে রয়েছে। সাধারণত জৈব 
সারের প্রধান উপাদান হ'ল, গোবর, মোষ বা অন্যান্য 
পশুর মল, গোশালার নানারকম আবর্জনা, মানুষের 


মল, শহরের আবৰ্জনা, নানারকমের আগাছা, জলজ... 


উদ্ভিদ প্রভীত। এসবের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে 
গোবর। আমাদের দেশে গোরুর সংখ্যা সারা 
পাঁথবীর গোরুর সংখ্যার  পাঁচভাগের একভাগ । 
অতএব গোবর এবং গোশালার আবর্জনা দিয়ে প্রচুর 


পাঁরমাণ সার উৎপাদিত হ'তে পারে। অথচ, দুখের | 
বিষয়, এদেশে বোঁশর ভাগ গোবরেরই অপচয় হয়। _ 
জাপানে মাত্র ছেচল্লিশ লক্ষ গোরুমোষের গোবর 
থেকে বছরে প্রায় ৭২৮ লক্ষ টন সার তৈরি করা _ 
হয়। আর ভারতে ১৭ কোটি ৭৪ লক্ষ গোরুর ও _ 
কয়েক লক্ষ মোষের গোবর থেকে সার হয় বছরে মাত 


১,৬০০ লক্ষ টন। পশ্চিম বাঙলার আলাদা পাঁর- 


সংখ্যান পাওয়া না গেলেও এটা সত্য যে, এ রাজ্যের 





নন। 
শহরের আবজনাও পচে কবিরা 


হ'তে পারে। এর প্রয়োগও আঁত সহজ ; কেননা, 


এই আবৰ্জনা জলের সঙ্গে মেশানো 


নদৰ্মা বা নালা দিয়ে বেরিয়ে আসে। অথচ ভাবলেও 






অবাক হ'তে হয় যে, বিশেষ ক'রে পাশ্চিম বাঙলার _ 


গাঙ্গেয় শহরগুলির শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশ 


নালার গাঁত গ্রামাঞ্চলে বা চাষের উপযোগী জামির = 
দিকে না নিয়ে গঞ্গার জলের দিকে নামিয়ে আনা _ 
হয়েছে। প্রতিদিনের অপাঁচত লক্ষ লক্ষ টন জল- 


মিশ্ৰিত এই আবর্জনা কত জমির উর্বরতা বাড়িয়ে 


দিতে পারে তা বাস্তাঁবকই_ = ভাববার বিষয়। 


বিজ্ঞানী ডাঃ গগলবার্ট কাউলার তারিশ-বাত্রশ বছর 
আগে এই ধরনের আবৰ্জনা থেকে গ্যাস তৈরি করার 
পর বাকিটা সার হিসাবে ব্যবহার করার পাঁরকজ্পনা 
করে শ্গয়েছেন। আনন্দের : কথা; বর্তমানে 


কলকাতার আবৰ্জনাকে এইভাবে কাজে লাগানোর _ 


চেষ্টা চলছে আমাদের সকল পহরেরই আবর্জনা 
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__ থেকে গ্যাস তৈরির ব্যবস্থা করা হয় তো সম্ভব নয়, 
ৰ বি সার হিসাবে তার ব্যবহার অনায়াসেই চলতে 
পারে। 


সার তৈরির সাধারণ পদ্ধতি হ'ল, জমিতে কুটা 






বসুন্ধরা £ আশ্বিন $ ১৩৬৪. 





একসঙ্গে সার তৈরি করা হয়। দেখা 
উৎকর্ষ তাতে বেড়ে যায়। _ 

পরাঁক্ষা করে জানা গিয়েছে যে, জমতে কিছ 
পরিমাণ জৈব উপাদান না থাকলে তাকে চাষের 
উপযোগী করতে দেরি হয়, কেননা তাতে জামর 
স্বাভাবিক গঠন-প্রকৃতি পালটে যায়। সার মাটির 
সঙ্গে মিশে একরকম জীবাণুর সৃষ্টি করে। এই 


বীজ-আলু 

বেশি ফল পেতে হ'লে ভাল বাঁজ ব্যবহার করা 
উচিত। সব ফসলের মৃত আলুর চাষের বেলায়ও 
এ কথাটি বিশেষ ক'রে খাটে। কারণ, দেখা 1গয়েছে 
যে, একই জাতের অথচ বিভিন্ন জায়গায় ও  প্রথায় 
উৎপন্ন বীজ-আলুর ফলনে অনেক তারতম্য হয়েছে। 


নগরোগ বীজের গাছে ফলন সব সময়েই বোশ 
হয়েছে। আলু সহজেই রোগগ্রস্ত হয়, উষ্ণ ও আর্দ্র 
আবহাওয়ায় আল সংরক্ষণ করা কাঁঠন, তাই ভাল 
ফলন পেতে হ'লে নিদার্শত (সার্টফায়েড) নীরোগ 
বীজ ব্যবহার করা উীচত। নীরোগ বাঁজ-আলহ 





সরকারী বীজ-আলু থেকে উৎপন্ন আলু 
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ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে চাষের অন্যান্য বিধান- 
. ব্যবস্থা করা, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে 
ফসল রক্ষা করা, সময়মত ফসলের যত্ন নেওয়া 
নীরোগ বাঁজ-আল; ব্যবহার ক'রে বেশ ফলন পাবেন 
এবং বেশি লাভবান হ'তে পারবেন। 


সারা ভারতে প্রায় উনিশ লক্ষ বিঘা জাঁমতে আল:- 
চাষ হয়ে থাকে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে হয় তিন লক্ষ 







সরকার থেকে দাজশলঙের টি অঞ্চলে রংবুল 
নামক গ্রামে সম্বদ্ৰপণ্ঠ থেকে প্রায় ৭,০০০ ফুট 
চিচ 5৫০ বিয়া জ'ন দিযে এডি! 
কয়েক বৎসর ধ'রে বাঁজ-আল; ভাইরাস কুটে: রোগ 
থেকে মন্ত হচ্ছে এবং ছন্রাক-রোগও যত্নসহকারে দমন 
করা হচ্ছে। এই রোগমুস্ত বীজ-আল, 











বিঘার কিছু বোশ = জমিতে । আলচাষের জমির _ 


ধারে ধারে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ মণ বাঁজ-আলুর 


পাঁরমাণও 


প্রয়োজন হয়। প্রতি বৎসর পাঞ্জাব, আসাম, বিহার প্ৰাই 
ও বেঙ্গনন থেকে প্রচুর পাঁরমাণ বাঁজ-আল; পশ্চিম- : 


বঙ্গে আমদানি হয়। নেপাল ও সিকিমের আল: 
দাৰ্জিলিঙ হয়ে আসে। বিভিন্ন জায়গা থেকে 
ভূমিতে আসে তা নিচের তালিকায় দেখানো হ'লঃ 

র (হাজার মণ হিসাবে) = 

সন দাৰ্জিলিঙ আসাম বিহার সিমল| রেঙ্গুন অন্ন মোট 
৭১ 
১৮৩58 
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এই তালিকা থেকে বোকা বায়, আমাদের টৰ ১০ 
লক্ষ মণ বীজ-আলন দরকার হয়, তার বাকিটা 





₹ চার্ষারা নিজেদের ফলন থেকে রাখেন। কিন্তু 
রঃ চারীরা বৈজ্ঞানিক উপ বাঁজ-আল; উৎপাদন ও 











হয় এবং এই অনিদশিত য়োণগষ্ত আছ: বীজ: 
রূপে ব্যবহার করলে উৎপাদনও ক্রমশ কমে যায়। 


করা নয় এবং তা প্রায়ই রোগগ্রস্ত হয়ে থাকে। তাই 


৩৮১৯ 
৩৭৫৯ a 


বাজারে যে বাঁজ-আল: পাওয়া যায়, তাও নিদার্শত..... 


(কোল্ড স্টোরে, 


বংসরও ২০,০০০ মণ ব 





৷ পারলে অনেক অপচয় বন্ধ হ'ত এবং আল; রোগমনত 


যেত। আধুনিক ০০০৪ 
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অবস্থায় রাখতে পারলে উৎপাদনও অনেক বেড়ে _ 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


কৃত্রিম ঠাণ্ডা ও আৰ্দ্দ আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে তাতে 
বীজ-আল সংরক্ষণ করা হয়। এতে কোন জাবাণ্দ 
ও কাঁটাণু জন্মাতে পারে না এবং বাঁজ-আল,র 
জীবনীশান্ত অক্ষুগ্ন থাকে। ঠাণ্ডাঘরের ভিতরে 
উপয্স্ত আর্দ্রতা থাকার দরুন বীজ-আল শ্দাকয়ে 
যায় না। 


পরাক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, ঠাণ্ডাঘরের উষ্ণতা 
৩৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট ও আর্দ্রতা ৮০-৮৫ ভাগ 
রাখতে পারলে আল; অনেক কাল আঁবকৃত থাকে। 
ঠান্ডাঘরে আল তাকের উপর 'বাছয়ে রাখা হয়। 
তাকের তলায় ও পাশে বায়ুচলাচলের জন্য মাঝে 
মাঝে ফাঁক রাখতে হয়। তাকের উচ্চতা ১৮ ইণ্ড 





হরিপালে শ্রীৰলাই দাসের ক্ষেতে সরকারী বীজ-আলু থেকে 
আলুর ফলন হয়েছে দেখবার মত 


২৪০ 


বা 


& 


এবং সংরক্ষিত আলুর উচ্চতা ১২ ইণ্চির বেশ হয় 
না। বাইরের অত্যধিক তাপ থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডা- 
ঘরের ৩৬ ডিগ্রী ফারেনহাইটে রাখলে আলুর 
জীবনীশত্তি ক্ষুন্ন হ'তে পারে। তাই প্রথমে আলু 


৯২ থেকে ২৪ ঘণ্টা ৬০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে রেখে 


পরে ৩৬ ডিগ্রী ফারেনহাইটে সংরক্ষণ করা হয়। 
এতে বীজ-আলুর অঞ্কুরোদ্গমের শান্ত অক্ষুগ্ন থাকে 


বসুন্ধরা £ আশ্বন £ ১৩৬৪ 


সময়ের মধ্যেই অঙ্কুরো্গম হয় এবং গাছ খুব 
জোরালো হয় আর তাতে ফলনও বেড়ে যায়। 


‘কিন্তু বীজ-আল শুধু ভালভাবে সংরক্ষণ করতে 
পারলেই যে ফলন বৃদ্ধি পাবে তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। 
বীজ নীরোগ হওয়া দরকার। বাজারে যে বাঁজ 
আমদানি করা হয় তা নীরোগ কিনা সেটা না দেখেই 
আনা হয়, তাই ফলনও আশানুরূপ হয় না। এই 





ফসল ভারে তারে চাষীর! ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন 


অথচ ঠান্ডাঘরের ভিতরে অঙ্কুর বের হয় না। 
সাধারণত বীঁজ-আল পরবর্তী ফসলের জন্য অন্তত 
আট মাস কাল রাখতে হয়। সাধারণভাবে রাখলে 
উষ্ণ আবহাওয়ায় এ সময়ের মধ্যে বীজ-আলুর 
অঞ্কুরোদ্গম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বীজ-আল্‌ 
শুকিয়ে যায় বলে এই বীজ-আলু থেকে ভাল গাছ 
হয় না এবং ফলনও কম হয়। ঠাণ্ডাঘরের আলু 
বাইরে নিয়ে এলে তাপ-মান্তার তারতম্যে অল্প 


৪ক 
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অস্মাবধা দূর করবার জন্য সরকার থেকে 
বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমত দাঁজশীলঙের 
পার্বত্য অণ্চলে নীরোগ বীজ সরকারী তত্ত্বাবধানে 
উৎপাদন করা হয়। সেই বীজ তালিকাভুক্ত 
চাষীদের দ্বারা সমতলভূমিতে বার্ধত করা হয়। 
চাষের সময় প্রাতাঁট গাছ রোগমুস্ত রাখবার ব্যবস্থা 
করা হয় এবং রোগ ও কাঁট দমনের জন্য ওষধাদি 
ব্যবহার করা হয়। সবশেষে, চাষীদের কাছ থেকে 





ঘরে রাক্ষত বাঁজ-আল্‌ ব্যবহার করে খুব ভাল 
ফল পেয়েছেন। তাঁদের বহু চিঠি এই বীঁজ-আল.র 


প্রশংসায় পূর্ণ। তাঁদের আঁভজ্ঞতা সকলের সংশয় 
গর করেছে। ত তাই এই বাঁজের চাহিদাও দু:ত বেড়ে 





উর পৰ্যন্ত আলম পার্সেল কারে রাসদ 





তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় কোন শা 


কারণে আলু নষ্ট হ'লে বা কমে গেলে সে দায়িত্ব 
সরকারের নয়। সুতরাং অর্ডার দেওয়ার সময় 
আপনার গ্রামের নাম, ডাকঘরের নাম, তার-আঁফসের 
নাম, নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম ইত্যাদি স্পষ্ট _ 
ক'রে উল্লেখ করবেন। সময় থাকতে এখনই লেখে _ 
জানান আপনার কখন কত বস্তা বাঁজ-আলু চাই। _ 
সম্পৰ্ণে মল্য আগ্রম পেলে, সরকার থেকে সেই _ 





জাত িজ একই আকারের রাখা হয়--১ ইপ্চি 
7 থেকে ২ই ইঞ্চি ব্যাসের। এক বস্তায় দেড়মণ আলু = 
_ থাকে। তাই বস্তা বা দেড় মণের হিসাবে অর্ডার 

__ লওয়া হয়। কোন চাষীর এক বস্তা দরকার না 
হালে, কয়েকজন মিলে এক বস্তা নিতে পারেন। ৃ 
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দেখে নিন পারেন। যাঁরা Hed * 
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আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান ;,তাহার অর্থ কিন্তু ইহা 
নহে যে, এই দেশের সকল অণঞ্চলই কৃষিপ্রধান। 
কোন কোন অণ্চল আবার 1বশেষ বিশেষ. সম্পদে 
সমন্ধ ও সেইজন্য সুখ্যাত। শ্রপুরা রাজ্য তাহার 
বনজ সম্পদে সমূদ্ধ।' কাঁষিকর্মের জন্যও পার্বত্য 
বনভূমি ব্যবহৃত হয়। ত্ৰিপনরা রাজ্যের ভূভাগ লক্ষ্য 
করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে সমতল ভূমি অপেক্ষা 
পার্বত্য ভূমিই পরিমাণে বৌশ। সমান্তরাল পাঁচাঁট 
পর্বতমালায় ঘেরা সুন্দরী 'ন্রপুরা। এই মেঘ- 
চুম্বিত গিরমালার সান্যপ্রদেশের আদিম আঁধবাসী- 
হি আর পর্বত খদ্দাড়য়া শস্য উৎপাদন 
কাঁরতে হয়! '্রপুরায় কিভাবে জঙ্গলাকীর্ণ 
পাহাড় বা টিলা আবাদ হইতেছে এই প্রবন্ধে তাহারই 
একটা আভাস দেওয়া হইতেছে। 


ত্রিপুরার আদিম অধিবাসীদের আঁধকাংশই 
ত্রিপুরা (চলতি কথায় “টপ্‌রা’ বলা হয়), চাকমা 


ও মগ সম্প্রদায়ের। বহদাদন পর্যন্ত সভ্য দুনিয়া 


লালিতপালিত সরল আঁদবাসীরা আজও জ.মচাষের 
উপর সর্বতোভাবে নিভরশীল। তাহারা যেমন 
তাহারা নৃত্যগীতে মাতিয়া উঠে। তাই জ.মচাষের 
বিভিন্ন স্তরে ঘরে ঘরে. নৃত্যোৎসব চলিতে থাকে। 
এই নাচগানের ভিতর দিয়া তাহারা আনন্দ ও 
কর্মপ্রেরণা লাভ করে। 


ET ররর 
ব্রিপুরায় জুম ধান নামে বিশেষ পাঁরচিত। এই 
জম চাষের জন্য প্রথমত একাঁট উচ্চ টিলা (অনুচ্চ 
ছোট পাহাড়) নির্বাচন করা হয়। টিলাতে যাহাতে 


ত্রিপুরায় ভুমঢাষ 
ষ্রাচণ্ডীচন্রণ ব্ৰায় 
কৃষি-দহকারী, ত্ৰিপুৰা 


বৃষ্টির জল জমিতে না পারে ততপ্রাত বিশেষ দণষ্ট 
রাখা হয়। মাঘের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে ফাল্গুনের 
দ্বিতীয় সপ্তাহ পৰ্যন্ত নির্বাচিত -টিলাগ্ঠালর গাছ- 
গাছড়া কাটা হয়। তারপর চৈত্র মাসের প্রথমভাগে 
কার্তত শুষ্ক লতাপাতা ও গাছপালায় আগুন 
দেওয়া হয়। এই আগুনের কী ভীষণ শব্দ, তাহা . 
প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন আর কেহ উপলাব্ধ কারতে 
পারিবে না। এইভাবে : টিলার সমস্ত গাছগাছড়া 
পোড়ানোর পর জ.মচাষাঁদগকে বৃন্টির অপেক্ষায় 
বাঁসয়া থাকিতে হয়! টিলার গাছপালা-পোড়ানো 
ছাইএর কিছুটা বৃষ্টির জলে ধুইয়া লইয়া যায়। 
পাঁরজ্কার কারতে হয়। 

চৈত্র মাসের শেষভাগে জ:মচাষা-পাঁরবারের স্তী- 
পুরুষ নিৰ্বিশেষে সকল সমর্থ ব্যান্তই ট্যাকন হাতে _ 
জুমচাষে লাগিয়া যান। . ট্যাক্কল দেখিতে অনেকটা 
দাএর মত, তবে সম্মখের অংশটুকু দোঁখতে 
অনেকটা কুড়ালের মত। ইহার দৈর্ঘ্য বাঁট সহ 
১৪ হইতে ২০ ইণ্ড পর্যন্ত হয় এবং সম্মুখভাগের 
প্রস্থ প্রায় ২ ইণ্চির মত থাকে। সারবদ্ধভাবে 
একটু দূরে দূরে বীজবপনের জন্য এই ট্যান্ধল দিয়া 
মাটিতে গর্ত করা হয়। ইহার এক কোপে ২ হইতে 
হই ইণ্টি পৰ্যন্ত গভীর গর্ত হয়। এই গর্তের 
প্রাতাঁটর মধ্যে ৩-৪ট কাঁরয়া প.ন্টবীজ নিক্ষেপ 
করা হয়। ট্যান্কল মাটি হইতে তুলিয়া আনিবার 


' সময় চারিপাশ্রবের চূর্ণ, মাটি বাঁজগ্ীলকে 


স্বাভাবিকভাবে ঢাকিয়া ফেলে! এইভাবে ৬ হইতে . 
৮ ইণ্ডি দূরে দুরে সার কাঁরয়া বীজ বপন করা হয়, 
ুতরাং জুমচাষে বীজবপন .অনেকটা জাপানী 
পদ্ধাতিতে করা হয়! সাধারণত টিলার নিম্নভাগেই 
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বসুন্ধরা ৪ ১০ম বর্ষ ঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা - 


প্রথম সারি করা হয়, তারপর সারগুল সমান্তরাল- 
ভাবে ক্রমশ উপরের দিকে উঠতে থাকে। 


-‘বাঁজ-বহনের 'জন্য জুমচাষীরা একপ্রকার ছোট 
‘ছোট ঝাড় ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন। এক-একটা 
বাড়তে একসের পাঁরামত বাঁজ ধরে। কেহ কেহ 
বড়ি ঝুলাইয়া কোমরে বাঁধয়া রাখেন, কেহ কেহ 
আবার মাথায় বা কাঁধে. বঝৃলাইয়া রাখেন। জুম- 
প্রথায় বপনে খুব কম বাজ লাগে।, এক কানি 


(৯৬ হৃাত”৮০ হাত) ক্ষেতে মাত ৮-১০. সের ' 


বীজের প্রয়োজন হয়। দুইজন লোক, একাঁদনে 
এক কানি জাম বপন করতে পারে। 


জ:মচাষের বিশেষত্ব এই যে, এক ক্ষেতে এক 
সময়ে বাভিন্ন “রকমের . শস্য উৎপাদন করা হয়, 
তবে তাহার মধ্যে ধান্যই প্রধান। ‘কাউন” নামে 
'একপ্রকার ক্ষমদ্ৰাকারের ধান লাগানো হয়। এই 
কাউনের চাউল পায়সের জন্য বিশেষ উপযোগী । 
ইহা ছাড়াও . সাদা তিল, 'কার্পাস, ছাঁচ কুমড়া, 


মাষ্ট কুমড়া, বেগুন, বিজ্গা,চিনড়া, প্রভীত নানাবিধ . 
.তরকারীর বাঁজ ধানগাছের ফাঁকে. ফাঁকে পদ্তয়া : 


রাখা হয়। ইহাদের ফসলও ভাল হয়।, 


বীজ বপনের প্রায় ৯৫ দিন পর ধানগাছের 

আগাছা একবার পাঁরজ্কার করা হয়। এইভাবে 
প্রায় ১৫-২০ দিন পর পর আগাছা-দমনের কাজ 
চলিতে থাকে। ক্রমে সারবদ্ধ ধানগাছগণাঁল বাঁড়া 
মনোরম দৃশ্যের সৃষ্ট করে এবং একসময়কার 
অনাবৃত ও মণ্ডিত টিলা এক খণ্ড সব গালিচার 
মত দেখায়। 


জনমচাষে 'ধানের জন্য পথক সার প্রয়োগের 
প্রয়োজন হয় না। বৎসরের পর বৎসর ঝোপ- 


‘জঙ্গলের লতাপাতা পড়িয়া মাঁটর. সাহত. মিশিয়া . 


থাকে এবং মাটিকে উর্বর করে। ইহাতে: ধানের 
ফলন খুব বৌশ হয়। ফলে ..সৃউচ্চ টিলাতেও 
তির ৯9৮; 
ফলে। 


এইভাবে জুমচাধীদের আঁভযান সাফল্যমাণ্ডিত 
হয় এবং ঘরে ঘরে আনন্দোংসব চালতে থাকে। 
জীবনকে আনন্দময় করিয়া তোলে । তাই তাহাদের 
ধান-মাড়াইও একটি বিশেষ আনন্দোৎসব ও কাব্যময় ।: + 
হয়। মাচার গায়ে যে ছোট ছোট ফাঁক থাকে তাহা 


ধান মাটিতে পড়ার পক্ষে যথেষ্ট। আনন্দমুখর 


উঠেন: এবং ধানগাছগ্দীল মাচার উপর ছড়াইয়া 
রাখেন। কৃষকেরা নিচে থাকিয়া ঢোলক, সারেঙ্গী, 
প্রভৃতি বাদ্যযন্দ বাজাইয়া গান কাঁরতে থাকেন। 
তখন কৃষাণীরা ধানের উপরে তালে তালে নৃত্য 
করিতে থাকেন। কল্যাণীদের পদস্পর্শে ধন্য ধান 
কলমে ক্রমে বৃন্তচ্যুত হইতে থাকে এবং মণ্টের ফাঁক 


দিয়া মাটিতে পাঁড়তে থাকে। 
' জুমচাষ কিন্তু আর্থনীতিক ও. পল্লাজশীবন | 


গঠনের পাঁরপন্থী। জুমপপ্রথায় একাঁট টিলা 
একবার চাষ কারলে তাহা বন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায়, 
িলাঁট ৩-৪ বংসরের জন্য পাঁতত রাখিয়া দেওয়া 
হয়। ইহাতে কোন টিলারই স্থায়ভাবে উন্নতি- 
সাধন হয় না এবং চাষীরাও. নিদিষ্ট একস্থানে 


‘বসাঁত করেন না।. .জুমক্ষেতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের 
বাঁড়ঘরও স্থানান্তারত হয়! তাই এই যাষাবর- 


শ্রেণীর পাঁরবারগ্ীলতে বহু কারণে দারদ্য 
চিরকালের, মত বাসা বাঁধে । একবার চাষ-আবাদের 
পর একটি টিলা ৩-৪ বৎসরের জন্য বন্ধ্যা হইলে 
অন্যন্র-চাষআবাদের জন্য ঘর ছাড়ার আঁস্থরতায় 
যে-কোন মূল্যে নীট সময়ের পূর্বে তাঁহাঁদগকে 
এঁ ফসল বিক্রয় কয়া ফোঁলতে হয়; আর এরই 
সুযোগ গ্রহণ করে ব্যবসায়ীর দল, বীজধান ক্রয়ের > 
জন্য অর্থের অভাববশত চাষীরা এই ব্যবসায়ীদের 
নিকট হইতে আঁধক সুদে কর্জ গ্রহণ কৰিতে বাধ্য 


হন। পরে সুদ সহ এই ক মিটাইতে গিয়া 
তাঁহাদের এই জমিজমা মহাজনের হস্তগত হইয়া 


২৪৪ 


পড়ে। ফলে বংশপরম্পরায় এই খণের জের টানিয়া 
তাঁহারা একম্ঘণ্টি অন্ন পেটে দিতে পারেন না। 
আঁধকন্তু তাঁহাদের এই ভ্রাম্যমাণ জীবন দেশের মাটির 
প্রীত মমত্ববোধ ও পল্পীসংগঠনের পাঁরপল্থী” হইয়া 
দাঁড়ায়। সর্বোপাঁর জুমচাষে একমাত্র 'মানুষই শ্রমের 
উৎস। সাধারণ চাষ-আবাদে পশৃশান্ত'" মনৃষ্য- 


লোকসংখ্যা ব্যাদ্ধখর সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যে 


খাদ্যশস্যের চাহিদাও বাঁড়তেছে। এই নূতন 


থাকিলে চলিবে না! কারণ ট্যাক্ল দিয়া আঁত 





৪০৭১১ 


বসুন্ধরা £ঃ আম্বন £ ১৩৬৪ 


সামান্য জমিই চাষ কাঁরতে পারা ষায়। পূর্বে জুম- 
চাষীদের দৈনান্দন জীবনে চাহিদাও সীমাবদ্ধ ছিল। . 
এখন দুনিয়ার প্রগাঁতর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিত্য- 
ব্যবহার্য জানসের তালিকা ও পাঁরমাণ বাঁড়তেছে। 
তাই আঁধক পরিমাণে অর্থকরী ফসলের চাষ-আবাদ 
করারও প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। - 


| আশা করি, জুমচাবা ও ত্রিপুরার কৃষাবভাগের 


সমবেত প্রচেম্টায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে জ:ুমচাষ- 
ননয়ন্্রণের পারকল্পনা অনুযায়ী এই সমস্যার একটা 
সমাধান মিলবে এবং অচিরেই ত্রিপুরায় উন্নততর 
কাষব্যবস্থা ও পল্লশজশবন গঠিত হইবে। 


_ “বেয়ারএর পোকা ও রোগ দমনের উষধগুলির | 
... দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন _ 


ফলিডল-ই ৬০ 
মেটা টি সু. 
সেরেসান ্‌ 
জ্যাগালল | 
 কুপ্রাভিট (ওবি ২১) 
ক এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের 


ভেট লিমিটেড, _ 


৩১, চিত্তরঞ্জন এভোনউ, কালিকাতা-১২ 








ডীন সমবায় কৃষি 


১৯৫৪ লাজ আইল মাসে ভারত 
দেশে কীষ সমরায় তির কাজ. ‘দেখতে 


গিয়োছলেন। ফিরে এসে তাঁরা একাঁট শববরণী . 


পেশ করেছেন। এই দলের বোশির ভাগ সভ্যের 
‘মতে “চীনদেশে কৃষি সমবায় সামিতিগননল সার্থক- 
ভাবে কাজ করছে, এবং আর্থনীতিক ও. সামাজিক 
“এই দুই দিক্‌ থেকে বিচার করলে, ভারতেও সমবায়- 
{ভিত্তিক চাষ-বাসের প্রচলন হওয়া উচিত৷ *" 


পাঁরদর্শনকারী দলের নায়ক, শ্রী আর কে 
প্তিলের মৃতে “সমবায় ব্যবস্থা নতুন কাজের ক্ষেন্র 


খুলে দেবে ও আমাদের দেশে জীব্নযারার মানদণ্ড | 


ৰু 


উঁচু করতে সাহায্য করবে৷” 2 


শামী চার বছরে ৫০টি গ্রাম নিয়ে একটি কৃষি- | 


বায় সাত, এই হারে; দেশে ১০,০০০ কাঁষ- 

সমবায় সাঁমীত গঠন করার. জন্য দলটি, সপারশ্‌ 
বঁঠরছেন। এর পর, এই আন্দোলনের কাজে 
অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী 'সমরায়- 
| চাষ-ব্যবস্থার প্রবর্তন ‘করার কথা..বলা 
{আমাদের দেশে” “ভূমি সংস্কারের ' ' প্ৰয়োজন৷ 
ন্য কতৃকগুণূলৈ নীতি মেনে . নিতে-হবে। 
দলের সভ্যদের . মতে, আমাদের দেশে ভাড়া-করা 
লোক দিয়ে চাষ করার যে প্রথা' আছে, তা বন্ধ করা 
দরকার। একটি পাঁরবার সেইটাকু.জাম পারে যা 
. সেই পাঁরবারের লোকেরা চাষ করতে, পারে। বাকি 
জাম সেইসব ভূমিহীন চাষী "ও" অল্প 'জঁমির’মালিক 
চাষীদের মধ্যে ভাগ কারে দেওয়া হবে--যারা 


ত ভাপ | 


দু'বছরের উপর কাজ. হচ্ছে এমন-সব জাতায়- 


সম্প্রসারণ-ব্লকে এবং অন্যান্য সমষষ্টি-উন্নয়ন:এলাকায় দা 


কৃষি সমবায় সাঁমাত গঠন করতে উপদেশ দেওয়া 
হয়েছে। ৃ 
এই দলের সদস্যরা আরও বলেছেন যে, এই 
আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য কারও উপর যেন 
বলপ্ৰয়োগ করা না হয়। চাষারা তাঁদের ইচ্ছামত 
সমবায়: সাঁমাততে যোগ দিতে পারবেন বা সেই 
সাঁমাতি ত্যাগ করতে পারবেন! | 
চীনদেশে এই ব্যবস্থা চাল; করার জন্য! কোথাও 
বলপ্রযোগ করা হয় নি, এই ারগাই তাঁদের হয়েছে 
বলে তাঁরা জানান। 
চাঁনদেশের কাঁষ-সমবায় সাঁমাতর কাজের বর্ণনা 
করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে, ১৯৫৬ সালের জুলাই 
৯২ জন লোককে নিয়ে দশ লক্ষ সমবায়! সাঁমাত 
গঠন করা হয়েছে। এখন সামাতগ্যালর কাজে 
একাগ্রতার সণ্টার করার-ও নানাভাবে কাজের উন্নতি 





"করার চেষ্টা চলেছে। শতকরা, ৩০ ! পরিবার 


প্ৰাৰ্থামক সমবায় সাঁমাতর সভ্য ও বাঁক, শতকরা 


: ৬২: পারার প্রগগাতশীল সাঁমাতর সভ্য | 
. প্রার্থীমক সাঁমাঁতর সভ্যদের জাঁমর স্বত্ব ছাড়তে 


| 


হয় নি। তাঁরা মালিকানা ও শ্রমের উপর আয়ের 
ভাগ পান,। দ্বিতীয় শ্রেণীর-সামীতগীলর সভ্যদের 


কোন মালিকানা স্বত্ব নেই। তাঁরা তাঁদের শ্রমের 
উপর আয়ের ভাগ পেয়ে থাকেন। পারদর্শনকারী 


দল ৯৯ সাঁমাতর কাজ .পরাঁক্ষা করেদা। তার 
: মধ্যে: ৯৮ট সাঁমাত' বেশি শস্য উৎপাদন করতে 
“সক্ষম হয়েছে। এই : সাফল্যের পিছনে রয়েছে ০. 


সরকার ও রাজনৈতিক দলের পূর্ণ সহায়তা । 
ব্যান্তগত ও দলগত চেম্টাকেও নানাভাবে উৎসাহ 
দেওয়া হয়েছে। কার্যসমালোচনার দশট মাপকাঠি 


আছে। একাটর নাম 0:10) ও অপরটির নাম 


‘Jong contract’ (লম্বা চুক্তি) 


২৪৬ _ 


\ 


পা" 


১ 


শর্ত 


সাধারণ শ্রামক সাধারণত কতটা কাজ করতে পারে 
তার 1হিসাবেই ০ ঠিক" হয়। লম্বা চুক্তি' 


যে, একটি ননার্দম্ট সময়ের মধ্যে তারা একটা 
'না্ন্ট পাঁরমাণের শস্য উৎপাদন করবে। এই 
চুন্তির উপর তারা যে শস্য উৎপাদন করবে তার 
শতকরা ৮০ ভাগ তারা নিজেরা নেবে। 


ভারতাঁয় দলটি এসব সমবায় সাঁমীতির নেতাদের 
কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। অল্পবয়স্ক যুবক বা 
লোকদের কাজে উৎসাহ দেনা এর জন্য বল- 
প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। নেতাদের বয়স 
সাধারণত ২০ থেকে ৩০এর মধ্যে! প্রায় প্রত্যেক 
সামীতির সভাপাঁত বা উপসভাপাঁত স্বীলোক। 


এখানে চীনের চাষবাসের অবস্থার সঙ্গে ভারতের 

চাষবাসের অবস্থার . তুলনা করলে এবং কীভাবে 
ধাপে ধাপে চীনদেশে সমবায়-আন্দোলন চাল করা 
হয়েছে তার বিচার করলে উপরের বিবরণাঁর সঠিক 
মূল্যটা যাচাই করা যাবে। 


২০০ ভাগের উপর ও তার জনসংখ্যা শতকরা ৫০ 
ভাগের বেশি৷ কিন্তু সেখানে চাষের জামির আয়তন 
ভারতবর্ষের তুলনায় কম-চীনে চাষের জাম ২৭ 
কোটি. ৫০ লক্ষ একর, ভারতে ‘৩০ কোট ২ লক্ষ 
একর। তবে, চীনে সেচব্যবস্থা আমাদের দেশের 
চেয়ে আরও ব্যাপক! সেখানে ৬ কোট ৫০ লক্ষ 
একর জমিতে জলসেচ করা হয় আর এখানে € 
কোট ২০ লক্ষ একর জাঁমর জন্য সেচের ব্যবস্থা 
আছে। এ ছাড়া, চীনে অনেক জাঁমতে বছরে দু'বার 
কি তনবার চাষ করা হয়, ভারতে এমন জাঁম্‌ খুব 
কম। | 

যুদ্ধের সময় আভ্যন্তীরক গোলযোগের দরুন 


_অন্যসারে একদল লোকের সঙ্গে এই চুক্তি করা হয়. 


বসুন্ধরা 8. আশ্বিন -£ 


পরিমাণ ছিল ২৪- কোট ৫০ লক্ষ একর, ১৯৫৫ 

সালে তার পাঁরমাণ দাঁড়য়েছে ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ 
একরে। ১৯৪৯ সালে ৫ কোঁট ১০ লক্ষ একর 
জমির জন্য সেচের ব্যবস্থা ছিল, ১৯৫৫ সালে ৬ 


১৩৬৪ 


কোটি ৫০ লক্ষ একরে সেই ব্যবস্থা প্রসারিত 


হয়েছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৪৯ সালে হয়েছে 
১০ কোটি ৮০ লক্ষ মোত্রক টন, তা থেকে বেড়ে 
১৯৫৫ সালে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ মৌ্রক টন 
হয়েছে। ১৯৪৯ সালে ধান হয়েছিল ৪ কোট ৮০ 
লক্ষ মেট্রিক টন (৩ কোটি ২০ লক্ষ মোট্টক টন 
চা'ল)। ১৯৫৫ সালে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ মৌদ্রক 
টন ধান (৫ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টন চা'ল) 
জন্মেছে। ১৯৪৯ সালে গম হয়েছে ১ কোট ৪০ - 
লক্ষ মৌট্রক টন, ১৯৫৫ সালে হয়েছে ২ কোটি ৩০ 
লক্ষ মোক টন। ১৯৪৯ সালে তুলোর উৎপাদন 
ছিল ৪৪ লক্ষ মৌট্রক টন, ১৯৫৫ সালে হয়েছে ১ 
কোটি ৫২ লক্ষ মোট্রক টন। 


প্রীতি একরে ফলনের পাঁরমাণও অনেক বেড়ে 
গেছে। ১৯৪৯ সালে এক একর 'জাঁমতে ১,৬৬৫ 
পাউন্ড ধান জন্মাত আর ১৯৫৫ সালে প্রাত একরে 
২,৩৫৫ পাউন্ড জন্মেছে। ভারতের তুলনায় এই 
ফলনের পাঁরমাণ অনেক বেশি! আমাদের দেশে 
১৯৫৪-৫৫ সালে প্রতি একরে ১,১০০ পাউন্ড ধান . 
জন্মেছে (৭৩০ পাউন্ড চা'ল)। কিন্তু চখনদেশে 
যুদ্ধের আগে একরাঁপছ; ৩,২১০ পাউন্ড ধান 
(২,১৪০ পাউন্ড চাল) জন্মাত; সে-তুলনায় 
এখানকার ফলনের পাঁরমাণ অনেক কম। এখানে 
ব'লে রাখা দরকার যে, চঈনদেশে ধানের উৎপাদন 
আমাদের দেশের তুলনায় সব সময়েই অনেক বোঁশ 
হয়। কারণ, সেখানে মোটা ও আঠালাগা ধান 


হয়েছে দেখা যায়। ১৯৪৯ সালে চাষের জাঁমর 


পাঁরমাণ সরু ধান (মাহ চা'ল) জন্মায়। মোটা 
ধানের উৎপাদন সাধারণত বোঁশ। চীনে প্রাত 
একরে ৭৫৫ পাউন্ড গম হয়; ১৯৪৯ সালে হস্ত 
৫৬৫ পাউন্ড। যুদ্ধের আগে সেখানে প্রতি একরে 
৮৭৪ পাউন্ড গম জন্মাত এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে 
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আমাদের দেশে নিজ রি 
জন্মানো হয়েছে। 


 চীনদেশে প্রধানত সমবায়-আন্দোলনের ভাত্ততে 


হয়েছেঃ (১) কীষখণ সমবায় সাঁমাতি, (২) সরবরাহ 
ও বিক্লয় সমবায় সাঁমাত, (৩) সমবায় কৃষি। 'কাঁষ- 
খণ সমবায় সামীতর সংখ্যা ১৯৫০ সালে ছিল 
১০৩টি, ১৯৫৪ সালে হয়েছে ১,২৪,০০০। 
কিন্তু সরবরাহ ও 'বক্রয় সমবায় সাঁমাতর সংখ্যা 
১৯৫০ সালের ৩৯,৪৩৬ থেকে ১৯৫৫ সালে 
৩০,৪৭৫-এ নেমে গেছে। এর কারণ, কাজের 
সুবিধার জন্য অনেক ছোট ছোট সাঁমাতকে নিয়ে 
একএকাট সামাত গড়া হয়েছে। সমবায় কৃষর 
সাঁমাতর সংখ্যা ১৯৫০ সালে ছিল মাত্র ১৯, 
১৯৫৪ সালে হয়োছল "১,১৪,০০০ ও ১৯৫৫ 
সালে হয়েছে ৬,৩৪,০০০। ১৯৫৬ সালের মে 
মাসে এর সংখ্যা ১০ লক্ষের উপর হয়েছে ব'লে খবর 
পাওয়া 'গিয়েছে। . 7} 


চানবাসাঁরা প্রথমে সরবরাহ ও বির সমবায় 
সাঁমাত গড়ার কাজে হাত দেয়। পরে, তারা 
কৃষিখণ সমবায় সমিতি গঠন করে। ?কছ-কালৈর 


মধ্যেই এমন ব্যবস্থা করা হয়.যাতে কৃষকরা কাঁষধাণ 


সমবায় সামাত অথবা কৃষ ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য কোন 
সুত্র থেকে খণ পেতে না পারে। সেই সঙ্গে "এ 
ব্যবস্থাও করা হয় যাতে তারা তাদের উৎপন্ন শস্য 
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চাষীই উৎসাহের সঙ্গে এতে যোগদান করেন। 


| 
সরবরাহ ও 1বক্লয় সমবায় সামাত ছাড়া অন্য 
কোথাও 1বাঁক্ক না করতে পারে এবং যাতে এই 
সামীতর কাছ থেকেই তাদের প্রয়োজনীয়: জানস 
কিনতে বাধ্য হয়। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবার 


সঙ্গে সঙ্গে কম্যানিস্ট পাৰ্টি’ ও দেশের: সরকার “7 


সমবায় কৃষি সাঁমাত গঠনের জন্য জোর প্রচার 
চালান! এই . অবস্থাতেও সমবায় কৃষ সমিত্রি 
প্রসার ধাপে ধাপে করা হয়। প্রথমে যেসব জমির 
মালিক "নিজে চাষ করেন না তাঁদের কাছ থেকে জাম 
নিয়ে অনটনগ্রস্ত চাষীদের মধ্যে ও ভূমিহীন শ্ৰামক- 
দের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। রাজনোতিক! অপরাধ 


ছাড়া, মালিক ও চাষাদের অধিকারে প্রায় কোনৱ:প, 


হস্তক্ষেপ করা হয়-ন। জমি বিতরণের গার ছোট 
ছোট: চাষীদের , নিয়ে তাদের পরস্পরের সাহায্যের 
জন্য একটি সাহায্যকারণ দল গঠন করা হয়। এই 
ব্যবস্থায় জমি চাষীদের ব্যান্তগত দখলে থাকে। 
এরপর, তাঁদের প্রাথমিক প্রকাতির সমবায়! সামাত 
গড়তে উৎসাহ দেওয়া হয়। সমস্ত জাম একত্র করা 
হয় কিন্তু কৃষকদের তাঁদের আপন আপন জাঁমর 


পাঁরমাপে ও পারিশ্রামক' হিসাবে লাভের অংশ, 


দেওয়া হয়। জম 'িবতরণের পরে প্রায় প্রত্যেক 
চীনা চাষী নিজের. ভাগে মাথাঁপছ এক একরের কম 


জমি. পেয়েছিল. তাদের প্রায় কারও .ভাল লাঙল 


ছিলনা বা লাঙল টানবার পশু ছিল না। এই 
অবস্থায়. সরকার. যখন সমবায় সামীততে যোগ দিলে 
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বোঁবাজার স্ট্রীটে এক ধনী বন্ধুর প্রকান্ড চারতলা 
বাঁড়। দোতলার বৈঠকখানাঘরে ব’সে দু'জনে গল্প 
করছিলাম, এমন সময় ভৃত্য এসে খবর দিলে__পশুই- 
মাচা ভেঙে পড়ে গেছে ৷’ একট .আগে আমরা 
ওপর থেকে একটা ভার জানস পড়বার শব্দ 
পেয়েছিলাম বটে। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম 
“পদুইমাচা? ছাদে?” 


“হ্যাঁ, বলেন কেন আর! বাজার থেকে এক পয়সার 


পদুইশাক আনলে, খাবার লোক মেলে না, তার জন্যে 
বিশ-পণশচশ টাকা খরচ ক'রে প্রকান্ড এক মাচা! 
চলুন, ব্যাপারটা একবার দেখে আসা যাক।” 
উপরে উঠতে উঠতে বন্ধু বলে যেতে লাগলেন 
“প’ইশাকের ওপর মেয়েদের নোলা... 


বাধা দিয়ে বললাম--“সব মেয়েদের নয়, উট 


মেয়েদের, বলুন”। 

“তাই। কী অদ্ভুত! এই গিরি 
শিন্নীর মন পোনের আনা তিন পাই পড়ে থাকে!” 
হাসতে হাসতে বললাম, “তা হ'লে আর যাবতীয় 


| জানিস তাঁর মনের এঁ বাঁক এক পাইএর মধ্যে পাড়ে 


থাকে? মায় আপান পর্যন্ত?” 

ওপরে গিয়ে দেখলাম, প্রকাণ্ড ছাদে প্রকাণ্ড পদুই- 
মাচা। একমাচা স:পণ্ট তেজালো শাকের ভার 
সহ্য করতে না পেরে মাচাটার একটা দিক -ভেঙে 
পড়েছে। দেখলাম, শুধু প'নইশাকের মাচাই নয়, 
অনেকগ্দলো বড় বড় টবে কয়েকরকমের সবাঁজর 
গাছ রয়েছে। তিন-চারটে লঙ্কাগাছ, সবগুলোতেই 


. এক-গাছ করে লঙ্কা হয়েছে৷ চার-পাঁচটা ঢ্যাঁড়স- 


গাছ, গোটা তিন-চার বেগুনগাছ, বেগুন বোধহয় 
তখন গাছে দেখি নি; টক-্টাঁড়সের গাছও মনে 
হয় দু'একটা ছিল। একটা বড় টবে বিঙেগাছ 
লাগিয়ে, ছাদের আলমের সঙ্গে একটা বাঁখারির 


ছাদের ওপর লবভিবাগান 
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স্লাঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় 


দাঁড় করানো 'জাফাঁরুতে সেটা যুক্ত ক'রে দেওয়া 
হয়োছল। দুটো টবে দুটো ঝাঁকূড়া তুলসাঁগাছও 
ছিল। একটা প্রকাণ্ড কাঠের টবে সতেজ ও নধর 
দুর্বাঘাস .জন্মে টবটা ছেয়ে ফেলেছে। 


ছাদের ওপর এই শখের সবাঁজক্ষেত দেখে আমার 
মনে অনেকাদন আগের একটা কথা জেগে উঠল। 
কথাটা পণ্টাশ বছর আগের তো বটেই, বরং আরও 
কিছু বৌশও হ'তে পারে! তখন আমার পূর্ণ 
যুবা-বয়স। তখনকার দিনের শখের . থিয়েটারে 
আমার খুব নাম ও আদর। কলকাতার মধ্যে 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শখের থিয়েটার ছিল--সঙ্গীত-সমাজ'। 
কর্নওয়ালিস স্ট্রটে তার ' পাকা ইমারত ও বাঁধা 
স্টেজ ছিল। বিখ্যাত সঙ্গতীবশারদ ও ধনী 
প্রহ়ীনয়ালাল শীল ‘সঙ্গাঁত-সমাজ’এর সঙ্গে ঘানিম্ঠ- 
ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু কোনও কারণে. তান 
তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে, তাঁর জোড়া- 
সাঁকোর প্রাসাদোপম বাড়তে নিজের ব্যয়ে এক - 
থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। তার নাম 'সবর্ণবাণক . 
অবসর সাঁমীত'। জোড়াসাঁকো-চিৎপর রোডের 
ওপর তাঁর প্রকান্ড বাড়ি সম্ভবত সকলেই দেখে 
থাকবেন! রাস্তার পশ্চমাদকে মাল্পকবাবুদের 
ঘাঁড়-ওলা বাঁড় আর পূর্ব দিকে রাণী কাত্যায়নীর 
অর্থাৎ দনিবাবুর বিরাট বাঁড়। এই বাড়ির বার- 
মহলের বিস্তীর্ণ চত্বরে দুনিবাব থিয়েটারের জন্যে 
বাঁধা স্টেজ-তোর করলেন। আরও অনেক-ীকছ 
করলেন! এই থিয়েটারের পেছনে দীনবাবু 
তখনকার দিনের এক লাখ টাকা খরচ করেন। এই 
িয়েটার-সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-পাঁরচর 
হয় ও সেই আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। 


{বিখ্যাত ডান্তার আর জি করের সহোদর আমাদের 
[শক্ষাদাতা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল রাধামাধৰ কর। 
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দূনিবাব যে পারমাণ ধনী ছিলেন, দিপা 


শোৌঁখন ও বিলাসী ছিলেন। তখন কলকাতায় - 


বিজলী-বাঁত হয় নি; কিন্তু দ্ীনবাব তাঁর প্রকাণ্ড 
ল্যান্ডো” গাড়ির এক পাশে ‘ডায়নামো’ বাঁসয়ে, 
জম্‌কালো ‘ওয়েলার’ জ্যাঁড়র মাথায় ১০০.পাওয়ারের 
দুটো 'বাজ্ব জালিয়ে, যখন লোকাকীর্ণ রাজপথে 
ক'রে সোঁদকে চেয়ে. থাকত। দ্বানবাবুর শখ ও 
গোঁখিনতাৱ দার দেৱায় জনোই এহ সামান্য এর 
লিখতে হল। . 

দিবাকর বাড়ির পাশে তাঁরই একখানা একতল৷ 
বাঁড় ছিল। সেই বাড়ির ছাদে তান শখের আম- 
বাগান তৈরি করেছিলেন। বড় বড় রাক্ষুসে 
আকারের কাঠের টবের মধ্যে, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সার- 
মাটি ভার্ত ক'রে, তাতে নানাজাতের ভাল ভাল 
‘আমের কলমের চারা বসানো হয়োছল। আমও তাতে 
ফলত। তবে, সংখ্যায় খুব .কম। বোধহয়, দু'- 
একটা, কাবলী-কলার গাছও তাঁর ওই ছাদ-বাগানে 
দেখেছি, এবং কাঁদ-সমেতই দেখোঁছ। 


কিন্তু এসব হ'ল শখের ব্যাপার। এই সূত্রে আমি 
যা বলতে যাচ্ছি, তা কিন্তু শখের নয় ; সেটা নিছক 
'গেরস্থালী”, বিশেষত মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের 
উপযোগী কথা ৷ | 

বর্তমানে সব 'জানস-পন্র যেরকম অগ্নিমূল্য, 
তাতে আয়-ব্যয়ের সমতা [রক্ষা ক'রে জীবনযাপন 
হ'য়ে পড়ছে। এ অবস্থায় যতটা পারা যায়, আমাদের 
নিত্যকার ব্যয় থেকে যাঁদ কোনাঁদকে কিছু বাঁচাতে 
কোন কোন বাড়িতে একটুখানি উঠান বা খাল 
জামির ফালি শুধ: শুধুই প'ড়ে থাকে। তাতে চাড় 
করে সময়মত যাঁদ কিছু কিছু শাকসবাঁজ 
লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়, তা হ’লে সেই গৃহস্থের 


সাশ্রয় হয়। পয়সার সাশ্রয় অপেক্ষা তাতে মনের 
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একটা যে আনন্দলাভ হয়, তার দাম কম নয়। 


উপন্যাস-সম্ৰাট শরৎচন্দ্র যখন রপনারায়ণের ধারে 
{1 
‘সামতাবেড়'এ থাকতেন, তখন একাদন কলকাতা 


থেকে সকালের ট্রেনেই তাঁর ওখানে গ্িয়েছি। 


দুজনে বাঁড়র কাছের একটা পুকুরে স্নান করে 
এসে একসঙ্গে খেতে বসলাম। ডাল আর] দটো- 
তিনটে তরকারি হয়েছিল। তার সঙ্গে ছোট দু. 
ফাল বেগ্নভাজা- দুজনেরই . পাতে।' ওই দু 
টুকরো বেগুন ভাজার ওপর গোড়া থেকেই শরৎ- 
চন্দ্রের একটা প্রবল প্রণীত এবং ঝোঁক লক্ষ্য করলাম! 
আমাকে বললেন--“ডাল মেখে, আগে বেগুনভাজা 
দিয়ে খাও”_ বলেই তান তাঁর পাতের বেগুনভাজা 
দুখানা পরম তৃপ্তিভরে খেতে লাগলেন। দঃ 
টুকরো ছোট্ট বেগুনভাজা ; আমি এক-গালেই তা 
গলাধঃকরণ ক'রে ফেললাম। 
“কেমন লাগল?” 


“যেমন লাগে, তেমাঁন। বেগ,নভাজা আবার কী 
হাতিঘোড়া ভাল লাগবে!” ৃ 


"আৱে দর, মিন্‌সে! ও কি বাজারের বেগন 
নাকি? আমার এ উঠোনের গাছের বেগুন। 


৷ 
j 
1 
t 
] 


উঠ ‘গাছের মধ্যে ছ’টা মরে গেছে, একটাকে . 


অনেক করে বাঁচাতে পেরোছি। সেই গাছের বেগুন। 

ওই একটাই হয়েছিল৷ আজ ভুমি এসেছ বলে, 

‘ওরা’ এঁটে তুলে ভাজা করেছে। কাঁ চমৎকার 

বেগুন দেখলে!” -_*" | 

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, আম বললাম_“তাই 

টি এত চমৎকার বেগুন, এ তো বাজারের 
হবে না! সত্য, কী মিষ্টি বেগুন!” ৃ 


টী tn নিজের উঠানের ধারের লঙ্কা- 
গাছে যে লঙ্কা হয়, তা কাঁ সুন্দর! ঝাল বেশি, 
কিন্তু মুখজবালা নেই ; গাছের ঢ্যাঁড়স মূখে অমৃত 
লাগে; গাছের সাধারণ এক কাঁদি কলা, বাজারে 
এক আনায় যার পাঁচটা পাওয়া যায়, সেই কলা খেতে 
খেতে বাঁড়র সকলেই বলবে--“এ কলা ' বাজারে 
1৯০ আনা ডজন, তার কমে কিছুতেই পাওয়া যাবে 
না!” বাঁড়র পদুইশাক, লাউশাক এত মিস্টি যে, 


আৱে 


তা আর বলবার নয়। উঠানের পে'পেগাছটার স্বাদ 
পে'পেও, মনে হয় যেন মিছরির টুকরো! 


তাই বলাছলাম যে, পয়সার সাশ্রয় ছাড়া, ঘরের 
শাকসবাঁজ মনকে যে একটা তৃপ্ত ও আনন্দদান 
করে, তার দাম অনেক। 


আরও একটা লাভের দক আছে। সকাল- 
সব গাছপালার দেখা শোনা, তির ইত্যাদি নিয়ে 
থাকি, তাতে আমাদের মন ও দেহ-দ:য়েরই স্বাস্থ্য 
ভাল থাকে। হোক না কেন দুহাত উঠান, হোক 
না কেন দুটোই গাছ; তাই নিয়েই মন আর 
স্বাস্থ্যের খোরাক সঞ্চয় করতে পারা যায়। কাটাবার 
ইচ্ছে করলে, সকলেই আমার .এই প্রস্তাবটাকে 
কোনও আঁছলায় কাটাতে পারেন; কিন্তু সত্যকার 
ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকলে, এটা এমন-কিছ, অসাধ্য বা 
অসম্ভব ব্যাপার নয়। স্বীকার কার, কলকাতার 
আধকাংশ . বাড়তেই উঠান থাকে না, বিশেষত 
্ল্যাট-প্যাটার্নের বাড়িতে; কিন্তু তথাপি, এমন- 
কিছু বাঁড়ও আছে যাতে-বড় না হলেও, ছোট- 
খাটো একরত্তি উঠানের মত জামি থাকে। সেই 
জমিটুকুতেই অন্তত এক ঝাড় কলা, একটা 
পেপে, একটা লঙকাচারা, 1কছ; শাক, দু'একটা 
ঢ্যাঁড়স রা অন্যাকছ; দেওয়া- যেতে পারে। রান্না- 
ঘরে ছাদের সুবিধা থাকলে, সেখানে লাউ-পদুইয়ের 
লতা উঠিয়ে দিতে পারা যায়। কলাগাছের 'নচে, 
ছায়াতে দুটো আনারসের গে'ড় পুতে দেওয়া চলতে 
পারে। আমার ভাড়া-করা বাড়িতে একটুকরো খালি 
জাম আছে। ‘আমি তাতে কিছদ কিছ? এসব দিয়ে 
থাঁক। দুটো লঙ্কাগাছে এত লঙ্কা হয় যে, নিজেরা 
ব্যবহার করে, পাড়ায় 1বালয়েও তা ফুরায় না। 
কাঁচা লঙ্কার চাঁহদা আর আদর প্রায় সব গেরস্থ- 
ঘরেই থাকে। সবচেয়ে উপকার দেয়. পে'পে আর 
কলা। কাঁচা পে'পের তরকারি খুবই মুখরোচক 
আর উপকার, ' বিশেষত িভার-রোগীর পক্ষে । 
আর পাকা পে'পের তো কথাই নেই ; আমের পরই 
আনারস, কলার সঙ্গে পাকা পে'পেকে স্থান দেওয়া 
যেতে পারে। কাঁচা পেপেও পরম উপকারণ। 
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উঠানের একাংশে দুশতন, বর্গহাত একরাত্ত 
জমিতে আম চাঁপানটে বনে দিয়োছলাম। তাতে 
রোজই টাট্‌্কা তাজা “শাকের ছা’ খেতে পারা যেত। 
কাঁচ দিয়ে মাথার কাঁচ-কাঁচ শাকগুলো এক চুবাঁড় 
কেটে নেওয়া হত; তা থেকে আবার গজাত ; 
আবার সেগুঁল কেটে নেওয়া হত। তারপরে গাছ 
দু'হাত আড়াই হাত বড় হয়ে উঠলে, তখন তার 
ডাঁটা খাওয়া যেত। 


যে বাড়িতে একটখাঁন উঠান বা খালি জাঁমর 

স্াবধা আছে, সে বাড়িতে যাদি আমাদের মত 
নিজ্কর্মা বুড়ো কেউ থাকেন, তা হলে এ কাজ তাঁর 
দ্বারা সম্পাদিত হলে, তাঁর দেহমনের মঙ্গল ছাড়া 
অমঙ্গল হবে না। এমন কি, বাঁড়র ছোট ছোট 
ছেলেদের দ্বারাও এ কাজ হতে পারে। 


ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকলে, সকল বাধাই সরে যায় ; 
তবে, ষোল আনার- জায়গায় সে কাজ না হয় দ্‌ 
আনা হয়ে থাকে। যতটী হয় ততটাই লাভ। উঠান 
বা জমি একেবারেই যাঁদ না থাকে, তা হ'লে 
বাঁখারির জাফাঁর তোর ক'রে, পাঁচিলের গায়ে তা 
হেলান দিয়ে রেখে, তাতে উচ্ছে, করলা, ঝঙে, 
বরবাঁট, সিম প্রভৃতি দেওয়া যেতে পারে। মাটি না 
থাকলে, টবেতেই 'ীবশচ পুতে গাছ তোর করতে 
পারা যায়। তারপর সেই গাছ জাফ্রতে উঠিয়ে 
দিলেই হয়। 


বারান্দায় বা পৈঠের ওপর-টবে ক'রে দ:'দশটা ফুলের 
চারাও লাগাতে পারা যায়। তাতে ব্যয়ও বোঁশ- 
কিছ; হয় না, অথচ বাঁড়র শোভা বৃদ্ধি পায়; 
সবচেয়ে বেশ লাভ হয়_মনের আনন্দ। শীত 
আসছেঁ। এ সময় যাঁদ ভাল জাতের দুচারটে 
‘ডালিয়া’ ও দুচারটে পক্ুসানাথমাম .চারা টবে 
দেওয়া যায়, এ শীতে তাদের ফল সকলেরই চোখ 
ও মনের আনন্দদায়ক হবে। সৌন্দর্ম ও রূপের 
যেখানে বিকাশ, সেখানে মানবমনেরও শুদ্ধতা ও 
স্বর্ধীয়ভাবের 1বকাশ। পাঁবতা ও সৌন্দর্যের 
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উন্নত প্রণালীতে ধানের চাষ 


আমন ধান 


আমন ধান বোনা এবং রোয়া দুই-ই চলে; তবে 
পশ্চিম বাওলায় খুব কম ক্ষেত্রেই বোনা ‘হয়। 


বনতে হ'লে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ছিটিয়ে বুনতে 


তলায় ফেলতে হয় এবং আষাঢ়ের মাঝামাঁঝ থেকে 
ক'রে দেখা গিয়েছে যে, শ্রাবণ মাস. আমন ধান 
আষাঢ় মাসে রোপণ করলে ফলন অপেক্ষাকৃত ভাল 
হয়, কিন্তু উর্বর জমিতে এই সময় রোপণ করলে 
. খড় খুব বেশি হয় এবং শস্যের ফলন কমে যায়। 
শ্রাবণের পর চারা রোপণ করতে যত দেৱি হয়, 
ফলন সেই অনুপাতে তত কম হয়। ভাদ্রের মাঝা- 


মাঝ রোপণ করলে ফলন শতকরা ২৫ ভাগ. এবং. 


ভাদ্রের শেষে রোপণ করলে ফলন শতকরা ৭৫ 
ভাগ ক'মে যায়। এতে প্রমাণ হয় যে, ঠিক সময়ে 
রোপণের ওপর ফলন যথেষ্ট নির্ভর করে? 


বৃষ্টর অভাবে প্ৰায়ই ঠিক সময়ে রোপণ 
করা সম্ভবপর হয় না। বিশেষত বর্ধমান বিভাগের 
পশ্চিম অঞ্চলে প্রায়ই এই অস্দীবধা হয়ে থাকে। 


তবে আনন্দের বিষয়, এই যে, দামোদর ও ময়ুরাক্ষী = 


পাঁরকজ্পনা রূপায়ণে এই সমস্যা অনেকটা দূর 
হয়েছে। রাজ্যের সর্বত্র প্রত্যেক কৃষকের চেষ্টা করা 
উচিত যাতে নিজ নিজ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা 
হ'তে পারে, কেননা সেচ ও জলানিকাশের .সমস্যাই 
কৃষির প্রধান অল্তরায়। কাজেই, আঁধকতর 


'শস্যোৎপাদন করতে হ’লে এ দুটো সমস্যার সমাধান, 


যৈ-কোনও পাঁরকজ্পনার মূল 1ভিত্তি হওয়া 
প্রয়োজন। দেশের অগণিত কৃষকের কৃষিক্ষেত্র 
অন্নসমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবপর নয়।, দেশের 


কাকে সদূঢ ভিত্তির ওপর প্রাতাণ্ঠিত কারে আঁক. 


“২৫২ 


খাদ্যোৎপাদন করতে যেসকল পাঁরকল্পনা সরকার 


কর্তৃক গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে সেচ ও জলাঁনকাশাী 
পাঁরকল্পনাই সর্বাগ্রগ্ণ্য সেই কারণে! বড় বড় 
পাঁরকল্পনা কার্যকরী হ'তে সময়ের বলে 


শস্য-উৎপাদনের আশু সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ- 
১৯৪৯ সাল থেকে গ্রহণ করেছেন। যেসকলা পাঁর- 
সম্ভব হবে সেইগ;লি কাঁষাবিভাগের 'পারকপনার 
অন্তভূ্ভ। ‘সেচ বা জলানকাশের জন্য খাল-খনন, 
পুরাতন খালের সংস্কার করা, সাঁকো তৈঁর| ক'রে 
জলানত্কাশনের ব্যবস্থা করা, বৃষ্টির জল ধ'রে 
রাখার জন্য বাঁধ নির্মাণ, স্লুইস গেট নির্মাণ ক'রে 
জলের গাঁতাবাধি নিয়ন্ত্রণ প্রভাত এই রকঃপনার 
অন্তরভূন্ত। যেসকল. ৮ ৮১ 
চা 
সম্মত থাকলেই .সরকার পাঁরকল্পনাট গ্রহণ করেন। 
এই অর্ধাংশ খরচ চাষাঁরা.নগদ অর্থ দ্বারা পূরণ 
করতে পারেন অথবা এঁ খরচের তুল্যপাঁরমাণ কাঁয়ক 
শ্রম দ্বারা পারকল্পনাকে বাস্তবরূপ দান করতে 
পারেন ৷-_ 
সমবেত শত্তিতে স্থানীয় কৃষকেরা অনেকক্ষেত্রে এই- 
সব ছোট ছোট পাঁরকল্পনা রূপাঁয়িত করেছেন দেখা 
গিয়েছে '১৯৪৬-৪৭ সালের হিসাবে দেখা যায় 
যে, এই রাজ্যের সমগ্র চাষের জাঁমর শতকরা মাত্র 
১৩ ভাগ জাঁমতে সেচ করা হয়ে থাকে। 
বাহুল্য, ' আবাদী জমির তুলনায় এ খুবই! কম। 
আত্মনির্ভরশীল হয়ে দেশের চাষীরা এ বিষয়ে 
যতই অগ্রণী = হবেন. দেশের কাঁষর, পক্ষে; ততই 
মঙ্গল। | 
বি রোদন SI AE at 
জনসাধারণ যেকোনও . স্থানীয় কাঁষ-কর্মচারীর 
নিকট তাঁদের প্রয়োজনণয় ছোট সেচ বা জলাঁনকাশী 


ষট্‌ 








‘‘সরকারাঁ সাহায্য ব্যাতৱেকেও নিজেদের 


বলা, 


সু 


টি 


পরিকল্পনা দাখিল করতে পারেন! মহকুমা কৃষ- 
কর্মচারী সরেজমিনে তদন্ত ক'রে ও পারকজ্পনার 


কার্যকাঁরতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তা. সরকারের, 


অনুমোদনের জন্য পাঠান। . অন্ুমোদনলাভের 


সঙ্গে সঙ্গেই পাঁরকল্পনা অনুযায়ী স্থানীয় 


সমবায় সমিতির মাধ্যমে অথবা কার্ষানর্বাহের জন্য 
বিশেষভাবে স্থানীয় চাষাঁদের নিয়ে. গঠিত সামাত 
মারফত, অন্যথায় ঠিকাদার মারফত, কাজ সম্পাদন 
করা. হয়। পাঁরকল্পনার স্মাধাগ্রহণেচ্ছ, কুষকদের 
দ্বারা গঠিত সাঁমাঁতর মাধ্যমে এইসব কাজ সম্পন্ন 


করতে পারলে ব্যয়সঙ্কোচের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে ' 


এবং তাঁদের নিজেদের তত্বাবধানে কাজ হয় বলে 
পাঁরকল্পনাট সুষ্ঠ্র এবং কার্যকর রূপ পাঁরগ্রহ 
করে। 
9 ত্য সময হতনা 
হয়ে আসছে। | 

গৃহীত কোনও পাঁরকল্পনার প্রাথমিক কাজ যাতে 
সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষায় ব্যাহত না হয় 
অথবা এতৎসম্বন্ধীয় কোনও ক্ষাত বিরোধের জরা 


প্রয়োজনে অর্থের অভাব না হয়, সেজন্য এইপ্রকার : 


বিভিন্ন স্বল্পব্যয়-সাপেক্ষ কাজের জন্য প্রত্যেক 
জেলাশাসকের 1নকট অর্থ বরাদ্দ করা আছে। 
সদরালা সেচ অথবা জলানকাশণ *বন্দোবস্তের জন্য 
515727285 
এ রা দলে অর কলা পারেন, | 

আশাতীত ফল লাভ করা গিয়েছে ।' বাঁরিপাতের 
অনিশ্চয়তার মধ্যে চাষআবাদকে * অবহেলিত" না 
রেখে বহু অনাবাদী ও পতিত জমিকে..এই. অল্প 
সময়ের মধ্যে.শস্যশ্যামল করা সম্ভব হয়েছে। .- 


. বীজের হার. 


বোনা আমন ধানের জন্য বিঘাত ৮-১১ সের 
বীঁজ লাগে। এক বিঘা রোপণ করতে '৪-৫ “সের 
বীজ যথেষ্ট এবং তার জন্য দেড় বা.দুই. কাঠা 
পরিমাণ বাঁজতলা প্রয়োজন হয়। -.-; , 


হু 


সরকার ও জনসাধারণের সহযোগিতায় এই- . 


“বসুন্ধরা £ আ্রন .৪. ১৩৬৪ 


রোয়ার জন্য: উন্নত প্রথায় চাষ .করলে & সের 
বীজ থেকে যে চারা. হয় তাতে এক. একর জাম 
রোয়া চলে। :অয়থা. বীজের অপব্যয় না. ক'রে. 
তদা য়াৰ নগ্ন 


চারার ‘বয়স 

রোয়ার জন্য ৫-৬ সপ্তাহ বয়সের চারা ভাল, 
কিন্তু রোয়া দেরিতে হ'লে একট: বেশি বয়সের 
চারার.ফলন ভাল হয়। তবে. চারায় গাঁট হয়ে গেলে 
সে চারা রোপণ না করাই ফ্যান্তসঙ্গত। একান্ত 


চারার অভাবে যাঁদ এরূপ চারাই রোপণ করতে হয়, 


তবে এই চারা একটু বোশ মাটির নিচে বসাতে 
হয় যাতে গোড়ার .গাঁটগ্ীল মাঁটর নিচে পড়ে এবং 
তাই থেকে বিয়ান (গোড়া থেকে বেরোনো নতুন 
শাখা) বের হ'তে পারে। 


রোপণের পদ্ধাতি = 


. রাখতে হবে। : 


৩২৫৩ 


"চারা রোপণ কুরতে হয়। 


ঠিক সময়ে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে চারা রোপণ করলে 

১০ হা অন্তর লাইন ক'রে এবং. প্রীত লাইনে 
৬-৭ ই্চি ব্যবধানে প্রত্যেক গ্ছিতে একাট-দ্শট 
রা. সুতরাং ঠিক সময়ে 
রোপণ করা গেলে কম চারার প্রয়োজন হয়। কিন্তু 
কমাতে হবে, কারণ চারা দোরতে রোয়া হ'লে বয়ান 
হবার সম্ভাবনা ক'মে'যায়। 


প্রবতণী পারচঘন 


রোয়ার পর প্রায় ১ সপ্তাহের মধ্যে গাছ মাটিতে 
লেগে যায়, এবং তারপর ৭-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত চারা 
থেকে বিয়ান বেরোয়। .& সময় জমিতে জল কম 
বেরোতে সুবিধা হয় এবং বিয়ান যত ভাল হবে 
ফলনও তত বোঁশ আশা করা যায়: 

আগাছা ছোট থাকলে হাত বা 
পায়ের সাহায্যে সেগ্ীল . মাঁটর মধ্যে মিশিয়ে 
দেওয়া যায়, নচেৎ আগাছাগ;াঁল হাতে টেনে বা 


বসুন্ধরা .ঃ ১০ম বৰ্ষ £ ৬ষ্ঠ'সংখ্যা 


নড়াঁনর সাহায্যে তুলে ফেলতে : হয়। জাপানী 
' নিড়ান দিয়ে রোয়ার ১ মাস পর থেকে ৩-৪ বার 
জমি ঘেটে ও নাড়িয়ে দেওয়া ভাল। 

এই সময় লক্ষ্য রাখতে হবে-_কোনপ্রকার পোকা 
বা রোগের আক্রমণ হয় কিনা, কারণ আক্রমণের 
হয়। 


ধানের ছানা সত হয়ে ওঠার গরু জানি৷ ৷ শুকনো 
৬৮১৬৬ 


ফসল কাটা. 


অঙ্গ বা দাৰি কত অন্যসারে ফা খেকে 
পৌষ মাসে এই ধান. পাকে। ধান ভালরুপে 
পাকার পর ঝ'রে যাওয়ার আগে কাটতে হয় এবং 
. তারপর মাড়াই কারে ঝেড়ে ও শুকিয়ে পাঁরিজ্কার- 
ভাবে গোলাজাত করতে হয়। জামির যে. অংশের 
ধান সবচাইতে ভাল হয় এবং রোগের আক্রমণ যে 
অংশে না থাকে সেখান থেকে বাঁজ সংগ্রহ. করতে 


হয়। এই বাঁজধান পৃথকভাবে কেটে পৃথকভাবে . 


ডিবি 


আউশ ধান 


আউশ ধান বোনা এবং 
বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও ' হুগলি 
জেলায় এ ধান সাধারণত রোয়া হয়। রাজ্যের 
অন্যান্য অণ্ডলে সচরাচর বোনা হয়৷ | 


আর বোন হী 


বোনা আউশ ধানের বাঁজ রিও 
{বঘাপ্রাত ১০-১২ সের হারে বুনতে 'হয়। -রোয়া 
তলায় ফেলা হয় এবং আষাঢ়-শ্ৰাবন মাসে - চারা 
অনুরূপ । ৮৮ ORE CME Se 


রোয়া দুই-ই চলে।, 


'২৫৪ 


পরবতশি পারিচষণ 
বোনা ধানের চারা ৬-৭ আঙুল লম্বা হ'লে 
জীমর জো বুঝে প্রথমে অচিড়া চালিয়ে পরে মই 
দিতে হয়। ' তাতে মাটির ওপরের চাপড়া ভেঙে 
যায় এবং আগাছাও কিছ পরিমাণে উৎপাটিত হয়। ৃ 
তারপর আগাছার প্রকোপ, অনুযায়ী দুবার কিংবা 
একবার আগাছা বেছে দিতে হয় এবং চারা ৪-৫ 
আঙুল ব্যবধানে রেখে আঁতারন্ত, বিশেষত দুর্বল, 
চারাগুঁল তুলে ফেলতে হয়। রোগ এবং পোকার 
আক্রমণের প্রাতও সতর্ক থাকতে হবে? রোয়া 
অনুরূপ। | 
- বোনা আউশ সাধারণত শ্ৰাবণ-ভাদ্র ' মাসে 
এবং রোয়া আউশ আশ্বিন মাসে পাকে। ধান ঝ'রে 
পড়ার আগেই ফসল কাটতে হয়, অবশ্য | সে-সময় 
খড় সাধারণত সবুজ থেকে যায়। তারপর শুকনো 
দিনে মাড়াই করে বেড়ে শুকিয়ে গোলাজাত 


করতে হয়। বাঁজধানের জন্য উপার-উত্ত সাবধানতা 


অবলম্বন করতে হবে ৷ Ln 


বারো ধান 
রোপণের সময় ও বাঁজের হার | 
এ রাজ্যে বোরো ''ধান সচরাচর রোয়া হয়। 
অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে এর বীজ বাঁজতলায় ফেলা 
হয় এবং-পোঁষ মাসে চারা রোয়া হয়। বাঁজের হার 
রোয়া আমনের অনুরূপ । 
পরবতশী পাঁরচ্য 
জল সেচন করতে হয়। রোগ ও পোকার আক্রমণের , 
বিষয়েও বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়। , | 


রা 
তারপর ধান কেটে: মাড়াই ক'রে,ঝেড়ে ও শুকিয়ে 





গোলাজাত করতে হয়। 
সংগ্ৰহ করতে হয়। 


বীজের ধান পৃথকভাবে 


সার- প্রয়োগ... HUT তত শত পটল] দলা 

মাপ প্রায়- স্ব এ রর ও" 
ধানের ফলন: ৰো পেতে ie ENE OG 
উপাদানই প্রচুর থাকা প্রয়োজন। অতএব ফলন 
বাড়ানোর জন্যে এই দুশট উপাদ্যনণঞযোগারার- সার’ 
মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।, কাঁ জাতীয় সার.কাঁ 
পাঁরমাণে এবং কিভাবে. প্রয়োগ "করতে হবে, দ্‌ 
সম্বন্ধে নিচে বলা হ'লঃ" ৷. এ 


৮8৯, তত 

;গোবরঃ- ‘বাঙলাদেশে -ধানের চাষে; গোবরসারের, 
প্রয়োগ বিশেষ প্রচালত।. কিন্তু যে. পারমাথে এই 
সার-দেওয়া হয় তা দরকারের চেয়ে খুবই. কম। 
দেখা গিয়েছে যে, শুধ: গোবরসার প্রয়োগ কারে 
, বেশি বাড়ানো যায় না। এজন্য অন্যান্য সারও 
প্রয়োগ করা দরকার। গোবরের অভাবে আবর্জনা 
সার বা স্লাজ (তলানি) সারও বিঘাপ্রাত, ৯; মণ 
হিসাবে দেওয়া যায়। 


জ্যামোনিয়াম সালফেট ঃ জমিতে alent 
সরবরাহের জন্য জ্যামোনয়াম সালফেট নামক 
রাসায়নিক সার খরচের দিক থেকে সবচেয়ে সীবধা- 
জনক। এই সার বিঘাপ্রাত ২০-২৫ সের প্ৰয়োগ 
করা যেতে পারে। আতিরিন্ত পরিমাণে প্রয়োগ 
করলে গাছের বাড় বোশ হয়ে গাছ শুয়ে পড়ার ভয় 
থাকে। গাছ লাগানোর এক মাস পরে নিড়ানোর 
সময় এই সার প্রয়োগ করা সমচীন। -উপারি-উত্ত 
হারে সার প্রয়োগ তি 


বইলঃ এদেশে একমার সরষের খইল সার 

ব্যবহৃত হয় 1. বাদামের ' -খইলে:. সরষের খইলের 
তুলনায়, 'মোট্রাম্ট- 7 
728 “সাধারণত 


১ চা Pa admit নামা 


বসুন্ধরা '£ আশ্বন £ ১৩৬৪ 


কিছু, বেগি! ৷ এবং বেড়ার খইলে কিছু. কম নাই: 
ট্রোজেন থাকে। অতএব নাইদ্ৰৌজেনের পাঁরমাণ 
অনযায়ী 'বাভন্নপ্রকার খইল বিভিন্ন পাঁরমাণে 
প্রয়োগ করতে হয়। -.বিঘাপ্রাত. ৩. মণ সরষের খইল, 
অথবা ২ মণ ১৩ সের বাদামের খইল প্রয়োগ ক'রে. 
ফলন িঘাপ্রাত ২. মণ বাড়ানো. যায়। খইল ভাল-. 
ভাবে গুড়ো ক'রে রোপণের এক মাস বা দেড় মাস 
পরে প্রয়োগ করা সমাঁচান। 

£সবুজসারঃ সবুজসার আমন. ধানের পক্ষে 
একাঁট' উৎকৃষ্ট সার, অথচ এতে খরচ খুবই কম এবং: 
জৈব পদার্থ সংযোগের দরুন মাটর প্রকৃত উন্নত 
হয়।:- 'এজন্য বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ "মাসে প্রথম বৃষ্টি 
হ’লেই জাম সাধারণভাবে চাষ ক'রে বিধাপ্রীত' 
৩-৪ সের হারে ধইঞ্ডার বীজ ছিটিয়ে দিতে হয়। 
তারপর আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আমন ধানের চারা 
রোপণের অন্তত ২ সপ্তাহ আগে ধইণ্টার গ্রাছগীল 


_ বেশ নরম থাকতে থাকতে প্রথমে মই দিয়ে ভেঙে 


নিয়ে ভালভাবে চ'ষে মাটির মধ্যে মিঁশয়ে দিতে 
হয়। এই সার প্রয়োগে বিঘাপ্রাত ২-৩ মণ বোশ 
ফলন পাওয়া যায়। 


হাড়ের গুড়ো ঃ আগে এদেশে এই সারের প্রায় 
ব্যবহারই ছিল না। তারপর কাঁষাবভাগের চেষ্টায় 
কৃষকের নিকট আজকাল এর আদর বেড়েছে।, 
ফসফেট-সরবরাহের জন্য বিঘাপ্রাত ১ মণ হারে 
হাড়ের গুড়ো প্রয়োগ করা উচিত। এই সারের 
মধ্যে নাইট্রোজেনও অজ্পপাঁরমাণে থাকে। .এ এক 
বছর পর পর প্রয়োগ করলেও চলে। কারণ ফসল 
এই সারের সম্পূর্ণ অংশ এক বছরের মধ্যে গ্রহণ 
করতে পারে না। এই সার প্রথম চাষের সময়েই 
ছিটিয়ে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। সবুজ" 
সার করলে ধইণ্ডা চাষের আগেই এ সার দেওয়া 
উচিত! 

হাড়ের গড়োর বদলে সুপার ফসফেটও ব্যবহার 
করা চলে! 'বঘাপ্রীত অন্তত আধ মণ ব্যবহার 


PE sf ELE EEE 


২৫৫ 


অযামোনিয়ায় সালফেট 


ভযা্োনিয়াম সালফেট খুবই জনপ্রিয় ও দরকারী 
সার। সব রকমের মাটিতেই এবং প্রায় সমস্ত 
ফসলের জন্য এ সার উপযোগী । _ 


নাইট্রোজেন ) MAE 
79555 উপাদান 
শতকরা ২০ থেকে ২১ ভাগ থাকে। 


মাটিতে দিনে গাছপালা হি খুবই সহায়তা 
হয়। 


তোক পা সম ত 
সার নিতে পারে। জমিতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
গাছপালা বাড়তে শুরু করে এবং ফসলের সব 
রকমের উন্নতি দেখা যায়। | টি 


বীজ লাগানোর মুখে অথবা গাছপালা কিছো 


বড় হ'লে, আ্যামোঁনয়াম সালফেট সার দেওয়া যায়। 
এই সার ও বীজ কখনো এক সঙ্গে জমিতে দিতে 
নেই ৷ আবার যেসব জায়গায় জল-বৃণ্টির অভাব 
সেখানেও এ সার ব্যবহার করা ঠিক নয়।. আযামো- 
নিয়াম সালফেট দেওয়ায় মাটির অম্লভাগ বেড়ে 
যেতে পারে, তাই অম্ল হ'লে মাঁটতে .আগে চুন 
দিয়ে অম্লভাগকে দূর ক'রে তবে আ্যামোনিয়াম 
সালফেট দেওয়া চলে। খামারের সার ও কম্পোস্ট 
সারের মত জৈবসার অনেক পাঁরমাণে দিলে 
আ্যমোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করা সবচেয়ে 
নিরাপদ ও সুবিধাজনক হয়। 


পরিমাণ 


দেশের এক এক জায়গার মাঁট ও আবহাওয়া এক 
এক. রকম ব'লে আ্যামোনিয়াম যালফেট ব্যবহারের : 


পরিমাণ ঠিক করা বড় কঠিন তবু কতকগুঁল . 


জিতে রর 
তাই এ সার: 


দরকারী ফসলের জন্য এই সার কাঁ পরিমাণ দেওয়া 
দেওয়া গেল। স্থানীয় কৃঁষকর্মচারীদের সঙ্গে 


আলোচনা করনে এ বিষয়ে বিস্তৃত জানা যাবে। 


প্রতি একর ধানের জমির জন্য স্ওয়া এক মণ 
থেকে আড়াই মণ আ্যামোনিয়াম সালফেট দেওয়া 
যায়। এর অর্ধেক জাঁম-কাদানোর সময় ও (বাঁক 
অর্ধেক. চারা রোপেণের এক মাস পরে দিতে হয়। 
যাঁদ বাঁজ বপন করা হয় তবে এ পাঁরমাণের !দুই- 
তৃতীয়াংশ বীজ বপনের -আগে এবং বাঁকটা প্রথম- 
সৈচ-দেওয়া গমের জমিতে একরে সওয়া এক মণ ' 
থেকে আড়াই মণ আ্যামোনিয়াম সালফেট দেওয়া 
যায়। সেচ-না-দেওয়া গমের জমিতে একরে এক 
মণ থেকে সওয়া এক মণ সার দিলেই চলে। 


_ সেচ-দেওয়া ভুট্টার জাঁমতে সওয়া . এক মণ 
থেকে আড়াই মণ সার যথেষ্ট হবে। এটা দুইবারে 
দেওয়া যেতে পারে; বপনের সময় অর্ধেক, 
বাকিটা প্রায় চার, সপ্তাহ পরে। 


রন ফলের জন্য 
. আখের চাষে-উত্তর ভারতের সর্-জাতীয় আখের 
প্রুত:একরে সাড়ে পাঁচ মণ.এবং দাক্ষণ ভারতের 


মাঝাঁর ও সরু-জাতীয় আখের প্রতি একরে আঠার, 
থেকে চব্বিশ মণ আ্যামোনিয়াম সালফেট দিতে হয়। 


-  বুষটি-পাওয়া তুলোর জমিতে একরে সওয়া এক 
মণ থেকে দু মণ এবং সেচ-দেওয়া তুলোর জমিতে 
প্রাতি:একরে আড়াই মণ থেকে প্রায় চার মণের 


_ কাছাকাছি আ্যমোনিয়াম সালফেট দরকার। | সার 
২৫৬ 
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দুই দফায় দেওয়া যেতে পারে- প্রথমবার বপনের 
সময়, দ্বিতীয়বার ছয় থেকে আট সপ্তাহ পরে। 
একর-প্রাত আড়াই মণ থেকে তিন মণ আযামো- 
নিয়াম সালফেট দিলেই তামাক চাষ বেশ ভাল হ'তে 
পারে। চারা লাগানর চার থেকে ছয় সপ্তাহ পরে 
সার দিলে সবচেয়ে ভাল হয়। 

পাট চাষে প্রাতি একরে দু মণ থেকে আড়াই মণ 
জ্যামোনিয়াম সালফেট দেওয়া যেতে পারে! প্রথম 
দফ্যয় বীজ বপন অথবা তার ঠিক আগে এবং পরের 
বারে ঘাস নিড়ান অথবা চারা পাতলা করার সময় 
দেওয়া ভাল ৷' 


ভারতীয় কৃষিগবেষণ পরিষদের সৌজন্যে 


বসুন্ধরা £ আশ্বিন £ ১৩৬৪ 


গোল আলু ও [মাষ্ট আলুর জন্য একরে সওয়া 
ছয় মণ কিন্তু পে'য়াজে প্রাত একরে আড়াই মণ 
থেকে তিন মণ আযামোনয়াম সালফেট প্রয়োজন হয়। 
খাঁরপ সবাঁজর জন্য প্রাত একরে দু মণ থেকে 
আড়াই মণ আমোঁনয়াম সালফেট দরকার। এর 
অর্ধেক বপন ও রোপণের সময় এবং বাঁক অর্ধেক. 
এক মাস পরে দেওয়া উাঁচত। ফুূলকাঁপ ও বাঁধাকাঁপর 
মত শীতকালীন সবাঁজর জন্য প্রাত একরে পাঁচ থেকে 
সাত মণ আযমোনয়াম সালফেট দেবার সুপারিশ 
করা যায়। 





২0৭ 


১৮ হল 71৮7০ 


সততে ধঞ্চের বীজ জন্মানো 


আমন ধানের জমিতে সবজসার হিসাবে ধঞ্চেগাছ 
শ্ৰেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। এর সুবিধা এই যে, 
জলবসা আর শুকনো ডাঙা দু'রকম জাঁমতেই এ 


বাড়তে পারে। এই সার ব্যবহার করলে 'জাঁমর 
উর্বরতাশান্ত বাড়ে এবং অন্য কোনও সার ব্যবহার 


করার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া সবচেয়ে 
বড় পাঁবধা এই যে, এতে খরচ খুব কম। কিন্তু 
পাশ্চম বাঙলায় বীজের অভাবে অনেকেই 'সবুজসার 
হিসাবে ধণ্টের চাষ করতে পারেন না? যাতে 
আমাদের চাষীরা নিজেদের প্রয়োজনমত ধণ্টেবীজ' 
জান্ময়ে সবুজসার জন্মানোর কাজে তা ব্যবহার 
করতে পারেন তার পদ্ধাত এখানে দেওয়া হচ্ছে। 
এটা আসলে প্রথা হিসেবে মাদ্রাজ রাজ্যের চাষীদের 
'অনুকরণ। তবুও আমাদের চাষীরা এই প্রণালশতে 
অনায়াসেই নিজেদের ধণ্চেবীজের চাহিদা মেটাতে 
পারেন। 


মাদ্রাজ রাজ্যে ধানচাষারা খুব ব্যাপকভাবে ধণে- 
বাঁ SAL নিজেদের জার মানে চাহিদা 
মেটান এবং ধানের ফলন বাড়ান। সেখানে বহু 
চাষী ধানের জাঁমতে শুধ্দ সব্জসারই ব্যবহার 


করেন এবং কোনও আয়কর ফসলের জাম না 


'আটকেই ধণ্টের বাজ উৎপাদন করেন 


ফুট অন্তর লাঁগয়ে দিতে হয়। এই বাজ থেকে 
ধণ্েগাছ জন্মায় ও. বাড়তে থাকে। ধান কাটার 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই ধণ্চেগাছগদীলতে বাজ পাকে 


2৯৫৮ 


এবং লেগুলোকে সংগ্ৰহ করা হয়।. 
স্কজসার: করবার জন্য এই বাজ ভাল ক'রে 


"রোপণ করলেও :এই একই ফল পাওয়া J 
এইভাবে চাষের জাম নষ্ট না ক'রে ধণ্ডেবীজ 


তে নহয় না! 


শত, ভজি 


শুাকয়ে তুলে রাখতে হয়। যেখানে বাষ্টর দরুন 
বীজ বোনার স্াবধা নেই, সেখানে প্রথমে! বীজ- 


তলায়" চারা ক'রে, সেই চারাগমলো তুলে আলের 


উপরে বা-ধারে ধরে এক থেকে দু ফুট অন্তর 
যায়। 


বাঁজ লাগে পাঁচ তোলা। 


এই পাঁচ তোলা ধণ্চেবাঁজের গাছ থেকে য়ে বাঁজ 
হবে, তাতে পরের বছরে তিন বিঘা থেকে ছ’ বিঘা 
পাঁরমাণ চাষের জাঁমতে ভালভাবে সবুজসার করা 
যেতে পারে। এইভাবে বাঁজ তুললে এর জন্য 
চাষের জাঁম আটকে রাখার প্রয়োজন হয় না এবং 
সামান্য কিছ বাড়ীত পাঁরশ্রম করেই প্রায় বিনা 
পাওয়া যেতে পারে, তা ছাড়া, প্রত্যেক : বছরই 
টা রেখে দিলে . কখনও ধণ্টেবীজের 


উৎপাদন করতে হ'লে এক একর ৮ জন্য 


টন এক বছরের বোঁশ ভাল থাকে না। 


এপ্রল-মে মাসে প্রথম বাষ্টর পরই জাঁমতে ::. কাজেই: এক্‌ বছরের বেশি: পঢুরানো হ'লো সেই 
লাঙল দিয়ে পাঁচ তোলা পাঁরমাণ ভাল.‘ 'ধন্ডেবীজ... 
জাঁমর আলের উপরে বা ধারে ধারে এক থেকে. দু. 


বাজ চাষের জন্য ব্যবহার না করাই ভাল। 


{এইভাবে ধণ্টেবীজ জন্মানোর জন্য পাঁচ তোলা 


গৰিমা বীজ কানে কাৰে বিডি করা হে ৰং 
তার দাম করা হয়েছে পাঁচ পয়সা বা আঢ় নয়া 
পয়সা। 








পপ 


৮ 
ৰি 


= 


পাটচায়ে উন্নতি 
পশ্চিমবঙ্গে উন্নত ধরনের পাট উৎপাদনের 
ধরনের পাটবীঁজ বিতরণ করছেন! এ বছর 
অনুমান. উন্নত ধরনের ১,০০০ মণ বাঁজ বিলি 
করা,হয়েছে। এক মণ পাটবীজ গড়ে দশ একর 
জমিতে বোনা যায় ধরে নিলে, উক্ত বীজ দিয়ে 
' ১৬,০০০ একর জাঁমতে উন্নত জাতের পাট 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


সারিতে বাঁজ বোনার পদ্ধাতও এ রাজ্যে বিশেষ 
জনাপ্রয় হয়ে উঠেছে। চলাঁত বছরে রাজ্যের 
ধ্বাভন স্থানে ১০,০০০ খণ্ড জমিতে সারিতে 
পাটচাষ করা হয়। 


দেশাবভাগের পর ১৯৪৭-৪৮ সালে পাঁশ্চমবঙ্গে 
পাটচাষের জাঁমর পাঁরমাণ ছিল ২৬৬.৪ হাজার 
একর। 


‘উৎপন্ন হয়েছে, সেখানে 


টুকিটাকি 
১৯৫৬-৫৭ * সালে 
উৎপাদনের পাঁরমাণ দাড়য়েছে ৮০৪ হাজার গঁটি। 


তপসিলী এলাকায় ক্ুদ্রসেচ পাি- 

কল্পনার ভন) অনুদান 

তফাঁসলী উপজাতিসমূহের কল্যাণাৰ্থে" এ 
রাজ্যের উপজাতি-এলাকাগুলিতে ক্ষদ্রসেচ- 
পারকল্পনাসমূহের রূপায়ণের উদ্দেশ্যে পশ্চিম- 
বঙ্গ-সরকার চলাত আঁর্থক বর্ষে পশ্চিমবঙ্গের 

কীষ-আঁধকর্তার হস্তে অর্পণের জন্য ৪৪,৩৫২ 
টাকা মঞ্জুর করেছেন। চলাত আর্ক বর্ষে 
১৯৫৬-৫৭ সালে গৃহীত দুশট ক্ষুদ্রসেচ- - 
আঁদবাসী বাঁধ পাঁরকজ্পনা এবং চব্বিশপরগনা 


«জেলার ভাতার থানা এলাকাস্থ পান্থের খাল জল- 


/নিকাশ-পাঁরকল্পনা সম্পা্কত 
তার পর থেকে পাটচাষের পাঁরমাণ দ্রুত = 


বেড়ে চলেছে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে পাটচাষের : 
মোট জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 9২০ হাজার. ' 


একর। 
- কৃষকদের মধ্যে মেস্তার চাষও বেড়ে. চলেছে। 


১৯৫২-৫৩ সালে পাটচাষের জামর পাঁরমাণ ছল -- 


৮২০ হাজার একর এবং মান্র ১৭ হাজার একর 
জিতে মেস্তার চাষ করা হয়। 
পাঁরমাণ ছিল ৮৩৭ হাজার একর। ১৯৫৬-৫৭ 
সালে ৭২০ হাজার একর জমিতে পাট চাষ করা 
হয় এবং মেস্তা চাষের জামর পাঁরমাণ 
ছিল ২৯৭ হাজার একর। মোট আবাদের 
পাঁরমাণ ছিল ১,০১৭ হাজার একর। 
পারমাণ বেশ বেড়ে গেছে। বর্তমান. বছর এর 
পাঁরমাণ ছিল ১৯৩ হাজার একর। ১৯৫২-৫৩ 
সালের তুলনায় উৎপাদনের পাঁরমাণও বেড়ে গেছে; 
উত্ত বছরে যেখানে মাত্র ৫০ হাজার গাঁট মেস্তা 


মোট আবাদের . 


{বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, পাশচমবঙ্গের -' 


১৯৫৫-৫৬ .- 


পুনর্থনন সমাধা 
করবার জন্যও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এ রাজ্যের কীষি- 
অধিকর্তার হস্তে অর্পণার্থে ১০,৬৪৮ টাকা 
মঞ্জুর করেছেন। 


বনপলীবাসী উপজাতিদের জন) 


পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বনাবভাগ কর্তৃক [নযন্ত 


 বনপল্লীবাসী উপজাতীয়দের জন্য উন্নত বাসগৃহের 


ব্যবস্থামূলক পাঁরকল্পনা সম্পর্কে চলাঁত আর্ক 
বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের মহাবনপালের ব্যবস্থাপনাধীনে 
১,৪০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। উন্ত টাকা 
বায় হবেঃ ৃ 

কাঁর্সয়াউ. বিভাগে - বনপল্লীবাসীদের ২২টি 
গৃহের জন্য ২২,০০০ টাকা, কালম্পঙ 'বভাগে 
৫ট গৃহের জন্য ৫,০০০ টাকা, দাঁজলঙ বিভাগে 


৯০টি গৃহের জন্য ১০,০০০ টাকা, বক্সা বিভাগে 


৪২টি গৃহের জন্য ৪২,০০০. টাকা, জলপাইগাঁড় 


২৫৯ 


বসুন্ধরা $ ১০ম বর্ষ ৪ ৬ম্ঠ সংখ্যা 


বিভাগে ১৫টি গৃহের জন্য ১৫,০০০ টাকা, কোচ: 
বহার বিভাগে ১৮ট গৃহের জন্য ১৮,০০০ টাকা । 
উক্ত গৃহগুলির অধিবাসীদের জন্য জলসরবরাহের 
ব্যবস্থা বাবত ২৮,০০০ টাকা ব্যয় হবে। 


বিরাট আম 


উদ 
থানার অন্তর্গত রোহিণী গ্রামের শ্রীআশুতোষ 


.সরেঙ্গী তাঁর নিজস্ব বাগানের একটি গাছে বেশ 





পৰসমু-৫৭/৮-৬৪৬৮এফ-৩৫০০ 


সম্পাদক ঃ শ্রীপ্রকাশস্বরূর্প মাথুর, পাশ্চমবশ্গের প্রচার-আধকত।। 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পাশ্চমবঙ্গ ' সরকারী মূদ্রুণে 
অধীক্ষক শ্লীশভেন্দ্, মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মত 


আমাঁটর ওজন হয়েছে ১ সের ১৪ ছটাক। গাছের 
প্রত্যেকটি আমই প্রায় একই আকারের-ও।ওজনের। 
505 
নি রা 1284 


বিয়া PEE ES 
হাতে নিজ তত্ত্বাবধানে নানাবিধ আয়কর ফসল ও 


টি 
‘অৰ্জ'ন করেছেম। 


[তান উন্নত প্রণালীর কৃষির 
বিষয়ে বিশেষ উৎসাহণী। ৰ 








কোপে 


১১ 


বসুন্ধরা £ কানত্তিক £ ১৩৬৪ 





‘বন্দে মাতরম্‌’ মন্ত্রের ঝযি 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ৰনদ্ধব|ঃ ১৭ম বধ: ৭ম সংখ্যা 


সোবিয়েত :_ কুমি-প্ৰতিনিধি 

দলের সদন্যেরা বিরাট 

মহকুমার মসলন্দপুরে এক 

কৃষি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত 
পাট দেখছেন 





- Ed 


ভিয়েংনামের রাষ্ট্রপতি শর নে। দিন দিয়েন নয়াদিল্লির ভারতায় কুষিগবেষণ প্রতিঠান পরিদর্শন করছেন £ ডক্টর এস এম পিক্কা তাকে 


সলাত অসজ উতলা । লাজ এংগাসো তা নী তঞা আঁখির সমৰ হয জাযা 


পপ 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে 
কলকাতার পার্ক'সার্কাস ময়দানে যে নিখিল 
ভারত সমবায় সপ্তাহের উদ্‌যাপন হয়েছে, আর 
প্রথম দিনে, ইরা. নবেম্বর শানবার, ৩৫তম 
আন্তজ্াতক সমবায় দিবস পালিত হয়। 


কলকাতার মেয়র ডক্টর ত্ৰিগণণা সেন ৩৫ট ' 


আলো জ্বালিয়ে এই আন্তৰ্জাতিক 1দবসায় 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সভা আরম্ভ হবার 
আগে রাজ্যের বাভন্ন ইউনিয়নের সমবায়ীরা 
সমবায়-পতাকা -নিয়ে শোভাযান্না করে এসে 
সম্মেলনে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় 


শিল্প-মেলার উদ্বোধন করেন। 
অনুষ্ঠানে সভাপাঁতর আসন গ্রহণ করেন পাঁশ্চম- 
বঞ্ের ভুম-ভমরাজস্বমন্তরী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ৷ 


তাঁর ভাষণে- তিনি বলেন যে, সমবায় শম; 


আর্থনীতিক বা বৈষায়ক উন্নয়নের কৌশলমান্র . 


ময় সমবায় হচ্ছে জীবনযাত্রার . এক আদর্শ এবং 
দর্শন। তিনি বলেন, অবাধ ধনতান্রক প্রভৃত্বের 
দন যে শেষ -হয়ে আসছে, বড় বড় ধনআন্িক 
দেশগ্দল তা স্বীকার করছে। ভারতের “মত 
পাঁছয়ে-পড়া দেশের ত্বারত উন্নয়নের জন্য সমাজ- 


তান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ কারে = 
তান বলেন যে, সমবায়ের ভাবনা আমাদের জাতীয়: 


জীবনে প্রসারিত হলে, তা ভারতে এক নতুন আদর্শ 
সমাজ গড়ে তুলতে একান্তভাবে সাহায্য করবে। 


সমবায়-আন্দোলন - ভারতের জাতীয় জীবনে, 


ৰ 


যে স্বলপমেয়াদী খণ 


বস্বদ্ধৱা 
১ম বৰ্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


কান্তিক, ১৩৬৪ 


তার গাঁত আত ধার হলেও আশাপ্রদ। বর্তমান 
(১৯৫৭) বছরের জুন মাসে সমবায় বর্ষের 
১৯৫৫-৫৬ সাল শেষ হয়েছে। এ বছরেও যে 
পশ্চিমবঙ্গে সমবায়.আন্দোলনের অগ্রগাঁতি অব্যাহত 
ছিল, নিচের বিবরণী থেকে তা পাঁরচ্কার বোঝা 
যাবে৷ .. 

ঘনবসাঁতপূর্ণ পাঁশ্চমবঙ্গে মোট যত গ্রাম আছে 
তার শতকরা &৬টির উপর এ পর্যন্ত সমবায় 
প্রভাববস্তার করেছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে এ 
রাজ্যে সমবায় সাঁমাঁতর মোট সংখ্যা ছিল ১৬,৬৮৬; 
১৯৫৫-৫৬ সালে তা বেড়ে ১৭,৩২২ হয়েছে। 
১৯৫৪-৫৫ সালে. সমবায় সাঁমাতিগ্ালর মোট 


" সদস্যসংখ্যা ছিল ১০.৭৩ লক্ষ এবং কার্ষকরধ 


মূলধন ছিল ২১ কোটি' টাকা; ১৯৫৫-৫৬ সালে 
সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১:৯২ লক্ষ এবং কার্যকরী 
মূলধন ২৩:৩৩ কোটি টাকা। 

সমবায় খণদানের ক্ষেত্রে মোট অর্থের পাঁরমাণ 
ছিল ১৮-৩১ কোটি টাকা; তার মধ্যে ১৫:৯৩ 


কোটি টাকা 1বাঁভন্ন ব্যান্তকে দেওয়া হয়; এর 


মধ্যে অকীঁষ-খণদান সাঁমাতগ্যাল থেকে খণ দেওয়া - 
হয়েছে ১৪.৩০ কোট টাকা। প্রাথামক কীঁষখণ 
সামাত এবং 1বাবধাৰ্থ'ক কৃঁষি-সামীতগুঁল থেকে 
দেওয়া হয়, তার পরিমাণ 
ছিল ১:৫১ কোটি টাকা। এ ছাড়া দুগ্ধশিজ্প- 
সমবায় -সামাত এবং প্রাথীমক জাঁম-বন্ধকী 
ব্যাঙ্কগ্যীল থেকে যে কৃষিখণ দেওয়া হয়, তার 
পরিমাণ ছিল যথারুমে ২:৬৫ লক্ষ এবং ৪-১৮ 
লক্ষ টাকা। i 


ভি 


১০ম বর্ষ ঃ ৭ম সংখ্যা 


প্রধানত উপজাতীয় - আঁধবাসীদের জন্য স্থাপিত 
সমবায় শস্য-গোলার সংখ্যা দাঁড়য়েছে আলোচ্য 
বছরে ৪২; এগ্ালর মোট সদস্য ৬,২২৪ জন 
এবং কার্যকরী মূলধন ২:৬৭ লক্ষ টাকা। আগের 
বছর এ-রকম শস্য-গোলা ছিল ৩৩াট, সদস্য 
৩,৬১৬ জন এবং কার্যকরী মূলধন ১:৪০ লক্ষ 
টাকা। ৷ 

সমবায়-প্রীতজ্ঠানগ্ীলর জমা খাতে এ পযন্তি 
১০-৮৩' কোট টাকা পাওয়া গেছে।- আগের 
বছর জমার পাঁরমাণ ছল ':৯:৮১ কোট টাকা। 
উত্ত ১০.৮৩. কোটি টাকার মধ্যে ৯:২৫ কোট 
টাকা বাভিন্ন ব্যাস্ত, সদস্য, এবং অসুদস্যদেরও, কাছ 
থেকে জমা পাওয়া; . বাঁক ১:৫৮ কোট টাকা 
বাভিন্ন সমাতি এবং 


বসন্শ্ৰরা ঃ 


অন্যান্য সন্ত থেকে জমা 


থাকেন। দ্যগ্ধীশল্পের একটি প্রাচীন 


. টাকার দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিকি হয়েছে। 


পাওয়া। এ থেকেই বোঝা যায় সমবায়-আন্দোলনের = 


খণদানের কাজ করে না এমন কাঁষজ-ীবপণন 
যথাক্রমে ৭৫টি আর ৭২টি; এগার সদস্যসংখ্যা 
দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৫,২৪৫ এবং 
বিপণন-সমবায় সাঁমীতগুলি- প্রধানত ধান-চা'ল 
প্রভৃতির বিপণন করেছে। আলোচ্য বছরে সদসোরা 
সমবায় সাঁমাতগুলৈ থেকে ৭:৩৯ লক্ষ টাকার 
জিনিস কিনেছে এবং মোট বিকি হয়েছে ১১-২৪ 
লক্ষ টাকার জানস। আলোচ্য বছরের শেষে এই 
১০:৩৯ লক্ষ টাকা। কাঁষ-সমবায় সাঁমাতগীলর 
বোশির ভাগই যৌথ ধরনের! এগুলির কার্যকরী 
মূলধন আগের বছর ছিল ৯:২১ লক্ষ টাকা, 
আলোচ্য বছরে হয়েছে ৯-৯৫ লক্ষ টাকা। কয়েকাট 
করেছে। সমবায়-কাঁষকাজে বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রেই 
উৎপাদন বেড়ে গেছে এবং খরচ ক'মে গেছে। 

৯৬৯টি দুশ্ধশিল্প-সমবায় সমিতি জনসাধারণকে 
এবং সরকারী হাসপাতালগ্লতে দুধের যোগান 


৩,২৬০ _ 
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ডক 


দিচ্ছে। আলোচ্য বছরে এসব সামাতর 


মোট 
সদস্য হয়েছে ১২,৪০৮ জন এবং মোট কার্যকরী 
মূলধন হয়েছে ২-৮৩ লক্ষ টাকা। এসব নীমাঁতর 
কাজে খাটে মোট ৪:৫৫ লক্ষ টাকা । এসব সামাতি 
দুরস্থলের দুগ্ধ-উৎপাদনকারদের সঙ্গে নানা 
জায়গার দুগ্ধ-ক্রেতাদের 
তাতে উৎপাদকরা যেমন তাঁদের দুধের সুষ্ঠু 
বিক্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকেন, এদিকে| তেমাঁন 
ক্রেতারাও খাঁটি দুধ পাওয়া. সম্বন্ধে 
সমবায়- 
প্রাতষ্ঠানে আধদীনক . যন্তপাঁতর সাহায্যে কাজ 
চলছে; আলোচ্য বছরে এখান থেকে ৬:১৪ লক্ষ 


সমবায় তন্তুবায়-সাঁমাতিগর্দীলও এ বছর] উল্লেখ- 
যোগ্য কাজ করেছে। এ বছরে এ রকম সাঁমাতর 
সংখ্যা দাঁড়িয়েছে, ৯১৪, এগ্যালর মোট সদস্যসংখ্যা 
হয়েছে ৬৩,২৪৪ এবং মোট কার্যকরী মূলধন 
উঠেছে ১৭-৯৫ লক্ষ টাকাতে। এসব দাঁমাতর 
দ্বারা উৎপাদিত তাঁত-জাত কাপড় 1বাঁক ক'রে 
মোট ১৯:৭৩ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। প্ৰাথমিক 
তন্তুবায়-সাঁমীতগনীল ছাড়াও আলোচ্য; বছরে 
একটি শীর্ষ-সাঁমিতি, ৬০টি উৎপাদন-সংস্থা, ২০ 
রঞ্জনশালা এবং ১২৫টি বিক্রয়কেন্দ্রে কাজ চলেছে! 
এর সমস্ত প্রীতষ্ঠানই সমবায়ের ভিত্তিতে হস্ত- 
চালিত তন্তুশল্পের উন্নয়নের ব্যাপক পাঁরকল্পনার 
অঞ্গীভূত। 


রেলওয়ে এবং “বাভন্ন শিল্পবাঁণজ্যের। ক্ষেত্রে 
ক্রেতাদের সমবায় সামাতর ভিতর দিয়ে মালিক ও 
কর্মীদের মধ্যে প্রীতির সংযোগ রাঁক্ষত হয়ে 
চলেছে। আলোচ্য বছরে এ-রকম ৪০৫টি সমবায় 
সমিতি বাজারের সঙ্গে প্রাতযোগতায় আবশ্যক 
নানা জীনস বান্ত করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের 
বিপাঁণ থেকে এ বছর মোট ৪৬:৫৫ হরর 








সংযোগ রক্ষা করে এবং 


in 


আলোচ্য বছরে মংস্যজীবী-সমবায় সাঁমাঁতর 
সংখ্যা দাঁড়য়েছে এ রাজ্যে ৩৪৮; এগীলর মোট 
সদস্যসংখ্যা ১৯,৫৯৮ এবং কার্যকরী মুলধন 
'৫'৪২ লক্ষ টাকা। এসব সাঁমাত থেকে এ বছর 
₹. ৫৪১ লক্ষ টাকার মাছ 'বাকু হয়েছে। এসব 


শী 


সমাত পুজ্কারণী ও বিভিন্ন ধরনের জলায় 
মাছের চাষ করে ও মাছ ধরে বিক্রি করে। এ-রকম 
'কয়েকটি সামাতর কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 


সমবায় সামাঁতির মধ্য দিয়ে উদ্বাস্তুদের এবং 
অন্যান্য লোকের প্নর্বাসন ও গৃহানির্মাণ সমস্যার 
সমাধানেও যথেষ্ট সাহায্য হয়। আলোচ্য বছরে 
সমবায় গৃহনির্মাণ সাঁমাতর সংখ্যা হয়েছে ১৫১, 
এসব সাঁমাতির সদস্য ১৬,৬০৭ জন এবং কার্যকরী 
মূলধন 6৫৮-৬২ লক্ষ টাকা। | 
সমবায় পারবহণ সাঁমাতগলিও ক্রমেই জনীপ্রয় 
হয়ে উঠছে। আগের বছর এ রাজ্যে এ রকম 
_-) সাঁমাত ছিল ১৮টি এবং আলোচ্য বছরে তার 
-/' সংখ্যা হয়েছে ২৫। এগ্দালর মোট সদস্যসংখ্যা 
১,৭১০ এবং কার্যকরী মূলধন ৬:২৪ লক্ষ টাকা! 


আলোচ্য বর্ষে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পাঁরকল্পনায় 


কর্মসুচি রচিত. হয়েছে। সমবায় সাঁমাঁতর মধ্য ' 


দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য এ এক 


সুসংবদ্ধ কর্মসূচি । নিন্নোন্ত বিষয়গুলি এর, 


অন্তভুন্তঃ (৯) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগ্ীলর পুনগ্ঠন 
এবং পদনর্গাঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগীলর পাঁরচালনায় 


ওক 


বসুন্ধরা' ঃ কার্তক ঃ ১৩৬৪ 


ও মূলধনে রাজ্যসরকারের অংশগ্রহণ; (২) প্রার্থামক 
খণদান সামাতগ্যালর পুনগ্গঠন এবং সেইসব 
সমিতির পাঁরচালনায় রাজ্যসরকারের অংশগ্রহণ; 
(৩) একটি কেন্দ্রীয় জাঁম-বন্ধকণ ব্যাঙ্ক ও 'বাভন্ন 
স্থানে প্রাথামক জম-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন ক'রে 
দীর্ঘমেয়াদী খণদান-ব্যবস্থার পুনগিন এবং 
কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের পাঁরচালনায় ও 
মূলধনে রাজ্যসরকারের অংশগ্রহণ; (৪) সমবায় 
কর্মীদের শিক্ষণের জন্য তিনাঁট আণ্টালক 'শিক্ষা- 


. প্রতিষ্ঠান স্থাপন; (৫) রাজ্য-পর্যায়ে একটি কাঁষ- 


সহায়তা ও জমা তহবিল গঠন এবং একটি সমবায় 
উন্নয়ন তহবিল গঠনঃ দুঃসময়ে প্রথমাঁট সমবায় 
সাঁমাতগ্ীলকে সাহায্য করবে এবং দ্বিতীয়াট 
বিপণন-প্রস্তুয়ন আদর উদ্দেশ্যে স্থাঁপত কৃষি- 
সাঁমাতগুলির উন্নয়নের ব্যবস্থা করবে; (৬) ভূঁম- 
সংস্কার-আইনে পাঁরকল্পিত যৌথ খামারের 
অনুরুপ ৫০০টি খামার সারা রাজ্যে স্থাপন; এবং = 
(৭) উন্নয়নকার্যকে 'নীর্বঘঘ করার জন্য সমবায় 
সামাতগুিকে পর্যাপ্ত খণ, অনুদান ও সাহায্য 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা। , : 

এই বিবরণী থেকে বোঝা যাবে যে, নানা বাধা 
সত্ত্বেও সমবায়-আন্দোলন ক্রমেই অগ্রগাতর পথে 
চলছে। এর পুনগণঠিন ও প্নার্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে 
আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিকে দড় 'ভীত্তর উপর 
স্থাপন করার কাজে অপাঁরমেয় শন্তি সণ্ডারিত 


_হবে। এর ফলেই প্রীতা্ঠত হবে সমাজতান্ত্রিক 


সমাজব্যবস্থার প্রকৃত ভিত্ত। 





ভাও-ৰিল বনাবিদ্যালয় 
ল্লাহেমচন্ৰ্ৰ নঙ্কব্র 


[ডাও-হিল বনাঁবদ্যালয় প্রাঁতাণ্ঠিত হয়েছে ১৯০৭ 
সালে। এ বছর তার বয়স ৫০ বছর পূর্ণ 
হয়েছে বলে সুবর্ণজয়ন্তীঁ উৎসব অন্াম্ঠিত 
হ’ল! পশ্চিমবঙ্গের বনাঁবভাগের মন্ত্রী শ্রীহেম- 
চন্দ্র নস্কর ২৭এ অক্টোবর (১৯৫৭) এই উৎসবের 
উদ্বোধন করেন! এ উপলক্ষে তান যে ভাষণ 
দেন, এখানে তা প্রকাশ করা হল ৷--বসন্ধরা- 
সম্পাদক] 


ডাও-হিল বনাবিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের 
উদ্বোধন করতে গিয়ে আম অপার আনন্দ অনুভব 
করাছ। এই বিদ্যালয়ের বয়স পণ্টাশ বছর পূর্ণ 
" হল।. এই পণ্চাশ বছরের মধ্যে. গত দশ-বছর 
বনবিভাগের ভার আমার উপর আছে বলে আম 
গর্ববোধ করছি। বহ; অস্দাবধার মধ্যেও, উচ্চ- 
অনুচ্চ শনিব'শেষে আমার বন-কর্মচারীরা পাঁশ্চম- 
বঙ্গের, অরণ্যের উন্নয়ন এবং প্রসারণের জন্য 
অবিচল দ়তায় কাজ ক'রে চলেছেন। এ কর্তব্য 
কঠোর, কারণ, আমাদের দেশের জনগণ বনের 
গুরুত্ব সম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ সচেতন ন'ন।, 


বন আমাদের কাঠ যোগায়, জবালানী যোগায়, 


আরও যোগায় আমাদের দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয়: 


অনেক 1জাঁনস। বন ভূমিক্ষয় রোধ করে, বন্যাদমন 
সাহায্য করে এবং আবহাওয়া স্নিগ্ধ রাখে । কাঁষ- 
কাজ ভালভাবে চালাতে হলে, ভাল বন থাকা 
দরকার। অরণ্য আঁত বিচিত্র সব পশুপাখর 
বাসভূমিও' বটে। সুতরাং বনসংক্রান্ত কাজের 
ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত, তাঁদের দায়িত্ব বিরাট এবং 
বন-কর্মচারীদের শিক্ষণের বিষয়াট অতি গর্ব 
পূর্ণ। 


ডাও-হিল বনবিদ্যালয় ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন 
বনবিজ্ঞানমান্দরগীলর অন্যতম। গোড়ার দিকে 
এখানে বিহারের, এবং উীঁড়িষ্যারও, ব্মকর্মীদের 
শিক্ষণ দেওয়া হত। পরবর্তী কালেও, বাঙলার 
এবং বাঙলাদেশের বাইরেরও, দেশীয় বাজ্যগনালর 
আর বিভিন্ন জমিদাঁরর যেসব ছাত্র বনসংরক্ষণে 
উৎসাহ, তাঁদের এখানে শিক্ষণদান চলো এসেছে। 
এসব দেশীয় রাজ্য আর জাঁমদার সংখ্যায় ছল 
৩৬টি, তার মধ্যে ছিল মোদনীপুর; জামদার, 
রিপা Ee উত্তরপূর্ব সামান্ড প্রদেশ, 
আন্দামান দ্বীপপণ্ঞ, সি কিম এবং ভুটান। 


কাজেই এ বিদ্যালয়ে যেসব বনকমশ শিক্ষণলাভ ' 
করেছেন, তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
জুড়ে। এটা সংস্পম্ট যে, এখানকার শিক্ষার 
উচ্চ মান এবং ধারা বজায় রেখে চলা শন; বাঙলার 
এখানে শিক্ষণলাভ করতে আসেন সেসব অণ্চলের 
কল্যাণেও একান্ত প্রয়োজন। এ বিদ্যালয়ে এ 
পৰ্যন্ত ৮৩৯ জন বনকর্মী শিক্ষণলাভ ক'রে 
গেছেন। আনন্দের বিষয়, তার মধ্যে, ২৮ জন 
‘গেজেটেড আঁফসার'এর মর্যাদা লাভ: করেছেন। 


_ তাঁদের কয়েকজন 1বাঁভন্ন প্রীতবেশীরাজ্যে মুখা 


বন-আধিকারিক হয়েছেন এবং কয়েকজন হয়েছেন 
বিভিন্ন বনাণ্ডলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারক। এ 
বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ বহ: বনকৰ্মণ বনরক্ষক > 
কর্মচারীর (ফরেস্ট রেঞ্জার) পদে উন্নীত হয়েছেন; 


তাঁদের কেউ কেউ দেরাদুনে আরও শিক্ষণলাভ 


করছেন এবং অন্য সবাই আর কোন শিক্ষণ না 


৯৬৪ 


নিয়েই কাজে যথেষ্ট নৈপণ্য দেখিয়েছেন। এই 





বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ বনকর্মীরা আঁত দায়ত্বপূরণ 


পদে উন্নীত হ'তে পারেন_এই বিবেচনায় - 


{বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ভালভাবে বৈষাঁয়ক শিক্ষণ 


দওয়া ছাড়া কঠোর শঙ্খলা-শিক্ষণের উপরও . 


জোর দিয়েছেন। বনকর্মীদের অনেক সময় দুর্গম 
অঞ্চলে থেকে নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে 
হয়; সেরকম অবস্থায়ও যাতে সুষ্ঠভাবে কাজ 


বসুন্ধরা £ কার্ত্তিক £ ১৩৬৪ 


অভ্যাস-গঠন করা - হয়। এ কথা বলতে আমি 
আনন্দবোধ করছি যে, বনাবভাগে আমার মান্দত্ব- 
কালে এই বনাবদ্যালয় সম্বন্ধে শুধুই ভাল ছাড়া 
আর কোন রকম বিবাতি আমি কখনও পাই ?ন। 

এই বনাবদ্যালয় আগামী সুদীৰ্ঘকাল ধ'রে 
কঠোরকর্মক্ষম,' সুদক্ষ এবং সদাচারী বনকর্মী 
গঠন ক'রে চলুক_এই আমার আন্তরিক আঁভলাষ 


এবং কামনা । 





২৬. : 


ফসল ৱন্তিতে সার 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


জে HE 
হ’লে আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে তনটে বস্তু 
আহার্য বস্দ এবং আশ্রয় । এর .জন্যে - আমাদের 
পায়ের তলায় যে মাটির পাঁথবী রয়েছে তার 
পাঁরচর্যা করা প্রথম প্রয়োজন। 


আহাৰ্য, বদ্ধ এবং আশ্রয়_এই তিনের মধ্যে 
আবার খাদ্যের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। ঠাকুর বলতেন, 
“খাল পেটে ধর্ম হয় না’। খালি পেটে ধর্ম কেন-- 
সাহিত্য, দর্শন ছুই হয় না। একটা আনন্দময় 
অপরিহার্য। 
মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, কিন্তু 
সে অনুপাতে আহার্ষের পারমাণ বাড়ছে কই? 
আহার্ষের পাঁরমাণ বাড়াতে গেলে ভূমিলক্ষমীর 
শ্মশ্ৰয়ো করা সর্বাগ্রে দরকার-একথা আগেই বলা 
হয়েছে। ভূমিলক্ষমীর কাছ থেকে আমরা তার 
সমস্ত রস নিংড়ে আহার্য সংগ্রহ করছি, কিন্তু 
প্রীতদানে আমরা তাকে কিছুই দিচ্ছি নে। একের 
কাছ থেকে কেবলই গ্রহণ করবো অথচ তাকে কিছুই 
ফিরিয়ে দেবো না--এর মধ্যে ন্যায়ের বিন্দীবসর্গও 
নেই। বিন্দুমাত্র বুদ্ধিরও পাঁরচয় নেই। খ্যাতনামা 
ফরেস্টার বেকার সাহেব তাঁর Green Glory -তে 
ঠিকই বলেছেনঃ 
The taking of food from the topsoil 
and failing to return it in compost is 
suicidal. 
ভূমির উপরিভাগ থেকে কেবলই খাদ্য সংগ্ৰহ 
করবো অথচ কম্পোস্টসারের মাধ্যমে ভূমিকে তার 
খাদ্য ফারয়ে দেবো না_এই ৮৮ তো আত্ম- 
ঘাতিনী। 


শহরের লোকেরা প্রাতাঁদন লাখো লাখো টন 
কমলা, কলা, আপেল, . মাছ, মাংস, গম এবং তৈল 


ইত্যাদি খাদ্যাহসাবে ব্যবহার করছে। কিন্তু এত 
ফলমূলের পর্বতপ্রমাণ খোসা যদ জাঁমর সার 
হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারতো! মাছ-মাংস, তেল, 


ডা 


গম ইত্যাদি ভুন্ত পদার্থের অসার অংশ যা মলমন্ত্র : 


হ'য়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তা মাটিকে দিলে 
মাটি-মা তার পত্রকন্যাদের কাছ থেকে তার প্রাপ্য 
অংশের কিছুটা ফিরে পায়। হাওয়ার্ড সাহেব 
ঠিকই মন্তব্য করেছেনঃ : 
If all humus from waste matter from 
millions of cases of oranges and apples, 
millions of tons of beef and mutton, 


* wheat and oil, were used, how fertile‘ 


would the land be. 
আমাদের দেশে খাদ্যের যে এমন নিদারুণ অভাব 
তার মূলে আমাদের মূঢ্তা এবং অপচয়। 


জাপানের লোকসংখ্যা ৭ কোট ২০ লক্ষ! গড়ে 
এক-একটা ফার্মের আয়তন তন বিঘার কিছ; 
বোঁশ। জাপানের প্রায় অর্ধেক লোক কাঁষজীবী। 
ভূমি সেখানে এতই উর্বরা যে, আঁধকাংশ ফার্ম 
থেকেই বছরে তিনবার ফসল সংগ্রহ করা যায়। 
জগদ্বিখ্যাত ফরেস্টার তাঁর জাপানের অভিজ্ঞতা 
থেকে বলেছেনঃ | 
Fertility is maintained by the thrifty 
use of night-soil. 


Ee UE রা EO 


ব্যবহারের দ্বারা! প্রাত সন্ধ্যায় শহরগ্‌ুলর মল- 
মূত্র কাঠের বালাঁততে সংগ্রহ করা হয়! অতঃপর, 


মানুষের আঁত মূল্যবান এ মলমূত্র ঘোড়ায় অথবা 


২৬৬ 


বলদে-টানা গাঁড়তে ক'রে চাষীরা মাঠে মাঠে নিয়ে 


. যায়। এরই জন্যে জাপানী চাষী এত অল্প জাঁমর 


মালিক হয়েও এত শস্য উৎপাদন করবার ক্ষমতা 
রাখে। 


} 


চোখ এবং নাক বন্ধ না ক'রে আমাদের দেশের 
গ্রামে ঢোকা যায় না। মূঢ় নরনারী নার্বচারে 
রাস্তাঘাট নোংরা ক'রে রাখে । নদীর ধারে পর্যন্ত 
বসবার উপায় নেই। এখানে সেখানে মানুষের 
মলমূত্র। কাঁব দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের এই দেশকে 
বলেছেন ‘সকল দেশের রাণী’ । রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন 
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এদেশে, কিন্তু এই 
আমরা মলমূত্রে কী নোংরা ক'রে রেখোছ! মনে 
গলায়। 


যেতো, প্রথমত গ্রামের বাতাস দূষিত হ'তে পারতো 
না। দ্বিতীয়ত আমাদের দেশের ফসলের পাঁরমাণ 
কত বেড়ে যেতো! কিন্তু এই 'দগন্তপ্রসারী 
অজ্ঞতার অন্ধকার কত দিনে অপসারিত হবে! 
এই প্রসঙ্গে একটা কাহিনী বালৈ । আমার গৃহ- 
সংলগ্ন লোকসেবা-শাবিরে ‘মোবাইল’ হ'সপাতাল 
এবং পুলিসের ছোট ঘাঁটি ছিল। তার লোকজন 
শোঁচে যেতো অন্ন্র। আমার : জাঁম বেলে। তাকে 
দো-আঁসলা মাটিতে রুপান্তাঁরত করবার প্রয়োজন 
ছিল বিপুল। সেজন্যে একাঁদন সকালে ডান্তার, 
কম্পাউন্ডার. এবং পুলিসদের কাছে গিয়ে 
‘সুপ্রভাত’ বলে দাঁড়ালাম, তারপর বললামঃ “আমার 
একটু উপকার করতে হবে।” শশব্যস্ত হয়ে তাঁরা 
বললেনঃ “নিশ্চয়, নিশ্চয়; কী করতে হবে বলুন!” 
আদমি বললামঃ “দয়া ক'রে আমার বাগানে রোজ 
উপকার করা হবে।” 

কথা শুনে তাঁরা প্রথমটা একটু হকচাঁকয়ে গেলেন। 
"১ এমন অনুরোধ সোঁদন পর্যন্ত কেউ তাঁদের করে 
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নি। আমার মিনাতর গুরুত্ব শেষ পর্যন্ত উপলাব্ধ 
ক'রে তাঁরা আমাকে কথা দলেন_ আমার বাগানেই 
তাঁরা গাড়: নিয়ে আসবেন। কথা তাঁরা 
রেখোছলেন। যে গর্তে তাঁরা মলমূত্র ত্যাগ 
করতেন, তার উপরে এখন একটা ভালো আমের 
গাছ বাগানের শোভা বর্ধন করছে। 


গোবর এবং চোনারও কাঁ আত্মঘাতী অপচয়! 


‘মাঠের এবং গোয়ালের কত গোবর দিনে দিনে 
, ঘটে হয়ে পুড়ে যাচ্ছে। এ গোবর যদি সার 


{হসাবে ব্যবহৃত হ’ত; এ দুর্ভাগা দেশে এত 
'অন্নকম্ট কখনও হ’ত না। কিন্তু জবালানর অভাব 
মিটবে কোন্‌ রাস্তায়? "মিটবে নতুন নতুন বক্ষ- 
রোপণের রাস্তায়। বহুল পাঁরমাণে বাবলা গাছ 
লাগালে আমাদের জ্বালানির দুঃখ কত সহজে 


ওঠে! জ্ঞানই শাঁক্ত। জ্ঞানেরই' অভাব, তাই এত 
অক্ষম হয়ে আঁছ।. যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে 
উদ্যমের একান্ত অভাব। জ্ঞান গ্রদ্ভপৃষ্ঠে চন্দন- 
কাচ্ঠের বোঝার মতো ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কী 
দিগন্তপ্রসারী ম:ঢ়তা! কী সর্বনেশে অপচয়! 


গ্রামে গ্রামে পর্যটনকালে দেখাঁছ- গোবর গুহস্থের 
বাঁড়র আনাচে কানাচে স্তুপীকৃত হয়ে আছে। 
কোন আচ্ছাদন নেই। রৌদ্রতাপে গোবর শ্বাঁকয়ে 
যাচ্ছে, বৃষ্টতে ধুয়ে নষ্ট হচ্ছে। অপচয়ের এই 
দৃশ্য দেখে নৈরাশ্যে মন ভেঙে পড়বার উপক্রম 
হয়। ?কন্তু হাল ছেড়ে দেবার মতো এমন সর্বনেশে 


_ নীতি আর নেই। তাই পর্বতপ্রমাণ বাধার বিরুদ্ধে 
আমাদের শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম ক'রে যেতে হবে। 


ধৈর্য এবং সাহস হারালে চলবে না! 
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১৯৫৫ সাঁলের ২রা অক্টোবর, অর্থাৎ গান্ধী জয়ন্তীর দিনে, ভারত- 
বর্ষের আটাশটি বিভিন্ন প্রদেশে একই সঙ্গে সুরু হয় এক 
দুঃসাহসিক অভিযান--পলী উন্নয়ন সে অভিযানের লক্ষ্য “সবার 
.- উপরে মান্য সত্য’;--এই আদর্শ ই সে অভিযানকে জোগায় প্রেরণা! 
ভারতবর্ষের পাচ লক্ষ গ্রামের প্রায় ছয় কোটি পরিবারের আশ! . 
আকাঙ্খা রূপ পরিগ্রহ করে এই দৃঢ়সঞ্চজ অভিযানের মধ্যে দিয়ে! 
আমাদের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন “এ যুগটিই কঠোর পরিশ্রমের 1৮ - 
কথার যাথার্থ্য বোঝ! যাবে যদি আমরা ভেবে দেখি যে, এরকম 
ব্যাপক একটি পল্লীউন্নয়ন কাধ্যন্রমে কি পরিমাণ একক এবং 
পরিশ্রমের প্রয়োজন । যারা এই কাধ্যক্ৰমের সঙ্গে নিজেদের 
যুক্ত করেছেন তারা বোঝেন কাঁজ--.আরও কাঁজ। কিন্তু কাজ 
করলেই তো শুধু চলবেনা, এইসব কঠোর পরিশ্রমী লোকদের 
দরকার উপযুক্ত, সুপরিকল্পিত পুষ্টিকর খাবার । কাজকর্মের মধ্য 
দিয়ে ৰে শক্তি তীরা ক্ষয় করেন তা পুরণের জন্তে এবং স্বাস্থ্য 
ভাল রাখার জন্তে তাদের দরকার খা্প্রাণ (ভিটামিনম্‌) এব. 


AL 


চট হে 
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. স্নেহ পদার্থ (ফ্যাটস্‌) যুক্ত সুষম খাছ! 
রিসার্চের পুষ্টি সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা কমিটির মতে পূর্ণবয়স্কদের দু 





ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকা'ল 
অন্ততঃ দ্রঃ আউন্ন (প্রায় এক ছটাক) শ্নেহপদার্থ থাঁওয়| দরকার। নেহপদার্থ গম বা চালের তুলনায় আড় 
i 


গুণ বেশি শক্তি দেয় এবং অস্লুখবিস্তুখ প্রতিরোধ করারও ক্ষমতা দেয়। ডাঁলডা বনম্পতি তৈরী হয় বিশু 
ভেষজ তেল.থেকে এবং এটি একটি খাঁটি নেহপদার্থ। ডালডায় ভিটামিন “এ+ এবং ‘ডি’ থাকে। প্রতি 
আউন্স ডাঁলডায় ৭০০ ইণ্টারন্তাশনাল ইউনিট অর্থাৎ ভাল ঘিয়ের সমপরিমাণ ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা 
হয়। এই ভিটামিনগুলি হাড় ও মাংসপেশী গড়ে তোলে । শুধু তাই নয়, ভিটামিন ‘এ’ 

চোখ এবং ত্বককে সুস্থ রাখে আর ভিটামিন ‘ডি’ হাড় সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।. 
ডালড৷| তৈরীর সময় হাঁতে ছৌওয়া হয় না।- শীল কর! পরিচিত খেজুর গাছ মার্কা 
টিনে ডালডা সবসময় খাঁটি ও তাজা পাবেন। খাবারে অতিরিক্ত পুষ্টি দেয় বলে পৰিশ্ৰমী 





লোকদের প্রতিদিনকার খাবার ডালডায় রাধাই ভাল। | === 
| IVA. 31048 BG 


. হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই, কর্তৃক প্রস্তুত 
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নলা এপ 


_ ভিম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


৮” বর্তমানে আমাদের দেশে যেভাবে বাজারে ডিম 


সি, 


বাক হয় তাতে ডিমের স্বরূপ সম্বন্ধে ক্রেতা ও 
বক্লেতা উভয়েরই ধারণা আঁনাশ্চত থাকে। একমান্ত্র 
আকৃতিতে. বড় দেখেই এবং বিক্রেতার কথায় 
বিশ্বাস করেই আমরা ডিম কিনে থাঁক।' কিন্তু 
দুঃখের বিষয় বাড়িতে এনে বহু ডিমই খারাপ 
পড়তে দেখা . যায় ! কিন্তু তখন আর কোনও 


উপায় থাকে না। অথচ যাঁদ-সামান্য একটু চেষ্টা, 


ক'রে গুণাগণগীলি.যাচাই কারে ডিম কান তবে 
আমাদের প্রতাঁরত হবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। 


এ প্রবন্ধে ডিম পরীক্ষা করার সহজ উপায়গনাল" 


আলোচনা করা হচ্ছে। 
খালি চোখে যেসব দোষ ধরা পড়ে না, আলোর 
সামনে ডিম পরীক্ষা করলে সেগ্দাল সহজেই 
ধরা যায়, ফলে গুণাগুণ নির্ধারণ করার স্বাঁবধা 
হয়। ' ডিমের স্বরুপ পাঁরম্কারভাবে বুঝতে হ'লে 
ডিমের গঠনরীঁত ছটা, জেনে রাখা ভাল। 
এখানে সংক্ষেপে তার আলোচনা করা গেল। 


ডিমকে মোটামুটি িনভাগে ' ভাগ করা 
'যায়_কে) কুসদুম, খে) শ্বেতাশ ও গে) 
খোসা। ম্মরগি যৌবন-বয়স্কা হ'লেই এ 


কুসুম উৎপন্ন ‘হতে শুর করে_ সঙ্গে 
মোরগ না থাকলেও এর ব্যাতক্রম হয় না। 
এই কুসুমই শরীর থেকে ডিমের আকার ধারণ 


ক'রে বের হয়। নানা আকারের এই কুসুমগদীল '. 
একটি আঙুরের থোলোর মত একসঙ্গে বোঁটার . 


দ্বারা ওভারি'তে ঝুলতে থাকে। এগুলি একের 
পর এক ক্রমশ আকারে বড় হয়ে ওঠে এবং 
পূর্ণাকতি হ’লেই বোঁটা খসে "ওাভডান্ট'এ এসে 
পড়ে। শরীরের আভ্যন্তরীণ চাপে ধীরে ধীরে 
বেরোবার জন্য এগিয়ে আসার কালে প্রথমে 
‘ওাঁভডাঙ্ট'এ শ্বেতাংশের সৃষ্টি হয়৷ ও কুসুম 


_আ্জসৰোজেল্ছু গুপ্ত 


তার সংস্পর্শে আসে৷. তখন কুসুমের বাহদেশে 
শ্বেতাংশ জাঁড়য়ে যায় "ও বৃহদাকার ধারণ করে। 
দৈবাৎ কখনও কখনও দ:শট কুসুম একত্রে এসে 


শ্বেতাংশের সংস্পর্শ লাভ ক'রে . জোড়া- 
কুসুমওয়ালা 'ডমে পাঁরণত হয়। বোঁরয়ে 
' যাবার পথে আরও এগিয়ে ইউটেরাস”এ 
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উপস্থিত হয়ে ডিম প্রায় ১৮ ঘণ্টা 
অপেক্ষা করতে থাকে। এখানেই শ্বেতাংশের 
স্তরের বাঁহদেশে খোসার উৎপাত্ত হয়। খোসায় 
চুনজাতাঁয় পদাৰ্থই বোঁশ থাকে বলে শরীরের 
সাঁঞ্টত চুন এখান থেকে ডিমের সংস্পর্শে এসে 
এই শক্ত খোসার সৃষ্ট করে৷ শারীরিক চাপে 
অগ্রসর হবার কালে ভিতরকার কুসুম সহ শ্বেতাংশ 
একট; ক'রে ঘুরে যায়, ফলে শ্বতাংশের একভাগ 
কুসুমের বাঁহদেশের আবরণ থেকে দদ'পাশে 
‘চালজা’।'’ মুরাঁগর শারীরক তাপমাত্রা প্রায় 
১০৭ 'ভাগ্র ফারেনহাইট ৷ এর জন্য বাইরে আসবার 
ভাগ সংকুচিত হয় এবং . ডিমের খোসার গা দিয়ে 
বায়; ভিতরে প্রবেশ ক'রে একট গোল 'সাঁক- 
পরিমাণ ফাঁকা জায়গার সৃষ্ট করে-যাকে বলা 
হয় ‘এয়ার সেল'। এটা সাধারণত ডিমের মোটা 
দিকে থাকে৷ 


ভ্রুণ থেকে শাবক উৎপাদনে কুসুমই খাদ্য- 
ভাণ্ডারের কাজ করে৷, নব-উৎপাঁদত ডিমের 
কুসমের.বাহর্দেশের আবরণে ক্ষুদ্র সাদা গোলাকৃতি 
'জার্ম সেল’ বা ব্লাস্টোডার্ম দেখতে পাওয়া যায়। 
এটাই অবাঞ্ছিত পাঁরবর্তন. ঘাঁটয়ে ডিমকে খাদ্য- 
হিসাবে ব্যবহারের অযোগ্য ক'রে ফেলে। 


ৰে 
5? 


১৫১, 


১১৫: 


"এত 


he” 


পি 


, 





পুরানে! ডিম 





২ 


[ বিবরণ শেষ অনুচ্ছেদে দ্ৰষ্টব্য ] 





শ্বেতাংশের ঘনভাগ ও ‘চালজা'র দ্বারা বোঁষ্টত 
থাকে। নাড়াচাড়া করলে এটা ঢিলে হয়ে যায়। 
ডিমের আবরণ পাতলা হওয়া ডাঁচত নয়; কারণ, 
খোসা অতি ভঙ্গুর এবং তার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র 
বহু ছিদ আছে, যেগুলোর মধ্য দিয়ে বায়ু 
চলাচল ক'রে ভিতরের ভ্রূণের শবাসপ্রশ্ব স-ক্রিয়ায় 
সাহায্য করে। আবার এসব ছিদ্রুপথেই নানা রকম 
জীবাণু প্রবেশ কারে ডিমের ভিতর পচন ধরায়। 
খোসা বোঁশ পাতলা হ’লে পচন দ্রুত হয় ও ডিম 
তাড়াতাঁড় নষ্ট হয়ে যায়। নবজাত ডিমের ভিতর 
সাধারণত ঘ্বালয়ে যাবার উপায় নেই, তবে ডিম 
বেশি নাড়াচাড়া করলে ঘ্ালয়ে যায়। এই সাধারণ 
কথাটা আমরা অনেকেই জান না। এমনকি 
বাজারে ডিম কেনার সময় 1ডিমকে যথেচ্ছভাবে 
নাড়িয়ে, এমনাক ঝাঁকয়েও, দোখ। তার ফলে 
ভাল ডিমও কিছ সময়ের মধ্যে খারাপ হয়ে পড়ে। 


একাঁট ডিমের ওজনের সাধারণত শতকরা 
১০:৩০ ভাগ খোসা; ৫৭:৬০ ভাগ শ্বেতাংশ 
এবং ৩২:১০ ভাগ কুসুম। শ্বেতাংশের ১/৫ 
ভাগ বাইরের পাতলা অংশ, ই ভাগ ঘন জেলীর মত 
আর ৩/১০ ভাগ ভিতরের পাতলা অংশ। 


পরাক্ষার পদ্ধাত 


বাইরের ও ভিতরের চেহারা দেখেই {ডিম 
পরাক্ষা করা হয়। ভিতরের রূপ খালি চোখে 
দেখা যায় না, সেজন্য কোনও অন্ধকার ঘরে একটি 
জোরালো আলোর সামনে ডিমকে রেখে ধারে ধীরে 
ঘুরিয়ে দেখতে হয়। এভাবে কিছাঁদন অভ্যাস 
করলে সহজেই ভাল ডিম বাছাই ক'রে নিতে পারা 
যায়। 


ডিমের সঠিক আকার হচ্ছে একটু লম্বাটে 
গোল-তার উপর দিকটা একটু মোটা আর নিচের 
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বসুন্ধরা £ কার্তক £ ১৩৬৪ 


দিকটা একটু সর্‌ূ। এই হ'ল আসল 'িম্বাকীতি। 
‘ডম বোশ লম্বা বা অন্য ধরনের হওয়া উচিত 
নয়। ভাল ডিমের খোসা পাতলা হবে না, খোসার 
কোথাও পুরু আর কোথাও পাতলা থাকবে না। 
খোসার গায়ের ছিদ্রগুলি বড় হবে না, খোসা 
ভাঙা বা ফাটা থাকবে না। ভাল ডিমের ভিতর 
লাল, কালো, ধূসর বা অন্য কোন অবাঞ্ছিত 
রঙের বিকীতি থাকবে না। ভিতরটা হবে স্বচ্ছ 
এবং কেবল সামান্য রন্তাভ। কুসুম একধারে না 
থাকাই বাঞ্চনীয়। এয়ার সেল’ অর্থাৎ মোট্াদকের 
ফাঁকা জায়গাটুকু একটি গোল 'সাঁকর পারমাণ 
হবে, তার চেয়ে বোশ বড় হওয়া উচিত নয়। 
এয়ার সেল’ যত বড় হবে *”ডমও তত পুরানো 
বুঝতে হবে। যে ডিমের ভিতর রন্তীবন্দুর মত 
বা মাংসের টুকরার মত দেখা যায়, তা গ্ৰহণযোগ্য 
নয়। গ্রীষ্মকালে কোন কোন মের ভিতর 
বার্ধতাবস্থায় ভ্রণও দেখা যায়; সে-ডম ত্যাগ 
করতে হবে। ডিম না ভেঙে মোটামুটি পরাক্ষা 
করার এই হচ্ছে উপায়। 


ইউরোপীয় লোকে ডিমের পোচ্‌ বোশ পছন্দ 
করে। তার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, 
‘পোচ্‌”এ ডিমের আসল রূপ সহজেই ধরা পড়ে। 
তাজা ডিমকে একাঁট প্লেটে ভেঙে নিলে দেখা 
যায়, পাঁরম্কারভাবে পরপর 1তনাঁট জিনিস রয়েছে। 
প্রথমে পাতলা শ্বতাংশ, তার উপর ঘন শ্বেতাংশ 
এবং সবার উপর জমাট গোলাকার কুসুম! ডিম 
যতই পুরানো হতে থাকে, ততই এর ব্যাতক্লম 
ঘটে। ঘন শ্বেতাংশ পাতলা হয়ে যায়, সেজন্য 
কুসুম আর তত উচ্চে থাকতে পারে না। পাতলা 
শ্বেতাংশ আরও পাতলা হয়ে জলের আকার 
ধারণ করে। কুসুমও আগের মত দৃঢ় থাকে না। 
বেশি পুরানো হ'লে কুসুমও গ’লে যায়। এখানে 
ডিমের তিন অবস্থার [িনাঁট ছবি দেওয়া গেল-- 
এ থেকে তফাতটা সহজেই বোবা যাবে। 


মোটি,ক পদ্ধতি 


সম্পূর্ণ এবং স্থান অনুসারে মান-নিৰেশিক দশাঁট 
প্রতীক দিয়ে সমস্ত সংখ্যা ব্যস্ত করার আধুনিক 
পদ্ধাতি ভারতের আঁবজ্কার। পাঁথবী দু’ হাজার 
বছরেরও আগে একজন ভারতায় গাণতজ্ঞের কাছ 
থেকে এই অপূর্ব তত্ত্বের কথা জানতে পারে এবং 
এটাই পাঁথখবীর সর্বত্র সকল রকম গাঁণাতিক 
{হিসাবের ভীত্ত হয়ে গেছে। শুন্য এবং দশামক 
স্থান’ আবিষ্কৃত হবার পর সংখ্যাবিজ্ঞানে যে দ্রুত 
পাঁরবৰ্তন সাঁধত হয়েছে তার মূলে রয়েছে 
গাঁণতের সরলতা এবং গাঁণতে এই সরলতা উন্ত 
তত্ত্বের জন্যই সম্ভব হয়েছে। বস্তুত ভারতীয় এই 
তত্ত্বের উপর ভাত্ত ক'রেই আধুনিক বিজ্ঞান ও 
প্রযাঁস্ত বিজ্ঞান দাঁড়য়ে আছে। 


ভারতের নিজস্ব পদ্ধতি 


কথা আমরা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করতে পাঁর। 
ভারতের এই অবদানের কথা গার্ড এমারসন সেন 
তাঁর “দি পেজন্ট্‌ অব ইন্ডিয়াজ হিস্টার' বইএ 
উল্লেখ করেছেন। এখানে সেই বই থেকে কয়েকটি 
অনুচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হ'লঃ 

“সম্ভবত দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় 
বাঁণকেরা আলেকজান্দ্রয়াতে ভারতীয় সংখ্যা চালু 
করেন। এগুলকে সাধারণত আরবা সংখ্যা বলে 
ভুল করা হয়। পাঁচ শ' বছর আগে অশোক তাঁর 
ব্ৰাহ্মী লাপতে সংখ্যা উৎকীর্ণ করোছিলেন কিন্তু 
্রীস্টীয় যুগ আরম্ভ হবার প্রায় এক শতাব্দী 
পূর্বে এক অজ্ঞাত ভারতীয় গাঁণতজ্ঞ স্থানিক 
মান পদ্ধাত এবং শুন্য আবিষ্কার ক'রে গাঁণতের 
ক্ষেত্রে যে অবদানের আধিকারী হন তা গাঁণতে 
সকল অবদানকে ছাড়িয়ে গেছে। এই পদ্ধাতি 
অনুসারে দশামক প্রণালীতে সাজানো সংখ্যা- 
গুলি স্থান অনুসারে মান ধারণ করে ১২বা 
২১এতে একই অঙ্ক স্থান অনুসারে “ভন্ন সংখ্যা 
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প্রকাশ করে। আজ সভ্যজগৎ একথা সম্পূর্ণ 
ভুলে গিয়ে এবং এই আশ্চর্য আবিষ্কারের জন্য 
ভারতের প্রাতি কোন খণ স্বীকার না ক'রে সেই 
সংখ্যাতত্বের ভিত্তিতে অধ্ানক হিসাবের ক্ষেত্র 
প্ৰস্তুত করেছে। ভারতীয় পদ্ধাতর তুলনায় 
প্রাচীন গ্রীক বর্ণীশ্রয়ী সংখ্যাপাতন এবং জাঁটল 
রোমক প্রতীক অত্যন্ত অসাবধাজনক। 


“নতুন ভারতীয় পদ্ধাতর আঁদমতম উল্লেখ 
রয়েছে খ্ৰীস্টীয় ফুগ আরম্ভ হবার কিছু পর্বে 
এবং ঠিক পরের সংস্কৃত সাঁহত্যে। তবে পণ্ডম 
শতাব্দীর শেষে দেখা যায় ভারতের সমস্ত 
গণিতজ্ঞই নতুন পদ্ধাতি ব্যবহার করছেন। 
সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে এ পদ্ধাত পূর্ব এশিয়ায় 
সুমান্রা, কাম্বোডিয়া ও আন্নামে চালু হয়, 
ভারতীয় শকাব্দের তাঁরখ দিয়ে উৎকীর্ণ লিপি 
তার প্রমাণ। 


“এক শতাব্দী পরে বাগদাদে ভারতীয় গণিত 
আরবাঁতে অনুদিত হয়। তার আগে পর্যন্ত 
আরবদের নিজস্ব কোন সংখ্যা-লিখনরশীতি ছিল 
না; তাঁরা গ্রীক অথবা কপাঁটক চিহ্ন ব্যবহার 
ক'রে অঙ্ক কষতেন। তাঁরা ভারতীয় পদ্ধতি যে 
উৎকৃষ্ট তা বুঝতে পারেন এবং আগ্রহের সঙ্গে তা 
গ্রহণ করেন আর এজন্য তাঁরা ভারতের পূর্ণ 
কৃতিত্ব স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হন নি। তাঁরা 
আফ্রিকা ও স্পেন বিজয়ের পর সেখানে এই 
পদ্ধাতির প্রবর্তন করেন এবং স্পেন থেকে এ 
পদ্ধাত চালু হয় ইউরোপে। ইউরোপ দশম বা 
একাদশ শতাব্দীতে পরণক্ষামূলকভাবে ভারতীয় 
সংখ্যা ও সংখ্যাতত্ব ব্যবহার করতে আরম্ভ করে 
কিন্তু পাশ্ান্তজগৎ সাধারণভাবে এ পদ্ধাত 
ব্যবহার করতে থাকে সপ্তদশ শতাব্দী থেকো? 


“আর্যভট্ট বিভিন্ন অংক কষবার 1বাভন্ন মূল 
নিয়ম বিশ্লেষণ করেছেন। তার মধ্যে বঞ্চমূল ও 


ঘনমূল বের করা এবং দ্বিঘাত সমীকরণ রয়েছে। 
আর্যভট্ট তাঁর সমস্ত অঙ্কে দশামক এবং শূন্য 
ও স্থানক মান-পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এই- 
জন্য (তান সকল দেশের গাঁণতজ্ঞদের মধ্যে 
অগ্রগণ্য ছিলেন।” 


ভারতীয় সংখযালখন-প্রণালীই মৌট্রক পদ্ধাতর 
ভিত্তি। ভারতীয় সংখ্যাতত্ব সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে যে, এ পদ্ধাত 
ভারতে গৃহীত হওয়া খুব স্বাভাবক। এক 
হিসাবে বলা যায় যে, এ পদ্ধাত বিদেশ জয় ক'রে 
ভারতে ফিরে এসেছে। 


সংস্কারের ব্যবস্থা 


প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় ওজন ও 
মাপ প্রথার সংস্কার করবার সর্বপ্রথম চেষ্টা হয়। 
১৮৫৭ সালে [িসপাহী-বিদ্বোহ দমনে ব্রিটিশ-প্রাধান্য 
ভারতবর্ষে ভালভাবে প্রাতিষ্ঠত হয়। দশ বছর 
পরে ভারতের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া অনুকূল 
দেখে ইংরেজ-সরকার ওজন ও মাপ প্রথা সংস্কারের 
সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৭ সালে 
একটি সমাতি গঠিত হয়। কর্নেল স্ট্যাচে এই 
সামাতর সভাপাঁত যুক্ত হন। ভারতের মাপ ও 
ওজন প্রথার বিশৃঙ্খল অবস্থা বর্ণনা ক'রে তান 
তাঁর স্মারকলাপিতে সমস্ত ভারতে এক রকমের 
মাপ ও ওজন চাল; করবার জন্য তৎকালীন প্রচালত 
প্রথাগুঁল উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন। তান 
আরও প্রস্তাব করেন যে, এদেশে মাপ ও ওজনের 
ফরাস (মেট্রিক) প্রথা চালু করা হোক। ভারতের 
মাপ ও ওজন প্রথা নিয়ান্তত করার জন্য একাট 
বিলের খসড়াও তান তাঁর স্মারকালাঁপতে যোগ 
ক'রে দেন। এমনাঁক তান প্রস্তাব করেন যে, 
১৮৭১ সালের ১লা জানুয়ার থেকে এই বিল 
আইনে পাঁরণত হওয়া চাই। 


কর্নেল স্ট্র্যাচের বলে বিধিমতে ওজন ও মাপের 
মেট্ৰিক প্রথা ভারতে প্রচালত করার প্রস্তাব ছিল। 
মাপ ও ওজনের এই নতুন প্রথা দেশে চালু করার 


২৭৩ 


বসুন্ধরা £ কার্তক £ ১৩৬৪ 


জন্য কী কণ ব্যবস্থা করতে হবে বিলে তার 
প্রস্তাবও 'ছিল। 

এই স্মারকলাপাট প্রকাশিত হ'লে পর এর 
বিরুদ্ধে ঘোরতর সমালোচনা হয়। ১৮৭০ সালে 
বিলাট আইনে পরিণত হয়, কিন্তু কনেলি স্ট্রাযাচের 
সাঁমাতর অন্যান্য সভ্যেরা এবং ভারত ও ইংলন্ডের 


কায়েমী-স্বার্থসম্পন্ন ব্যান্তগণ এই আইনের 
বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁরা ইংলন্ডীয় “ফুট- 
পাউন্ড” প্রথার পক্ষে মত দেন। কাজেই এই 


আইন কার্যকরী হয় নি। ফলে কর্নেল স্ট্র্যাচে এই 
সাঁমিতি থেকে পদত্যাগ করেন এবং এই প্রয়োজনীয় 
ও মূল্যবান সংস্কারের প্রস্তাবাঁট পাঁরতান্ত হয়। 


কালে কর্নেল স্ট্র্যাচের প্রস্তাবে কতখানি সত্য 
এবং অভিজ্ঞতা নিহিত ছিল তা প্রকাশ পেতে 
লাগল। মোৰ্রক প্রথার সরলতা ও উপযোগিতার 
জন্য সারা পৃথিবীতে এই প্রথা দেশের পর দেশ 
গ্রহণ করল। ভারতের প্রগাঁতিশীল লোকেরা 
বরাবরই এই সংস্কারের পক্ষে ছিলেন; ভারতে 
ব্রাটশ-আধপত্যের অবসান হবার পরেই মোঁস্রক 
প্রথা প্রবর্তন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। ভারতীয় 
পাঁরকজ্পনা সামাত স্ট্র্যাচে-স্মারকাঁলাঁপ প্রকাশের 
নব্বই বছর পরে তাঁর প্রস্তাবাঁট অনুমোদন করলেন। 
স্বাধীন ভারতের লোকসভাও মোদক প্রথা গ্রহণ ক'রে 
ইংরেজ কর্নেলের প্রস্তাবাঁট গ্রহণ করেন। ইতি- 
মধ্যেই দশাঁমক মুদ্রার প্রবর্তনের মাধ্যমে মোট্রক 
পদ্ধাতি সম্পর্কে কাজের সূচনা হয়েছে। 


মেট্ৰিক পদ্ধাত কাঁ? 


বমটার’ ( E T RE) হচ্ছে এই পদ্ধাতর 
প্রাথামক একক ; তার থেকেই এর নাম 'মোট্রক' 
(METRIC)  পদ্ধাত। পরস্পর-সংবদ্ধ এই 
প্রণালীতে দৈৰ্ঘ্য, তল, আয়তন, ধারণক্ষমতা বা 
পাঁরমাণের ক্ষেত্রে যেসব একক ব্যবহার করা হয়, 
সব সময়ই তার একটার সঙ্গে আর-একটার দশামক 
সম্পর্ক থাকবেই। তাই একে দশামক পদ্ধাতও 
বলা চলে। 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


শমটার'এর মান নির্ধারত হয়েছে আন্তশীতিক 
সম্মতিক্রমে। এমটারএর একটা আন্ত্ীতক 
আদর্শ বা নমুনা তোর করা হয়েছে এবং ফরাসী 
দেশের সেভ্রেসএ “ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব 
ওএইটস্‌ আ্যান্ড মেজার্স” (আন্তর্জাতিক ওজন ও 
মাপ সংস্থা) নামক প্রতিষ্ঠানে তা রেখে দেওয়া 
হয়েছে। পমটার'এর এই একেবারে সাঁঠক মাপটা 
হচ্ছে প্ল্যাটনাম-ইরিডিয়ম মিশ্র ধাতুর তোর একটা 
কাঠি_তার গায়ে শমটার'এর দৈৰ্ঘ্য চাহুত করা 
হয়েছে। এইটাই মাপের সর্বজনীন আদর্শ এবং 
গ্ল্যাটনাম-ইরিডিয়মের তৈরি ব'লে আবহাওয়ার 
পাঁরবর্তনের দ্বারা এটা প্রভাবিত হয় না। 


ধমটার'কে ক্লামক হিসাবে ১০ দিয়ে গুণ বা ভাগ 
করেই সম্পূর্ণ মোট্রক পদ্ধাতাঁট তৈরি হয়েছে। 
মোক পদ্ধাতর গুণিতকগুলি গ্রীক ভাষার ‘ডেকা 
দেশ গৃণ), 'হেক্টো একশ" গুণ) এবং কিলো’ 
(হাজার গুণ) শব্দের দ্বারা পাঁরচিত। ভগ্নাংশের 
এককগৃলির জন্য ল্যাটিন শব্দ ‘ডোসি’ (দশ ভাগের 
এক ভাগ), 'সৌন্ট, (একশ' ভাগের এক ভাগ) এবং 
ধমাঁল' (হাজার ভাগের এক ভাগ) ব্যবহৃত হয়। 
মোঁত্ীক পদ্ধীততে গ্ীণতক ও ভগ্নাংশের জন্য এই 
ছয়টি শব্দ ছাড়া মূল একক হিসাবে ব্যবহৃত হয় 
শমটার' (দৈৰ্ঘ্যের ক্ষেত্রে, ‘লিটার’ বা “কিউাঁবক 
ডোঁসামটার' (ধারণক্ষমতার ক্ষেত্রে), “কিউবিক মিটার’ 
(পাঁরমাণের ক্ষেত্রে), গ্রাম” (ওজনের ক্ষেত্রে), স্কয়ার 
'মটার' (আয়তনের ক্ষেত্রে) এবং 'হেঞ্টেয়ার' বা ‘স্কয়ার 
হেক্টোমটার' (জাম জাঁরপের ক্ষেত্রে)! 


এই পদ্ধীতর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দৈৰ্ঘ্য, ধারণ- 
ক্ষমতা এবং ওজনের ক্ষেত্রে প্রাথামক এককগুলির 
মধ্যে সহজ সম্পৰ্ক । এক মিটারের একশ’ ভাগের 
এক ভাগ লম্বা, চওড়া ও গভীর একাঁট পাত্রে 
যতটুকু বিশুদ্ধ জল ধরে, তার ওজন হচ্ছে এক 
ওজন, তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ণকলোগ্রামকেই 
ওজনের একক হিসাবে ধরা হয়। অপরপক্ষে, এক 





“পকলোগ্রাম্‌’ বিশুদ্ধ জল যতটা জায়গাতে ধরে, 
তারই মাপ হচ্ছে পলটার,। 


মিটারের ইতিকথা 


ফরাসী দেশে মোঁট্টরক পদ্ধাতর উদ্ভব হয়েছে 
ফরাসী বিপ্লবের অভ্যুত্থানের মধ্যে। বিখ্যাত 
ফরাসী প্রধান টালীর্যান্ডের আদেশে ওজন এবং 
মাপের সামল্ততান্তিক আমলের প্রথার পরিবর্তনের 
জন্য নতুন একটা পদ্ধাতর অনুসন্ধান চালানো হয়। 
নতুন পদ্ধাঁতকে সর্বজনীন এবং সঠিক ক'রে তোলার 
জন্য স্থির হয় যে, দৈৰ্ঘ্যের মান নির্ধারণ করা হবে 
একেবারে প্ৰাকৃতিক ভিত্ততে। পাঁথবার দ্রাঘমার 
যে পাঁরাধ, তার এক-চতুর্থাংশের এক কোটি ভাগের 
এক ভাগকে সেই সময় ওদেশে বলা হত “মটার’। 
মোঁট্টক পদ্ধাতিতে সেই শমটার'ই হ'ল দৈর্ঘ্-মাপের 
প্রাথামক একক। 


পৃঁথবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু ভেদ ক'রে 
যে বৃত্ত ধরা হয়, সেই হ'ল দ্রাঘমা। এই দ্রাঘমা 
বরাবর একটা 'নান্ট অংশের জঁরপ করার ভার 
পড়োহল ফরাসীদেশের ডেলম্বূর্‌ এবং মেচাইন 
নামক দুইজন হাঁঞ্জনয়ারের উপর। এই বৃত্তাংশটি 
ছিল ডানকার্ক থেকে বার্ঁলোনা পৰ্যন্ত সমদ্রে- 
সমতল জুড়ে। এক পণস-স' পাঁরমাণ জলের 
ভিত্তিতে ওজন-মান নির্ধারণের ভার নিয়েছিলেন 
বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়র্‌। 


ডানকার্ক এবং বাঁর্ঁলোনার মধ্যেকার দূরত্ব 
নির্ধারণ করার কাজটা "ছিল নিতান্তই দুঃসাধ্য ; 
কিন্তু বিপ্লব তখন চরমে উঠেছে এবং তা থেকেই 
এ কাজে প্রচুর সাহায্য পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা 
জাঁরপের যেসব খহুটো পুতে যেতেন বা পতাকাঁচক্ন 
লাগাতেন, প্রায়ই বিপ্লব-বিরোধীরা সেগুলো 
এঁদকে ওঁদকে সাঁরয়ে দিত এবং কখনও কখনও 
তারা ধরাও পড়ত। এইসব বাধাঁবঘের মধ্যে 
বিজ্ঞানীরা কাজ চালিয়ে যান এবং ১৭৯৮ সালে 
তাঁদের জাঁরপের কাজ সম্পূর্ণ হয়। 


৭৪ 


এই জরিপের ফল কয়েকটি সামাঁতর দ্বারা 
পরাক্ষত হয় এবং ১৭৯৯ সালের ২২এ জুন 
চূড়ান্তভাবে “মটার'এর মাপ-মান স্থির করে, সেই 
অনুসারে প্ল্যাটিনামের মাপকাঠি তৈরি করা হয়। 
এমটার' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয় ১৭৯৩ 
সালে প্রকাশিত “ফ্রেন্ড ন্যাশনাল আ্যাকাডোম"র 
একটি বিবরণীতে। পমটার' শব্দটি এসেছে গ্রীক 
শব্দ 'মেট্রন' থেকে এবং ল্যাটিন 'ক্রিয়াপদ ‘মে’ (019) 
থেকে_যার অর্থ হচ্ছে মাপা । এই হচ্ছে সংক্ষেপে 
শমটার-জন্মের ইীতিকথা। 


ওজন এবং পরিমাণের একক 


দৈঘ্যের এককের এই মান-প্রাতষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
ওজন এবং পাঁরমাণের এককও নির্ধারণ করা হয়। 
স্থর হয় যে, ওজন, পাঁরমাণ এবং দৈর্ঘের 
. এককের মধ্যেকার সম্বন্ধ হবে অপাঁরবর্তনীয় এবং 
৷ খনাদর্ট। 

এক পঁমটার'এর এক-দশমাংশ লম্বা, চওড়া আর 
গভশীর ঘনক্ষেত্রের মধ্যে যতটা ধরে, সেইটাই শ্থির 
হ'ল ধারণক্ষমতার একক-মান শলটার'। ওই ঘন- 
ক্ষেত্রের মধ্যে যতটা জল ধরে, তার সঠিক ওজনের 
নাম হ'ল “কলোগ্রাম সেইটাই হ'ল ওজনের 
একক-মান। একলোগ্রামুএঞর যে আদর্শ নমুনা 
তোর করা হ'ল, সেটা হচ্ছে প্ল্যাটনামের একটা 
নল--যার ব্যাস ৩৯ মিলিমিটার এবং উচ্চতাও ওই 
৩৯ 'মালমিটার। 


এই মোদ্রক পদ্ধাতর প্রবর্তন হয় ১৭৯৯ সালে 
বটে, কিন্তু এটা ঠিক বাঁধবদ্ধ প্রথা হিসাবে চালু 
হয় অনেক পরে_১৮৪০ সালে। এই সময়ের মধ্যে 
অন্য বহু দেশ এর উপযোগিতা মেনে নিল এবং 
অনেক দেশ মোড্রক পদ্ধাঁতি গ্রহণই করল, কাজেই 
আন্তজাতিক যোগাযোগের প্রয়োজন দেখা দিল। 
১৮৭০ সালে ফরাসী সরকার এক আন্তজাতিক 
সভা আহবান করলেন এবং ৩০1ট দেশের প্রাত- 
নিধরা তাতে যোগদান করলেন। ফরাসী-প্রুসীয় 
যুদ্ধের দরূন এই সভার কাজে বাধা ঘটল এবং 


বসুন্ধরা £ কার্তক £ ১৩৬৪ 


আবার ১৮৭২ আর ১৮৭৫ সালে এর আঁধবেশন 
হ'ল। সভায় বিশদ আলোচনায় সকলে একমত 
হ'লে, “মটার-চুন্তিপত্র” স্বাক্ষীরত হয় এবং তারই 
ফলে “ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব ওএইট্স্‌ আ্যান্ড 
মেজার্স (আন্তজাতিক ওজন ও মাপ সংস্থা) 
নামক প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়। এই প্রতিষ্ঠানের 
প্রথম কাজ হ’ল শমটার' এবং শকলোগ্রামএর 
আদর্শ প্ৰস্তুত করা। 


কেন এবং কীভাবে 


ভারতে ওজন আর মাপের অবস্থা একেবারেই 
বিশৃঙ্খল। প্রত্যেক লোকের দৈনান্দিন জীবনে 
ওজন আর মাপের গুরুত্ব অত্যন্ত বোঁশ, অথচ মাত্র 
সাম্প্রীতক কালের আগে এদিকে কোন মনোযোগই 
দেওয়া হয় নি। চারদিকে তাকালেই এদেশের ওজন 
আর মাপের মান্ধাতার আমলী দশাটা দেখতে 
পাওয়া যায়, আর কী গোলমেলে তার অবস্থা তাও 
বুঝতে পারা যায়। প্রায়ই দেখা যায়, পাথর, কাঠের 
টুকরো, এমান সব জিনিস ব্যবহার করা হয় ওজনের 
বাটখারা হিসাবে, আর আত বেঢপ সব মাঁটর পান্ত 
ব্যবহার করা হয় ধারণক্ষমতা মাপের জন্য। সবচেয়ে 
গোলমেলে ব্যাপার হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় মাপ 
আর ওজন 1বাঁভন্ন রকমের তো বটেই, তা ছাড়া 
এমনসব জায়গাও আছে যেখানে একই বাজারে এক 
এক রকম 'জানসের জন্য এক. এক রকম ওজন বা 
মাপের ব্যবস্থা । আবার অনেক ক্ষেত্রে একই নামের 
এককের মান দেখা যায় আলাদা আলাদা । 


এ ব্যাপারে ভার মজার মজার তথ্য প্রকাশ করেছেন 
সামাঁজক এবং আর্থনীতিক িষয়ব্যাপারে তদন্ত 
করে চলেছেন। এসব তদন্তের কালে দেখা গেছে, 
সারা দেশে ছড়ানো ১,১০০ গ্রামে ১৪৩ রকম 
ওজনের পদ্ধাতি চাল; আছে। ওজন মাপের আর 
জমি-জারপের ক্ষেত্রে অবস্থা আরও শোচনীয়। 
যেমন, ‘মণ’ চালু আছে একশ'রও বোশ রকমের। 
বিভন্ন জায়গায় এক মণ ওজন হচ্ছে ২৮০ থেকে 


২৭৫ 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ এম সংখ্যা 


৮,৩০০ তোলায়। ‘তোলা’ অবশ্য সাধারণ এক 
টাকার ওজন। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, এ রকম ৮০ 
তোলায় এক সের হয়; কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ৮ 
থেকে ১৬০ তোলায় এক সের হ'তে দেখা যায়। 
এমান ক'রে একই নামে প্রচালত এককের ওজনের 
মধ্যে জায়গায় জায়গায় এত তফাত দেখা যায় যে, 
তাতে সাধারণ লোক একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে যায় 
এবং হতাশ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। 


ওজন, ধারণক্ষমতা, দৈর্ঘ্য, আয়তন এবং পাঁরমাণের 
ক্ষেত্রে এ রকম অদ্ভুত দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যায়। 
সকল স্তরের লোকই এর কুফল ভূগছে, তার মধ্যে 
চাষীরা ভুগছে সবচেয়ে বোশ। সব জায়গায় একই 
মানের ওজন চালু না থাকায়, চাষীর পক্ষে তার 
চাষে উৎপাদিত জানিস 'বাক্ত ক'রে ন্যায্য মূল্য না 
পাবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। সরল চাষী 
বাজারের দর বুঝতে পারে না, কারণ দর বুঝতে 
হ'লে, যেখানকার জানস, সেখানে সেই জানিস কী 
মানের ওজনে বাক হয়, তা জানা দরকার। এসব 
{হসাবের জাঁটলতা বোঝার ক্ষমতা সাধারণ চাষী- 
তারা সহজেই ঠ'কে যায়। 


মান নির্ধারণের প্রয়োজন 


এইসব থেকে এটা বেশ পাঁরত্কারই বোঝা যায় 
যে, ওজন এবং মাপের পদ্ধাতর সংস্কার করা শুধু 
যে প্রয়োজন তাই নয়, সে-প্রয়োজনের মাত্রাও অনেক 
বেশি। এটা হচ্ছে উপকথার “আঁজনের আস্তাবল” 
সাফ করার মত। একজন গ্রীক বীর অসম 
পারশ্রমে আর প্রচেষ্টায় একটি নদীর স্লোতকে 
সেই আস্তাবলের মধ্য দিয়ে বইয়ে দেন এবং তার 
প্রবল ধারূয় ধুয়ে আস্তাবলে সাণ্ডত অনেক কালের 
ময়লা পাঁরচ্কার হয়ে যায়। আমাদেরও তেমাঁন এক 
প্রবল শান্তি নিহিত রয়েছে মোট্রক পদ্ধাতর মধ্যে। 
রাশিয়ার অধ্যাপক খেবালসেনের কথায় এ হচ্ছে 
“এমন এক মৌলিক শান্ত যাকে দমন করা অসম্ভব”। 
এ শান্ত ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বৃহত্তর অংশ জয় 


ক'রে ফেলেছে এবং আমরা যাঁদ তোরণ উল্মুন্ত ক'রে 
দিই, তা হ'লে সে বন্ধুর মতই আমাদের কাছে 
আসবে এবং আমাদের বর্তমান পদ্ধাতর সকল 
বিশৃঙ্খলা আর পাঁঞ্কলতা ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে 
দেবে। 


কেন, তার কারণ 


সারা দেশের জন্য, এবং সমগ্র পৃথিকীরই জন্য, 
ওজন এবং মাপের একটা সর্বজনীন পদ্ধাতির 
প্রয়োজন এমনই অপরিহার্য যে, এ বিষয়ে জোর দিয়ে 
কিছু বলা বাহুল্য মান্র। এ থেকে নানা দিক দিয়ে 
উপকার পাওয়া যায়। ওজন ও মাপের বিশৃঙ্খলার 
দিক থেকে দেখতে গেলে, এতে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
সুবিধা হবে। আমাদের দেশে শিল্পের যে দ্রুত 
উন্নাতি হচ্ছে, এ থেকে তাতেও শীন্তসণ্ণার হবে। 
নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করলে, সারা পাঁথবীতে প্রচালত 
একমাত্র পদ্ধাতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্তর্জাঁতক 
বাঁণজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ যে স্বাবধা পাবে, 
তাতে আমাদের বিশেষ উপকার হবে। বাস্তাঁবক 
আন্তৰ্জাতিক সংযোগের ক্ষেত্রে মৌদ্রক পদ্ধাতর মত 
আর কোন-কছুকেই এমন ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা 
রাজ্য এবং ‘কমনওয়েল্‌থ্‌’-ভুক্ত দেশগুঁল ছাড়া 
পৃাথবীর আর প্রায় সর্বত্রই মোদীক পদ্ধাত এখন 
সম্পূর্ণ বাঁধবদ্ধভাবে প্রচালত। এমনাঁক, কমন- 
ওয়েল্থ্‌নভূন্ত দেশগ্ঁলতেও ইংরেজের “ফুট- 
পাউন্ড” পদ্ধাত প্রচলিত থাকলেও, মোঁদ্রক 
পদ্ধাতকেও আইনত মেনে নেওয়া হয়েছে এবং 
ক্রমেই এর প্রচলন বেড়ে চলেছে। 


মোক পদ্ধাতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধা 
হচ্ছে বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে হিসাবের আশ্চর্য 


| 


সরলতা। ইংরেজী প্রথা অথবা আমাদের ভারতীয় = 


“মণ-সের” প্রথা যেমন এলোমেলো ধরনে গ'ড়ে 
উঠেছে, মোঁট্রক পদ্ধাত তেমন নয়। এ হচ্ছে 
বৈজ্ঞানক, সরল, সমগঠিত, পরস্পর-সম্বদ্ধ ওজন 
আর মাপের পদ্ধাতি। অন্যান্য পদ্ধাতির চেয়ে এর 
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সরলতা এবং প্রাধান্যের হেতু হচ্ছে, এ পদ্ধাত 
সুসমঞ্জস কাঠামোতে সুদঢ়রুপে সংাশ্থিত। 


পাটগাঁণতের হিসাবের দুটো উদাহরণ এখানে 
দেওয়া হ'ল। বৰ্তমান প্রথায় এবং মোঁট্রক পদ্ধতিতে 
?হসাবের তুলনা করলেই মেট্রিক পদ্ধাঁতর সংক্ষিপ্ততা 
ও সরলতার প্রমাণ পাওয়া যাবে! 


(১) এক সের চিনির দাম ১৩ আনা ৬ পাই হ’লে ৪ সের 
৭ ছটাকের দাম কত? 





৮/৬ পাই "সর দরে ৪ সেরের দাম 
-_-৮/৬ > ৪ 
==৩।৮০ আনা 

৬৯ 








৮/৬ পাই সের দরে ৭ ছটাকের দাম 
= ১৬২ % ৭/১৬পাই । 


১৩% 
১২ 





১৫৬ 
be) 





১৬২ ৯ 
| 





১৬)১১৩৪ 





১২)৭১ 





৫১১ 


১০ 


২৭৭ 


বসুন্ধরা ঃ কার্তক £ ১৩৬৪ 


মোট দাম ৩।%* আনা 
+ 14১১ পাই 


টা ৩/১১পাই 


ওজনের মেটিক একক এবং দশমিক মুদ্রার সাহায্যে 
প্রকাশ করলে এটা দাড়ায় ঃ 


এক কিলোগ্রাম চিনির দাম ৯* নয়া পয়সা হ’লে ৪ 
কিলোগ্রাম, ১ হেক্টোগ্রাম এবং ৪ ডেকাশ্রাম চিনির দাম কত? 


মোট দাম==8ঃ ‘১৪% -৯* টাকা! 
স০৩*৭৩ টাক! 


(২) ২৫ গজ ২ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা এবং এবং ১৫ গজ ২ ফুট 
৬ ইঞ্চি চওড়া একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? 


দৈর্ঘ্য গজ 
২৫ ২ 
7০৯৩৩ ইঞ্চি 


২৫১৫ 
৩ 


৭৭ ১৫ 
১২ 


৯২৪+ 
৯ 





৯৩৩ ইঞ্চি 


প্ৰস্থৰ গজ 
১৫ 


ফুট ইঞ্চি 
২ 
=৫৭* ইঞ্চি 
১৫১ 
৩ 
2471 
২ 


৪৭১৮ 
১২ 





৫৬৪4+ 
৬ 


৫৭০ ইঞ্চি 


বস্দন্ধরা £ ১০ম বৰ্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


ক্ষেত্রফল-৯৩৩ ১৫৭০ বৰ্গ ইঞ্চি 
= (৩১৮০ বর্গ ইঞ্চি 
স্৮৫৩১৮*-:১২৯৬ বৰ্গ গজ 
০৪১০ বৰ্গ গজ । 
৯৩৩ ১< 
৫৭০ 


৬৫৩১০ 
৪৬৬৫ 
৫৩১৮১০ 


১২৯৬)৫৩১৮১০(৪১০ 
৫১৮৪ 





১৩৪১ 
১২৯৬ 





৪৫০ 


মেটি ক পৰ্ধতিতে এই আঁয়তক্ষেত্রের মাপ হচ্ছে £ ২৩ 
মিটার ৭ ডেপিমিটার লম্বা এবং ১৪ মিটার ৪ ডেসিমিটার 
৮ সেন্টিমিটার চওড়। 


দৈৰ্ঘ্য==২৩ *** মিটার 
প্রস্থ= ১৪:৪৮ মিটার 
ক্ষেত্রফল-ু২৩+৭* ২ ১৪ ‘৪৮ মিটার 
==৩৪৩ ‘১৮ বগ মিটার 


১৪৪৮ 
২৩ ‘৭০ 


১০১৩৬০ 
৪৩৪৪ 
২৮৯৬ 


৩৪৩ ১৭৬৯ 
মেট্রিক পদ্ধতির এককসমূহ 
মেট্রিক পদ্ধাতর পাঁচটি মূল এককের আন্ত- 
জণাতক নাম হচ্ছেঃ 
দৈর্ঘের ক্ষেত্রে-মিটার 
আয়তনের ক্ষেত্রে স্কয়ার (বর্গ) মিটার 
পাঁরমাণের ক্ষেত্রে-কিউাবক (ঘন) মিটার 
ওজনের ক্ষেত্রে-কলোগ্রাম 
ধারণক্ষমতার ক্ষেত্রে-_লিটার 
১৯৫৬ সালের ওজন ও মাপের মান আইনের 
(১৯৫৬ সালের ৮৯ সংখ্যক বিধি) বলে ভারতে 


ওজন ও মাপের মোট্রক পদ্ধাতকে প্রাতিষ্ঠা দেওয়া 

হয়েছে। সেই আইনে এই মূল এককগুঁলির সংজ্ঞা 

দেওয়া হয়েছে। মূল এককের গুণতক এবং 

ভগনাংশগুলির আন্তর্জাতিক আখ্যা হচ্ছেঃ 

দৈৰ্ঘ্য--মাইৱন, াঁলামটার, সোন্টামটার, ডোঁস- 
এবং মিরিআমটার। 


আয়তন-স্কয়ার (বর্গ) 'মাঁলামটার, স্কয়ার (বর্গ) 
সোন্টিমিটার, ইত্যাঁদি। 
পারমাণ-িউবিক (ঘন) মিলিমিটার, 1কউবক 
(ঘন) সেন্টামটার ইত্যাদি । 
ওজন- মাইক্রোগ্রাম, মিলিগ্রাম, সোন্টিগ্রাম, ডোঁস- 
টাল এবং মোট্রক টন। 
ধারণক্ষমতা_ মাইক্রোলিটার, মিলিলিটার, সেন্টি- 
এবং কিলোলিটার। 
উপরের তালিকা থেকে বোঝা যাবে যে, মূল = 
এককের পূর্বে ‘মাল’, ‘সেন্ট’, 'ডোস’, ‘ডেকা’ বা 
এমনি একাট যথাযোগ্য উপপদ যোগ ক'রে গ্ীণতক 
বা ভগ্নাংশ গঠন করতে হয়। সেই উপপদাঁট থেকেই 
মূল একক আর উপ-এককের মধ্যেকার সম্পর্ক 
বোঝা যায়। 
প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, মৌত্রক এককগুলির 
জন্য আমাদের হিন্দী নাম তোর করা উঁচত, কিন্তু 
প্রস্তাবাঁটির সব খ্াটনাঁট পরীক্ষা করে সুপারিশ 
করেছেন যে, ভারতেও সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক নাম- 
তাঁলকাই গ্রহণ করতে হবে। লোকসভা সেই 
সুপারিশ মেনে নিয়েছেন, সুতরাং, আইনে শুধু 
আন্তর্জাতিক নাম-তালিকাই ব্যবহার করা হয়েছে। 


প্রণালীর পাত্র 


ভারত-সরকার, এদেশে মৌই্রক প্রণালীর প্রচলন 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে পাঁরকল্পনা কামশনের 
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সংপারিশসমহ কার্যকরী করতে শুরু করেন। 
প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে, 
ভোগ্যপণ্য শিল্পের মাল্লমহোদয়কে চেয়ারম্যান ক'রে 
একটি স্ট্যান্ডিং মোক কামাঁট গঠন করা হয়। উন্ত 
* কামটিতে সংযোগ, প্রাতরক্ষা, অর্থ, খাদ্য এবং কৃষি, 
আইন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা 
মন্ক এবং পাঁরকল্পনা কাঁমশন ও ভারতীয় 
স্ট্যান্ডার্ড ইনাস্টাটউশনের প্রাতানাধ নেওয়া 
হয়েছে। .উক্ত কামাটর উপর মোট্রক প্রণালীতে 
রুপান্তর সম্পার্কত খুটিনাটি কাজ এবং দ্রুত ও 
সুশৃঙ্খলভাবে এই পাঁরবর্তন সাধন করার ভার 
দেওয়া হয়েছে। 


ফাঁলতার্থ 


এই রূপান্তর সাধনের ফলে বহু সমস্যার উদ্ভব 
হবে এবং সবগনালর দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
দরকার ৷ এজন্য জনসাধারণকে এ সম্পর্কে ওয়াকফ- 

ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে এর প্রচার এবং তাদের 
এই প্রণালীর সুযোগস্বিধার কথা জানিয়ে দেওয়া 
আবশ্যক। নতুন ওজন ও মাপ পর্যাপ্ত পাঁরমাণে 
সরবরাহের দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। আবার 
আমাদের অর্থনীতির 1বাঁভতন্ন ক্ষেত্রে 'বাভন্ন 
রুপান্তর কর্মসূচির সমন্বয় সাধনের উপরও 
গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এক ক্ষেত্রে এই 
সংস্কারকার্ষের দ্রুততা ও অন্য ক্ষেত্রে এর মন্থরতার 
ফলে অন্তহীন জঁটলতার সহাষ্ট হ'তে পারে। 


সংস্কারের জন্য আইন 


বৈধ এবং সর্বজনীন প্রণালী হিসেবে আলোচ্য 
প্রণালীকে বলবৎ করার জন্য আইনের অনুমোদন 
লাগবে। সমগ্র দেশেই এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে 
, বলে প্রত্যেকটি রাজ্যসরকারেরই এ বিষয়ে সহ- 
যোগতার আবশ্যক হবে। সেজন্য সংসদে এ 
সম্পর্কে এক খসড়া বিল আনা হয়। “ওজন ও 
মাপের ভারতীয় মান বিল” নামক এই আইনাঁট 
সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৯৫৬ সালের ২৮এ 
ডিসেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপাঁতির সম্মাত লাভ করলে 


৪ক 
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বসুন্ধরা ঃ কার্তক £ ১৩৬৪ 


এট “ওজন ও মাপের মান আইন, ১৯৫৬” (১৯৫৬ 
সালের ৮৯নং আইন)-এ পাঁরণত হয়। 


এই আইনে সরকারকে মোঁটুরক প্রণালী প্রবর্তনের 
ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে যে, “এই আইন গৃহীত 
হবার দশ বৎসর অতিক্রান্ত হবার আগেই কেন্দ্রীয় 
সরকার যে তাঁরখ নিৰ্ধারিত করেন সেই তারিখে 
বলবৎ করা হবে”। এই আইনে এর “বাভন্ন বিধান 
বা 'বাভন্ন অণ্চল বা বিভন্ন কার্য বা বিভিন্ন 
শ্রেণীর দ্রব্যের জন্য 'বাভন্ন তাঁরখ নিৰ্ধারণেরও 
বিধান করা হয়েছে। সীমতভাবে এই প্রণালণর 
প্রবর্তনের তাঁরখ হিসেবে স্ট্যান্ডিং মোদক কাঁমাঁট 
১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিলকে সুপারিশ করেছেন। 
ইতিমধ্যে মদ্রা-ব্যবস্থায় পাঁরপূরক সংস্কার 
(দশাঁমক মুদ্রা প্রবর্তন) ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্ৰিল 
থেকে শুরু হয়েছে। 

এই ব্যাপারে যাতে সকল রাজ্যই একটি অখণ্ড 
কর্মসূচি অনুসরণ করে তা দেখা দরকার। রাজ্য- 
গুলিতে ওজন ও মাপকে বলবৎ করার সাংবিধানিক 
ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নাই। সংবিধানে এই 
ব্যাপারটিকে রাজ্য-সূচির অন্তভূন্তি করা হয়েছে এবং 
এই সম্পর্কে রাজ্যগাঁলর একচেোটয়া আঁধকার 
রয়েছে। আঁধকাংশ রাজ্যেই এই প্রণালী বলবং 
করার বিধ রাঁচত হয়েছে। 


প্রচার 


মেট্রিক প্রণালী আর এর সুযোগসুবিধার বিষয়ে 
কার্ষের প্রয়োজন। এই সংস্কারের সাফল্যের জন্য 
জনগণের পাঁরপূর্ণ ও অবাধ সহযোগিতা চাই। 
এজন্য সংবাদপন্র, প্রচারপু্তিকা, রেডিও, ফিল্ম 
এবং প্রদর্শনীকে কাজে লাগাতে হবে। 


ওজন এবং মাপ সরবরাহ 


আলোচ্য সংস্কারের ফলে দেশের প্রাতাঁট লোকের 
জীবনে কিছু-নাশীকছ_ প্রভাব পড়বে, সমস্যাও 
উদ্ভূত হবে 1বিস্তর। সব চাইতে গদরুত্বপূর্ণ 
সমস্যা, ভারতের নিভৃততম পল্লী-অণ্চলে পর্যাপ্ত 





বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


পরিমাণে ওজন ও মাপ সরবরাহ। লক্ষ লক্ষ 
বাটখারা ও মাপ উৎপাদন করাও সহজ কাজ 
নয়। তারপর, এই উৎপাদনের কার্যসূচি রুপাঁয়ত 
করার যে সময় তাও 'নার্দন্ট। কাজেই উপয্স্ত 
পরিকল্পনা আর সংগঠনের প্রয়োজন খুবই জরুরী । 
বাভন্ন ধরনের বাঁণাজ্যক ওজন ও মাপ, যথা 
-পিতলের বাটখারা, ঢালাই লোহ-র বাটখারা, ভাত 
করার মগ ও পাৱ, 'নান্ত, পাঁরমাপ-দশ্ড এবং 
মাইক্রোমটার বহুলপাঁরমাণে উৎপদনের ভার দিতে 
হবে বেসরকারী শিল্প প্রাতিজ্ঞানের ওপর। অবশ্য 
গুলিতে যেখানে আঁতাঁরন্ত সামর্থ্য ও কর্মী রয়েছে, 
সেইসব জায়গাতেও উক্ত কাজের কিছু অংশের ভার 
দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বৌশর ভাগ কাজই 
বেসরকারী উৎপাদকদের দিয়ে করতে হবে। তবে 
বাঁণাঁজ্যক প্রয়োজনে বৈধভাবে ব্যবহৃত হবার আগে 
এসব বাটখারা ও মাপ সরকারকে পরাক্ষা ক'রে 
প্রামাণ্য ক'রে নিতে হবে। ভারতাঁয় মান-প্রাতিষ্ঠান 
নকশা আর সাঁবস্তার বিবরণী দেবেন। 


ওজন ও দৈর্ঘের মূল আদর্শ 

শমটার, আর “কলোগ্রাস'এর আন্তজীতক মূল 
আদর্শ সেভ্রেস-এর (ফ্রান্স) “ইন্টারন্যাশন্যাল ব্যুরো 
অফ ওএইটস ত্যান্ড মেজার্স”-এ গাঁচ্ছত আছে। 
যেসব দেশে মোট্রক প্রণালী প্রচালত আছে তাদের 
সকলকে নিজস্ব জাতীয় মূল আদর্শ রাখতে হয়। 
এইসব জাতীয় নমুনার উপরেই তাদের বাঁণাঁজ্যক 
ওজন ও মাপ প্রাতিষ্ঠিত। এসব জাতীয় নমুনা 
আল্তৰ্জাঁতক নমুনা বা মূল আদর্শ অন্যায়ী যত- 
দুর সম্ভব সাঁচক এবং “ইন্টারন্যাশন্যাল ব্যুরো অফ 
ওএইটস জ্যান্ড মেজার্স” কর্তৃক পরীক্ষিত এবং 
প্রমাণীকৃত হওয়া চাই। উক্ত ব্ঢুরো কেবলমাত্র তার 
সদস্য-দেশগুলোর পক্ষেই এ পরীক্ষাকার্য ক'রে 
থাকে। সম্প্রীত ভারতও উত্ত ব্যুরোর সদস্য হয়েছে। 
উক্ত ব্যুরোর মারফত জাতীয় নমুনাসমূহ পাওয়া 
যাবে ও সেগ্‌িকে নয়াঁদাল্লির “ন্যাশন্যাল 'ফাঁজক্যাল 
ল্যাবরেটার”তে রক্ষা করা হবে। 


রাজ্যসমূহের নিজস্ব নিৰ্দেশমান থাকবে। 
সেগুলি ভারত-সরকারের টাঁকশালে প্রস্তুত হবে 
এবং সেগাঁল “ন্যাশন্যাল 'ফাঁজক্যাল ল্যাবরেটারি” 
কর্তৃক যথার্থ ব'লে প্রমাণীকৃত হওয়া চাই। 
রাজ্যসমূহে বাণিজ্যিক ওজন এবং মাপ পরীক্ষার 
জন্য পরিদর্শকদের ব্যবহারার্থ বহুলপাঁরমাণে 
কার্যকরী মানও প্রস্তুত করা হবে। 


বলবৎকরণ 


দেশের বৃহত্তর অংশে মোদ্রক প্রণালী বলবৎ 
করার ব্যবস্থা এখনও হয় নি। বোম্বাইএর মত 
কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যেই এ প্রণালী কার্যকরী 
করার জন্য সংস্থা গাঁতত হয়েছে। ভারতের মত 
{বরাট দেশে উক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী করার সংস্থা- 
গুঁলকেও বৃহদায়তন এবং যোগ্যতাসম্পন্ন হ'তে 
হবে। স্ব স্ব আঁধকার ক্ষেত্রে যেসব ওজন ও মাপ 
ব্যবহত হয় সৈগ্ণালর বাথার্থয পরীক্ষা করা হবে 
তাদের কাজ। 


নতুন ওজন ৪ মাপ 
মেটুক ওজন ও মাপের নতুন পদ্ধতিতে 


বিভিন্ন ধরনের ওজন থাকবে এবং সেগুলি 
সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসনের জন্য প্রত্যেকেরই 


সেসব ওজন ও মাপ জানা দরকার । নিচে 
সেইসব ওজন ও মাপের বিবরণ দেওয়া হ'লঃ 
(ক) নিরেট ধাতব বাটখারা 
কিলোগ্রাম (কে-জি) শ্ৰেণী 
ঢালাই লোহা ও পেটা পিতল ও বোঞ্জের 


৫০ ২০ হ 
২০ ১০ ৰ 
১০ ৫ 

৫ R 


২৮০ 


গ্রাম (জি) শ্ৰেণী 
ঢালাই লোহা ও পেটা পিতল ও বোণ্জের 
ইস্পাতের বাটখার! বাটখারা 
৫০০ ৫০০ 
২০০ ২০০ 
১০০ ১০০ 
৫০ 
২০ 
১০ 
৫ 
২ 


(খ) ধাতব চাদরের বাটখারা 
মিলিগ্ৰাম (এম-জি) শ্রেণী 


৫০০ ৫০ 0 
২০০ ২০ ২ 
১০০ ১০ ১ 
মাপ 
ফাদালো মাপ কোণাকৃতি মাপ 
'ডোবাবার উপযুক্ত ঢালার উপযুক্ত 
১ লিটার ২ লিটার ২০ লিটার 
৫০০ মিলিলিটার ১ ,, ১০ 4, 
২০০ ,, ৫০০ মিলিলিটার ৫ ,, 
১০০ ১, ২০০ » Rs 
৫0 ১, ১০০ ,, ৷’ 
২০ ,, ৫0 ১, ৫০০ মিলিলিটার 
২০ ১) ২০০ ২, 
১০০ ১, 
[কমশিয়াল লিনিয়ার মাপ প্রস্তত হচ্ছে] 
পরিবর্তন উপাদান 
সহজে বোঝার জন্য নিচে বর্তমান ও মেটিক 
ইউনিটের পরিবর্তন উপাদান (কনভার্সান 
ফ্যাক্টর) দেওয়া হ’ল; 
দৈৰ্ঘ্য 
কিলোমিটার==০.৬২ মাইল==১.৬১ কিলো- 
মাইল। মিটার | 
মিটার==১.০৯ গজ গজ=০.৯১ মিটার 
সেন্টিমিটার ==০. ৩৯ 
ইঞ্চি 
মিলিমিটার=0.08 ইঞ্চি=২৫.৪ মিলি- 
ইঞ্চি । মিটার (সঠিক)। 


২৮১ 


বসুন্ধরা £ কার্তক £ ১৩৬৪ 


ক্ষেত্ৰ 
বগ“ কিলোমিটার == বগ মাইল-==২.৫৯ 
0.৩৯ বগ মাইন । বগ কিলোমিটার । 
হেক্টার (১০,০০০ বর্গ- একর=০0. 8? হেক্টার 
মিটার) = ২.৪৭ 
একর । 
বগ মিটার =১.২০ বগ গজ-=০.৮৪ বগ- 
বৰ্গ গজ | মিটার । 
ঘনফল 
কিউবিক মিটার = কিউবিক গজ = 
১.৩১ কিউবিক 6.৭৬ কিউবিক 
গজ । মিটার । 
ধারণক্ষমতা 
লিটার =0.২২ ইম্পি-_ ইম্পিরিয়ান গ্যালন = 
রিয়াল গ্যালন। 8.৫৫ লিটার | 
ওজন 
মেট ক টনে (]"0006) টন==১.০২ মেটিক 
==০0.৯৮ টন। _ টনে (Tonnes) 
ৰং =১.৯৭ হাণ্ডেডেওয়েটস== 
হাণ্ড্ৰেডওয়েটস । ০.৫১ কুইনটাল। 
কুইনটাল==২.৬৮ মণ মণ==০.৩৭ কুইনটাল 
কিলোগ্ৰাম==১.০৭ সের==০.৯৩ কিলো- 
সের। গ্রাম । 
কিলোগ্রাম =২.২০ পাউণ্ড=০.৪৫ 
পাউণ্ড | কিলোগ্রাম । 
গ্রাম5০.০৯ তোলা তোলা --১১. ৬৬ গ্রাম 


[ভারতীয় মানক সংস্থা প্রকৃত পরিবর্তন 
তালিকা প্রকাশ করেছেন। তাতে সঠিক 
পরিবর্তন উপাদান দেখা যেতে পারে] 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ এম সংখ্যা 


পরিশি্ ১ 


4১৫৬ সাজের ওজন ও মাপের আন 
আইন 
১৯৫৬ সালের ৮৯ সংখ্যক 
[ ২৮এ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ | 


সংক্ষিপ্ত অবখ্যা, ব্যাপ্তি এবং সূচনা 

মেট্রিক পদ্ধৃতির 1ভাত্তিতে ওজন ও মাপের মান 
প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এই আইন ভারতের গণ" 
তন্বের সপ্তম বৎসরে লোকসভ- কর্তৃক বিধিবদ্ধ 
হোকঃ 

১1 (১) এই আইন “১৯৫৬ সালের ওজন ও 
মাপের মান আইন” নামে আঁভাহত হতে পারে। 

(২) জম্ম; ও কাশ্মীর রাজ্য ছাড়া ভারতের সর্বত্র 
এর ব্যাস্তি। 


(৩) এই আইন 1বাধবদ্ধ হওয়ার অনধিক দশ 
বৎসরের মধ্যে এমন কোন তারিখ থেকে এ আইন 


করার জন্য বা বিভিন্ন শ্রেণীর দায়িত্বের ক্ষেত্রে এটা 
চালু করার জন্য কিংবা 'বাভন্ন শ্রেণীর জানসের 
উপর এটা চালু করার জন্য বিভিন্ন তাঁরখ নির্ধারিত 
হতে পারে। 


সংজ্ঞা 


ই। এই আইনে, যাঁদ এর সন্ধে অন্য রকম 
প্রয়োজন না হয়,_ 


(ক) “ওজন ও মাপের প্রথম সাধারণ সভা” অর্থে 
১৮৮৯ সালে প্যারিসে অন্যা্ঠিত ওজন ও মাপ 
সংক্রান্ত সভা (Conference Generale des poids 
et Mesures) ; 


(খ) “ওজন এবং মাপের আন্তশাঁতক সংস্থা” 
অর্থে ফরাসী দেশের সেভ্রেস-এ অবাস্থিত আন্ত- 
জাতক ওজন ও মাপ সংস্থা (Bureau Interna 
tionale des 01909 et Mesures) ; ৷ 





স্ব 


মেটিক ওজনের বাটখার! 


বলবৎ হবে-যে তারখাঁট ভারত-সরকার কর্তৃক 
নির্ধারত হয়ে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপিত হবে; 
এবং এই বধির অন্তর্ভূন্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা চালু 
করার জন্য অথবা বাভন্ন অঞ্চলে এই বাঁধ চালু 


(গ) “শঁকলোগ্রাম” অৰ্থে ওজন ও মাপের প্রথম 


সাধারণ সভা কর্তৃক কিলোগ্রামের নমুনা বলে, 
ঘোষিত এবং ওজন ও মাপের আন্তৰ্জাতিক সংস্থায় 


| { 


(ঘ) “মিটার” অৰ্থে ওজন ও মাপের সাধারণ সভা 
কর্তৃক মিটারের আন্তৰ্জাতিক নমুনা বলে ঘোষিত 
এবং ওজন ও মাপের আন্তর্জাতিক সংস্থায় রাক্ষত 
মধ্যবৰ্তী রেখাগ্রালর দুইটির মধ্যে, শূন্য ডাগ্র 
সৌন্টগ্রেডে এবং আবহাওয়ার স্বাভাবিক চাপে, যে 
দূরত্ব, তার মাপ ; 

(উ) “আবহাওয়ার স্বাভাবিক চাপ” অর্থে সেই 
চাপ যা প্রতি বর্গ মিটারে ১০১৩২৫ 'নউটনের 
দ্বারা পড়ে, এবং নিউটন হচ্ছে সেই শান্ত যা এক 
কিলোগ্রাম ওজনকে এক সেকেন্ডে এক মিটার গাঁত 
দিতে পারে। 


দৈর্ঘের প্রাথামক একক 


৩। (১) দৈর্ঘ্যের প্রাথামক একক হবে এক 
িটার। 


(২) মিটারের মাপ ঠিক ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
কেন্দ্রীয় সরকার মিটারের একটা জাতীয় নমুনা 
তোর করিয়ে মিটারের আন্তৰ্জাতিক নমুনা 
অনুযায়ী তাকে নিদার্শত করিয়ে নেবেন এবং 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যোগ্য বিবোঁচত স্থানে তা 
রাক্ষত হবে। 


ওজনের প্রাথমিক একক 

৪। (১) ওজনের প্রাথমক একক হবে এক 
িলোগ্রাম । 

(২) কিলোগ্রামের মাপ ঠিক ক'রে দেওয়ার জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার গিলোগ্রামের একটা জাতীয় নমনা 
অনুযায়ী তাকে 'নদার্শত কাঁরয়ে নেবেন এবং 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত স্থানে তা 
রাক্ষত হবে। 

(৩) এই ৪র্থ ধারার (১)-এর উপধারায় এবং 
১২শ ধারায় যা-ই থাকুক না কেন, তা সত্তেও মূল্য- 
বান পাথরের ওজনের একক হবে “ক্যারাট”-যা এক 
িলোগ্রামের পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগের সমান। 


বসুন্ধরা £ কার্তক £ ১৩৬৪ 


(৪) যে-কোন জায়গায় ওজনের নির্ধারিত একক 
হবে সেই জায়গার ওজনের প্রাথামক একক। 


সময়ের একক 


&। (১) সময়ের প্রাথামক একক হবে এক 
সেকেন্ড। 


(২) এক “সেকেন্ড” অর্থে ১৯০০ সালের 
সর্বজনীন রাত ১২টায় ১লা জানুয়ার শুরু হয়ে 
পৃঁথবীর অয়নান্ত-বৃত্ত-অণ্চলে যে এক বৎসর 
(Tropical Year) হয়েছে সেই ১৯০০ সালের 
সম্পূর্ণ সময়ের ৩,১৫,৫৬,৯২৫:৯৭৫ ভাগের 
এক ভাগ। 


বৈদ্যতিক প্রবাহের একক 

৬ ৷ (১) বৈদ্যাতক প্রবাহের একক হবে 
“আ্যাম্পিয়ার”। 

(২) 'আ্যাম্পিয়ার অর্থে সেই আবিরাম প্রবাহকে 
বোঝায় যা অসীম দৈর্ঘযাবাশষ্ট, নগণ্য বৃত্তাকার 
প্রাতচ্ছেদযুক্ত (০:০3৪-889$10) এবং বায়ূশন্য 
স্থানে পরস্পর থেকে এক মিটার ব্যবধানে অবাস্থিত 
দুইটি সমান্তরাল সরল বিজলীদণ্ডের মধ্য দিয়ে 
বয়ে বিজলশদন্ড-দুইটির মাঝখানে প্রাত মিটার 


দৈর্ঘ্য ২% ১০-৭ নিউটন শান্ত উৎপাদন করে। 
তাপের মাপ 
৭। তাপের মাপ হবে “সেন্টিগ্রেড” মাপ, যাকে 


অন্য কথায় বলা হয় “সেলাসয়াস্”। এতে 
স্বাভাবিক আবহাওয়ার চাপে যে তাপে বরফ গলে 
তাকে ধরা হয় শূন্য 'ডাগ্র এবং যে তাপে জল 
ফোটে তাকে ধরা হয় ১০০ 'ডাঁগ্রি। 


আলোর ব্যাপ্ত 

৮1 (১) আলোর 
“ক্যান্ডেলা”। 

(২) যে তাপে প্ল্যাটনাম কঠিন হয়, তাতে 
অখণ্ড বাকরকের (কালো) এক সৌন্টামটার সম- 
চতুষ্কোণ দ্বারা স্বাভাবিকভাবে নিঃসৃত আলোক- 
ব্যাপ্তির ষোলো ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এক 
'ক্যান্ডেলা?। 


ব্যাপ্তর একক হবে 


২৮৩ 


এ 
[ 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


আয়তনের প্রাথামক একক 


৯। আয়তক্ষেত্রের প্রাথমিক একক হবে “বর্গ 
িটার”। 


পরিমাণের প্রাথমিক একক 


১০। পাঁরমাণের প্রাথামক একক হবে “ঘন 
মিটার” । 


ধারণক্ষমতার একক 


১১। ধারণক্ষমতার একক হবে লিটার । এক 
{কিলোগ্রাম ওজনের বায়নশুন্য জল তার চরম ঘনত্বের 
তাপে এবং স্বাভাবিক আবহাওয়ার চাপে যতখানি 
জায়গাতে ধরে, তারই মাপ হচ্ছে এক 'িটার। 


ওজন ও মাপের মাধ্যামক একক 


১২। এই আইনের ৩, ৪, ৯, ১০ ও ১১ ধারায় 
ওজন এবং মাপের একক সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে 
তার সঙ্গে সংযোগ রেখে কেন্দ্রীয় সরকার ওজন ও 
মাপের মাধ্যমক একক হিসাবে তাঁদের বিবেচনায় 
যথাযোগ্য আয়তন ও নাম সরকারী গেজেটে 
বিজ্ঞাপ্তর দ্বারা ঘোষণা করতে পারবেন- এই শর্তে 
যে, 


এ রকম প্রত্যেক মাধ্যামক একক হবে, এ রকম 
যে-কোন এককের অখণ্ড দশম শান্ত (ইাঁত- 
বাচক বা নোতবাচক)। 


ওজন ও মাপের মান 


১৩। (১) এই আইনের ৩, ৪, ৯, ১০ ও ১১ 
ধারায় ওজন ও মাপের যে যে এককের কথা বলা 
হয়েছে এবং ১২ ধারায় ওজন ও মাপের যে 
মাধ্যামক এককের কথা বলা হয়েছে, সেগুীলই হবে 
ওজন ও মাপের নির্ধারিত মান। 


উত্ত (১)-এর উপধারায় ওজন ও মাপের যে 
এককের কথা বলা হ'ল, তা ছাড়া ওজন ও মাপের 
আর কোন একক ওজন ও মাপের নিধধধারত মান 
হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। 


২৮৪ 


পারবর্তনকালে ওজন ও মাপের 
কোন কোন রীতি চাল; থাকা 


১৪। (১) কোন অঞ্চলের বা কোন শ্রেণীর 
জিনসের অথবা কোন দাঁয়ত্বের ক্ষেত্রে এই আইন 
বলবৎ হওয়া সত্তেও কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী 
গেজেটে বিজ্ঞাপ্ত দিয়ে ওজন ও মাপের নির্ধারিত 
মান ছাড়াও ইতঃপূর্বে সেই অঞ্চলে বা সেই 
শ্রেণীর জিনসের বা সেই দাঁয়ত্বের ক্ষেত্রে ওজন ও 
মাপের যে মান চালু ছিল, 'বজ্ঞাপ্তর দিন থেকে 
অনাধক তিন বৎসরের জন্য ওজন ও মাপের সেই 
মান চালু রাখার অনুমাতি দিতে পারবেন। তিন 
বৎসরের কম সময়ের জন্য অনুমাত দেওয়া হ'লে 
গেজেটে সেই নিদিষ্ট সময়েরও উল্লেখ থাকবে। 


(২) উত্ত (১)-এর উপধারার কোন কিছ থেকেই 
এমন মনে করা চলবে না যে, এই আইন চালু 
হওয়ার ঠিক আগে কোন জায়গায় ওজন ও মাপের 
যে রীতি চালু ছিল তা ছাড়া পাঁরবর্ত-রাঁত 
হিসাবে আর কোন রীতি চালু করার জন্য বিজ্ঞাপ্ত 
দেওয়ার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে। 


ওজন ও মাপের নির্ধারত মান অন;যায়শ 
বাটখারা ও মাপকাঠি আদি 


১৫। (১) কেন্দ্রীয় সরকার ১৩শ ধারায় বার্ণত 
মান অনুযায়ী ওজন ও মাপের বাটখারা আদর 
যতগুলো প্রস্থ প্রয়োজন মনে হয় ততগুলো প্রস্থ 
তোর করাবেন এবং মান অনযায়ী গুণিতকসুচক 
ও ভগ্নাংশসূচক বাটখারা আদ যতগুলো প্রস্থ 
দরকার মনে হয় ততগুলো প্রস্থ তোর করাবেন, 
এবং প্রাতাট বাটখারা বা মাপক মূল প্রার্থামক 
একক অনুযায়ী সঠিক প্রামাণ্য ক'রে নেবেন। 


(২) কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক রাজ্যসরকারকে 
এসব বাটখারা ও মাপক আদর যতগুলো প্রস্থ 
প্রয়োজন বোধ করেন ততগুলো প্রস্থ সরবরাহ 
করবেন। 


বর্তমান ওজন ও মাপকে নির্ধারত মানের 
ওজনে ও মাপে পাঁরবার্তত করা 


১৬। (১) ১৯৩৯ সালের ওজনের মান আইনের 
(১৯৩৯ সালের ৯ম আইন) ৩য় ধারার ১ম উপ- 
ধারায় কোন ওজনের যে মূল্য নিৰ্দোশত হয়েছে 
অথবা ইঞ্চি, ফুট, গজ, মাইল বা গ্যালনের হিসাবে 
যে মাপ নির্দোশত হয়েছে, এখানে প্রথম তালিকায় 
ওজন ও মাপের নিৰ্ধারিত মূল্য অনুযায়ী সেসবের 
পরিবর্তন করতে হবে। (প্রথম তালিকা পরে 
দেওয়া হয়েছে ৷) 


(২) উত্ত (১)-এর উপধারায় যেসব ওজন ও মাপ 
দৈওয়া হয়েছে, এ ছাড়া আর কোন ওজন ও মাপকে 
যাঁদ নির্ধারত মানের ওজন ও মাপে পাঁরবার্তিত 
গেজেটে বিজ্ঞাপ্ত দিয়ে তারও বিশেষ হারের 
| নিদেশি দিতে পারবেন। 


(৩) কোন আইনের অধীন কোন বিধানে, 
বিজ্ঞাপ্ততে, নিয়মে বা আদেশে অথবা কোন 
চুক্তিতে, দলিলে বা অন্য কিছুতে নিধধারত মানের 
ওজন বা মাপ ছাড়া অপর কোন রীতির ওজন বা 
মাপ অনুযায়ী মূল্য ধরার সমস্ত নজর প্রথম 
তালিকায় অথবা (২)এর উপধারা-বলে প্ৰকাশত 
বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষভাবে প্রদার্শত হার অন_যায়ী 
পাঁরবার্তত নাঁজর রূপে ব্যাখ্যাত হবে। 


(৪) কোন লেনদেনে ওজন ও মাপের অপর কোন 
রীতি অনুযায়ী মূল্য ধরা হ'লে, তা এই ধারার 
অধীন ওজন ও মাপের নির্ধারিত মান অনুযায়ী 


পাঁরবার্তিত করার প্রয়োজন হবে; এ রকম লেন- 
দেনের উদ্দেশ্যে বাঁধ-ব্যবাঁস্থত উপায়ে হিসাব তৈরি 


করতে হবে। 


নিয়ম রচনার ক্ষমতা 

১৭। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপ্তির দ্বারা 
নিয়মসমূহ রচনা করতে পারবেন। 


বসুন্ধরা ঃ কাঁর্তক ৪ ১৩৬৪ 


(২) বিশেষত, এবং পূর্বোন্ত ক্ষমতার মুখ্য 
আঁধিকার ক্ষুণ্ন না ক'রে, এ রকম নিয়মসমূহের 
দ্বারা নিম্নোন্ত বষয়গীলর বা তার কোন একটার 
জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে ৪. 


(ক) ১৫শ ধারার অধীনে ওজন ও মাপের 
নিৰ্ধারিত মান অনুযায়ী বাটখারা আঁদ 
প্রস্তুত করা; 

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারে সংরাক্ষত 
ওজন ও মাপের বাটখারা তাঁদর তত্ত্বাবধান 
করা, মাঝে মাঝে সেগুলি ঠিক আছে কিনা 
দেখা এবং ঠিক না থাকলে সেগুঁলর যথা- 
যথ সংশোধন ; 

(গ) রাজ্যসরকারগুলিকে ওজন ও মাপের 
যেসব বাটখারা আদি দেওয়া হবে, সেগুীল 
ঠিক আছে কিনা তা মাঝে মাঝে দেখা এবং 
ঠিক না থাকলে সেগুলির যথাযথ সংশোধন ; 
(ঘ) সাধারণ অথবা বিশেষংশ্রেণীর কোন লেন- 
দেনের কাজে ওজন ও মাপের 'ির্ধারত মান 
হচ্ছে, অথবা ব্যবহৃত হওয়ার জন্য যেসব 
বাটখারা আঁদ প্রস্তুত করা হয়েছে, সেগুলোর 
সংক্রান্ত কতখান ভুলচুক উপেক্ষা করা যেতে 
পারে, তার সীমা ; 


(৬) ওজন ও মাপের নির্ধারিত মান ছাড়া অন্য 
কোন রীতি অনুযায়ী যেখানে মূল্য ধরা 
হয়েছে, সেখানে সেই মূল্যকে যে উপায়ে 
নির্ধারত মান অনুযায়ী পরিবর্তিত করতে 
হবে, তা স্থির করা; 


(চ) অন্য যেকোন 1বষয় যার সম্বন্ধে ব্যবস্থা 
করতে হবে বা করা যেতে পারে। 


(৩) এই আইনের অধীনে রাঁচত সমস্ত নিয়ম, 
রচিত হওয়ার পরেই যথাসম্ভব সত্বর, অন্যুন ত্ৰিশ 
দিনের জন্য সংসদের উভয় সভার সমক্ষে স্থাপন 
করতে হবে এই শর্তে যে, তার স্থাপনকালে যে 
অধিবেশন চলছে, অথবা কোন আঁধবেশন চলতে 
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না থাকলে, অব্যাহত পরেই যে অধিবেশন হবে, 
তাতে আবশ্যকমত তার রদবদল হবে। 

বাতিল 
৯৮7 (১) ১৮৮৯ সালের দৈর্ঘের পরিমাপ 
আইন (১৮৮৯ সালের ২য় আইন) এবং ১৯৩৯ 
সালের ওজনের মান আইন (১৯৩৯ সালের ৯ম 
আইন) এতদ্দ্বারা বাতিল হ'ল। 

(২) দ্বিতীয় তালিকায় যে আইনগুলির উল্লেখ 
করা হয়েছে, সেগ্ীলর মধ্যে যেসকল ব্যবস্থা 
বর্তমান আইনের ব্যবস্থার অনুরূপ, সেসকল 
ব্যবস্থা বাতিল বলে গণ্য। (২য় তালিকা ১ম 
আঁলকার ' পরে দেওয়া হয়েছে।) 

(৩) এই আইনের অথবা এর কোন ব্যবস্থার 
সূচনার অব্যবাহত পূর্বে যাঁদ কোন অঞ্চল বা কোন 
শ্রেণীর দ্রব্য বা কোন দায়িত্বের সূত্রে এমন কোন 
ব্যবস্থা বলবৎ থাকে যা সেই অঞ্চলের বা সেই 
শ্রেণীর দ্রব্যের বা সেই দাঁয়ত্বের সূত্রে বর্তমান 
আইনের ব্যবস্থার অনুরূপ, এবং যাঁদ (১)-এর 
উপধারার বা (২)এর উপধারার দ্বরা তা বাতিল 
না হয়, তবে তা বাতিল বলে গণ্য। 


প্রথম তালিকা 


[১৬৫১) ধারা দ্রষ্টব্য ] 
ওজনের মান 
১ গ্রেন5০.০০০০৫৪৭৯৯ কলোগ্রাম 
১ আউন্স-০-০২৮৩৪৯৫ কিলোগ্রাম 
১ পাউন্ড5০-৪৫৩৫৯২৪ কিলোগ্রাম 
১ হন্দর-৫&০৮০২ কিলোগ্রাম 
১ টন-১০১৬-০৫ কলোগ্রাম 
১ তোলা-০.০১১৬৬৩৮ কিলোগ্রাম 
১ সের-০-৯৩৩১০ কিলোগ্ৰাম 
১ মণ-৩৭-৩২৪২ কিলোগ্ৰাম 


দৈৰ্ঘ্য এবং ধারণক্ষমতার মান 
১ ই-০.০২৫৪ মিটার (সাঁঠক) 
১ ফুট-০-৩০৪৮ মিটার (সঠিক) 


১ গজ-০-৯১৪৪ মিটার (সঠিক) 
১ মাইল-১৬০৯.৩৪৪ মিটার (সঠিক) 
১ ইম্পারয়্যাল গ্যালন-৪.৫৪৫৯৬ 1লিটার 


দ্বিতীয় তালিকা 
[১৮২) ধারা দ্ুষ্টব্য ] 


১1 আসাম ওজন-মান গ্রহণ আইন, ১৯৫৫ 
(১৯৫৫ সালের ৯ম আইন) 

২। ভূপাল রাজ্য ওজন ও মাপ আইন, ১৯৫৩ 
(১৯৫৩ সালের ১৫শ আইন) 

৩। বিহার ওজন আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সালের 
১৭শ আইন) 

8৪! বোম্বাই ওজন ও মাপ আইন, ১৯৩২ 
(১৯৩২ সালের ১৫শ আইন) 

৫&। মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার ওজন ও ধারণক্ষমতার 
মাপ আইন, ১৯২৮ (১৯২৮ সলের ২য় 
আইন) 

৬। কোচিন ওজন ও মাপ আইন, ১১১২ 
(স্থানীয়) [১১১২ (স্থানীয়) সালের 
৬৩তম আইন] 

৭। কুর্গ আইন, ১৯১৫৪ (১৯৫৪ সালের ৭ম 
আইন) 

৮। হায়দরাবাদ ওজন ও মাপ আইন, ১৩৫৬ 
ফসলী (১৩৫৬ ফসলী সালের ১৬শ 
আইন) 

৯। মধ্যভারত ওজন আইন, ১৯৫৪ (১৯৫৪ 
সালের ২১শ আইন) 

১০1 মাদ্রাজ ওজন ও মাপ আইন, ১৯৪৮ 


(১৯৪৮ সালের ২২শ আইন) মাদ্রাজ বা _ 


অন্ধ রাজ্যে যেমন বলবৎ আছে। 


১১! মহশশূর ওজন ও মাপ আইন, ১৯০২ 


১২। ডীঁড়ষ্যা ওজন ও মাপ আইন, 


(১৯০২ সালের ৩য় আইন) 
১৯৪৩ 
(১৯৪৩ সালের ৭ম অইন) 
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১৩। পাঞ্জাব ওজন ও মাপ আইন, ১৯৪১ ১৫। ত্ৰিবাগ্কুর ওজন ও মাপ আইন, ১০৮৫ 
(১৯৪১ সালের ১২শ আইন) (স্থানীয়) [১০৮৫ (স্থানীয়) সালের 
৬ষ্ঠ আইন] 
১৪। রাজস্থান ওজন ও মাপ আইন, ১৯৫৪ ১৬ ৷ যুক্তপ্রদেশ ওজন ও মাপ আইন, ১৯৪৭ 
(১৯১৫৪ সালের ১৯শ আইন) (১৯৪৮ সালের ২৩শ আইন) 


সহজ পরিবর্তন তালিকা 


১। দৈৰ্ঘ্য 
মাইল থেকে কিলোমিটার 
মাইল ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ণ ৮ ৯ ১০ 
কিলোমিটার ১:৬১ ৩২২ ৪৮৩ ৬:৪৪ ৮০০৫ ৯৬৬ ১১:২৭ ১২৮৮ ১৪:৪৮ ১৬০৯ 
গজ থেকে মিটার 
গজ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
মিটার *-৯১ ১৮৩ ২:৭৪ ৩:৬৬ ৪:৫৭ ৫3৯ ৬:৪১ ৭:৩২ ৮২৩ ৯:১৪ 
ইঞ্চি থেকে মিলিমিটার 
ইঞ্চি ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
মিলিমিটার ২৫-৪০ ৫০:৮০ ৭৬২০ ১০১৬০ ১২৭০০ ১৫২:৪০ ১৭৭৮০ ২:৩:২* ২২৮ ৬৭ 
ইঞ্চি ১, ১১ ১২ 
মিলিমিটার ২৫৪৯ ২৭৯০৪ ৩০৪ *৮* 
২। ক্ষেত্র 
একর থেকে হেক্টর 
একর ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ পণ ৮ ৯ ১০ 
হেক্টর ০০৪০ ১৮১ ১:২১ ১:৬২ ২:০২ ২:৪৩ ২৮৩ ৩:২৪ ৩:৬৪ ৪৩৫ 
বৰ্গগজ থেকে বর্গমিটার 
বৰ্গগজ ১ ২ ৩ 8 [] ৬ ৭ ৮ = ১০ 


বর্গমিটার ১৮৪ ১:৬৭ ২:৫১ ৩:৩৪ ৪1১৮ ৫%%২ ৫৮৫ ৬:৬৯ ৭:৫৩ ৮০৩৬ 


৩। ধারণক্ষমতা 

গ্যালন (ইম্পিরিয়াল) থেকে লিটার 

গ্যালন ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ণ ৮ ৯ ১০ 
লিটার ৪:৫৫ ৯১০ ১৩৬৪ ১৮:১৮ ২২:৭৩ ২৭২৮ ৩১:৮২ ৩৬:৩৮ ৪০:৯১ ৪৫৪৬ 
8! ওজন 

টন থেকে মেটিক টন 
টন ১ হ ৩ 8 ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১. 


মেটিকটন ১৮৭২২ ২%৩ ৩:০৫ 8৬ ৫%৮দ ৬:১০ ৭:১১ ৮১৩ ৯১১৪ ১০:১৬ 


বসুন্ধরা £ 


পাউণ্ড থেকে কিলোগ্রাম 


পাউণ্ড ১ ২ 
কিলোগ্রাম ০:3৫ **৯১ 


তোলা থেকে গ্রাম 


তোলা ১ ২ 
গ্রাম ১১:৬৬ ২৩৩৩ 
সের থেকে কিলোগ্রাম 

সের ১ ২ 


কিলোগ্রাম * ৯৩ ১৮৭ 


মণ থেকে কুইন্টাল 


মণ ১ ২ 
কুইণ্টাল ৬*৩৭ ০*৭৫ 
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“বেয়ারএর পোকা ও রোগ «মনের উষধগুলির 
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A 


চাষার কথা 


আমাদের রাজ্যে বারোমাসই মিঠা কুমড়ার চাষ হইয়া 
থাকে। তবে খরানি গ্রৌম্মকালন) কুমড়া ও 
বর্ষাঁত কুমড়ার চাষ বিশেষ প্রচলিত। বর্ষাত মিঠা 
কুমড়ার বীজ চৈত্র ও বৈশাখ মাসে জমিতে প'তিতে 
হয়। ইহা মাটিতে ও মাচায় দুই রকমেই হয়। 
দরকার হয় না। 


খরান মিঠা কুমড়ার বাঁজ আঁ্বন ও কার্তক 
মাসে পদতিতে হয়। তিন মাসের মধ্যেই ফল 
ধারতে আরম্ভ করে। যে দোআঁশ মাটিতে আলুর 
ফলন ভাল হয়, সেই জমিতে সাধারণত আলুর 
সহিত মিশ্র চাষ হিসাবে ইহার চাষ হইয়া থাকে। 
চাষীদের অজ্ঞতাবশত তাঁহারা উহার পূর্ণ ফসল পান 
না। আল তুলিবার সময় তাঁহারা কুমড়াগাছের 
গ্রাল্থর শিকড়গ্ীলকে ছিপড়য়া স্তৃপাকার কাঁরয়া 
রাখেন। আলু তোলা হইলে কুমড়াগাছের পরিচর্যা 
করেন না। কেহ কেহ মাত্র গোড়ায় গোড়ায় একট: 
জল দেন। তাঁহাদের ধারণা, শিকড়গনালি গোড়াতেই 
এক জায়গায় আছে। গাছগুলি অল্প জমির রস 
পাইয়া ছু ফল দান কাঁরয়া রোগামত হইয়া গেলে, 
আর ফল হইবে না ভাবিয়া গাছগণলকে নষ্ট করিয়া 
ফেলেন; ফলে তাঁহারা পূর্ণ ফসলের একটা অংশ 
মাত্র পান। কাঁ কী পদ্ধাতর দ্বারা পূর্ণ ফসল 
পাইয়া লাভবান হওয়া যায় নিম্নে তাহা বিবৃত 
হইল। 


আলুর ফলন ভাল কাঁরতে হইলে দরাজ হাতে 
প্রচুর পাঁরমাণে 'বাভন্ন প্রকারের জৈব ও রাসায়নিক 
সার দিতে হয়। কাজেই পরবর্তী ফসলে খুব বেশি 


মিঠা কুম্ভার ফলন বাড়া 


(নাৱ উন্নত পন্ধাতি 
মহল্মদ্ধ মজহৰ আল 





পাঁরমাণে সার দিবার দরকার হয় না। যোঁদন আল:- 
বাঁজ বসাইবেন সেই দিনই কুমড়াবীজ সঙ্গে লইয়া 
যাইবেন। বাঁজগুঁল অবশ্য কুটে রোগে বা অন্য 
কোন রোগে আক্রান্ত গাছের বীজ যেন না হয়। 
দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৮ হাত অন্তর এক-একটি চিহ্ন দিতে 
হইবে। চিহ্নিত স্থানের প্রত্যেক দিকে দেড় হাত 
কাঁরয়া ফাঁক রাখিতে হইবে। সেই জায়গায় যেন 
আলবাঁজ দেওয়া না হয়। আল বজ ফোঁলবার 
সঙ্গে সঙ্গে চিহ্নিত স্থানে পাঁচ-ছয়টি হিসাবে 
কুমড়ার বীজ দিয়া মাটি-ঢাকা দিবেন। আলুগাছ 
আদসিবে। এই সময় হইতে আলু উঠানো পর্যন্ত 
কুমড়াগাছের পৃথকভাবে কেনই পাঁরচর্ধা কারতে 
হইবে না। কেবল লাল পোকা ও কাটুই পোকাগুি 
সকালে-বকালে মারিয়া ফোলতে হইবে। লাল 
পে কার উপদ্রব বৌশ হইলে সকাল বেলায় পাতার 
দুই পিঠে ঘুটের ছাই দিতে হইবে, কিংবা 
রাসায়নিক কোন কাঁটনাশক ওঁষধ দেওয়া যাইতে 
পারে। 


জামি হইতে আলু উঠাইবার পূর্বেই কুমড়ার বহ 
লতাপাতার বিস্তার হয় ও ফুল-ফল ধাঁরতে আরম্ভ 
করে; কাজেই আল; উঠাইবার সময় বিশেষ সাবধানতা 
অবলম্বন করিতে হয়। কারণ কুমড়ার লতার 
প্রত্যেক গ্রান্থি হইতে শিকড় বাহির হইয়া মাটিতে 
প্রবেশ করে। উত্ত শিকড়গুলি গাছকে খাদ্যের 
যোগান দেয় এবং প্রবল বাতাসের হাত হইতে রক্ষা 
করে। আলু উঠাইবার সময় যাহাতে এ শিকড়গুলি 
কাটয়া-ছপড়য়া না যায়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখতে হইবে। যে সকল স্থানে লতাপাতা বেশি 
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থাকে, সেই সকল জায়গার আলুগুলি পাতলা শাবল 
দ্বারা বিশেষ সাবধানে উঠাইতে হইবে। আল; 
উঠানো শেষ হইলেই সেচের জল দিবার নালা ও 
প্লট ভাগ করিয়া লইতে হইবে। আবার অসময়ে 
আঁত বাম্ট হইলে জল যাহাতে শীঘ্রই বাহর হইয়া 
যাইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা রাখিতে হইবে । 
গ্লটগুল ভাগ করা হইলে সঙ্গেসঙ্গেই সেচ দিতে 
হইবে। সেচের জলে যেন জামর প্রত্যেক অংশ 
িজিয়া যায়। তারপর মাটির জো হইলেই বিঘা- 
প্রীত দশ গাঁড় (প্রাতি গাঁড় ১০ মণ) হিসাবে পচা 
গোবরসার সমস্ত জমিতে সমানভাবে ছড়াইয়া দিতে 
হইবে। 


গোবরসার মাটিতে মিশাইবার জন্য ও আগাছা 
পাঁরহ্কার করিবার জন্য এবং শিকড়কে আলো ও 
বাতাস পাইতে দিবার জন্য কোদাল দিয়া সমস্ত 
জমি খণ্ডাড়য়া দিতে হইবে। খন্াড়বার সময় যেন 
গোড়ার শিকড়ের বা গ্রন্থির শিকড়ের কোন ক্ষতি 
না হয়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হইবে । 
গাছের গোড়ায় খাবার দিবার দরকার নাই, কারণ 
আল তে দেওয়া খাবার তখন পর্যন্ত জমিতে 
পর্যাপ্ত পাঁরমাণে থাকে। এই কাজগীল তাড়াতাড়ি 
আল উঠাইবার এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ 
করিতে হইবে। এক মাসের মধ্যে প্রথম দফার 
কুমড়া ধরা শেষ হইয়া ফলগুলি পাঁকতে আরম্ভ 
করে; তখন ফল ধরা বন্ধ হইয়া গাছগুলি রোগামত 
হইয়া যায়। 


বৃষ্টি না হইলে প্রত্যেক দশ দিন অন্তর বরাবর 
সেচ দিতে হইবে। আগাছা হইলে তাহা পরিহ্কার 
কাঁরয়া দিতে হইবে৷ কিছু দিনের মধ্যে নৃতন 
নূতন লতার দ্বারা শাক-পাতার বিস্তার হইয়া গাছে 
সমস্ত জাম ঢাকিয়া পাড়বে এবং ফুল ও ফল ধাঁরতে 
আরম্ভ করবে । এই দ্বিতীয় দফার ফল আকারে 
পর্বের ফলের চেয়ে অনেক বড় এবং সংখ্যায় খুব 
বেশি হয় (এই দফার ফলনটা চাষীরা পান না)। এই 
ফলগদাল পাকিলে আবার গাছ নিস্তেজ হইয়া ফল 


২৯০ 


ধরা বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় নিড়ানের কাজ বন্ধ 
কাঁরতে হইবে। 1কছ; কিছু পাতলা আগাছা যাহা 
থাকিবে তাহাতে জাম ঠাণ্ডা থাকিবে এবং প্রচণ্ড 
ঝড়ে গাছগদাীল আঁকড়া দয়া আগাছাগুিকে ধাঁরয়া 
থাঁকবে। 


আবার কছাঁদন পর পুরাতন লতা হইতে নূতন 
লতাপাতা বাঁহর হইয়া ফুল ও ফল ধরে। ইহা 
তৃতীয় দফার ফসল । ইহার ফলন প্রথম দফার মত হয়। 
আবার 'কছাঁদন পর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে 
চতুর্থ দফায় ছোট ছোট অসংখ্য ফল দান করিয়া 
গাছগুলি মায়া যায়। 


পরিষ্কার ধারণার জন্য বর্তমান বৎসরের আমার এক 
খণ্ড দুই বিঘা জমির কুমড়াচাষের হিসাব দিলাম ঃ 


আয় 
মণ 
প্রথম দফার ফলন ২৫ 
দ্বিতীয় দফার ফলন ৭০ 
তৃতীয় দফার ফলন ২০ 
চতুৰ্থ দফার ফলন ০ 
১১৫ 
ব্যয় 

টাকা 

(১) কুমড়া বীজ বসাইবার তারিখ 

১লা অগহায়ণ হইতে আলু উঠাইবার 

তারিখ ৩০এ মাঘ পর্যস্ত (কোনই 

খরচ নাই) i aa 

(২) জল যাইবার নালা ও প্রট ভাগ 

করার মজুর ২ জন (মজুরি 
১ হিঃ) ৬.৪ = ২২ 

(৩) প্রট ভাগের পর সেচ ১টি, মজুর 
৩ জন (মজুরি ১110 হিঃ) .. 8110 
(৪) সার ২০ গাড়ি (প্রতি গাড়ি ৩২ হিঃ) ৬০% 
(৫) সার বহার মজুর ২ জন (১110 হিঃ) ৩৯ 
(৬) সার ছড়ানোর মজুর ২ জন (১২হিঃ) ২ 

(৭) সমস্ত জমি কোদালি দিয়া খড়িয়া 
দেওয়া---৮ জন মজুর (১110 হিঃ) ১২৬ 


টাকা 
(৮) ১৫ই ফাল্গুন হইতে ১৫ই জৈযৈঃ্ 
পর্যন্ত সেচ ১০ অন্তর -- 
৯টি (প্রতি সেচে 8110 হিঃ) .. ৪8010 
(৯) নিড়ান ২টি---৮ জন মজুর (১110 হিঃ) ১২৭ 
মোট ব্যয় ১৩৬২ 
(একশত ছত্রিশ টাকা) 


বিক্রি ঃ পুতি মণ গড়ে ৬৬ হিঃ (ছয় শত নববুই টাকা নাত্র) 


আয় ৬৯০২ 
বায় ১৩৬৬ 
লাভ 8৫৪২ 


(পাঁচ শত চুয়ান্‌ টাকা মাত্র) 


| ৰ 





বসুন্ধরা £ কাৰ্ত্তিক £ ১৩৬৪ 


১৫ই জ্যৈষ্ঠ এই প্রবন্ধ লিখিতোছ। চতুর্থ দফার 
ফলন এখনও পাই নাই। তাই আয় দেখানো হয় 
নাই। মধ্যে দুই-এক পশলা বাঁষ্ট হইলে ব্যয় কম, 
এবং ফলন বোঁশ হইত। 


ইহার জন্য মূলধনের বিশেষ দরকার নাই অথচ 
অর্থকরী ফসল হিসাবে আলুর চেয়ে কুমড়া কোন 
অংশে কম নহে। তাহা ছাড়া এই সময় জাম 
সাধারণত খালি পাঁড়য়া থাকে। আমি আমার চাষী 
ভাইদিগকে প্রত্যেক আলুর জমিতে মিশ্র চাষ 
হিসাবে খরাঁন মিঠা কুমড়ার চাষ দিতে এবং 
উপরি-উন্ত পদ্ধতিতে চাষ কাঁরতে অনুরোধ করি। 
গাছ একব্যর ফলদানের পর রোগামত হইয়া গেলে 
তাহা নস্ট না কাঁরয়া তাহার যত্ন কারলে লাভবান 
হইবেন। আম গত আট-দশ বৎসর ধাঁরয়া এইভাবে 
চাষ কারয়া লাভবান হইতেছি। 





আপনি পশ্চিমবঙ্গ প্রচারাবভাগ থেকে প্রকাশিত ‘বসুন্ধরা’ এবং যে-কোন পান্বকার গ্রাহক হ'তে 


'রাইটার্স বাল্ডংস, কালিকাতা-১’ 


ঠিকানায় নগদ পাঠাতে বা জমা দিতে পারেন, অথবা ক্লসড্‌ পোস্টাল অর্ভারেও পাঠাতে পারেন। 
যে পান্রকা বা যে যে পত্রিকার গ্রাহক হ'তে চান তার বা সেগুলোর নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা 
সুস্পষ্ট বড় অক্ষরে লিখে দেবেন। ক্রস্‌ড্‌ পোস্টাল অর্ডারের সঙ্গে অবশ্যই একাঁট পত্র দিতে 
হবে; যে-পান্রকার গ্রাহক হ'তে চান তার নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সেই পত্রে স্পষ্ট বড় বড় 


অক্ষরে অবশ্যই লিখে দেবেন। 
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প্রতি পাউণ্ড ও. 

(২ আউন্স ও ভাত্ব বেখি ওজনের প্যাকেটে): 

ভয়সা ছি ৷ 

প্রতি পাউণ্ড < (> পাউঞ্জোর দীল করা যাতলেট, 

কলকাতা, হাওড়া, বয়াহসগয় ও বমদমের্ ১০০ হযে 

বোকানে সকাল ৫-৪৫ থেকে ৭-৪৫ এর মধ্যে পাওয়া ' 

ঘায়। কতকগুলি দোকান জাবার বিকেজে ৪-৬ 
থেকে ৬টা পর্যন্তও খোলা থাকে ॥ 
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Ed 


শিল্পের বহুমূখী উন্নয়ন দ্বিতীয় পণ্চবার্ধক 
৮. পাঁরকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু খাদ্য- 
"" শস্য আমদানি করার জন্য আমাদের যে পাঁরমাণ 
বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয় তা যদি না আমরা 
সঞ্চয় করতে পাঁর তা হ'লে এ লক্ষ্যে পেছুনো 
যাবে না। এইভাবে সাত বৈদোশক মুদ্রাই কেবল 
নানা যন্ধপাঁতি কেনা ও ভারী শিল্প পত্তনের কাজে 
লাগানো যেতে পারে এবং তাতে করেই শিল্প 
প্রসারের লক্ষ্যে পৌছুনো সম্ভব হবে। 


আমাদের দেশে খাদ্যের উৎপাদন প্রয়োজনের 
তুলনায় বরাবরই কম; আবার চাহিদাও আগের 
তুলনায় বেশ বেড়ে গেছে। এাঁসয়ার অন্যান্য দেশ, 
যেখানে বহু লোককে জাীবকার জন্য জাঁমর ওপর 
নিভর করতে হয় এবং যেখানে বহুকাল ধ'রে 


/ কিব্যবস্থা চাল; আছে, সেই সব দেশের সঙ্গে 


আমাদের দেশের তুলনা করলে দেখা যায়, অন্যান্য 
সব দেশেই বড় বড় শিল্প পাঁরকল্পনা চালু করা 
হয়েছে। কিন্তু শুধু শিল্প পারকল্পনাই নয়, 
সেই সঙ্গে তারা দেশের খাদ্যোংপাদনও বৃদ্ধি 
করেছে, জমি যা ছিল তাই আছে কিন্তু তারা ফসল 
ফাঁলয়েছে দ্বিগুণ । 

দ্বিতীয় পণ্ডবাৰ্ষিক পাঁরকজ্পনার রূপায়ণে 
দেশের কীষ-ব্যবস্থাকে যে কিভাবে কাজে লাগানো 
যেতে পারে তা আমরা জানি। প্রথম পণ্যবার্ধক 
পাঁরকল্পনায় হাত দেওয়ার আগে প্রাদোশক 
অথবা কৃষিপদ্ধাতকে আধুনিক ক'রে তোলার 
জন্য নিয়মিতভাবে কোন চেষ্টা করেন নি। হিসাব 
ক'রে দেখা গেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের 
ক'বছরে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশক সরকারগীল 
কৃষি আর সমবায় প্রচেষ্টার উন্নয়নের জন্য যা 
খরচ করেছেন, তা কৃষকদের জন্য মাথাঁপছু আট 
আনা খরচে দাঁড়ায়। এমন কি ১৯৪৭-৪৮ সাল 
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আধিকতর খাদযাৎপাদন 


থেকে ১৯৫১-৫২ সাল পৰ্যন্ত যে 'আঁধক খাদ্য 
ফলাও’ অভিযান চালানো হয় তাও মোট চাষের 
জামির শতকরা দুই থেকে চার ভাগ ক্ষেত্রেই মাত্র 
সীমাবদ্ধ ছিল ৷ 


গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নাত করার জন্য প্রথম 
পণ্ডবাৰ্ষিক পাঁরকজ্পনায় গ্রামীণ অর্থনীতির 
আমূল পাঁরবর্তনসৃচক কর্মপন্থা অবলম্বন করা 
হয় এবং গ্রামাঞ্চলে সমান্ট উন্নয়নের কাজ শুরু 
করা হয়। কৃষির উন্নয়নের জন্য দেশের সমস্ত 
অণ্ডলে বহুমুখ এবং বড়, মাঝাঁর ও ছোট ছোট 
সেচ পাঁরকল্পনার কাজ শুরু করা হয়। পশ-- 
পালন, বনসংচষ্ট, জামির ক্ষয় নিবারণ ইত্যাদ 
সমেত ব্যাপকতম ক্ষেত্রে কৃষি-পদ্ধাতর উন্নয়নের 
ব্যবস্থা করা হয়। দেশ বিভাগেব সময় ভারতের 
ভাগে যে-সব বড় বড় সেচের কাজ পড়ে সেগাঁলির 
জন্যে আনূমাঁনক খরচ ধরা ছিল ১১০ কোট 
টাকা। কিন্তু ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত 
সেইসব কাজের জন্য ৪০০ কোটি টাকা খরচ 
করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ছোট ছোট সেচের কাজ 
এবং নলকৃপ বসানোর জন্য এই পাঁচ বছরে খরচ 
হয়েছে ১১০ কোটি টাকা। পাঁরকল্পনার কাজ 
শুরু করার সময় আমাদের দেশে ২,৫০০ 
নলকৃপ ছল, পরের ক'বছরে আরো ৩,৩৫০ট 
নলকূপ বসানো হয়েছে। ছোট ছোট সেচের 
কাজে নলকৃপের খরচ বাদ দিয়ে এ-পর্য্ত যা 
খরচ হয়েছে, আমরা তার চেয়েও বোঁশ খরচ 
করেছি। প্রথম পণ্ডবাৰ্ষিক পাঁরকল্পনার সময় 
যে-সব বড় ও মাঝাঁর সেচ পাঁরকল্পনার কাজ 
শুরু করা হয় সেগুল থেকে শেষ পর্যন্ত ২ 
কোট ৯০ লক্ষ একর জাঁমতে সেচ দেওয়ার কথা । 
প্রথম পরিকল্পনায় যে পাঁরবর্তনের সূচনা 


হয়েছে, দ্বিতীয় পণ্বার্ধক পাঁরকল্পনায় সেই 
সূচনাকে সাফল্যের পথে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


যাওয়া হচ্ছে। তারই প্রস্তুতি-হসাবে সমগ্র 
দেশকে জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যকের অন্তৰ্ভুক্ত করার 
কাজ চলেছে এবং শতকরা ৪০ ভাগ জাতীয় 
সম্প্রসারণ রককে সমানম্ট উন্নয়ন পাঁরকল্পনায় 
রূপান্তারত করা হচ্ছে। বহুমুখী পাঁরকজ্পনা 
এবং বড় ও মাঝাঁর সেচ পাঁরকল্পনার খাতে 
৪৫৮ কোট টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ছোট 
ছোট সেচ পাঁরকল্পনার এবং নলকূপ খননের 
কার্যসূচী অনুযায়ী ৯০ লক্ষ একর জামতে সেচ 
দেওয়া ছাড়াও, আগামী পাঁচ বছরে প্রথম 
পাঁরকজ্পনার অসম্পূর্ণ সেচের কাজ আর দ্বিতীয় 
পাঁরকজ্পনার নতুন নতুন সেচ পাঁরকল্পনা কার্যকরী 
করার ফলে দেশে সেচের জাঁমর পাঁরমাণ আরো 
১ কোটি ২০ লক্ষ একর পাঁরমাণ বেড়ে যাবো 


কাষ এবং সমম্টি উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় ৫৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা 
হয়েছে। গ্রামোন্নয়নের যাবতীয় কাজকর্মের জন্য 
প্রথম পাঁরকল্পনায় ৭৭০ কোট টাকা বরাদ্দ করা 
বরাদ্দ করা হয়েছে ১,০২৬ কোট টাকা। সুতরাং 
দ্বিতীয় পারকল্পনার সময় প্রাত বছরে ২০৫ 
কোটি টাকা খরচ হবে। পাঁশ্চমবঙ্গের "দ্বিতীয় 
উন্নয়ন পাঁরকল্পনায় কৃষি, সমাণ্ট উন্নয়ন, সেচ ও 
িদযং সরবরাহ খাতে ৬৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা 
বরাদ্দ করা হয়েছে। 


দেশের সুষম উন্নয়নই আমাদের নীতি; সুতরাং 
এই নীতি অনুযায়ী আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের 
উৎপাদনও বাড়ানো দরকার। 'শল্প-প্রসারের কোন 
পাঁরকল্পনাই সফল হতে পারে না, যাঁদ না তার 
উৎপাদন প্রচুর পারমাণে বৃদ্ধি করার কোন কার্যসূচী 
থাকে। দ্বিতীয় এবং তার পরের পাঁরকল্পনার 
সময় শিল্পের ব্যাপক উন্নয়নের ফলে কৃষিজাত 
জিনিসপত্রের চাহিদাও খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে 
যাবে। উৎপাদন বৃদ্ধি করেই সে চাহিদা মেটাতে 
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হবে। বৈদোশক মুদ্রা যাতে পাওয়া যায় সেজন্যও 
কিছ; বাড়াতি ফসল রাখতে হবে। তা ছাড়া বাজেটে 
ঘাটতি রেখে খরচ করার ফলে উদ্ভূত মদ্রাস্ফীতও 
একমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করেই রোধ করা যেতে 
পারে। 


অবশ্য, গ্রামবাসীদের মাথাঁপছু আয়বাদ্ধির 
প্রয়োজনই কৃষিজাত জাঁনসপত্রের উৎপাদন 
তাড়াতাঁড় বৃদ্ধি করার সবচেয়ে বড় কারণ। 
কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বাড়লে 
সঞ্চয় এবং সম্পদও বাড়বে এবং সমাজে নিরাপত্তার 
ভাব স্থায়ী হবে। অপরপক্ষে গ্রাম ও শহরের 
মধ্যে আয়ের পার্থক্য যাঁদ বেড়েই যায় তার ফলে 
দেশবাসীর দুঃখকম্ট বাড়বে এবং সামাজিক শান্তি 
ও শৃঙ্খলা ক্ষুন্ন হবে। এখানে এ-কথাও মনে 
রাখা ভাল যে, শহরের বড় বড় শিল্প পাঁরকল্পনা 
এবং উন্নয়নমূলক কাজের ফলে গ্রামাণ্টলও 
উপকৃত হয়। আশপাশের গ্রামের সঙ্গে নতুন: 
শিল্পনগরশীর জীবনযান্রার সহযোগ ঘটলে গ্রামের & 
জনগণের আয় বাড়বে। 


জানসপন্রের মূল্যবাদ্ধা এবং বৈদেশিক মুদ্রার 
স্বল্পতা ইত্যাঁদ সাম্প্রীতক আর্থনীতিক পাঁর- 
স্থাতির কথাও আমাদের বিচার ক'রে দেখা দরকার। 
এই জাতীয় সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান হ’ল আঁবলম্বে 
কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাদ্ধ। এখন প্রশ্ন 
হ'ল যে, উৎপাদন কতটা পাঁরমাণে বৃদ্ধি করতে 
হাবে। খাঁদ্যোৎপাদন প্রাথামক পর্যায়ের ৫ কোট 
৪০ লক্ষ টন থেকে ব্‌দ্ধি পেয়ে ১৯৫২-৫৩ 
সালে ৫ কোট ৮৩ লক্ষ টন, ১৯৫৩-৫৪ সালে 
৬ কোট ৮৭ লক্ষ টন হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে 
অবশ্য খাদ্যোংপাদন ৬ কোট ৫৮ লক্ষ টনে নেমে 
যায় এবং প্রথম পাঁরকল্পনার শেষ বছরে আরো ) 
কমে ৬ কোট ৩৫ লক্ষ চনে গিয়ে দাঁড়ায় ।' 
খাদ্যসামগ্রীর মূল্য ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি 
থেকে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারর মধ্যে শতকরা 


১৮ ভাগ বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ এ-থেকেই 
স্পষ্ট হয়। 


পাঁরকজ্পনা কাঁমশন ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাসে রাজ্যসরকারগালকে দশ বছরের মধ্যে 
কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন 'দ্বগণ করার জন্য 


> সচেষ্ট হ'তে বলোৌছলেন। দ্বিতীয় পণ্বার্ষক 
* পরিকল্পনার প্রসঙ্গে পাঁরকজ্পনা কাঁমশন পাঁচ 


বছরে শতকরা ৪০ ভাগ উৎপাদন বাদ্ধর প্রস্তাব 
করেন, কিন্তু রাজ্যসরকারগুঁল শতকরা ২৮ ভাগ 
বৃদ্ধি করতে সম্মত হন। নিচে যে তালিকা 
দেওয়া হ'ল তাতে খাদ্যোৎপাদন বাঁদ্ধর প্রধান 
প্রধান দফার উল্লেখ করা হয়েছেঃ 


সামগ্ৰী হিসাবের দ্বিতীয় পরি- দ্বিতীয় পরি- উৎপাদন 
মান কল্পনার জন্তু কল্পনার জন্য বৃদ্ধির 


উৎপাদনের সংশোধিত শতকরা 

প্রাথমিক উৎপাদন লক্ষ্য ভার 
পৰ্যায় 

টন কোটি লক্ষ কোটি লক্ষ শতাংশ 
খাদ্যশস্য ১? ৬ ৫০ ৮ ৪ ২৪:৬ 
তৈল বীজ _,, * ৫৫ ৭৬ ৩৭০ 
আথ (গুড়) ;,, ০ ৫7 + ৭৮ ৩৩-৯ 
সুতা ১. গাট ০ ৪২ ত ৬৫ ৬৫৯ 
পাট 5) ০ ৪০ ০ ৫০ ৫৮:১ 
অন্যান্ত ফসল .. ০ ৰ , ৫. ২২৯৪ 


মোটের উপর বৃদ্ধি ২৭৮ শতাংশ 
ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাদ্ধর 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে 
বিশ্ব-ব্যাঙ্ক মিশন যে বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন 
তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত করা 
হলঃ 
“সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সেচ-ব্যবস্থা এবং চাষের জাঁমর 
প্রসার এবং সেই সঙ্গে অনুমোদত কীষ-পদ্ধাত 
যথাযথভাবে অবলম্বন করতে পারলে ভারতের 
কাঁষজাত দ্রব্যের উৎপাদন চার থেকে পাঁচগুণ 
বৃদ্ধি পেতে পারে। যে-সময় পাওয়া গেছে তার 
মধ্যে নতুন নতুন পদ্ধাত উদ্ভাবন এবং আরো 
উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। 


কে 


বসন্ধরা ঃ কার্তক £ ১৩৬৪ 


“আঁধক খাদ্য ফলাও অভিযানের জন্য আয়োজিত 
ফসল প্রতিযোগিতার ফলে স্থানীয় গড় উৎপাদনের 
চেয়ে ফলন সাতগ:ণ বাদ্ধ পেয়েছে। বর্তমানে 
যে-সব দেশের ফলন পাঁথবীর মধ্যে সবচেয়ে কম 
ভারত তাদের অন্যতম; সেখানে যত শ্রামক রয়েছে 
তাদের সাহায্যে এই ফলন সর্বোক্চ ক'রে তোলা 
যায়। সুতরাং সেখানে উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ 
রয়েছে এবং কার্যত তা সোজা হ'লেও দাঁরিদ্যু এবং 
অজ্ঞতার জন্য ব্যাহত হচ্ছে ।” 
পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যোৎপাদন বাদ্ধি করার জন্য 
যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে এখানে তা 
সংক্ষেপে উল্লেখ করা হ’লঃ 
(১) সরকারী ক্ষেতে উন্নতধরনের বাঁজ বর্ধন 
এবং কৃষকদের মধ্যে বন্টন; 
(২) কৃষকদের মধ্যে সার বিতরণের ব্যবস্থা; 
(৩) ময়ূরাক্ষী পাঁরকজ্পনা, দামোদর উপত্যকা 
পরিকল্পনা প্রভাতি নদী উপত্যকা 
পারকল্পনা; নলকূপ খনন, মজা পজ্কারণী 
ইত্যাদি পুনরদদ্ধার; ছোট ছোট খাল খনন 
এবং ছোট ছোট সেচ পাঁরকল্পনা রুপায়ণ। 


আরও কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া 
দরকার, যেমন ঃ 


(১) উৎপাদন সম্বন্ধে কৃষকদের সচেতন ক'রে 
তোলা; 

(২) প্রকৃত অভাবগ্রস্ত এলাকায় পাঠাবার জন্যে 
সরকার কর্তৃক যথেষ্ট পারমাণ খাদ্যশস্য 
দেশে মজুত রাখা; 

(৩) খাদ্যশস্য গুপ্তভাবে মজুত রাখা এবং 
চোরাকারবারের প্রবণতা বন্ধ করা; 

(৪) খাদ্যশস্যের অভাব দীর্ঘস্থায়ী হ'তে না 
দেওয়া; 


(৫) কৃষকদের মঙ্গলের জন্যই উৎপাদন বৃদ্ধি 
করা। 


ভাৱতে ধান) গবেষণা 


শ্রাআন্র এল এম ঘোষ 
কেন্দ্ৰীয় ধান্যগবেষণ| প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা 


ভারতে ৭ কোট ৩০ লক্ষ একর জাঁমতে ২ কোট 
২০ লক্ষ টন ধান জন্মে। দেশের মোট চাষের জামির 
শতকরা ৩০ ভাগ জাঁমিতেই হয় ধানের চাষ। 
পাঁথবীর মধ্যে অন্য কোন দেশে এত জাঁমতে বোধহয় 
ধানের চাষ হয় না। 


ধান্য উৎপাদক রাজ্য 


ভারতের 'ভন্ন ভিন্ন অংশে মাঁট, জলবায়, ও 
বৃষ্টিপাতের পাঁরমাণ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু প্রায় সকল 
অংশেই ধান চাষ হয়। দাঁক্ষণ ভারত ও উত্তর-পূর্ব 
ভারতের সকল রাজ্যেই ধানের অল্পাঁবস্তর চাষ হয়। 
এইসকল রাজ্যের মধ্যে আসাম, বিহার, পাশ্চমবগ্গ, 
উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, ডীড়ষ্যা, হায়দ্রাবাদ, মধ্যদেশ, 
মাদ্রাজ, ও কেরলের জাঁমতে দেশের শতকরা ৯৫ 
ভাগ ধান উৎপাদিত হয়। 
বজ্ঞানসম্মতভাবে ভারতে ধান চাষ শুরু হয় মাত্র 
৪৫ বছর আগে। ১৯১১ সালে বঙ্গদেশে ও প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজে ধান চাষ গবেষণার কাজ শুরু 
হয়ে দেখতে দেখতে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এই 
গবেষণাকার্য ছড়িয়ে পড়ে। 

গবেষণা কেন্দ্র 

বর্তমানে ৬৯টি ধান্যগবেষণা কেন্দ্র ভারতের নানা 
স্থানে গড়ে উঠেছে। এগ্দীল সবই কিন্তু ব্রাজ্য- 
সরকারগুলির দ্বারা পাঁরচালিত হচ্ছে। কেবল 
করেন কেন্দ্রীয় সরকার। 

নিম্নে বাভিন্ন রাজ্যের গবেষণা কেন্দ্রগযীলর 
তালিকা দেওয়া হ'লঃ 

আসাম--৩, অন্ব--৫, বিহার--৪, বোম্বাই--১৫, 
কুর্গ-১, হায়দ্রাবাদ--৪, কাশ্মাঁৱ--২, মাদ্রাজ--১১, 


২৯৬ 


মধ্যভারত--১, মধ্যপ্ৰদেশ--১, মহাঁশ:র--১, উড়ষ্য 
--৩, পাঞ্জাব--২, ব্রিবাঙ্কুর-কোচিন--৬, উত্তরপ্রদেশ 
--৪, পাশ্চিমবঙ্গ--৫, কেন্দ্রীয় সরকার--১। 


ভারতীয় কৃষিগবেষণা পাঁরষদ 


ভারতীয় কীষগবেষণা পাঁরষদ সর্বপ্রথম ১৯২৯ 
সালে স্থাপিত হয়। এ পাঁরষদ এদেশে ধানচাষের 
গবেষণার প্রেরণা দিয়েছে এবং অনেকগনাল গবেষণা- 
কেন্দ্রকে সাহায্য করছে। এই গবেষণাকেন্দ্রগ্যীল 
প্রধানত উৎকৃষ্ট ধান্য উৎপাদনের কাজেই ব্যাপৃত 
আছে। 

এদেশে ধান্য উৎপাদনের অবস্থা বহু 'বাচত্র: 
ধরনের হওয়ার জন্য হাজার হাজার রকমের ধান 
ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে জন্মে। এ পর্যন্ত ৪৩০ রকমের 
উন্নত জাতের বীজধান চাষের জন্য নির্বাচিত 
হয়েছে। নিম্নে কোন্‌ রাজ্যে কত রকমের ধান 
পাওয়া যায় তার একটা তালিকা দেওয়া হ'লঃ 

আসাম--৩০; অন্ধ-৪৬; িহার--১৩; বোম্বাই 
--৪৫; হায়দ্রাবাদ--১৩; মাদ্রাজ_-১১০; মধ্যপ্ৰদেশ 
১৮; মহীশুর-২৪; ডীঁড়ধ্যা-৩১; পাঞ্জাব- 
৭; কেরল--১৪; উত্তরপ্রদেশ- ২৪; পশ্চিমবঙ্গ 
৫৬ । 


গবেষণার লক্ষ্য 


গবেষণাকেন্দ্রগুলির লক্ষ্য হচ্ছে-ধান্যের আঁধব 
দানা, রোগ প্রতিষেধের শান্ত আছে এমন বাঁন্ব 
উৎপাদন প্রভাতি। 


তা ছাড়া কোন কোন অঞ্চলে ডুবো জমির পম্মে 


উপযোগিতা, বন্যার জল ও নোনা জলে আত্মরক্ষা 
ক্ষমতা প্ৰভৃতি বিষয়ে পরাীক্ষা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 


সার দেওয়া ও চাষের পদ্ধাত সম্বন্ধে তদন্তও কর্ম 
সুচির মধ্যে ধরা হয়েছে। 

দেশের বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রে যেসকল পরাক্ষার 
"কাজ চালানো হয়েছে সেগুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচনা করা হচ্ছে। 


কটকের কেন্দ্রীয় গবেষণাকেন্দ্ 
কেন্দ্রীয় ধান্যগবেষণা প্রাতষ্ঠান কটকে ১৯৪৬ 
সালে স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ধান সম্পর্কে 
সকলপ্রকার প্রাথীমক গবেষণা চালানো এবং দেশে 
এসূত্রে যে সমস্যাগ্ীলর ব্যাপকতা আছে সেগাঁলর 
সম্বন্ধে তদন্ত করা এবং ধান্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানক 
তথ্যের কেন্দ্রৱপে কাজ করা। 
২৫০ একর জাম নিয়ে স্থাপিত প্রাতভ্ঠানাটি 
আটাট গবেষণা শাখায় বিভন্ত। উদ্ভদাবদ্যা, কৃষ 
অর্থনীতি, উদ্ভদরোগনিদানতত্্, কাষ কাঁটতত্ত, 
রসায়ন, পাঁরসংখ্যা তত্ত্ব, উদ্ভিদ দেহবিজ্ঞান 
এবং কাষিষল্লবিদ্যা। 
এ ছাড়া আছে খামার ও পাঁরশাসন শাখা । এ 
প্রতিষ্ঠান তাঁলমের কাজও চালায় এবং নিকটস্থ 
একাঁট 'নীবড় চাষের কেন্দ্রে সম্প্রসারণ কাজ ক'রে 
থাকে। 


বাঁজধান ভাণ্ডার 
আন্তৰ্জাঁতক খাদ্য ও কৃষি সংসদের পরিচালনায় 
সমগ্র পাঁথবীতে পাঁচাট বাঁজধানভাণ্ডার আছে, 
সেগ্ঁলতে পাঁথবীর বাভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত 
বীজ সংগ্রহ করা হয়। এটি সেগুলির অন্যতম। 
এই বাঁজভাণ্ডারের পরাক্ষা চলছে এবং উৎপাদনের 
জন্য এগড়লের ব্যবহার করা হচ্ছে। চীন থেকে 
সংগৃহীত কোন কোন জাতের ধান তাড়াতাঁড় 
পাঁরপুন্ট হয় এবং প্রচুর ফলে, কতকগ্যাল বাঙ্গ 
বাত্যা ও পোকার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে 
পারে। তাইওয়ান থেকে সংগ্রহ করা কয়েক শ্রেণীর 
বীঁজ কাশ্মীরের আবহাওয়াতেই ভাল জন্মায়। 


বসুন্ধরা ঃ কার্তক £ঃ ১৩৬৪ 


খাদ্য ও কৃষি সংসদ ও ভারতীয় কাঁষগবেষণা 
পাঁরষদের উদ্যোগে কিছুদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানে 
জাপান ও ভারতীয় ধানের মিশ্রণে সঙ্কর ধান্য 
উৎপাদনের পরাক্ষা চলেছে। এর উদ্দেশ্য- দক্ষিণ, 
দাক্ষণ-পূর্ব এসয়ার বিভিন্ন দেশে এবং 'বাভন্ন 
ভারতীয় রাজ্যে নতুন জাতের ধান্যোৎপাদনের জন্য 
বীজ-সরবরাহ। 


সঙ্কর বীজ উৎপাদন 


এই সঙ্কর বীজের ধান জাপানী ধানের মত 
অধিক ফলন দেবে এবং জাঁমতে আঁধক মান্রায় সার 
দিলেও তা আত্মসাৎ করতে পারবে, আবার ভারতীয় 
ধানের মত কষ্ট সইতেও পারবে এবং গ্রীক্মপ্রধান 
দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার উপযোগী হবে। এতে 
জাপান? ধান্যের অধিক ফলন ও আঁধকমান্রায় প্রযুস্ত 
সারের স্বাবধাগ্রহণ এই দুশট গুণের সঙ্গে ভারতীয় 
ধানের কম্টসাহফ্দূতা ও গ্রীক্মপ্রধান দেশের উপ- 
যোগিতা এই দুটি গুণের সংযোগ ঘটবে । এর 
ফলেই দেশের সর্বত্র সঙ্কর বীজের বিশেষ চলন 
হবে। 

সমবায় প্রথায় সঙ্কর বাঁজধান্য উৎপাদন পাঁর- 
কল্পনা অনুসারে জাপানী জাতের সঙ্গে ১৯২ 
ভারতীয় ধানের জাতের সংমিশ্রণ করা হয়েছে। সব 
মিলিয়ে ৭১০টি জাপানী-ভারতঁয় সংমিশ্রণ পরাক্ষা 
চালানো হয়েছে। স্থানীয় জলবায়ুর অবস্থা 
বিবেচনা ক'রে সঙ্কর বাঁজ বাভিন্ন দেশে পাঠানো 
হয়েছে। সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে, এইসকল সঙকর 
বীজে ফসল ভালো হবে ব'লে আশা করা হচ্ছে। 
এখন এই প্রাতষ্ঠান এমন নতুন জাতের বীজ- 
ধানের উৎপাদনের চেষ্টা করছে যেগল রোগের 
আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে, তাড়াতাঁড় 
পুষ্ট হবে আবার প্রচুর ফলনও দেবে। 


জয়পূর পরণক্ষাকেন্দ্ 


সম্প্রাত ভারতীয় কৃষিগবেষণা পাঁরষদের পাঁর- 
কল্পনা অনুসারে ডীঁড়ষ্যার জয়পুর এলাকায় আর 


২৯৭ 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


একটি পরিমাপ কার্য চলছে। তাতে বহ:ঃপ্রকার 
ধানের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তা ছাড়া সেখানে 
নানা শ্রেণীর ধান নিয়ে সেগাঁলর জন্মতত্ব ও 
জাতিতত্ সম্পর্কে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। 


সারপরাক্ষা 


সার সম্পর্কেও এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষরূপ তদন্ত 
চলেছে। নাইট্রোজেন সারের মাত্রা নিৰ্ণয়, বিভিন্ন 
প্রকার জৈব ও অজৈব সারের তুলনামূলক গণ 
কাল ও পদ্ধাত নিরূপণ, এবং ভূমির উর্বরাশীন্তর 
উপর রাসায়ানক সার প্রয়োগের সমাঁষ্টগত ফল 
প্রভৃতির পরাক্ষা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য । 


সংসদের আর একাঁট পাঁরকল্পনা অনুসরে 
গাছপালা নিয়ে সবুজসারের পক্ষে সেগঁলর মূল্য 
নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে। চাষ-আবাদের পরীক্ষার মধ্যে 
বাদাম, গম, তুলো, ছোলা এবং তৈলবীজ এঁ কয়াটর 
কোন্‌ কোনাঁট চাষের উপযোগী তা নির্ণয় করা। 
তা ছাড়া, জাঁমতে দুই ফসল ফলনের এবং ধানের 
ক্ষেতের আগাছা মারবার ব্যবস্থার জন্যও পরীক্ষা 
চলছে। 


রোগাঁনদান ও রসায়ন 


প্রতিষ্ঠানের রোগাঁনদান সম্বন্ধীয় তদন্তের মধ্যে 
পড়ছে প্রাকতিক উপদ্রব ও কাটের আক্লমণজাঁনত 
রোগ সম্পর্কে গবেষণা, এ রোগের উৎপাত্ত, বিস্তর, 
এর দ্বারা ফলনের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা, ক্ষতির 
হিসাব ও প্রাতাবিধানের উপায় নির্ণয় । মাঠের ধানে 
ও সণয়ভাণ্ডারের চা'ল ও ধানে কীটের আক্রমণের 
জন্য যেসব ব্যাধি জন্মে সেইসব ব্যাধির নিদান ও 
প্রীতকার সম্বন্ধেও এখানে গবেষণা চলছে। 

উপাদান বিশ্লেষণ, তার পুম্টদানের শান্ত, এ মাটিতে 
ফসফেট ও জৈব-নাইট্রোজেনের পিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে 
তদন্ত চালানো হচ্ছে। চাষের লাভলাভের 'হিসব 


ও জমিতে নানর্প পরীক্ষার দিক থেকে জাঁমতে 
সম্ভাঁবত ফসলের পরিমাণ নির্ণয় ইত্যাদ সম্বন্ধেও 
তদন্ত চালানো হচ্ছে 


উীঁড়ষ্যা রাজাসরকারের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান < 
মধ্যে মধ্যে স্বল্পমেয়াদী তালিমেরও ব্যবস্থা ক'রে 
থাকে। 


বিভিন্ন রাজ্যের গবেষণাকেন্দ্রগঁলতে যেসকল 
পরাক্ষা-নরীক্ষা চলছে, সেগুলির ববরণী নিচে 
দেওয়া হ'লঃ 


পশ্চিমবঙ্গ 

এই রাজ্যে ৯৬ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হয়। 

তাতে ৩৬ লক্ষ টন ধান প্রীত বছর উৎপাদিত হয়। 

এ রাজ্যে বর্তমানে পাঁচটি পরাক্ষাকেন্দ্রে কাজ 

চলছে_ চু-চুড়া, বাঁকুড়া, 1শউড়ি, গোসাবা এবং 

কাঁলম্পঙ। চু'চুড়া কেন্দ্র ও বাঁকুড়া কেন্দ্র ১৯৩২, 
সালে কজ শহর; করে--প্ৰথমোন্ত কেন্দ্রের অধিকারে ২ 
আছে রাজ্যের পাঁলমাটর অঞ্চল আর বাঁকুড়া কেন্দ্রের 

অধিকারে আছে বেলে পাথুরে মাটির অগ্চল। এই 

কেন্দ্রের আর একটি শাখা 1শউীঁড়তে অবাস্থত। 

গোসাবায় লবণ প্রাতষেধক বীজপালনের জন্য কাজ 

হচ্ছে। ১৯৪৯ সালে কাঁলম্পঙ কেন্দ্র স্থাপিত হয় ॥ 

এটি পাহাড় এলাকায় কাজ চালাবে। 


কৃষিগবেষণা পাঁরষদ বহন করে। এইসকল কেন্দ্র 
থেকে মোট ৫৫1ঠ উন্নত শ্রেণীর বাঁজ উৎপাঁদত 
হয়েছে। 


আসাম 

এই রাজ্যে ১৬ লক্ষ টন ধান জন্মে; ৩০ লক্ষ 
একর জামতে চাষ হয়। রাজ্যে নাট গবেষণা--/ 
কেন্দ্র আছে--€১) কাঁরমগঞ্জ, (২) টিটাবর, এবং 
(৩) রোহ। 


কাঁরমগঞ্জ কেন্দ্রে তিনপ্রকার ধানের সম্পর্কে 
গবেষণা চলছে_-আহহ বা গ্রীষ্ম ও শরতের ধান্য, 


২৯৮ 


‘বাও’ বা ডুবোজামতে লাগানো শীতকালীন ধান্য 
এবং শালা’ বা শীতকালীন রোয়া আবাদী ধান্য। 

এই রাজ্যের গবেষণাকেন্দ্রগুল থেকে ৩০টি উন্নত 
শ্রেণীর বীজ উৎপাদিত হয়েছে। 


উড়িষ্যা 

এই রাজ্যে ৯৫ লক্ষ একর জামতে ২১ লক্ষ টন 
ধান জন্মে। এই রাজ্যে তিনাঁট গবেষণাকেন্দ্রু আছে 
ভুবনেশ্বর, বহরমপুর এবং জয়পুর। কটকে 
প্রধান ধান্যগবেষণা কেন্দ্রটি ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় 
ধান্যগবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তারত হয়েছে। 

এ তিনাট গবেষণাকেন্দ্রের মধ্যে ভুবনেশ্বরের 
কেন্দ্রটি অল্পাঁদন হ’ল কাজ শুরু করেছে। 

এ পৰ্যন্ত ৩১টি উন্নত বাঁজ পাওয়া 1গয়েছে। 


অন্ব 

অন্ধরাজ্যে পাঁচটি গবেষণাকেন্দ্র আছেঃ 

(১) সম্বলকোট, (২) মার তের, (৩) বুচিরেদদী- 
পলেম, (৪) পুল্লা, এবং (৫) মসালপটম। 

এগুলি সব কট মিলে ৪৬টি উৎকৃম্টতর বীজ 
তৈরি করেছে। এগ্ীলর কতকগ্াল বন্যা ও নোনা 
জলে ও প্রাকৃতিক উপদ্রবে আত্মরক্ষা করতে পারে। 


মাদ্রাজ 

মাদ্রাজ রাজ্যে ৬০ লক্ষ একর জিতে ধানচাষ হয়। 
এই জাঁমগীল চারাঁট ভাগে বিভন্তঃ 

(১) পাঁশ্চম উপকূল অণ্চল-এই অঞ্চলে ১০০- 
১৫০ ই বৃন্টপাত হয়। 

(২) মধ্য ও পূর্ব উপকূল অণুল- মধ্য অণ্ডলে 
- ৩০ ইণ্চি এবং পূর্ব উপকূল অণ্চলে ৪৫ ই 
বাষ্টপাত হয়। 

(৩) কাবেরী ব-দ্বীপ এলাকা- এখানে প্রায় ৪০ 
ইণ্ডি বৃষ্টিপাত হয়। 

(৪) দক্ষিণ অণ্ডল--এখানে ২৫ থেকে ৩০ ই 
বৃম্টিপাত হয়। 


বসুন্ধরা £ কাৰ্ত্তিক £ ১৩৬৪ 


কইম্বাট্‌রে ১৯১৩ সালে প্রথম গবেষণাকেন্দ্রুট 
স্থাঁপত হয়। এখন এ রাজ্যে মোট ১৯টি কেন্দ্র 
আছে। 


কেরল 


এই রাজ্যে ১১ লক্ষ একর জাঁমতে ৩ লক্ষ টন ধান 
উৎপন্ন হয়। এখানে ছাট গবেষণাকেন্দ্র আছে, 
এগুলির মধ্যে নাগরকোল-এর কেন্দ্রাটি সবচেরে 
পুরানো। এটি ১৯১৪ সালে স্থাঁপত। 


এ পর্যন্ত ১৪টি উন্নত শ্রেণীর বীজ এই কেন্দ্র 
গুলি থেকে উৎপাদিত হয়েছে। 


মহাশর 

এ রাজ্যে ৮ লক্ষ একর জামতে ২ লক্ষ টন ধান 
জন্মে। এখানে নগেনহাঁলতে একটি পরাক্ষাকেন্দ্ 
আছে। ১৯১৭ সালে প্রদর্শন কীষক্ষেত্ররূপে এট 
কাজ শুর করে এবং ১৯২৪ সালে এটিকে চাল 
গবেষণাকেন্দ্রে পারণত করা হয়। 


হায়দ্রাবাদ 


এ রাজ্যের শতকরা ৯৫ ভাগ ধানের জাম রাজ্যের 
প্বশশ্চলে অবাস্থত। শতকরা ৪৫ ভাগ ধানের 
জাঁমতেই দুবার ফসল ফলানো হয়। 





বোম্বাই 

বোম্বাই রাজ্যে ২৯ লক্ষ একর জমিতে ১০ লক্ষ 
টন ধান জন্মে৷ প্রধানত পাঁশ্চমঘাট পর্বত ও 
সাগরের মধ্যবৰ্তী দীর্ঘ সংকীর্ণ ভূন্ভাগে ধানের চাষ 
হয়। 

এ রাজ্যের ধান্য গবেষণাকেন্দ্রগ্যালতে ৪৫ প্রকার 
বীজ উৎপন্ন করা হয়েছে। তা ছাড়া, কীঁষাবজ্ঞান, 
জৈবরসায়ন, উদ্ভজ দেহবিজ্ঞান, মাঠে ও শস্য" 
ভান্ডারে কটের আক্রমণ নিবারণ প্রভাতি বাঁবধ 
বিষয়ে পরাক্ষা চালানো হচ্ছে। 


২৯৯ 


ধসৃন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ এম সংখ্যা 


মধ্য প্রদেশ 


এ রাজ্যে একাঁটমান্র গবেষণাকেন্দ্র রায়পুরে 
অবাস্থত। এঁট ১৯০৮ সালে স্থাপিত হয় এবং 
চালাচ্ছে। 


বিহার 

বিহার রাজ্যে ১ কোট ৩৩ লক্ষ একর জামিতে 
ধানের চাষ হয় এবং ৩৩ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হয়। 
তারতের মধ্যে এই রাজ্যেই সবচেয়ে বেশি জমিতে 
ধানের চাষ হয়। 

১৯৩২ সালে ভারতীয় কাঁষগবেষণা পাঁরষদ বীজ 
উন্নয়নের কাজে অর্থসাহায্য করতে শুরু করে। এ 
রাজ্যের প্রধান গবেষণাকেন্দ্র সাবুরে অবাস্থত। 


ইদানীং এ রাজ্যকে চারটি কৃষি অণ্চলে বিভন্ত 
করা হয়েছে এবং সাবুর ছাড়া পাটনা, রাঁচ এবং 
পূশাতে আরও 'তনাট আণ্টালক কেন্দ্ৰ স্থাঁপত 


হয়েছে। ১০টি উপকেন্দ্রও স্থাপন করার প্রস্তাব 
আছে। মোট ১৩ প্রকার উৎকৃষ্ট ধানের বীজ 
আবিষ্কার করা হয়েছে। 


পাঞ্জাব 


ভারতের অন্যান্য ধান্যোৎপাদক রাজ্যগুঁলির মধ্যে 
পাঞ্জাবের গুর্ত্ব খুব কম। এ রাজ্যে একাঁট 
গবেষণাকেন্দ্র নাগারতা ভগবানে এবং আর একটি 
গবেষণাকেন্দ্র গুরুদাসপুরে অবাঁস্থত। 

নাগারতা কেন্দ্র ১৯৩৬ সালে কাজ শুরু করে। 
কাঙরা পার্বত্য এলাকায় বুনো ধান একটি গুরুতর 
সমস্যার সৃষ্টি করেছে। যাতে বুনো ধান থেকে 
অন্য ধানের পার্থক্য ধরা যায় সেজন্য লাল রঙের 
ধান্য উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে। 


পাহাড়ী অণ্ডলে তিন প্রকারের চীনা ধান ও তিন 
জাতের জাপানী ধানের চাষ বেশ ভালো হবে ব'লে 
আশা করা যায়। 





সরকারী বিশেষজ্ঞ কর্মচারীদের তত্বাবধানে উৎ- 
পাঁদত প্রায় ২০ হাজার মণ রোগমুক্ত ও উন্নত 
জাতের বীঁজ-আলু এ বছর সরকারা ঠাণ্ডা গুদামে 
(কোল্ড স্টোরেজ) সংরাক্ষত হয়েছে। এই বাঁজ- 
আলুর মধ্যে লাল রঙের 'রংবুল-৯, যো দাৰ্জিলিঙ 
লাল গোল আলুর বদলে ব্যবহার করলে ভাল ফল 
পাওয়া যাবে) আছে প্রায় ৫ হাজার মণ এবং রয়েল 
কিডনি” ও ‘আপ টু ডেট’ যো দেখতে রেঙ্গুন আল. 
বীজের মত এবং ফলনও দেয় তার মত) আছে প্রায় 
১৫ হাজার মণ। দু" রকমের বীঁজ-আলুই ১ ইণ্চি 
থেকে ২ই ইণ্চি মাপের। 

বীজ-আল বক্কর জন্য দেড়-মণী বস্তায় বোঝাই 
করা হবে। এরকম দেড়-মণী বস্তা একটা বা তার 
বোঁশ নেওয়া যাবে, কিন্তু বস্তা ভেঙে 1বাঁকর্ক করা হবে 
না। কাজেই কোন চাষীর কম বাঁজের দরকার হ'লে 
তাঁকে অন্য চাষীর সঙ্গে মিলে পুরো বস্তা খাঁরদ 
করতে হবে। 

বীজ-আলু 'কনবার আগে চাষীরা বা তাঁদের 
প্রীতানিধিরা ইচ্ছা করলে িদিরপুরের ঠাণ্ডা গুদামে 
গিয়ে আলুর নমুনা দেখতে পারেন! যাঁরা বীঁজ- 
কর্মচারীর কাছে সম্পূর্ণ টাকা জমা দিলে, তান 
বীজ আনাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। কিংবা 
কালকাতা থেকেও চাষীরা সরাসার বাঁজ-আল; 
নতে পারেন। তা যাঁদ নিতে হয় তবে মহাকরণ 
(রাইটার্স 'িল্ডিংস-এর ৩নং বুকের চার তলায়) 
আল.-প্রাধিকারিকের (স্পেশাল আফসার পট্যাটো'র) 
কাছে বীঁজ-আলুুর সম্পূর্ণ টাকা জমা দিতে হবে। 
উভয় জাতের বাঁজ-আলুর প্রাত মণের দাম 
আপনার রেল স্টেশন অবাধ পেসছাবার যাবতীয় 


৩০৯ 


ভাল জাতের বীজ-আলু 


খরচ সহ ২৮ টাকা পড়বে! পুরো এক লাঁর 
বোঝাই বাঁজ-আলু (কমপক্ষে ৮০ মণ) কিনলে 
কলিকাতা থেকে ৪০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত পাকা 
রাস্তার ধারে যে-কোন জায়গায় লারতে পাঠাবার 
ব্যবস্থা করা হবে; এর জন্য বাড়তি কোন খরচ 
লাগবে না। 


আপনার গ্রামের নাম, আপনার কাছাকাছি রেল- 
স্টেশনের নাম, আপনার ডাকঘর ও তারঘরের নাম 
ইত্যাদি বিশদভাবে আপনার চিঠির সঙ্গে স্পষ্টভাবে 
লিখে দেবেন। সুদূর পল্লাগ্রামে কয়েকজন চাষী 
{মলে কিংবা ছোট ছোট বেপারীও পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের কাঁষাঁবভাগ থেকে আলু নিতে পারেন, 
কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই বীজ-আল.র সম্পূর্ণ দাম আগ্রম 
জমা দিতে হবে। 


বীজ-আলু কাঁলকাতা থেকে রেলগাঁড়তে বা 
লারতে পাঠাবার ব্যবস্থা কৃষাঁবভাগ থেকে করা 
হবে, কিন্তু পাঠাবার পর পথের মধ্যে বীজ-আল.র 
ওজনে কমতি ঘটলে বা অনা কোন রকমে ক্ষাত 
হ'লে তার জন্য কীষাঁবভাগ দায়ী হবে না। 


কৃষকদের অবগাঁতর জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 
সরকারী বীজ-আল. ব্যবহার ক'রে গত কয়েক বছর 
ধরে পশ্চিম বাঙলার অনেক চাষীভাই বোঁশ ফলন 
পেয়েছেন। তাই সরকারী বাীঁজ-আলুর চাহিদা 
বেড়ে গেছে ৷ আপনার বীজ-আলুর দরকার হ'লে, 
দোঁর না ক'রে আলব-প্রাধকাঁরক, পশ্চিমবঙ্গ কৃঁষি- 
বিভাগ, রাইটার্স বিল্ডিংস, কাঁলকাতা-১ ঠিকানায় 
চিঠি লিখে বা আপনার এলাকার কীষ-কর্মচারীর 
সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে বীজ-আল. পাবার ব্যবস্থা 
পাকা ক'রে নিশ্চিন্ত হোন।” 


টুকিটাকি 


কৃষি-গবেষণা সমিতি পুনর্গঠিত 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-বিষযয়ক গবেষণা সামাঁতর 
পুনগ্গঠিন করা হয়েছে। এর সভাপাঁতি পশ্চিম- 
বঙ্গের কৃষ ও পশুপালন বিভাগের মন্ত্রী ডান্তার 
রাফউদ্দিন আহমেদ! অন্যান্য সদস্যেরা হচ্ছেনঃ 
ডাঃ ব ?স গুহ, ডি এস-ীস, এফ এন আই; অধ্যাপক 
গপি কে সেন; ডাঃ এইচ এন রায়, এম এস-স, 
'প-এইচ ডি, এফ এন আই; ডাঃ এ এন বস, 
এম এস-সি, পি-এইচ ভি; পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের 
কৃষি, পশুপালন ও বনবিভাগের সাঁচব; শ্ৰী জি বব 
পাল; শ্রী আই 'বি চট্টোপাধ্যায়; ডাঃ পপি এন ভাদডড়ী ; 
ডাঃ এস সি রায়, পাশ্চমবঙ্গের কাঁষআঁধকর্তা; 
পশ্চিমবঙ্গ কাঁষমহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ; এবং বঙ্গীয় 
পশচিকিসা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ । পশ্চিমবঙ্গের 
কাঁষ-আঁধকর্তা এই সামাতর সাঁচব হিসাবে কাজ 
করবেন। 


এই সাঁমাতর কাজ হবে সরকারকে কৃষি, পশ-- 
পালন ও পশুঁচীকৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা- 
সংক্লান্ত সকল ব্যাপারে পরামর্শ দান ও সময় সময় 
কৃষি, পশুপালন ও বনাবভাগের অধীন 'বাভন্ন 
সংস্থা ও প্রাতিষ্ঞান কর্তৃক কৃত গবেষণাকার্ষের 
ফলফলের পুনরালোচনা। এই সাঁমাতি সরকারের 
বিভিন্ন কীষ-গবেবণা প্রাতিষ্ঠান যেসকল গবেষণার 
পাঁরকল্পনা করবে সেগুলো সম্বন্ধেও সরকারকে 
পরামর্শ দেবে। 


কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে শসারক্ষা 
১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে রাজ্য কীষাঁবভাগ কাঁট- 
পতঙ্গ ও ব্যাধির আক্মণ থেকে শস্যরক্ষার ব্যবস্থা 
ক'রে আসছেন। এ উদ্দেশ্যে এবং সেই সঙ্গে 
সচেতন ক'রে তোলবার জন্য রাজ্যসরকার কৃষকদের 
বিনামূল্যে কীটনাশক ওষধ এবং তা ছিটাবার 


সরঞ্জাম বিতরণ করতেন। ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে 
এসব গুঁষধ অর্ধমূল্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং 
ওঁষধ ছিটাবার সরঞ্জাম বিনা খরচে ধার হিসাবে 
দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, কীষাঁবভাগের ফসল- 
সংরক্ষণ শাখা যেসব জায়গায় কীটপতঙ্গ অথবা 
চালাতে থাকে৷ বিশেষ প্রয়োজন হলে যাতে 
সঙঞ্গেসঙ্গেই কাজ শুরু করা যায় সেজন্য রাজ্যের 
বাভিন্ন স্থানে রোগ-কীটনাশক ওঁষধ এবং 
ওঁষধ ছড়াবার সরঞ্জামপন্র মজুদ রাখার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের 'বাভন্ন অঞ্চলে জরুরী 
অবস্থার জন্য প্রায় ১১,০০০ মণ কাঁটনাশক ওঁষধ, 
ওষধ ছিটাবার ৮,৫০০টি হাতে-চালানো এবং 
১৭৫ট শান্তচালত যন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। 


চলতি বৎসরে ধানক্ষেতে কীটপতঙ্গের আক্লমণের 
সংবাদ 'বাভন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছে, তবে 
দু-একটি স্থল ছাড়া সর্বত্র এই আক্রমণ বিক্ষিপ্ত- 
ভাবেই ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই 
আক্রমণ কীটপতঙ্গের নয়_-রাঁঙ্গ নামক একপ্রকার 
রোগের। এই রোগ দমনের জন্যও যথাযোগ্য 
ব্যবস্থাদ করা হয়েছে। 


নুতন খাদি এবং গ্রামশিল্প পর্ব 


রাজ্যপাল ১৯৫৭ সালের ১লা অগাস্ট থেকে আরও 
এক বৎসরের জন্য রাজ্য খাদি এবং গ্রামাশল্প 
পর্ষদের পুনগঠিনের আদেশ 'দিয়েছেন। নিশ্নোন্ত 
ব্যান্তগণকে নিয়ে এই পর্ষদ গাঁতত হবেঃ 
কুটিরাশল্প ও ক্ষুদ্রুশল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্দ্ৰী পেদাধকারবলে) সভাপাতি; কুঁটিরশিল্প ও 
ক্ষূদ্রশল্প বিভাগের উপমন্ত্রী পেদাধকারবলে) 
সহ-সভাপাতি; এ ছাড়া সদস্যগণ হচ্ছেন_ পশ্চিম- 
বঙ্গের শিল্প-অধকর্তা (পদাধকারবলে); 
কুটিরাশল্প ও ক্ষদ্রবিল্প বিভাগের 


LL > 


সাঁচৰ (পদাধকারবলে); ‘অভয় আশ্ৰম’-এর 
একজন প্রাতিনীধ;  বিশ্বভারতীর শ্রী- 
নিকেতনের একজন প্রাতানাধ; শ্রীযুন্তা অশোকা 
গুপ্ত, চরকা কেন্দ্র, রাজভবন, কাঁলকাতা; প্রধ ন- 
মন্তীর ত্রাণ তহবিল সাঁমাতির সচিব শ্রীমতী প্রাতমা 
বসু, ২।২ কেয়াতলা রোড, কলিকাতা; চর্মীশল্পের 
প্রীতানীধ শ্রীঅমূল্যগোপাল মুস্তাফা; শ্ৰীপণ্ডানন 
বস; হস্তানার্মত কাগজ শিল্পের প্রাতানাধ ডাঃ 
দীনেশচন্দ্র তপাদার; নিখিল ভারত খাঁদ ও গ্রাম- 
শিল্প পর্ষদের সদস্য শ্রী এ পি চৌধুরী, এম এল 
সি; পল্লী তৈলশিল্পের প্রাতানাঁধ শ্রীভন্তচন্দ্র রায়; 
প্রীতানীধ শ্রী বি সি ঘোষ, গ্রাম 
সাঁফরাবাদ, পোঃ সায়েস্তানগর, চব্বিশপরগনা; 
ধানভানা এবং আখগুড় ও খন্দসারী চিনাশল্পের 
প্রাতানাধ শ্রী এন সি চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান; এবং 
গ্রামকুম্ভকার প্রাতানাধ ডাঃ এন সি পাল, ৭৮ 
ধর্মতিলা স্ট্রীট, কাঁলকাতা-১৩। 


পুনর্গঠত পর্ষদের সুপারশকুমে সরকার কর্তৃক 
সচিব নিষ্ন্ত হবেন। এরুপ 1নয়োগ না হওয়া 
পর্যন্ত শ্ৰীপণ্টানন বস; পর্ষদের সাঁচবের কাজ 
করবেন। 


পর্ষদের কাজ হবেঃ (ক) খাদি ও গ্রামাশল্প 
সংক্রান্ত পরিকল্পনার পরীক্ষা ও এসব বিষয়ে 
পরামর্শদান, নূতন কোন পাঁরকল্পনা থাকলে তা 
সরকারের বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা; (খে) এসব 
শিল্পের উন্নয়ন-কারযসূচি সম্পর্কে এবং কর্মীদের 
শিক্ষণ প্রভাতি অন্যান্য বিষয়ের পাঁরকল্পনাগুল 
(গ) খাঁদ ও গ্রামাশল্পজাত জিনিস বাজারে ছাড়ার 
পাঁরকল্পনা কার্যকরী করার ও তৎসম্পাক্তি সমস্যা- 
বল বিবেচনা ও সৌঁবষয়ে গবেষণার জন্য সরকারকে 
সাহায্য করা; (ঘ) বিভিন্ন পাঁরকজ্পনা অনুসারে 
কৃত কার্ষগযলির অগ্রগতির সামায়ক পর্যালোচনা) 
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(উ) সরকার সময় সময় যেসব বিষয়ের পরামর্শ 
দনের জন্য নিদেশি দেন, সেসব বিষয়ে পরামর্শ 
দান, এবং (চ) খাদি এবং তান সংশ্লিষ্ট গ্রামাশল্প- 
গুলির সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সরকার পর্ষদকে 
যেসব নির্বাহিক কার্য ও আর্থিক নিয়ন্ধ্ৰণের ক্ষমতা 
দেন সেসব প্রয়েগ করা। 


এই পৰ্ষদ ভারত সরকারের স্থাপিত 1নাখল 
ভারত খাদি ও গ্রামা্ধতপ কমিশনের সঙ্গে সহ- 
যোঁগতা সহকারে কাজ করবে ৷ 


আদিবাসী এলাকায় ক্ষুদ্র সেচ 
পরিকল্পনা 


পশ্চিমবঙ্গ-সরকার পশ্চিম দিনাজপুরের কুশমণ্ডি 
থ:নার দেউলবাঁড় বাঁধ পাঁরকল্পনার কার্য নির্বাহের 
জন্য ১৯৫৭-৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের কীঁষ- 
আঁধকৰ্তার ব্যবস্থাধীনে ৫,৬৭০ টাকা মঞ্জুর 
করেছেন। উক্ত পাঁরকল্গনা ১৯৫৫-৫৬ সালে 
অনুমোদন করা হলেও সেই বংসর কার্যকরী করা 
যায় নি। 


আদিবাসী-কল7াণে সেচের বাধ 
নির্মাণের জন) সাহায্য 

পশ্চিমবঞ্গ-সরকার তফাঁসলনী আদিবাসীদের কল্যাণ- 
মূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে বাঁকুড়া জ্বেলার খান্রা 
থানাস্থত নন্দা ও বাঙ্গার জোড়ের উপর একটি বাঁধ 
নির্মাণের জন্য ১৯৫৭-৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের 
সেচবভাগের মুখ্য  বাস্তুকারের ব্যবস্থাধীনে 
৩০,০৬৪ টাকা মঞ্জুর করেছেন। 


আদিবাসীদের জনয মৌমাছিপালনেৱ 
ব্যবস্থা 

দ।ৰজ1লঙ জেলার তফাঁসলী আদিবাসীদের মধ্যে 
মৌমাছিপালন প্রবর্তন পাঁরকজ্পনা সম্পর্কে ১৯৫৭- 
৫৮ সালে পশ্চমবঙ্গ-সরকার দাঁজলঙের কৃষি- 
অধাীক্ষকের ব্যবস্থাধীনে ১১৯,৪০০ টাকা মঞ্জুর 
করেছেন। এ থেকে ৫৪০০ টাকা রামকৃষ্ণ মশনকে 
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দেওয়া হবে এবং ৬,০০০ টাকা মাথাপিছু ৭৫ টাকা 
হিসাবে ৮০ জন শিক্ষণপ্রাস্ত আদিবাসীদের 
সাহায্যের জন্য ব্যায়ত হবে! 


ময়ুরাক্ষী-অঞ্চলে সেচের জন্য জৰল্প- 
বায়ে জল 

ময়রাক্ষী-অণ্টলে রাঁবশস্য আবাদের কাজে উৎসাহ 
দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগামী রাবশস্যের মরসূমে একর- 
প্রতি ১৫ টাকা স্থলে মাত্র ৭ টাকা হারে জলসেচনের 
সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। আরও 
স্থির হয়েছে যে, খাল থেকে জল তুলে রাবশস্যে 
সেচ দেওয়ার জন্য চাষীদের কাছ থেকে একরপ্রাতি 
৭॥ টাকার অর্ধেক নেওয়া হবে এবং এই সেচের 
জন্য পুচ্করিণী পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে প্রীত 
১০,০০০ ঘনফুটে এক টাকা হার ধার্য করা হয়েছে। 
কিন্তু এসব সুবিধা যাঁরা গ্রহণ করতে চান সেইসব 
চাষীকে চুক্তিপত্র লিখে দিতে হবে। 





আদিবাসী-এলাকায় সমবায় দুগ্ধজাত 
ভ্রবয উৎপাদন সমিতি 


পশ্চমবঙ্গ-সরকার চলতি আর্ক বৎসরে নম্ন- 
লিখিত দ:গ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন সাঁমাতিগুঁলর 
প্রাতষ্ঠা মঞ্জুর করেছেনঃ 


বাঁকুড়া জেলার 'পয়ারডোবার 'পিয়ারডোবা 
আঁদবাসী সর্বকল্যাণ সমবায় সামাত লামটেড, 
ক্ষমার সোসাইটি লিঃ এবং কামাখ্যাগাঁড় আঁদ- 
বাসী সমবায় ক্রিমারি সোসাইটি 'লামিটেড। 


এ ছাড়া, চলাত আর্থক বৎসরে পাঁরকল্পনা 
অনাবর্তক ব্য়স্বরুপ উপরোন্ত সামাঁতগীলর 
প্রত্যেকাটর জন্য ৬,৩৬৩ টাকা হিসাবে সহায়ক- 
অনুদান দেওয়া সরকার মঞ্জুর করেছেন। 





সম্পাদকঃ শ্রীপ্রকাশ্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা। 
পাঁশ্চমবঙগ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী 
মুদ্রণে অধাক্ষক শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মাঁদুত। 


পৃৰসমু-৫৭/৮-৭১৭৯এফ-৩,৫০০ 
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চি 
- বনাপ্রাণীর দ্বারা কোন মানুষের 6. ক্ষাত 





_ তার মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে- এটা 


নির্বংশ হয়ে যায় না, বরং তার বংশবৃদ্ধি 
থাকে এবং প্রকৃতির সন্তান মানুষের 
বনে __ উপকারই হয়। হরিণ, হাতি প্ৰভৃতি 
'_ {ছিল নারির আচরণ থেকে বনের প্রাণীরাও তা 
নিযে বুঝে নিয়োছল, তাই বনবাসী সেইসব ২ 





১ম বব ৮ম সংখ্যা 
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪. 


























এমনি লেআর বারের বি 
বীরত্বের নামে বন্যপ্রাণী হত্যা কারে: কারে 
এমন শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, অনেক 
বিশিষ্ট বিচিন্ন; বন্যপ্রাণীর বংশ আজ লোপ পেতে 
বসেছে এবং কোন: কোন প্রাণীর বংশ একেবারে 
লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির বাঁধা বিধানে 
বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সে বিধানের 
করলে প্রকৃতির শাস্তি অনিবার্য 
বনের সবল প্রাণী দঢর্বলতর প্রাণীকে : 


রা আবার এদের মাংস ৷ 


ডি থেকে কৃষিরক্ষা করতে et ie মাংসাশী 


প্রাণীদেরও আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। 


_ বাঘ তার আয়ত্তে মানুষকে পেলে বধ ক'রে তার 


মাংস খায়, তার কারণ অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেছে : 
যে, এর জন্যে সাধারণভাবে মানুষই দায়ী। মানুষ 
যখন বনে গিয়ে হরণ শুওর প্রভৃতি বাঘের খাদ্য- 
পশহ মেরে নির্বংশ করে, তখন বনের মধ্যে খাদ্য না = 





0 বর নল ডেকে আনছে বত বিধান 
মেনে দিয়ে বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ করলে কণঁভাবে নন ৰ 
মানের কল্যাণ হ'তে পারে, সে বিষয়ে এ সংখ্যায় চালিত কৰি, নিজেদের নেতা দমন কারে আমরা 





সাধিত হবে। _ 
















বারের লোভকে দমন কারে পুর পাতার, বৃহত্তর. : 
স্বাৰ্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি, তাতে বনাপ্রাণীর a 
কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অশেষ মঙ্গল... 











লে বাস করে;  শহরবাসী বা গ্রামবাসী দেশের 
অধিকাংশ জনসাধারণ তাদের খবর খুব কমই রাখেন। 





তাই বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে জ্ঞান ও উৎসাহ সাধারণত 
পশুথগত বর্ণনার মধ্যেই সাঁমাবদ্ধ। বন্যপ্রাণী 
 উল্লেখমাতই তার হিংস্ৰ রুপাঁট সৰ্বপ্ৰথমে আমাদের 
চোখের সামনে দেখা দেয়। প্রাকৃতিক পাঁরবেশে 
বন্যপ্রাণীর অপরুপ সৌন্দর্যমাণ্ডিত, শান্ত ও 
রর কল্যাণের রূপটি আমাদের কল্পনার বাইরেই থেকে 
_যায়। তাই, স্বাভাবিকভাবেই এই প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে 





জনসাধারণ এই প্রত বা 
পরোক্ষভাবে নি্ভ'রিশীল ৷. এখন স্বভাবতই প্রশ্ন 
ওঠে কিরূপে? সংক্ষেপে সেই কথাই বলাছ। 


= আমাদের প্রাচীন সাহিত্য, কাব্য ও ধর্মগ্রন্থ প্রাণ- 
সম্পদের বর্ণনায়, পাঁরপূর্ণ। বন্যপ্রাণীর আস্তত্ব- 
হান, বন্যপক্ষীর কৃজনশূন্য তপোবন বা আশ্রমের 
বর্ণনার কথা আমরা কল্পনায় আনতে পারি কি? 
দেশের সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যের সঙ্গে এই প্রাণি- 
জগতের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভারতের প্রাচীন 














চি ভবস্ন্ব কা । রর: নিয়ম 


অনুযায়ী যখন স্বাভাবিকভাবে প্রাণিজগতের ধ্বস বি 
ও বৃদ্ধি হয় তখন এই সাম্য রক্ষা হয়। মানুষের __ 
হস্তক্ষেপ কিন্তু এই প্রথায় বিপর্যয় ঘটায়। 
নার্বচারে হরিণ বা শূকর ধংস কারে আমরা যখন _ ই 


পাঁরণত হয ৱাল ছেড়ে মানুষের বাসস্থানে এসে 2. 
উৎপাত করে। অন্যদিকে আবার ব্যাঘ্জগধকে 
নার্বচারে ধংস. করলে হারিণ বা শুকরের সংখ্যা = 

এত বাদ্ধ পায় যে, শসাক্ষেত্র রক্ষা করা কঠিন টা ১ 
HT aI ee প্ৰাতাদন 







অসংখ্য কাঁটপতষ্গ ধৰংস ক'রে এরা প্রত্যক্ষভা 
আমাদের কৃষির সহায়তা করে। ৷ 





হ'লে এই বাবত আমাদের প্রচুর বৈদোঁশক নৰো 
আয় হ'তে পারে) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এঁতিহাসিক 


জমারকচহ প্রভৃতির, মতই দেশের: আগম 


বৈদেশিক ভ্রমণকারীকে স্বভাবতই আকর্ষণ করে 


এবং আমাদের প্রচুর আয়ের পথ উল্মুক্ত করে। 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বনভামির পাঁরমাণ দেশের = 


_ আয়তনের তুলনায় কম, এবং সংখ্যায় সামান্য হ'লেও 
ব্যস্ত ও বিরত ক'রে তোলা হ'ত না, তখন অরণ্যের _ 











___ সংখ্যায়ও তাহা ছিল: প্রচুর। অৱ ত এনৰ 
প্রাণীর মধ্যে এখনও যারা জীবনসংগ্রামে আঁস্তত্ব বজায় 
রেখেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রাণী এক- 
শিঙা গন্ডার। এককালে সুন্দরবনের জঙ্গলেও 
_ তাদের দেখা যেত; বর্তমানে তারা উত্তরবাঙলার 
- বনাণ্ডলেই সীমাবদ্ধ। এই অঞ্চলে বন্যহস্ত+, 
‘ৰয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, চিতা বাঘ, বাইসন, বন্য- 
_ মাহষ, কৃষ্ণভল্ল:ক, সম্বর ও বিভিন্ন জাতের হারণ 





এবং নানা রকমের পাখি বাস করে। দক্ষিণ অঞ্চলে 


_ একমান্র সুন্দরবন ছাড়া অন্যান্য জঙ্গলে বন্যপ্রাণীর 
_ সংখ্যা বর্তমানে নিতান্তই নগণ্য। সুন্দরবনের 
ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমিরের কথা আমাদের 
সকলেরই জানা আছে। এই বনের সবচেয়ে সুন্দর 
__ প্রাণী চিতল হরিণ; কিন্তু এরা হত্যালিপ্সু 
. তথাকথিত কারীর হাতে অস্তিদ্ববলুপ্তির পথে 
| এগিয়ে যাচ্ছে। বিগত কয়েক শতাব্দশর যথেচ্ছ 
হত্যালীলার ফলে একে একে আমাদের বহু মূল্যবান 
_ প্লাণা বিলুপ্তির পথে এীগয়ে গেছে। তাই আজ 
বিশেষ রক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছে। যে সামান্য 
সম্পদ এখনও অবাঁশম্ট আছে, যথার্থ বৈজ্ঞাঁনক 
পদ্ধতিতে তার সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করতে পারলেই 
অভিযোগের লজ্জা থেকে মুক্ত হতে পারব। 


এই কার্যে অন্তত আংশিক সফলতা অজনও 


7 সি বাড েনরসাগেগী? নাম মক জন৷ 
চা সম্ভব ইবে। ঞ | উদ্দেশ্য আন্তৰিক 


j দন বেতারকেন্ত্ৰেৰু রে 


সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের সম্বন্ধে সরকারকে উপদেশ 
দেবার জন্য বিজ্ঞানী, বিশিষ্ট প্রাণতত্বীবদ এবং 


সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের আঁধকারিক- । 


পরী দি শুরু হয়েছে। তি _ 





এই সংস্থা ইত্িয়োই অনেবগীল বিষয়ে, মূল্যবান 
উপদেশ দিয়েছেন এবং তদনদ্যায়ী কাজ হচ্ছে। 
এ'দেরই পরামশক্ষমে বন্যপ্ৰাণী-সংরক্ষণের জন্য 


শীঘ্রই নতুন একাঁট আইন প্রণয়নের কথা সরকার 


বিবেচনা করছেন। দ্বিতীয় পণ্চবার্ষকী যোজনায় = 
বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণের ও জনসাধারণের উৎসাহ সৃষ্ট _ 


করবার জন্য বিশেষ কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা 


হয়েছে। পারকল্পনা-কালের মধ্যেই আপদ 2 








বণ্যটিকে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাষ্ট্রীয় টন 


ন্যাশন্যাল পাক*এ পরিণত করা হবে। এই 
উদ্দেশ্যে অন্যান্য উন্নাতমূলক কাজের মধ্যে এখানে 
দর্শকদের থাকবার সুবন্দোবস্ত করা হবে এবং যাতে 
তাঁরা হস্তিপ্‌ষ্ঠে এই. উদ্যানের সবন্ধ প্রাকৃতিক 


পরিবেশে বন্যপ্রাণী দেখতে পান তার ব্যবস্থা করা 


হবে। বনাঞ্চলে আরও যে ৫টি অভয়ারণ্য আছে _ 


সেগুলিরও উন্নাতাবধান করা হবে ৷ 


নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বন্যপ্রালী-সংরক্ষণ- 


মাসে ৷ আসন, এ উপলক্ষে আমরা প্রত্যেকে বন্য- 


প্রাণীর সংরক্ষণের দায়িত্ব আন্তারকভারে গ্ৰহণ কার রে 
এবং সম্মিলত কণ্ঠে শপথ গ্রহণ কারি--“দেশের বন = 
ডি লস 





গত দারা বরের মধ্য ব বি 





পাঁরমাণে হাসপ্রাপ্ত হইছে, এবং এখনও হইতেছে; 
এমন কি স্থানবিশেষে কোন কোন প্রাণী সম্পূর্ণ 


লোপ পাইয়াছে। ১৯০৮ গ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত খুলনা 


জেলার 'গেজেটিয়ার হইতে জানা যায় যে, ১৮৫৯ 
গ্রীস্টাব্দে সুন্দরবনে একশঙ্গ গণ্ডার ও বন্যমাঁহষ 












টাৰ দ পর্যন্তও এই খাঁ প্রাণী উন্ত জঙ্গলে 






এখন পেরি (রন রই 
| উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত 
ময়মনাঁসংহ জেলায় গারো পাহাড়ের সা্মকটবতশ 
স্থানসম্‌হে গণ্ডার, বন্যমহিষ, নানাজাতীয় হরিণ, 
ব্যাঘ্ৰ, ময়ূর, তিতির প্ৰভৃতি শিকারযোগ্য পশপক্ষী 






যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু অধুনা এ অণ্চলেও গণ্ডার 


ও বন্যমাহষ সম্পূৰ্ণ লুপ্ত হইয়াছে এবং অন্যান্য 
প্রাণীদের মধ্যে কদাচিৎ দুই-একটি ব্যাঘ্ৰ, হাঁরণ, 
ময়ূর ও তিতির দেখিতে পাওয়া যায়। পচিশ- 
তিরিশ বংসর পূর্বে মালদহ জেলায় নালগাই, 








্ অস্রশস্দ বলীয়ান মানুষের নিষ্ঠুর এবং যথেচ্ছ 


প্রচুর  পাঁরমাণে বিদ্যমান ছিল এবং ১৯০৮ 


পশ্চিয়বঙ্ছের বন্যপ্রাণী 
সংরক্ষণ ও তাহার 





রি ন চ ্‌ ই নাৰ টা৷ 


বাবহারই ইহার মু কাদণ। একমত গালি 





_ একান্ত অভাব। তাহারা সুযোগ পাইলেই বন্য = 
পশনপক্ষাঁদিগকে বধ কাঁরতে সব সময়ে প্রস্তুত; 
কারণ কোনটার মাংস খাইতে সুস্বাদ, কোনটা _ 
তাহাদের ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করে, অথবা কোনটা 


তাহাদের গৃহপালিত পশ7 হত্যা করে। তাহাদের _ 


দৃষ্টিতে বন্যপ্রাণী মাঘই হয় শন্ন্যবোধে না হয় ্‌ 
খাদ্যাহসাবে ব্য। ব্যান ভি মাংসাশী ৷ 





এইবরপে বন্যপ্রাণিসংখ্যা কামতে থাকিলে ইহ _ টি [7 


পারণাম যে কাঁ হইবে 


যসম্ধরা £ ১০ম বৰ্ষ $ ৮ম সংখ্যা 


| 





স্পা 
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হইতেছে যে, জগতে কিছুই, নিরর্থক সম্টে হয় 









হইলেও, : জগতৈ প্রত্যেক প্রাণীটির একটা-না- 
সার্থকতা আছে; এবং প্ৰাকৃতিক 'না্দিন্ট 
মে যে যাহার কর্তব্য যথাযথ সম্পাদন করিয়া 
প্রকৃতির সাম্যাবস্থা রক্ষা করিতেছে। অনেকে মনে 
করেন, যেসকল প্রাণী হইতে মানুষের প্রাণহানি 
হইবার আশঙ্কা আছে, আর যেসকল পশুপক্ষী 
হইতে ফলের বাগান বা শসাক্ষেত্রে কোনর-প 
অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে, বিনা দ্বিধায় তাহাদের 
উচ্ছেদসাধন করা চলে। তাঁহাদের মতে কেবল 
যেসকল প্রাণী মনুষ্ের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে 
উপকারী তাহাদের রক্ষা করিলেই যথেষ্ট। এই 
‘ফ্যনা')) যে-কোন একটি জাতির ধপীমস' 
শিক বা পর্ণ উচ্ছেদ হইলে তাহার ফল যে 
ঢাইবে তাহা কেহই বাঁলতে পারে না। 


_. ট্যাঙ্গানিকা প্রদেশ যখন জার্মানীর অধিকারে ছিল, 
তখন সেখানে সিংহ বধ কারবার জন্য পুরস্কার 
দেওয়া হইত। কিন্তু পুরস্কারের লোভে অত্যধিক 
__ সিংহ নিহত হওয়ায় সেখানে বন্যবরাহের সংখ্যা 
এত বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের অত্যাচারে কাষির 
এত ক্ষাত হইতে থাকে যে. তথাকার 
ওঁপানবোশকেরা িংহ-হত্যাকারীকে . পুরস্কার 
দেওয়ার রীতি বন্ধ কৰিতে অনুরোধ করিয়া 
_ সেখানকার শাসনকর্তাদের নিকট দরখাস্ত করেন। 
এই দষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, হিংস্র পশুদের 












টা সঙ্গে সঙ্গে [১১% এই সত্য অনুভূত 


প হইলে বা তাহাদের সংখ্যা অযথা হাস, 


বাড়িতে দেখা যায় এবং. দি 
ও কৃষির ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে = 
হারণ ও বন্যবরাহের সংখ্যা কাঁমলেও বাঘের 


অত্যচার বাড়ে। ১৯০৯. সালে যে ভীষণ ঝড় _ 


ও বন্যা হয় তাহার ফলে স্ম্দরবনে বিস্তর হরিণ 
ও বন্যবরাহ মারা যায়; এইরুপে তথাকার = 
ব্যাঘ্রের স্বাভাবিক, খাদ্যের অভাবে ঘটাতে, 
তৎপরবর্তী কয়েক বংসর ধাঁরয়া সুন্দরবনে = 
ব্যাপ্রের অত্যাচারে অপেক্ষাকৃত : বেশি লোক নিহত = 
হইয়াঁছিল। _ ৰ 
নির্বিচারে. একাঁট সামান্য - হি সংখ্যা = 


অত্যাধক হাস করা যে ‘বিপজ্জনক, টি 





উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, | 





পক্ষকে একবার : নিৰ্মল করা হইয়াছিল; 





ইহার ফলে শস্যাবনাশীশ পতলপ্গের বংশ দ্রুত 


বদ্ধ পায় এবং শস্য পূর্বাপেক্ষা এত বেশি নষ্ট = 
হইতে থাকে যে, এ ঘটনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে 
পক্ষকে উত্ত দেশে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। 


বস্তুত ননাদেশের আভিজ্ঞতা হইতে জানা যার = _ 
যে, অবাধ-হত্যা করিয়া কোন প্রাণীর সম্পূর্ণ _ | 
উচ্ছেদসাধন বা তাহার সংখ্যা অযথা হাস করা 


বিপজ্জনক ও অশেষ অমঞ্গালকর হইতে পারে। 
বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর নিজেদের মধ্যে, এবং = 


উহাদের ও উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পারিক সম্বন্ধ __ 





অত্যন্ত জটিল এবং এই বিষয়ে আমাদের উপস্থিত = 
জ্ঞান অতি সামাবদ্ধ। উদ্ভিদের অনিষ্টকারী 
এমন বহ:জাতীয় কাঁটপতঙ্গ আছে যাহার ইয়ত্তা 
নাই। উদ্ভিদের কাণ্ড, শিকড়, ফুল, ফল ইত্যাদি 
এমন কোন অংশ নাই যাহা কোন-না-কোন প্রকার 
পতঙ্গের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এইরকম পতঙ্গ _ 
এত বেশি প্রকারের, আর ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির = 
হার এবং খাদ্যের ব্যাপকতা ও পরিমাণ এত ত ৰ 





সা হইলে অনিল নি 


বে মনে রর চড়ই পালন চাপ 













ৰ hs 
দ্বারা নিয়ান্নিত হয়। ফুলের বাচন বর্ণ সুগন্ধ 


অথবা সুমিষ্ট রসের = দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নানা- 


জাতীয় পক্ষী ও পতঙ্গ বৃক্ষ হইতে বক্ষান্তরে 
টি বিচরণ কারবার সময় এক ফুলের রেণু ও অন্য 
ফুলের গর্ভকেশরের সংযোগ ঘটে_তাহাতে 


2, _ উদ্ভিদের বৃংশরক্ষা-কাৰ্ষে সহায়তা হয়। আবার 


_ নানা উদ্ভিদের ফল ও তদন্তর্গত বাঁজ নানা- 


= "প্রাণীর উদরস্থ হইয়া অথবা উহাদের লোমাবৃত 


দেহে সংলগ্ন হইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত 


_ হয় এবং এইভাবে নানাজাতীয় উী্ভদের বংশ- 


_ বিস্তার হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক 
নির্ভরতা ও তাহাদের জীবনসমস্যা-সমাধানের 


| চু অপূর্ব ব্যবস্থা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় 
 বিজানীদেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। 


কোটি কোটি যুগ. ধারয়া জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী 

আঁভব্যান্ত (ইভল্যুশন') 
অবস্থা “বা পাঁরবেশের (এন্ভায়রনমেন্টস) 
মধ্যে পাশাপাশি হইয়াছে ও হইতেছে এবং 
যেহেতু উভয়েই একই পাঁরবেশের অংশ, জঙ্গল ও 
'_ তথাকার প্রাণী যে পরস্পরের উপর একান্ত 
নির্ভরশীল হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা 


__ যায়। একাঁদিকে প্রাণীরা তাহাদের আহার ও 
আশ্রয়ের জন্য জঙ্গলের কাছে খণী, অন্যদিকে 
a জঙ্গলের গাছপালা তাহাদের বংশরক্ষা ও বংশ- 
a ই উপর ঈনর্ভরশীল। প্রতোক জঙ্গাল ও 
_ সেই জঙ্গলের ছোটবড় সব প্রাণী মিলিয়া এমন 
র_ ৯ যে, তাহার বিভিন্ন অংশ 





কার্য যথাযথ সাধনের উপর. তাহাদের নিজ নিজ 
করে, অর্থাৎ বনজঙ্গল ও 





ও প্রাণী এই ৃ দই সমাজ এরুপ ঘাঁনষ্ঠভাবে 


একই পাঁরপাঁশর্বক, 





ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং উহাদের উপয্যন্ত সংরক্ষণের 
উপর মনুষ্যের অনেক প্রকার কল্যাণ নির্ভর করে। 
কিন্তু মানুষই মৃগয়াজনিত আনন্দ বা খাদ্যের 
লোভে অথবা অমূলক আক্কোশের বশে বন্যপ্রাণীর 


নির্বিচার সংহার করিয়া এবং শিল্প ও কৃষির 


প্রসারের উদ্দেশ্যে বনজঙ্গলের অপব্যবহার ও. 


তাহার অযথা সংকোচন কারয়া এই দুই সমাজে = 


ঘোরতর বিপর্যয় ঘটায়. ও... নিজেদের সর্বনাশের 
পথ নিজেরাই প্ৰস্তুত করে। যে কৃষির প্রসারের 


উদ্দেশ্যে সাধারণত বনজঙ্গলের সংকোচন করা _ 
হইতেছে এবং .যে কৃষিরক্ষা করিবার আঁছলায় _ 


জীবজন্তু সমূলে উচ্ছেদ. করা হইতেছে, তাহাদের 


উপয্ন্ত সংরক্ষণের অভাবে সেই কাঁষরই যে সমূহ 


ক্ষতি হইতেছে তাহা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না। 
কিন্তু ইহা আঁত সত্য যে, উপয্ন্ত পরিমাণ 
বন্যপ্রাণী না থাকিলে বনজঙ্গাল টিকতে পারে না; 





মাটি পোরফেস মেল) অতি হজে জর উরি 


(ইরোসান”), মাটির অভাবে ক্ষেত্রের উর্বরতা নষ্ট 
হয়, নদনদী শাঁঘ মাঁজয়া যায়, বন্যার প্রকোপ 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং 


এইসকলের ফলে 
কৃষির অপারামত ক্ষতি হয়। ইহার দষ্টান্ত 


বাঙলাদেশে যন্ততন্ন, বিশেষত বাঁরভূম, বাঁকুড়া, = = 


বৰ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় দেখা যায়। 


বন্যপ্ৰাণীরা যে বনজঙ্গলের চিরস্থায়ত্ব অক্ষ 2 


রাখিয়া দেশের কৃষ, শিল্প ও বাণিজ্যের নিরাপত্তা 4 


রক্ষা করে, এই পরম. সত্য সাধারণের নিকট 
সহজবোধ্য না হইতে পারে, কিন্তু বোধহয় সকলেই 
ইহা স্বীকার করবেন যে, প্রাণকুলের অভাবে 
বন ও 
আকর্ষণ কমিয়া যাইবে এবং 





৩১২, 


পল্লী-অণ্চলের স্বাভাবিক, সৌন্দর্য ও. 
দেশের আধবাসরা, 


পর্যবেক্ষণ করা কিংবা তাহাদের স্বভাব ও গাঁত- 


; 3১৫১ হইতে ৯৪০ জান গা বরে 
হিসাবে দেখা যায় যে, বাঙলাদেশে বন্যপ্রাণী- 
সংক্রান্ত বিভিন্ন পন্থা হইতে সরকারের প্রতি 





শিকার করা, বনাপ্রাণীর ফটো তোলা, তাহাদের 


বংসর গড়ে ২,৯২,২৩৪ টাকা আয় হয়। ইহার 








॥ হস্তী এবং তাহার শাবক ও 

দন্ত ৷ ... ৫,০৭৬ 
দানের শিং, ক বি 

ক্ষুর ৰ 

যানের শাবক, সবক ও চক. 
গোঁর-এর সবক্‌ ও মাংস .. 
হরিণ এবং জল ত ক্ৰ a 
ও মাংস AL 
গোসাপের ত্বক্‌ 
পায়রা ও অন্যান্য পক্ষী ... 
। ব্িনবক ও শামুক 
মধু ও মোম 


নক 











8,60৫ 
+ ৯৭,৫১৩ 





 অনচূমাতপত্ৰের সাহায্যে : 





১৩ । 


বিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে ৮৮ তথ্য সংগ্ৰহ 2 







৬050. 


হি ১১,৪০৬ ; 





= ৩,৮৬৪ = 


১৭ । 


= ৮৮২৬৭ | 
১৮। 


রি ০৯৪০৯৪৮। ্‌ 








নাশ ইহাও লক্ষ্য কারবার হি গে: 

সরকার জঙ্গল হইতে 
প্রতি বৎসর যে প্রভূত _পারিমাণ মাংস ও মৎস্য 
সংগৃহীত হয় তাহার দ্বারা দেশের খাদাসমস্যার 





__ কতকটা সমাধান হয়। 


বাশার ই, জনসাধারণের বে স্বাভাবিক 


ৰ কাত কৰ ৰা 
সত্য; কিন্তু এই ক্ষতির পাঁরমাণ সাধারণত যত _ 





| ২৯২/২৩৪ 1, 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ ; ৮ম সংখ্যা 


ৰ 





ছু 


ৰ 


& উই চি ১1৮511015১8 


৮1৪16 157৯ baililte 


৩১৪ 


বেশ বালিয়া বৰ্ণনা করা বদি 


কেবল যেসকল নি একেবারে 
এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি অপরাধী । মগ বা 
অন্যান্য পশুপক্ষণীরা যে ক্ষাত করে তাহা নগণ্য। 


_ একমায় হস্তী ব্যতীত অন্য সকল জাতীয় 
প্রাণীকেই সহজে কৃঁষক্ষেত্র হইতে দরে রাখা বা 
তাড়ানো যায়, কারণ বন্যজন্তুরা স্বভাবত অত্যন্ত 
ভাঁরু। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ কাঁরলে কিংবা 
কেরোসিন তৈলের খাল ন পিটাইয়া বা অন্য 
কোন উপায়ে শব্দ কারলে, ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে 
= ধুনী অথবা মশাল জবালাইলে, জঙ্গলের সীমানার 

ধার দিয়া দুই-তিন হাত: গভীর নালা কাটলে 











সরিয়া যায়। এমনাক গণ্ডা-হস্তী ('রোগ’) 
ব্যতীত অন্য সাধারণ হস্তীকেও বন্দুকের ফাঁকা 


আওয়াজ করিয়া বা মশাল জবালাইয়া তাড়ানো 


সকল হস্তীকেই ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখা সম্ভব, 
কিন্তু ইহা ব্যয়সাপেক্ষ এবং এইরূপ বেড়া বাঁধা 
গরিব চাষীদের পক্ষে সম্ভব নহে। যেখানে 
_হস্তীর সংখ্যা অত্যধিক, সেখানে মধ্যে মধ্যে 
উহাদের কতকগাীলকে খেদা’ কারিয়া ধারয়া অথবা 
সুযোগ্য শিকার দ্বারা মারিয়া উহাদের সংখ্যা 
কমানো যাইতে পারে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই উহার 
নসর রজনী তত 











নাহ প্রাণীদের হত্যা সমর্থন করেন। অথচ 





তাঁহারা বানর কিংবা বন্যবরাহ মারতে চাহেন না। 
মুসলমানেরা বন্যবরাহকে এত ঘণা করেন যে, _ 
উহাকে গুলি কারয়া মারতেও প্ৰস্তুত নহেন; 


্‌ ব্রা হ্‌ অগ্লহায়ণ 8 ১৩৬৪ _ 


আর বানর তো এদেশে সকলেরই অবধ্য অথচ 
এই দুই প্রকার পশু এবং. মুষিক, কাঠাবড়াল, 


খরগোশ প্ৰভৃতি ছোট ছোট পশু আর গৃহপালিত = 


পশুদের দ্বারা চাষবাসের ও বাগানের যে ক্ষতি = 
হয় তাহার পাঁরৱমাণ অন্যান্য : বার ক্ষাতর 


তুলনায় অনেক বোশ। 


এই সম্বন্ধে আর একাঁট বিষয় লক্ষ্য ্য কারবার 


৩১৫ 


বন্যপশুদের উপর আক্রোশের আর একটি টা 


কারণ কোন কোন পশুর দ্বারা লোকের শ্রাণহানি। = 


কিন্তু এই বিষয়েও লোকের ধারণা জা ৷ _ 





হইলে সাধারণত কোন বন্যপশ:ই, এমনকি ব্যাম্ 
মানুষকে আক্রমণ করে না। আর ইহাও 
করিবার বিষয় যে, প্ৰায়ই যেসকল ব্যা্ম বা হস 
অপটু শিকারীদের দ্বারা কোন সময়ে আহ 
হয়, তাহারা পরে মন্য্যভীতি আতক্লম 





নরহন্তা হইয়া দাঁড়ায়। সে যাহা হউক, ১৯৩১ 
হইতে ১৯৪০ সালের {হিসাবে দেখা যায় যে, _ 
সমগ্র বাঙলাদেশে গড়ে প্রাত বংসর ব্যাঘ্ন-কতৃকি . 


৫৩টি আর হস্তী-কর্তৃক ১৩ট মানুষ নিহত হয়। 
কিন্তু ১৯৪৩ সালে কলিকাতা শহরে একমাত্র মোটর- 
দূর্ঘটনাতেই ১,৯৮০টি লোক আহত হয় এবং = 
তন্মধ্যে ১৪২ জন প্রাণ হারায়। সুতরাং দেখা; 
যাইতেছে যে, অন্যান্য দুর্ঘটনার তুলনায় বন্য" 


পশুর দ্বারা যে লোকক্ষয় হয় তাহা অতি ত সামান্য। এ 


বাস্তাবক একটু বিবেচনা করলেই বুঝা যায়। 
বন ও বন্যপশুদের উপর মনুষ্যসমাজের সাং 
যে আক্কোশ তাহার বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। 












শ্ব ফল ৷ বালোপ কোনমতেই সমর্থন করা 


যাইতে পারে না। ইহা সর্ববাদসম্মত যে, অধুনা 
নার স্থানে পর্যাপ্ত বনজঙ্গল নি আর 


 এইৱ্‌প অনুমান করা হয় যে, তন্রস্থ উদ্ভিদ ও 


ত হার, পৰম বিল নহে। 


ৰ আমাদেরই চোখের ' সামনে উল্তরপ কারণে পশ্চিম 


_ বাঙলা ক্রমে ক্রমে মরুভামির আকার ধারণ 
_ করিতেছে। সুতরাং আমাদের দেশকে আরব, চীন 
বাঁচাইতে হইলে এই দেশে উপাস্থত যে জঙ্গল 
অবশিষ্ট আছে, তাহার যথোচিত সংরক্ষণ ও 
আবশ্যকমত প্রসারণ এবং জঙ্গলের রক্ষার জন্য 
-ততৰ্রস্থ জীবজন্তুর উপযুস্ত সংরক্ষণ একান্ত 
আবশ্যক। যাঁদ আমাদের দোষে উপস্থিত 
রাড পৃ জাত রত হয় বন 


|  হইবে। মারের কৰাৰে শুধু রা 


সপ 


ই পা রক্ষা ক্যা তাহা নহে; একাদকে বন্যপ্রাণী 
সংরক্ষণ ও অন্যাদকে তাহার বিরুদ্ধে কৃষিকার্যের 
a Bl সহিত ত পশুদের ন্যায্য জা দুইএর 


ভোক জার, আক সি এ 





টা সক মওকা 





_ ডা প্রয়োজন কে পারে। {কল উহাদের, 


৩১৬ 





নদীর সংরক্ষণ রি চান ভিজ 
বিধানের দাবি ভারতবর্ষই করিতে পারে, কারণ _ 


প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে স্তম্ভে-খোঁদত 
সম্ৰাট অশোকের একাঁট ঘোষণায় এইরূপ একটি 
বিধানের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। উত্ত ঘোষণা 
অথবা কোন বনহানিক কের অনমপযোগাী 
তাহাদের হত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। 


লিপিবদ্ধ ও প্রচারত হয়। 


কৌটিল্যের অর্থশাস্রে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে 
রাজসরকার হইতে নির্দিষ্ট কয়েক পর্যায়ের 
পশ্য; পক্ষী, মৎস্য প্রভাতি প্রাণীর রক্ষার নিমিন্ত 
নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হইত। তন্মধ্যে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপায় ছিল--স্থানে স্থানে 


নিরাপদ বা অভয় অরণ্যের প্রতিষ্ঠা ও সূনাধাক্ষ ৷ 
সংরক্ষণ। এইসকল অভয়ারণ্যে - অনুমতি ব্যতীত... 


কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না, আর নিয়ম ছিল 
যে, এইসকল বনে আশ্রত প্রাণগণকে কেহ ধাঁরতে 


বা হত্যা কারতে পারবে না। এই নিয়ম লঙ্ঘন ই 


করিলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হইত। 


প্রাচীনকালে সাধারণ লোককে সিংহ, ব্যান, 
হস্ত ও মুগ শিকার করিতে দেওয়া হইত না। _ 


এইসকল প্রাণী রাজকাঁয় বলিয়া গণ্য হইত। 


আবির অৱাট ও’ আখিয়াজেরা প্রধানত নিজেদের 
শিকার ও আমোদের জন্য আর কেহ কেহ নিজ 


ধর্মের অনুশাসনে কতক পরিমাণে বন্যপ্রাণী 


সংরক্ষণ কাঁরতেন।, ভারত, স্বাধীন হইবার সর 


সংরক্ষণীয় পশু, পক্ষী, মৎস্য, এমনকি পতঞ্জেরও _ 
একটি তালিকা ছিল; গণ্ডার ও পুংহারিণ হত্যা | 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে এইরূপ অনুশাসন = ৰ 





























গোপনে শিকার করা সম্ভব হইলেও, এইসকল 
পণ্যস্থানে জনমত এত প্রবল যে, তথায় কেহই 
কোন প্রাণীহত্যা করিতে সাহস করে না। 


অত্তর-পণ্চান্তর বৎসর পূর্বে আমোৌরকা ও 
ইউরোপে বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণ সম্পৰ্কীয় আন্দোলনের 
অন্রপাত হয় এবং ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের 
পর ইহা প্রবল আকার ধারণ কাঁরয়া একাঁট 
ক আন্দোলনে পাঁরণত হয়। সম্ভবত 
লক্ষ লক্ষ মান্ষকে বাঁভংসভাবে 

ত হইতে দেখার প্রাতিক্রিয়া স্বরূপ অনেকের 
মনে জীবের প্রাত দয়ার সপ্টার হয় এবং তাহার 
ফলে এই সমস্যার উপর সকল দেশের দৃষ্টি 
পড়ে। আমৌরকা য্য্তরাম্ট্রে কৃষি ও শিল্পের 
ধ্বংস হইতে থাকে যে, তথাকার প্রাঁণসমূহের 
স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। 
বন্যপ্রাণীদের এই সমূহ-বিপদ হইতে রক্ষা কারবার 
উদ্দেশ্যে এ দেশে নতুন আইন করিয়া তাহাদের 
আশ্রয়স্থান স্বরূপ কতকগ্মাল “ন্যাশনাল পাক” 
স্থাঁপত হয়। এই পাকর্গীল চিরস্থায়ী এবং 
অলঙ্ঘনীয় ভিত্তির উপর সংপ্রাতিষ্ঠিত। ইহার 
গাছকাটা বা প্রাণহত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
অর্থাৎ তংস্থানীয় সকল জাতীয় উদ্ভিদ ও 
নিরাপদে রা করিতে পারে এবং 











থাকার রাজা ও তাঁহার বনধ--ান্ধৰ ও আভিখিদেৱ 


না দৰ্শনী হইতে ত প্রচুর আয় হয় এবং ₹ অনেক ৰ 
ক্ষেত্রে এ আয় হইতে উদ্যান রক্ষা কারবার সকল 
খরচ চালাইবার পরও অনেক অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে। 
আমেরিকার যযুন্তরাষ্ট্রে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য... 
২৬টি আছে এবং টা 
তাহাদের মোট আয়তন এক কোটি বিশ, ল্‌ হি ৃ 


আশ্রয়স্থান (গেম স্যাংচুয়ার') স্থাপিত হইয়াছে। __ 
ন্যাশনাল পাকের ন্যায় সনদড় ভিত্তিতে গঠিত টা 


বরা £ অগ্রহায়ণ £ 


না তথায় প্রাণী ও উদ্ভিদ সা মি 


প্রতিষ্ঠিত এইরূপ উদ্যান 


একরের কম হইবে না। 


অন্যান্য দেশেও বিস্তারলাভ করে। দক্ষণ 
আফ্রিকায় ৮,০০০ বর্গ মাইলব্যাপী অরণ্য-অঞ্চল _ 


লইয়া ক্কুগার ন্যাশনাল পার্ক” গাঁঠিত য়া 


ট্যাঙ্গানিকা প্রদেশে ১৯৪০ সালের মে মাসে _ 






১০,০০০ বর্গমাইলব্যাপী “সেরেনগোঁটি ন্যাশনাল 
পাক? গঠিত হইয়াছে। পাশ্চম আফ্রিকায় .. 
বেলাঁজয়াম-সাম্ৰাজ্যভুক্ত কঙ্গো প্রদেশে ১৯২৫ সালে ৭ 
বন্যপ্রাণীর রক্ষাকল্পে একটি বৃহৎ ‘পার্ক = 


স্থাপিত হয়, তাহার নাম ‘আযালবা্ট' ন্যাশনাল. ৃ 
পাক”; চার বৎসরের মধ্যে ইহার আয়তন দশগুণ... 
বাড়ানো হয়। উপস্থিত ইহার আয়তন প্রায় ৫ 
লক্ষ বর্গ-একর। শিক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কার্যের = 


জন্য এই উদ্যান পৃঁথবীর সকল দেশের ছাত্রদের _ 
জন্য অবারত। বৈজ্ঞানকদের এবং যাহারা _ 
প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জীবজন্তু ভালবাসেন তাঁহাদের. 
পক্ষে এই পার্ক অদুরভাবষ্যতে অলেষ কুল 
বলিয়া গণ্য হইবে। _ 





‘ন্যাশনাল পাকের পাঁরবর্তে স্থানীয় সরকারের 


নিদেশান,ষায়ী বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের জন্য বিহ 


: ১৩৬৪ 
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ৰ পরান প্রথা ভুলিয়া বহু যুগ কাটাইবার পর সম্প্ৰতি 


এ-সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে। 


_ ১৯৪১ সালে মহীশূর রাজ্যে ৩১০ বর্গমাইল 
5 টানা, 'বেণুগোপাল বন্যপ্রাণী পাক” 
(ৰদ বেণু্‌গোপাল 

১ _ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৪৫ সালে উত্তরপ্রদেশের 


ওয়াইল্ড লাইফ পাক”) 


রামনগর ও কলাগড় বনাবভাগে এইরূপ একটি 
_ পাকি স্থাপিত হইয়াছে; তাহার নাম ‘হেলি 
ন্যাশনাল : পাক?। আসামের কাঁজরাগ্গা বন্য- 


প্রাণীর, বিশেষত গন্ডারের, বিশেষ আশ্ৰয়স্থানরপে 
"সুখ্যাত লাভ কাঁরয়াছে। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে 


কান্হাণিকসাল . মধ্যভারতে [শবপ্7ার, কেরালায় 


__ পেরিয়ার, মাদ্রাজে মধুমালয় ও বেদন-থঙ্গল, 


বাজস্থানে কেওলাদেও ঘানা, আর উত্তরপ্রদেশের 


ূ 8 1সিওয়ালিক পর্বতমালার সানুদেশে রাজাঁজ নামে 


আশ্রয়স্থান স্থাপিত হইয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৩৮ সালে দাৰ্জিলিঙ জেলায় 


ৰ ৯৫. বঙ্গমাইলব্যাপী সেন্চল ও ৬॥ একরব্যাপী 
ৃ মংপং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ১৯৩৯ সালে 


২, ১৭৯ একরব্যাপী চাপরামাঁর ও ১৯৪০ সালে 


৩৬ বর্গমাইলব্যাপী জলদাপাড়া, আর সম্প্রাত 
__ জলপাইগবাঁড় জেলায় 
_ জেলায় সুকনা এবং 
a চিল আশ্রয়বন স্থাপিত হইয়াছে। 

_ বনাপ্াণ-সংক্ষণকাৰ্য যথেষ্ট অগ্রসর TE) 


গোরুমারা, দাৰ্জিলিঙ 


চাঁব্বশপরগনায় লোঁথয়ান 





“টেন, ফ্ৰান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, ইতালি, 






রে ১৯০০ এীস্টাব্দে একটি 
পশ্য, পক্ষ ও ও } মংস্যের সংরক্ষণ সম্বন্ধে একাঁট 





চু প্ৰ হয়। ৯৯৯৩, উপ জাল | 


৩১৮ 


এবং তাহাতে সমগ্র পাঁথবীর বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণ 


গৃহীত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য অনেক কাল 
পর্যন্ত উত্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন কার্য করা 
সম্ভব হয় নাই। পরে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্সেলস্‌ 
শহরে একটি আন্তজর্ণাতক দফতর স্থাপিত হয়। 


৯৯৩১ খ্ৰীস্টাব্দে প্যারিতে একটি আন্তৰ্জাতিক ৪ 


কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এ কংগ্রেসের সুপারশ . 
অনুসারে ১৯৩৩ সালে লন্ডনে আবার একাঁট 


সভা বসে; তাহাতে দক্ষিণ আফ্ৰিকা, উত্তর ৰ, 


স্পেন, নিলি ফ্রান্স, ইতালি, পৃ, ভা 


সুদান_এই দশটি দেশের ভারপ্রাপ্ত প্রাতানাধরা 
উপস্থিত 1ছলেন। তাঁহারা আফ্ৰিকা দেশের সকল 


উদ্ভিদ ও প্রাণীর রক্ষাকজ্পে একটি চুন্তপন্ন গ্রহণ ) গণ 


ও স্বাক্ষর করেন। 

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ার মাসে দিল্লি শহরে | 
তৎকালীন রাজপ্রাতানাধর নির্দেশানসারে একটি 2 
সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়। তাহাতে ভারতবর্ষের... 





সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রাতীনাধগণ = 


উপস্থিত ছিলেন। এ সম্মেলনের প্রস্তাবানুষায়ী 
বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ সম্বন্ধে সর্বভারতীয় একি 


ছান্তপত্রের খসড়া প্ৰস্তুত হয়। ব্লু তৰনুসাৱে ৷ _ 


কোন কাজ হয় নাই। :' 


১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ার মাসে গা পক্ষা- _ 
সংরক্ষণ সাঁমাত গঠিত _ হয় এবং উহার অল্পাদন 









এই পর্ষদের উপদেশ অনুসারে = প্রতোক Rt 


রাজ্যে একাট করিয়া বন্যপ্রাণী পৰ্ষদ স্থাপিত 
হইয়াছে। ভারতীয় = সংবিধান অনুসারে সর্ব- 
ভারতীয় পৰ্ষদ কেবলমার উপদেশ দান করেন এবং 
রাজ্য-পর্য'দ বনাপ্রাপী সংরক্ষণের জন্য প্রত্যক্ষ দায়া৷ 








বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৬৪ 





৩১৯ 


করাও ৯০ বর্ষ ও ৮ম সংখ্যা 
: এই ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৫ সালে বন্যপ্রাণী 
ৃ পৰি প্ৰাণত হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, 
হইবে। _ 


কানুন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিকারযোগ্য বন্য- 


প্রাণীর সংরক্ষণের সহায়ক, সেইগুলির সংক্ষিপ্ত 


১1 বনরক্ষার জন্য সর্বভারতীয় যে আইন 
_[ভারতাঁয় বন আইন--১৯২৭ সালের ১৬শ আইন] 
এবং এই আইনের অধীন শিকার-সংক্রান্ত যে 
নয়মাবলণ পশ্চিম বাঙুলায় প্রচালত আছে, 


_ সেইগীল কেবল সরকারণ সংরাক্ষত বনের পক্ষে 


__ প্রযোজ্য। এই আইন অনুসারে সরকার বনজঙ্গল 
ও তন্মধ্যস্থ সকল প্রকার শিকারযোগ্য পশু, পক্ষী 
ও মৎস্য উপযন্তভাবে সংরক্ষিত হইতেছে। 


রী এই আইন অত্যন্ত কঠোর। অসৎ উদ্দেশ্য না 


থাকিলেও বনমধ্যে অনাঁধকার প্রবেশ পর্যন্ত এই 
আইনে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। এমন ক 
অনুমতি না লইয়া গাছের একাট পাতা ছে'ড়াও 
দণ্ডনীয়। অনুমাঁতপন্ন ব্যতীত কোন সরকারী 
জঙ্গলে শিকার কাঁরতে বা মাছ ধাঁরতে দেওয়া হয় 


না। আবার শিকারের জন্য যে অনুমাঁতপত্র দেওয়া . 


হয়, তাহাতেও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শর্ত 


থাকে । কোন কোন বন্য পশু, পক্ষী ও সরাীস্প 


__ {বশেষভাবে রক্ষিত, যথা-_হস্তী, গণ্ডার, বন্যমাহিষ, 
__ কয়েক জাতীয় বিরল অথবা উপকারী পক্ষী, 


_ গোসাপ প্রভৃতি; কোন অবস্থাতেই এইসকল 
সংরক্ষিত প্রাণী শিকার কাঁরতে দেওয়া হয় না। 
কোন কোন প্রাণীর, যথা--সকলজাতীয় হারিণের 


_ জা এ শাবক: এইরূপে সংরক্ষিত। যেসকল 


:- পি ছা করিতে দেওয়া হয়, তাহাদের 


ৰ টি, প্রজননধাতু, 


টড 
রা নিদদিণ্টি 


তরা 


৩২০ 


সময়ের মধ্যে তৎসংান্ত পশুপক্ষীর শিকার 
নিষিদ্ধ। মোটরগাঁড় হইতে অথবা কৃত্ৰিম 
আলোকের সাহায্যে বা মাচানের উপর বাঁসয়া 
অথবা পশুদের জল বা লবণান্ত মৃত্তিকা খাইবার = 
স্থানে বসিয়া শিকার করা নিষিদ্ধ। 
শিকার-সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে জঙ্গলের কোন কোন 
বিশেষ অংশকে বন্যপ্রাণীর জন্য সংরাক্ষত আশ্রয়- 
স্থান (গেম্‌ স্যাংুয়ারজ') বালিয়া ঘোষণা করা 


হয়; এইসকল বিশেষভাবে সংরাক্ষিত আশ্ৰয়স্থানে a 


কোন প্রকার প্রাণীকে কোন সময়ে বা অবস্থাতে _ 
শিকার কাঁরতে বা ধরতে দেওয়া হয় না। 


বর বাবি সদৰ দক [3 

গা আইন ঠা, এবং ক্রমে 
সংরক্ষণ করা উক কমচাবীলের অনা করি 
বলয়া গণ্য হয় 


সতর্কতার সাঁহত কার্যকরী রাখেন। ইহার ফলে 
এতৎসম্বন্ধে সরকারী বনসমূহের আভ্যন্তরক 
অবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক বলিয়া মনে, করা 
যাইতে পারে। রে 
বনরক্ষা-সম্বন্ধীয় মূল আইনাঁটর একটি ধারার 
সরকারকে বেসরকারা ব্যান্তগত জঙ্গলে বা জামতে 
প্রাণী-রক্ষাকজ্পে নিয়ম প্রবর্তন করার ক্ষমতা 


দেওয়া আছে। এই ধারার সুযোগ গ্রহণ করিয়া... 
বেসরকারী জঙ্গল, পাঁতত জাম বা জলাভূমির. 
মালিকগণ ইচ্ছা কারলে সরকারের নিকট দরখাস্ত টা 


করিয়া নিজ নিজ, এলাকায় আবশ্যকমত বন্যপ্রাণীর 
উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা অনায়াসে কাঁরতে 
পারেন ও তাঁহাদের এইরূপ করাও উচিত। লী 
জন্য একটি আইন [বন্য পক্ষী ও পশুসংরক্ষণ 
আইন--১৯১২ সালের ৮ম আইন! আছে এবং 
এই আইনের অধীন বিস্তারত নিয়মাবলীও 
বলবৎ আছে। এই নিয়মগুলি দ্বারা এই দেশের 


এবং তাঁহারা তৎসংক্রান্ত < _ 
আইনগ্যাল নিজ নিজ এলাকাধীন বনে যথাসাধ্য ৯. 












অত্যন্ত, বিরল অথবা উপকারণ অথবা শকারযোগ্য) 
আইনভূত্ত করিয়া প্রত্যেকের জন্য উপয্ন্ত 
নন ধ কাল 1নাদি্ট করা হইয়াছে। এই 
মাইনের দ্বারা 'নার্দন্ট প্রাণীদগকে 1শিকার- 
না | কালে ধরা বা হত্যা করা এবং এসকল 
কে বা উহাদের মাংস বা অন্য কোন অংশ 
_ জ্বাধিকারে রাখা বা ক্রয়-বিক্রয় করা দণ্ডনীয় 
__ অপরাধ। এই আইন সরকারী সংরক্ষিত 

বনগ্ীলতে ও তাহার বাহিরে সর্বত্র সমভাবে 

প্রযোজ্য এবং যথাযথভাবে মানা হইলে, ইহাই 

বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের পক্ষে মোটামুটিভাবে যথেষ্ট 
বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় 

এই যে, সরকারী বনগুলি ও তৎসমীপস্থ স্থান 
_ ভিন্ন অন্যান্য স্থানে এই আইনের কার্যত কোন 
বাবহারক মূল্য নাই ৰাললেই চলে। তাহার 
প্রধান কারণ, না আইন কার্যকরা কারবার জন্য 
ব্‌ না প্ৰতিষ্ঠান বা কর্মচারী নাই। 
বনের বাহিরে বনাবভাগসয় কর্মচারগণের 
কোন ক্ষমতা নাই; তাঁহারা সময় ও আগ্রহ অনুসারে 
নিজ নিজ এলাকার মধ্যে ও তৎসাল্মকটে এই 
আইন ৰলবৎ রাখতে চেষ্টা করেন। পাঁলস ও 
সাধারণ কার্যে ব্যস্ত থাকেন; এই আইন সম্বন্ধে 
তাঁহাদের বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যায় না। 
এতদ্ব্যতীত এই আইনে অপরাধীঁদগকে বিনা 
পরোয়ানায় (ওয়ারেন্ট) ধাঁরবার ও অপরাধ-সংক্কান্ত 
যন্মাদ আটক কারবার কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় 
নাই; আর শিকারলব্খ মাংস ও চর্মাদি পণ্য 
_নিম়ন্তণের জন্যও কোন ব্যবস্থা নাই। অবশ্য 
যে-কোন স্থানে যে-কোন ব্যান্ত এই আইন-সংক্রান্ত 
অপরাধ উপযুন্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের গোচরে 
আনিতে পারেন এবং পুলিস ইচ্ছা করিলে 
টীজদারণ কার্ধাবাঁধর ধাৱা-বিশেষের বলে অপরাধী 
ও অপরাধ-সংক্রান্ত যন্ত্র ও পণ্যাদ আটক করিয়া 























2 প্রধান প্রধান বনাপ্রাণীগনীলকে (বিশেষত যেগাঁল 


বস্ধরা ৪ | অন্লহায়ণ £ ঃ | [ 


বস্তুত এই না অপরাধ = কচি দই 
একটি (এবং তাহাও কেবলমাত্র সরকারী বনগ্যালর, 8 
উপযুক্ত জনমত ও 
ব্যবস্থার অভাবে অন্য স্বর এইর্‌প বহু অপরাধ বন 


আশপাশে) ধরা পড়ে। 


ননত্যই উপপোক্ষত হইতেছে। ইহার আশ প্রাত- 
বিধান আবশ্যক। 


৩। গন্ডারের রক্ষাকজ্পে একটি বিশেষ আইন _ 


[বঙ্গীয় গণ্ডার-সংরক্ষণ আইন--১৯৩২ সালের 
৮ম আইন] সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে. বলবৎ আছে। 


এই আইন অনুসারে গণ্ডার ধরা, মারা বা আহত _ 
করা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বিপদে পাঁড়য়া, _ 


একমাত্র নিজ বা অপর কাহারও জীবন রক্ষার জন্য, 
গণ্ডারকে মারা যাইতে পারে। গণ্ডার বা তাহার 
অংশবিশেষ স্বাধিকারে রাখা বা ক্রয়-বিক্রয় করা এই 
আইনের দ্বারা নিয়ান্নিত করা হইয়াছে। 


৪। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের উপর শক্কণনয়ন্তণ = 
বিষয়ক যে সর্বভারতীয়. আইন : [সী কাস্টমস: _ 
আক্ট-১৮৭৮ সালের ৮ম আইন] ্‌ 


কাঁরয়াছেন। ইহার দ্বারা গ' শিং বাৰ a 


কোন অংশ ডাকযোগে এবং ছাড়পত্র ব্যতীত অন্য _ 
দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই নিয়মাবলীর বলে = 
পাশ্চিমবঙা-সরকার কয়েকাঁট বিশিষ্ট কর্মচারীর = 
উপর অনুমাতিপন্র-দানের ক্ষমতা দিয়াছেন এবং এই 
কাঁরয়াছেন। ইহার ফলে  গুপ্তাঁশকারঈদের পক্ষে ৷ 
গণ্ডারের 88555 
দেওয়া দুষ্কর হইয়াছে । | 

উক্ত আইনের ধারাবিশেষে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে 
ভারত-সরকার ১৯০২ সালে একটি বিজ্ঞাপ্ত 
(No. 5028 5S, R., dated 19৮ September : 


1902.) দ্বারা গহপাঁলত পক্ষী ব্যতীত অন্যান্য 
সকল পৰক্ষীর ত্বক, ও পালক স্থলপথে বা 





_ _ [হস্তী-সংবক্ষণ 


৯ ৮ম সংখ্যা 





বাহরে চালান দেওয়া 


নং বৈজ্ঞানিক ৷ নমুনা হিসাবে যে-কোন ভক্ষ 
"বিবৰ চালান দেওয়ার জন্য হাড়পর 
পাওয়া যাইতে পারে। 


৫1 হস্তী-রক্ষাকল্পে একাঁট বিশেষ আইন 
(বঙ্গীয় সংশোধন) আইন-- 
১৯৩২ সালের ৫ম আইন] এবং এই আইনের 
অধীন কতকগুলি নিয়ম দাঁজীলও ও জলপাইগাাঁড় 


_ _ জেলায় প্রচলিত আছে। এই আইনের দ্বারা 


হস্তী ধরা, মারা বা আহত করা, কয়েকটি বিশেষ 


, : রি অনুমতিপন্র লইয়া অথবা বিপদে পাঁড়য়া নিজ বা 


অপর কাহারও জীবন বা সম্পা্ত রক্ষার জন্য হস্তী 
ধরা, মারা বা আহত করা দণ্ডনীয় নহে। 


৬। মংস্য-রক্ষার জন্য সর্বভারতীয় যে আইন 
ভারতীয় মৎস্য আইন--১৮৯৭ সালের ৪র্থ 


_ আইন] আছে তাহার বলে পাশ্চমবঙ্গ-সরকার 


দাৰ্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলার জন্য বিশেষ 
. কতকগ্াীল নিয়ম প্রবার্তত করিয়াছেন। ইহার 
ফলে এই দুই জেলাস্থ সকল নদনদণতে বাঁধ বা 
অন্য কোন প্রকার দ্‌ঢ়ানিবদ্ধ যন্বের দ্বারা অথবা 
এক বর্গইণ্টির কম ফাঁকযুন্ত জাল দিয়া মৎস্য 
ধরা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেবল নদনদাঁগদলির 
যেসকল অংশ সরব্রী বনভূমির অন্তর্গত অথবা 
যেসকল অংশে আলস্য ধারবার ব্যান্তগত স্বত্ব 


এই নিয়মাবলীতে বিনা পরোয়ানায় অপরাধশীদগকে 


.. ধরিবার এবং অপরাধ-সংকরান্ত যন্দ ও মংস্যাঁদ 


্‌ জনমা বকে 


4 পাতি 
ৃ নন অধীর হাৰী প্রত 


টি _ শি আইন--১৯২০ সালের ১ম আইন] 


৩২২ 


ভাতার কাটি ধারায় : মি যাহাতে অযথা 
যন্ত্রণা পায় এইরুপভাবে তাহাদিগকে বাঁধা, রাখা 
বা বহন করা অথবা এইরূপ অবস্থায় কোন জীবন্ত _ 
প্রাণীকে, কিংবা নিষ্ঠুরেভাবে নিহত কোন প্রাণীকে 


বিবুয়ার্থে রাখা, প্রদর্শন করা বা তাহার প্ৰস্তাৱ _ 


করা দণ্ডনীয় অপরাধ বাঁলয়া 'নার্দন্ট হইয়াছে। 


এই আইনাঁটি কাঁলকাতা শহর ও তদুপকণ্ঠস্থ 
স্থানসমূহ প্রযোজ্য এবং ইহাতে পাশ্চমবঙ্গের 


যে-কোন স্থানে ইহা প্রয়োগ কারবার ক্ষমতা _ 


পশ্চিমবঙ্গ-সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। না 
বহু বন্য হাঁস ও অন্যান্য পক্ষীকে ফাঁদে ধাঁরয়া 

ও নির্দয়ভাবে বাঁধিয়া কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে _ 
বাজারে বিক্লয় কাঁরতে দেখা যায়। এইরূপ নিষ্ঠুর 


যাইতে পারে-_কিল্তু কখনও করা হয় বাঁলয়া মনে 
হয় না। 


৮। একের কৃষিক্ষেত্, বাগান ইত্যাদিতে অপরের _ 


গৃহপালিত পশুর অনাঁধকার প্রবেশ ও তজ্জনিত 
ক্ষতি নিবারণকল্পে সর্বভারতীয় যে আইন 


[পালিত পশুর অনাঁধকার প্রবেশ আইন--১৮৭১. নু 
সালের ১ম আইন] আছে তাহা বনরক্ষা সম্বন্ধীয়... 


আইনের একটি ধারার দ্বারা [১৯২৭ সালের 
(১৬শ) ভারতীয় বন আইনের ৭০তম ধারা] 
সমস্ত সরকারী জঙ্গলে বিশেষভাবে প্রযুস্ত করা 
হইয়াছে। এই আইনের বলে বনাবভাগনয় ৷ 


সার রা ধাঁরয়া খেরাড়ে দেৱ = 
এবং পরে খোঁরাড়-রক্ষকের. নিকটু হইতে মালিক- 

র নিকট হইতে 
জঙ্গলের ক্ষতপরণক্থরপ লাক 
করে। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক 
রা 
8 
টি 1 




























_ সামান্য জারমানা দিতে হয় তাহা জঙ্গলে অবৈধ 


১ পক্ষে বর 1 রী জঁ বজন্তুর 


৯। অস্রশস্ম-নিয়ন্দণের জন্য সর্বভারতীয় যে 
আইন [১৮৭৮ সালের (১১শ) ভারতীয় অস্ত 
আইন] ও তদধীন যে নিয়মাবলী পাশ্চিমবজ্গে 
প্রচালত আছে, সেগুলির যথাযথ প্রয়োগের উপর 
এই দেশের বন্/প্রাণীর অদৃষ্ট বহুল পরিমাণে 
নির্ভর করে। বন্দুকের সংখ্যা উত্তরোত্তর যেরূপ 
বাঁড়তেছে, তাহাতে মনে হয় উহার অপব্যবহার 
আছে সেইগ্লি বিশেষ কড়াকাঁড়ভাবে জার না 
ন শিকারযোগ্য প্রাণীরা, বিশেষত সরকারী 
গালের সামা-বাহর্ভৃত স্থানের প্রাণীরা, যে 
_ আঁচরে লোপ পাইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
__ অনেকেই জানেন যে-- 
মর্যাদা বা আত্মরক্ষার অজুহাতে যে 
বন্দুকের লাইসেন্স লওয়া হয়, তাহা অনেক 
সময় শিকারের জন্যই ব্যবহার করা হয়; 
খে) কীষ-রক্ষার্থে যে বন্দুকের লাইসেন্স 
লওয়া হয়, তাহা লাইসেন্স-ধারীর নিজ 





_ না। আর খোঁয়াড় হইতে উদ্ধার করিতে যে 





শিকার, করেন; 


(ঙ) সম্সদ্ৰাদ্ত ব্যক্তিদের বন্দুকের জন্য মে ৰ} ৷ 
লাইসেন্স দেওয়া হয়, তাহাতে অনেক সময় ৰ 
এক বা ততোধিক অনচরকে এ বন্দুক _ 
ধারণ কারবার যে ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহার. 





প্রায়ই অপব্যবহার হয়; = 


(চ) অনেকস্থানে, [বিশেষত 


আশেপাশে, বিনা লাইসেন্সেও _ আনক ৰ 
বন্দ/কের প্রচলন আছে। : রা 


এইরপে নানাপ্রকারে বন্দুকের অপবযবহ ন ভু. 
আইনকানুন যাহাতে যথাযথ পালিত হয় সে বিষয়ে 


সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং 


উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া দরকার । শিকার-সম্বন্ধীয় = 


করারও ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক বক জা 


বৰ্তমান অবস্থা 


বাজার রকি ডি আইন- 
কান্নের অল্পস্বল্গ সংশোধন করা অথবা দুই- 
পৰ্যাপ্ত বল যাইতে পারে। বলত নলের বিষয় 
এই যে, এত সুবিবেচিত ও. কঠোর আইন থাকা 
সত্তেও একমাত্র সরকারী সংরক্ষিত বনগুল ছাড়া 
এদেশে অন্য সর্বত্র বন্যপ্ৰাণীৰ সংরক্ষণ-সম্বন্ধীয় 
বর্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। ইহার প্রধান 
ৰায়ান এই য়; জকা বনের ভা জাগোমত 








বন্থা বরাহ £ 
দু'পাশে 
এখন ও 
দাত 
বেরোয় নি 


কোন কোন খতুতে বিদেশ 
পাখিরাও এদেশে বেড়াতে 
আসে 














_ উপৰে ব্যবস্থা নাই; ইহার আভাস পূর্বে দেওয়া 
_হইয়াছৈ। অন্যান্য -যেসকল কারণে শিকারযোগ্য 
সংখ্যা কি কৰিয়াছে এবং ই 


) প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে অনেকগুল 
. চর্মসংস্কারক কারখানা (ট্যানার') স্থাপিত 
_ হইয়াছে এবং তাহার ফলে সকলপ্রকার চর্মের 

চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। হাঁরণ, ময়াল, গোসাপ 
ও. অন্যান্য বন্যপ্রাণীর চামড়ার বাজারদর বাঁড়য়া 
যাওয়ায় এসকল প্রাণী আঁধকতর সংখ্যায় 
অবৈধভাবে নিহত হইতেছে। 1শকারলব্ধ মাংস, 
ত্বক্‌, শৃঙ্গ ইত্যাদি বিক্রয় করা একটি বিশেষ 
লাভজনক ব্যবসায়. এবং প্রধানত এই ব্যবসায়ের 
জন্যই সর্বাধিক অবৈধ শিকার চলে। অথচ একমায় 
ব্যতীত অন্য কোন শিকারযোগ্য প্রাণী- 






















রমন হই জঙ্গলের ভিতরে বহ: 


. মৃতন-নূতন রাস্তা হইয়াছে। আগে যেসকল 


রাস্তায়. আত কম্টে কোনমতে. গোরুর গাঁড় 





বজঙ্গলসমূহের অত্যাধক সংকোচন ও তাহার ; 


'_(৪) ক্ৰমবৰ্ধমান ‘নগৱণ-নাঁলর ক্ষুধা 


সময় প্রায় প্রত্যেক মেটরগাঁড়তে এক বা 
ততোধিক বন্দুক দেখা যায় এবং এসকল গাড়ির 





করেন। নানা কারণে : 


আহত হইয়া পলায়ন কর তাহাদের ₹ ভোগে আসে গল _ রর ৷ =} 


না। আশ্চর্যের বিষয়, তথাপি: 
প্রাণী হিংসা হইতে বিরত হন মাঠ সে আহা 


হউক, রাস্তাঘাটের উন্নত এবং মোটরগাঁড়র _ টু 
প্রচলন যে বন্প্রাণীদেৱ _ < বংশ্রক্ষার হি 







ও মোটা আবশ্যক পু 
বন্যপ্রাণীর বিরুদ্ধে অপব্যবহার নিবারণ কৰ হি 
বিশেষ কোন কার্যকর বাবস্থা এ-যাবৎ হয় নাই। = টং 


(৩) সরকারী সংরক্ষিত বনের বাহিরে 





কোন কোন বন্যপ্রাণীর (বিশেষত যাহাদের 
খন্ড-জগ্গলে বাস করা স্বভাব) পর্যাপ্ত আশ্রয়- 


ভূমির অভাব। এই. কারণে কৃষ্ণসার, পারা হাঁরণ, £ 


প্রভাত কয়েক. জাতীয় প্রাণী প্রায় লোপ পাইতে 
বাঁসয়াছে। 





জন্য বংসর বৎসর জাল ও ফাঁদ দয়া বহুসংখ্যক 


হংস, বন্যকুকুট, ইত্যাদি পক্ষী ধরা হয়। এই 
‘কারণে বিবিধ জাতির স্থায়ী-বাঁসন্দা ও যাষ 
পক্ষীদের সংখ্যা বহুল পাঁরমাণে কমিয়া | 








(৫) বনজাত দ্রব্যাদি কাজে লাগানো _ এবং 
সারবান বৃক্ষের চাষ ক্রিয়া ও অন্যান্য উপায়ে 
বনের উন্নীত-সংক্ান্ত সরকারী বনবিভাগের কার্য 





‘সকল স্থানে; বিশেষত গজ সম 
এত বোশ- বাঁড়য়াছে যে, 
















জঙ্গলের কোন অংশ. বৎসরের প্রায় কোন, রা মি 





বসরা £ ১০ম বর্ষ ৪ চম সংখ্যা 
শান্তিপূর্ণ থাকিতে. পায় না। ভারি 


পা রন অধিকতৰ উচ হয় এবং 


বহদায়তন প্রাণীদের, টি ব্যাঘাত 
ঘটিতেছে। আর সারবান বৃক্ষের আবাদের 
আয়তন বাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে বনমধ্যস্থ উন্মুক্ত 
তৃণভূমি ও নলবনগীল আয়তনে কমিয়া যাইতেছে। 
এই কারণে গন্ডার ও যেসকল পশু সাধারণত তৃণ 
বা নলজঙ্গলে বাস করে তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর 
কাঁময়া যাইতেছে। 


8 (৬) সরকারী বনভূমির বিভাগগ্ীলর আয়তনের 
_ তুলনায় বিভাগীয় কর্মচারীদের সংখ্যা অত্যন্ত 
কম; এত কম যে, তাঁহাদের দ্বারা এইসকল 

দা বি বনভূমির উপযুস্ত সংরক্ষণ অসম্ভব 
বললেই চলে। তদুপাঁর সম্প্রাত কয়েক বৎসরের 

মধ্যে তাঁহাদের আঁফস-সংক্রান্ত লেখাপড়ার কাজ 


| “তান বাঁড়য়াছে। কতকটা এই কারণে ও 


কতকটা আর্থনশীতক কারণে সরকার ব্যয়সংক্ষেপের 


জন্য, বাধ্য হইয়া তাঁহাদের সফর এত বোশ 


কমাইতে হইয়াছে যে, তাঁহারা আজকাল অন্যান্য 
াবিধপ্রকার কর্তবাপালনের পর বন্যপ্রাণী- 
সংরক্ষণের ব্যাপারে উপযুক্ত দৃষ্টি ও সময় দিতে 
পারেন না। বনের অপেক্ষাকৃত দূরবশী স্থান- 
সমূহে এবং যেসকল স্থানে বনাবভাগের কাজ 
-  সামায়কভাবে বন্ধ থাকে, রোঁশর ভাগ অবৈধ 
__ শিকার সেইসমস্ত স্থানে ও কালেই হয়। তাহার 
একমাত্র কারণ এই যে, বনবিভাগের কর্মচারীরা 
তি অসম স্থানে নার সময় পান। 


| ন না কেন, জনসাধারণ ও চিপ 


বিভাগের সাহায্য না পাইলে গৃপ্তাঁশকার বন্ধ করা 


তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। 


_ অবৈধ শিকার নিবারণার্থে যেসকল আইন 
বলবৎ আছে, সেইগ্দাল প্রধানত উপযুন্ত-সংখ্যক 


রে রক্ষক-কর্মচারীর অভাবে তেমন কার্যকর হয় না। 


৩২৬ 


বলক বা ভার প্ৰধানত রান কোরে: 
নিযুক্ত অজ্পবেতনভোগস প্রহরাঁদের হস্তে থাকে। 
যেসকল ভদ্রলোকের হাতে বন্দুক থাকে তাঁহাদিগকে 


সম্মানের চক্ষে দেখেন ও তাহাদের বিরুদ্ধে 


অগ্রসর হইতে সাহস করেন না। আবার 
পেশাদার গুপ্তাঁশকারীরা সাধারণত দলবদ্ধ হইয়া 
জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং তাহারা এমন বেপরোয়া 
হয় যে, সরকারী কর্মচারীদিগকে বনমধ্যে একা 
পাইলে গাল করিতেও ইতস্তত করে না। 


বনরক্ষক প্রহরীরা সচরাচর একা-একাই জঙ্গল 


পারভ্রমণ করেন বলিয়া দলবদ্ধ পেশাদার 


গপ্তাঁশকারীদের ধরা খুবই শন্ত, আর ধরা _ 
গেলেও উহাদের উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করানো _ 
আরও দুরূহ ব্যাপার। কারণ এই রকম অপরাধ 
লোকালয় হইতে বহন্দুরে এমন সমস্ত দুর্গম ২ 
স্থানে ঘটে যে, সেখানে অপরাধীকে ধরা অসম্ভব ৯ 
না হইলেও সাক্ষীর অভাবে প্রায়ই আঁভষোগের 

অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। আবার প্রমাণ 
থাকিলেও বিচারকগণ দোষীদের যে শাস্তি বিধান 
করেন তাহাও প্রায়ই যথেষ্ট না হওয়াতে আইনগ্ল 
প্রকৃত প্রাতবন্ধকর:পে কার্যকরণ হয় না। = 


সুন্দরবন ও ভ্রিপুরার জঙ্গলের অবস্থা এই 
শোচনীয়। এইসকল স্থানের দুর্গমতা ও রক্ষক- 
কর্মচারীর অপ্ৰাচু্য'ই ইহার প্রধান কারণ। ত্রিপুরা _ 
অঞ্চলে গ্প্তশিকারীরা শিক্ষিত কুকুর লইয়া শিকার __ 
এবং জঙ্গলের প্ৰভূত ক্ষাতজনক। 


যাঁদও নিকট-ভাবিষ্যতে বন্যপ্রাণী একেবারে =_ 
তথাপি সম্প্রাত কয়েক বংসরের মধ্যে যে প্রায় 
বিশেষভাবে কাঁময়া গিয়াছে সে বিষয়ে কোন _ 








সি ০ 





নই! যেসকল কারণে _ এইৰপ ঘটিয়াছে, 







_ আশ্রয়স্থান বা সংক্ষেপে অভয়ারণ্য গঠন। বিজ্ঞান- 
বলে মন.ষ্যজাতি আজ জলে, স্থলে, এমন ক অল্ত- 
__ রাঁক্ষেও অবাধ বিচরণের অধিকার এবং সর্বত্রই নিজ 
প্রাণীদের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব আজ কেবলমাত্র 
7 মনুষ্যে সাদ্ববেচনা ও করুণার উপরই নির্ভার 






সর্বত্র ক্রমাগত উত্যন্ত হওয়ার ও সর্বদা 
উত্তরোত্তর ক্ষয় পাওয়া বশত তাহাদের একেবারে 

_ নির্মল হইয়া যাওয়া কিছুমাত্র বাঁচন্র নহে। 
_ বন্যপ্রাণীর জন্য বিশেষভাবে সংরাক্ষত আশ্রয়স্থানের 
পারিকজ্পনা এইরূপ আশঙ্কা হইতেই উদ্ভূত এবং 
কোন কোন স্থানে ডি ও অলঙ্ঘনীয় ভিত্তির 
= _ হইয়াছে। চা চুক্তিতে ন্যাশনাল পাক” 
ও সুরক্ষিত প্রাকৃতিক বনের (স্টক ন্যাচারেল 
িজারভস) যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে 
রূপ “পাক” বা বনে কোনরূপ বন্যপ্রাণী হত্যা 
করা অথবা বৃক্ষাঁদ কাটা বা সংগ্রহ করা সম্পূর্ণরূপে 













এইরূপ স:নিয়ান্রত পাক” বা বন বনাপ্রাণী- 
তরক্ষণার্থে যে বিশেষ উপযোগী সে বিষয়ে কোন 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৬৪ 
সন্দেহ নাই, নু পশ্চিমবঙ্গে টা এই ধরনের 


বেত, ছোঁক, এচি 


পর্যন্ত ৮টি গেম্‌ স্যাংুয়ার' বা অভয়ারণ্য 
স্থাপত হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র জলদাপাড়া 
স্যাংচুয়ার’ ব্যতীত অন্যগ্দীলর আয়তন আত 
ক্ষুদ্র, আর এইগুলির রক্ষার ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত 
নহে। যত শীঘ্র সম্ভব এইগুলির সংখ্যা এবং 

অথবা আয়তন আবশ্যকমত বাড়ানো এবং প্ৰত্যেকটার _ 
উপয্্তভাবে সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট অর্থও 
কর্মচারীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। 
আশ্রয়স্থানের আয়তন এইরূপ বিচ্তৃত হওয়া _ 
আবশ্যক যে, তথায় স্থানীয় সকল জাতীয় প্রাণী 

এবং তাহাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য, জল ও 
পারে। তাহাদের অগ্ন হইতে রক্ষা কারবার _ 
উপযডন্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। এসকল স্থানে ও. 





বং 


বসুন্ধরা £ ১০ম বৰ্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


বুনে| জলায় বালি হাসের বাক 


৩২৮ 





পশুর চারণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। 
আর বনাবভাগের কার্য কেবলমাত্র মৃত অথবা 
পারণত বৃক্ষের সংগ্রহে সীমাবদ্ধ রাখিয়া 
পভাবে নিয়ল্নিত করা দরকার-_যাহাতে 
ত প্রাণীরা অতি মাত্রায় উত্যস্ত না হয়। 


মাল পার্কের ন্যায় ‘গেম স্যাংচুয়ারি'গুলেকে 
[ইনের দ্বারা চিরস্থায়ী. ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত 
ং বিশেষভাবে চিহ্নিত করা আবশ্যক। তন্মধ্যে 
__ অনাধকারী ও গঃপ্তাশকারাদের প্রবেশ বন্ধ করা, 
0. আর সকল প্রবেশকারীদের গমনাগমন নিয়ন্তিত ও 
এইরূপ আশ্রয়স্থানে স্থানীয় সকল জাতীয় 

অথবা নিদিষ্ট কয়েকজাতীয় পশুপক্ষণীর শিকার 
নিন্দা খেরগে বধ করিয়া উহাদিগকে রক্ষা কর৷ 















কাইীনস্নত শিক জন্য. খোলা -রাঁখলে মূল 
প্রাণসম্পদের কোন ক্ষাত হয় না। 


২. প্রত্যেক সংরক্ষিত আশ্রয়স্থান এক-একটি দায়িত্ব- 
__ সম্পন্ন কর্মচারীর সরাসার তত্ত্বাবধানে রাখা 
_ বিশেষ আবশ্যক। তাহার অধীনে কেবলমান্র 
_; সংবরক্ষণকাৰ্ষেন্ন জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত ও 
__ প্রয়োজনমত পধযার্ত-সংখ্যক কর্মচারী থাকিবে 


_ যাহাতে আশ্রয়স্থানগলিকে যথাযথভাবে নিয়ান্তিত 


ও পর্যবেক্ষণ করা যায় অর্থাৎ যাহাতে তথাকার 
বন্যপ্রাণীদের প্রকৃতপক্ষে ও সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা 
সম্ভব হয়। তাহা না হইলে, তথাকাঁথত আশ্রয়- 
স্থানগমাল নিশ্চয়ই গুস্তাঁশকারীদের স্বর্গে 
পরিণত হইবে। এইসকল স্থানে জনসাধারণের 
প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখবার প্রয়োজন নাই 
না। বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, এইরূপ 









বসুন ধরা £ অ! ্হায়ণ $ 


সংরক্ষিত আশ্রয়স্থানগযীল কালে জনসাধারণের 


দ.ষ্টিতে বিশেষ মূল্যবান জাতীয় সম্পদ বলিয়া 
গণ্য হইবে। 


এইরূপ অটুট আশ্রয়স্থান কেবলমানর: রঃ টি 
মী ৰ 8 স্থাপন _ পা 


ডি বনজঙ্গাল এবং বুম লাভ 
অদ্যাপি বতৰ তাহার মধ্যে কতকগুলি উপব 


স্থানে টি ও সংরক্ষণ রা উচত। ডি রি 
কিন্তু সর্বোপাঁর আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে 





যে, দেশে যত কল্যাণকর, প্রাতষ্ঠানই গাঁঠিত হউক = _} _ 
না কেন, অনুকূল জনমত না থাকিলে কোন শুভ _ 0 
সংকল্পই কোনাঁদন ফলপ্রসূ হইতে পারে না। 








দেশের বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার. উদ্যমকে দে 


লোকে যতাঁদন . পর্যন্ত সহানৃভূতির . চক্ষেনা 


১১৭১ এবং প্রকৃত ঠা ক 
না এবং তাঁহাদের পাশ্বচরটি 
আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য কিরেন “ততদিন 
অবাধ প্রাণিহত্যা ও গমপ্তাঁশকারীদের দুক্কীতি = 
কিছুতেই বন্ধ হইবে না। পাশ্চান্তাদেশে লকাইয়া _ 
শিকার করা বা 2958 ভি 


অপরাধী সহজে জি পায় না। আমাদের 
দেশে লোকাঁশক্ষার অভাবে বন ও বন্যপ্রাণ-রক্ষা : 
স্বাধীনতার পাঁরিপল্থী ও স্বার্থহানিকর বাঁলয়াই 
বিবেচিত হয় এবং অনেক সময় অনেক অন্যায় 
গোপনে সংঘাঁটত হইয়া কেবলমান্ন জনমতের 
অভাবেই ধরা পড়ে না। 


ত সংস্কার অথবা ০: ৰ 


সারে; কিন্তু যেখানে অন অলস 





১৩৬৪. 




















কাজ হয় না। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 
__ ভারতবর্ষের মধ্যে হারদ্বার প্রভাতি এমন কতকগুলি 
_ পণ্যস্থান এখনও আছে যেখানে আজ পর্যন্ত 
কেহ কোন প্রকার প্রাণী, এমনাক মৎস্য পর্যন্ত 
_ হত্যা করিতে সাহস করে না। বহুকাল পূর্বের 
এই ভাবধারা যে আজ পর্যন্ত কালের শত 
ৃ  পরবর্তনের মধ্য দিয়াও এইসকল স্থানে টাকিয়া 
_ স্থানাঁয় জনমত। এইরূপ ভুত অবশ্য তথাকার 
জনসাধারণের ধর্মবোধের উপর প্রাতিষ্ঠিত। 
সের বর আমাদের দেশে 












ৰ লাগ বরা গা করন এবং কি 
খাদ্যের জন্য, কি মগেয়ার জন্য, কোন কারণেই 
কখনও প্রাণিবধ করেন না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের 


‘Thou shalt not 











এল ধরি জালা কাম রাত নার 

কতকটা সহায়ক। কিন্তু বর্তমানে আমরা এমন 
এক যুগে বাস কাঁরতোঁছ যেখানে ধর্মের দোহাই 
অপেক্ষা বিজ্ঞানের যুক্তি মানুষের মনে আঁধিকতর 


প্রভাব বিস্তার কারতে সমৰ্থ ৷ সুতরাং দেশে উপযুক্ত 


পাঁরমাণ বনজঙ্গল ও উপয্যন্ত-সংখ্যক জাবজন্তু 
না থাকিলে দেশের কৃষি, শিল্প, বাঁণজ্য ইত্যাদি 
জা হি 


সমূহের দ্বারা দেশবাদীকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। রর 
রোডও, গ্ৰামোফোন প্রভৃতির সাহায্যে, আধানক __ 


উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে প্রচার- 
কার্েরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের 





বেশির ভাগ লোক নিরক্ষর হইলেও বাদ্ধিহা 


নয়; এবং আপন স্বার্থ আঁত নির্বোধেও বুঝতে বু 


পারে। দেশের বনজঙঞ্গল ও জীবজন্তুর সংরক্ষণের 


সাঁহত দেশবাসীর স্বার্থও যে ষোলআনা যুক্ত এ 
কথা জনসাধারণ যোঁদন সত্য বাঁলয়া বুঝতে 
পারিবে, দেশের বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার স্বপক্ষে 
অনুকূল জনমত সেহীদনই গাঁঠিত হইবে এবং 


তখনই এই সম্বন্ধে প্রকৃত উন্নাতর পথ মস্ত হইবে। 



















ক প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু দুঃখের 
ষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গে ইহার চাষ অত্যন্ত কম। 
__ বাঙালী চাষীভাইদের মধ্যে প্রায়ই শুনিতে পাই যে, 
পে'য়াজের চাষে লাভ নাই। তাঁহাদের উক্তি যে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার চাষ করেন 
তবে প্রাত বিঘায় ১৫০ টাকা হইতে ২০০ টাকা 
- পৰ্যন্ত লাভ কাঁরতে পারেন। 
পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া পেয়শজের চাষের পক্ষে 
_. সম্পূৰ্ণে উপযোগণ। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর 
_ ১০ হইতে ১৫ লক্ষ মণ পেণয়াজ বিদেশে রপ্তানি 
হইতেছে এবং ভারতের বাঁহরে ইহার চাহিদাও 
« কাজেই ইহার উৎপাদন বাদ্ধি 









তন প্রকারে পেশ্মাজের চাষ করা হয় 
(১) পে'য়াজের গেড়ো প্দাতয়া, 
_ (২) জাঁমতে পে'য়াজের বীঁজ ছড়াইয়া, 


(৩) বাঁজতলায় চারা তুলিয়া এবং জমিতে 
তাহা রোপণ করিয়া। 
প্রথম পদ্ধাততে প্রীতি বিঘায় ১০-১৫ মণের 

বেশি পেয়াজ পাওয়া যায় না। প্রাত বিঘায় 
খরচ-খরচা বাদে ১০ হইতে ১৫ টাকার বোঁশ লাভ 
হয় না। 
- হয় পদ্ধাততে কিছু বোশ বাঁজ পাওয়া গেলেও, 
এ রাজ্যের সমতল অঞ্চলের পক্ষে ইহা একেবারেই 
উপযোগ নয়। 
__ ৬য় পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং এই পদ্ধীততে 
_ চাষ কারলে প্রতি বিঘায় ৫০ হইতে ৬০ মণ 
_ পৈন্মজ অক্পায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। 










তাঁহারা এই কথা আর বলবেন না যে, 
চাষে লাভ নাই। 


বীঁজতলার জন্য অপেক্ষাকৃত উদ্চু কারি, বজ টা 
করা উচিত। তাহার মাটি বেলে-দোআঁশ হওয়াই __ 
শ্ৰেয় এবং এ জাম হইতে যাহাতে সহজে জল 
নিকাশ হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা থাকা দরকার। 





অতঃপর ক পু নি ৃ _ 
বৰ্গ'গজ পিছন আধমণ হইতে এক মণ পর্যন্ত __ 
গোবরসার দিয়া আরও ২-১ বার চাষ দিয়া মাটির 


সঙ্গে ভালভাবে মিশাইয়া দিতে হইবে। তৃতীয়ত _ _ 
বাঁজ ছিটাইবার ৪-৫ দিন পর্বে তিন সের ছাই 
দুই মণ খুব-পচা আবরার সহিত ত মিশাইয়া = টি 
লক্ষ্য জিও রে যেন তি উপর _ টা 

১০০ ইহ বাঁজতলায় যে চারা উৎপন্ন হইবে = _} ৰ 
তাহা এক বিঘা জমিতে লাগাইবার পক্ষে যথেষ্ট। = 


_ ৰ ৰ সু ধরা £ : 


__ _পেন্মাজের বীজ খুব ছোট এবং 





__ পাঁৱমাণ অংশ ছি' 






(১০মব্য ১ ৮মসংখ্যা | 


8 ফট চওড়া, ১০ ফট লম্বা এবং মাটি হইতে 
অন্তত ৩ ইঞ্চি উদ কাঁরয়া বীজতলা প্রস্তুত 
করতে হইবে। ১ বিঘা জমিতে পে'য়াজের চাষের 


_ জন্য উত্ত মাপের ৮-৯টি বীজতলা তৈয়ার করা 


উচিত এবং দুইটি বীজতলার মধ্যে ১ ফুট হইতে 


রা হে৷ ইহাতে প্রত্যেক 


বীজতলায় জল দেওয়ার, আগাছা তুলিবার এবং 


চারা তুলিবার স্বাবধা হয়। 


7} বীজ ব্নিবার পদ্ধাত 


__' ' পশ্চিম বাঙলার আবহাওয়ায় সাধারণত আশ্বিনের 
শেষে অথবা কার্তকের প্রথম দিকে বাঁজতলায় 
বীজ 'ছটানো হইয়া থাকে। এক বিঘা জমির জন্য 
চারা তুঁলিবার পক্ষে ভাল জাতের আধ সের হইতে 
তিন পোয়া. নীরোগ পুষ্ট বীজই যথেষ্ট৷ 
হালকা, তাই 
বাঁজতলায় ছিটাইবার সময় লক্ষ্য রাখতে হইবে 
= পরিমাণে মাটি মিশাইয়া লওয়া উচিত। বাজ 
টার 
ইয়া দেওনা কার এইরূপে প্রথম 
জল ছিটাইতে হইবে৷ 
লা বাহাতে চারার গোড়া পিয়া 





_ রন নি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হইবে। 


_ ইতিমধ্যে বাঁজতলায় যাহাতে আগাছা জন্মিতে না 
পারে সেই বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। আগাছা 
__ উঠাইবার সময় লক্ষ্য রাখতে হইবে যেন চারার 
__ কোন ক্ষতি না হয়। 
এল গু ৬ ই হইয়া 
যাঁদ আতবাদ্ধ পাঁরলাক্ষত হয় তবে 
ভি পারে রর উপরের ২১ ইন 
পড়িয়া ফেলা উচিত। আর যাদি 
 চারাগুুলি রোগামত হয় তবে ১ সের হইতে ১ই 











দিয়া, একটি সেচ দিতে হইবে। চারা উঠাইবার 
সময় শিকড় যাহাতে 'ছিপড়য়া না যায় সেইজন্য 
আগে বীজতলা জল "দিয়া ভাল কাঁরয়া ভিজাইয়া 
লইতে হইবে। 
পূর্বে অথবা অস্ত যাইবার পরে চারা তোলা হইয়া 
থাকে। ঢ় | 


জমিতে চারা রোপণ 


রে তি গেরিলার 
তাহাতে ৫-৬টি চাষ দিয়া মাটি ভাল কাঁয়া 
গণুড়াইতে হইবে। প্রতি বিদায় ৮০ মণ উত্তম 
আবজ্জনা-পচা সার দিয়া পুনরায় একটি বা দুইটি 
চাষ দিতে হইবে। যাঁদ উত্ত সারের সঙ্গে ১ মণ = 
সুপার ফসফেট এবং ১৫ মণ ছাই 'মাশ্রত করিয়া 
জমিতে প্রয়োগ করা যায় তবে পে'য়াজের গেখড়ো 
বড় হইবে এবং ফলন বোঁশ হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। মাটির উর্বরাশান্তি যাঁদ কম থাকে তবে 
১ মণ হইতে ১ই মণ পরিমাণে আ্যমোনিয়ম 
সালফেট চারা রোপণ করিবার তিন সপ্তাহ পরে 
প্রয়োগ করিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। 
এইরূপ জমিতে সার দিয়া মাটি উত্তমরূপে 
তৈয়ারি করা হইলে ‘জাঙ্গাল’ এবং ‘খাদ’ তৈয়ার 
করিতে হইবে। এক জাঙ্গাল হইতে আর এক 
জাঙ্গালের দূরত্ব ১ই ফুট হওয়া দরকার ॥ ইহা 


উপরিভাগে ৪ ইাঁণ্ট অন্তর একটি কাঁরয়া চারা এক 
ইঞ্চি গভীর কারয়া রোপণ কাঁরতে _ হইবে। 
রোপণের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে চারা- 
গুলি খাড়া থাকে। | 

আগাছা দমন 


সাধারণত ভাজ চাবে ৩৪১ বাৱ" দিষানোর 
প্রয়োজন হয়। প্রাতি ২ ১৫-৯৫ নন অন্তর ওকবাৱ | 


সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসের মাঝা- _ 


__ ?নিড়াইয়া দিলেই যথেষ্ট৷ 
সময় লক্ষ্য রাখতে হইবে যেন জাঙ্গাল হইতে মাটি 
খাসিয়া না পড়ে। 
দেচ, | ী 
পে'য়াজের চাষে ৭-৮টি সেচের প্রয়োজন। প্রতি- 
বারেই লক্ষ্য রাখতে হইবে যাহাতে জাঙ্গালের 
মাটি খাঁসয়া না পড়ে এবং ইহার উপরিভাগ 
উত্তমরূপে ভিজা থাকে। গো'ড়ো হইবার সময় 
যাহাতে উত্তমরূপে সেচ দেওয়া হয় সে বিষয়ে 
বিশেষ সচেতন হওয়া উচিত।. গে'ড়ো তোলাৰু 
গেখ্ড়োর কোন ক্ষাত না হয়। 























চারা রোপণের দুই হইতে আড়াই মাস পরে 











[খতে পাওয়া যায়। এই সময় জাঙ্গালে মাটি 
পা দিয়া গেণড়ো ঢাকিয়া. রাখা উচিত নহে! 





ড় বাড়ে। 
বোঁটা ছিপড়য়া ফেলা উচিত। ইহাতে গে'ড়ো খুব 
_ সতেজ হয়। গে'ড়ো পরিণত হইয়াছে কিনা তাহা 
_ব্যুবিতে পারা যাইবে যখন ইহার পাতার আগা 
হলদে হইতে থাকিবে এবং শেষ. পর্যন্ত পাতা 
_পাড়য়া যাইবে। সাধারণত ফাল্গুন মাসের শেষের 
দিকে পে'য়াজের গেড়ো তোলা হয়। গেড়ো 
তুলিবার জন্য কোদালি ব্যবহার করা হইয়া থাকে৷ 
গাছ সহ গেড়ো তোলা হইলে ছুরির  সাহাষেয 
পাতা এবং শিকড় কাটিয়া ফেলতে হইবে। 
 গেড়োগ্ীল ৩-৪ দিন মাঠে পাতা দিয়া ঢাঁকয়া 








দ্বিতীয়বার 'নড়াইবার | 


বায়ুর চলাচল একান্ত বাঞ্থনীয়। 


গে'ড়ো তৈয়ার হয়। বড় জাতের পেণ্মাজের গে'ড়ো পে রাজের গেড়োগ্ল উল্টাইয়া চা দরকার 


না ৷ এবং, বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া ইহা খুব. 
| ফুল হইরার পূর্বেই তাহার. 





বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৬৪ 
রাখিতে হইবে এবং পরে গুদামজাত কারিতে হা 
বির জন্য বাজারে পাঠাইতে হইবে ত 


__ গদামজাত করা = 


ঠিকমত গুদামজাত করা না হইলে আলুর মত | 
পে'য়াজও আত অক্পাঁদনের মধ্যে পচন ধরে। _ 
পে'য়াজ যে ঘরে সংরক্ষণ করা হইবে নখ 


কিছুতেই স্যাঁতসে'তে হওয়া চালবে না। । এইরূপ 
শুক ঘরে পে'য়াজের গে'ড়োগুলি বিছাইয়া দিতে _ 
হইবে। 


কাঁরয়া তাহার মধ্যে পে'য়াজ সংরক্ষণ করেনা _ 


এইরূপ. ঘরের ভিতর প্রচুর বায়; চলাচল করে _ 


এবং এইরুপ ঘর বেশ শঢ়্ক থাকে । মাঝে মাঝে _ 


সংরক্ষণ ডি গেলে ৩০ রি 
ফারেনহাইট তাপে পেন্মাজ অনেক দিন ভাল 


পে'য়াজের ক্ষেতে প্রায়ই. নয়ন রিপা নামক _ 
এক প্রকার - পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ৰ 





এই পোকা ক্ষেতে কম দেখা যায় তবে মাঝে ৰ _ 
সেচ দিয়া এবং নিড়াইয়া অনেক অংশে ইহার দমন _ 
০.১ ভাগ) এবং বি-এইচ-স (শতকরা ০:৫ ভাগ) : 
ব্যবহার কাঁরলে ভাল ফল পাওয়া যায়। রা 





যেসকল চাষা পে'য়াজের চাষ খুব বোৌশ _ 
করেন তাঁহারা যেন বাঁশের বেড়া এবং খড়ের চালা _ 

















ৰ _ আ্নন্দ্কললন এই ছৃৰ্ম্মূল্যে বাজারে 


__ খরচপত্র বাচিয়ে প্রত্যেকদিন সুসম 
খাবার দাবার খাওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব 
বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই 
বোঝ! যাবে যে ব্যাপারটি একেবারে অসম্ভব 
নয়। খাবারের মধো স্নেহপদার্থ একটি 
অত্যাবশ্যক উপাদান। কিন্তু আমাদের 
দেশে পূৰ্ণবয়স্কের| এবং বাড়ন্ত ছেলেমেয়েরা 
তাদের নানতম প্রায়োজন অর্থাৎ ছু'আউন্দ 
শ্বেহপদাৰ্থ প্ৰতিদিন পান না । তার প্রথম 
কারণ, আমাদের দেশে চাহিদ| অনুযায়ী 
দুধের সরবরাহ অতাস্ত কম। দুধ আর দুধ 


7 থেকে তৈরী অন্যান্য খাবারই সেহপদার্থের 
_ প্রধান উৎস। দ্বিতীয়ত, মাখন, ঘি ইত্যাদি 


__ পাওয়া গেলেও তা আধারণ লোকের কেনার 
ক্ষমতার বাইরে । এবারে ধরুন খরচপত্রের 
_ কথা । পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জায়গাতেই 
_ জিনিষপত্র ছুর্ম,লা হয়ে উঠেছে। সে সব 

জায়গায় সাধারন মধ্যবিত্ত লোকেরা কি 


"পুষ্টির পক্ষে ডালড| অপরিহার্য । 





এ ২৮% 
খরচ বাঢান 
করছে? তার! রান্নাবান্নায় ব্যবহার করছে 
পুষ্টিকর উদ্ভিজ স্নেহপদাৰ্থ যেমন, মার্গারিন, 
শর্টনিং বা ডালডা মার্কা বনস্পতি। এর ফলে 
তার! য়ে খাবার দাবার খাচ্ছে তা শুধু পুষ্টিকরই 
নয়, অতান্ত সুস্বাহও বটে তাছাড়া, এইসব 
উদ্ভিজ্ঞ স্বেহপদার্থ দামেও ঘিয়ের তুলনায় 
সস্তা৷ ভালডা। বনস্পতি খাঁটি উদ্ভিজ তেল 
থেকে তৈরী হয়" ডালডার প্রতি আউন্দে 
৭%* অস্তর্জীতিক ইউনিট অর্থাৎ ভাল ঘিয়ের, 
সমপরিমান ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়। 
তাছাড়াও ডালডার প্রতি আউন্দে ৫৬. 
ইউনিট ভিটামিন ‘ডি’ যোগ করা হয়!ডালডা 
সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী স্বাস্থাসম্মতভাবে 
তৈরী হয় এবং সবসময় শীল করা ডবল ঢাকনা- 
ওলা টিনে পাওয়া যায় । এই সব কারনেই 
প্রতোকদিন আরও অধিকসংখ্যক গৃহিনীরা 
নিশ্চিন্ত মনে ডালড। ব্যবহার করছেন ৯ 
তারা জানেন, খাবারে অতিরিক্ত হি 
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হয়, ক তোল জর 
নিকট আসিয়া পেণঁছায় তখন দেখা যায়, বোঁশর 

ভাগ ডমই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থা হয় 

বিশেষভাবে গ্রীষ্মের সময়। ইহার প্রধান কারণ, 
(fertile) থাকে। আমাদের অধিকাংশ লোকের 
ধারণা, মোরগ বা হাঁসা সঙ্গে না থাকিলে মুরগি বা 
হাঁস ডিম পাঁড়তে পারে না। এ ধারণা সত্য নহে। 





ইহার ফলে 


ট সাধারণ লোকে গ্রাক্মকালে ডিম খাইতে চাহেন না। 
যাহারা গ্রীন্মকালেও ডিম খান তাঁহারা ভালভাবেই 

_ জানেন-কা হারে এই পচা ডিম বাহির হয়। এই- 
কূপ অবস্থা হওয়ায় ভিম-বিক্েতারা তথা হাঁস- 
দেন। কিন্তু আঁত অল্প পরিশ্রমে এবং অতি কম 
* - খরচে সামান্য যত্নে এই ক্ষাতর বহভাগ কমানো 





# 





জন জি 


ডিমের গায়ে যে তৈলান্তভাব আসে তাহা অনেকে _ a 
ফলে ক্রেতা পরে আর ওঁ সকল ডিম ক্রয়... 
এইসকল দোষ ঘটে বলিয়া এবং এই... 
দ্রব্যের মূল্যও বোঁশ বালিয়া ইহা ব্যবহার করা _ 
সাধারণ ব্যবসায়ীর পক্ষে সুবিধাজনক হয় না. 
বিশেষ কারয়া আমাদের দেশের পক্ষে ইহা বিলি 7 


করে। 
করেন না। 


নহে। 


কম খরচে, কম মেহনতে ডিমকে তাজা রাখার 


ভিজাইয়া রাখা। ব্যবহাৰ আছে পত্র ভিৰ = 
এইভাবে জলে ভিজাইয়া রাখা যায়, তাহাতে 
কোনওরূপ দুগন্ধ বা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা 


থাকে না। বড় বড় শহরে এইভাবে গুদামে ডিম = টা 
রাখলে এবং বিরুয়ের কিছু পূর্বে জল হইতে 


দেখাইবে, এবং কোনওৱর্‌প বদনাম = হইবারও ৰ _ 
সম্ভাবনা থাকিবে না। তবে এইভাবে সকল ডিম 
রাখিলেই চলিবে না। সাধারণত বাওয়া” ডিম. 


(অর্থাৎ ভ্ৰুণশন্যে বা 181০) ডিমকে এই- 
ভাবে রাখা চলে- প্রথম অবস্থা হইতেই। _ 
ভ্রণপূর্ণ (fertile) 


দেওয়া হইল। পূর্বে বলা হইয়াছে, আমাদের 
দেশের বর্তমান অবস্থায় ভ্রুণশূন্য ডিম পাওয়া 
দুষ্কর। সেইজন্য ধারণা করা যাউক যে, সকল 


নিন্নোস্ত উপায়ে শোধন করা যাইতে পারে। 


উহার & ভাগ জলপূর্ণ কারতে হইবে। একটি 






উচিত হইবে না। অগপ ভিৰ শোষনীবিধি দিছে৷ 


ডিমই ভ্রুণপূর্ণ এবং সেইমত সকল 'ডমকেই ৰ _ 


| বন্ধা $ 


ৰ _'জলে ভিজাইয়া রাখা বাঞ্ছনীয় । 


৯০ম বর্ষ ৪ $ ৮ম সংখ্যা 


র হতে হবে! এখন জলকে গরম 
ছোট একটি কাঁচের পান্রে ছোট 
রা ও পাৱটি পরম 
জলের উপরে রাখিয়া দিতে হইবে। মোমবাতি 

গলিতে শুরু করিলে আর তাপ প্রয়োগ করিবার 
প্রয়োজন নাই। এখানে লক্ষ্য রাখা দরকার যেন 
উপরের ডিমগ্ীলও জলের তলায় চলিয়া যায়। 
জলকে মাঝে মাঝে নাড়াইয়া দেওয়া দরকার যাহাতে 











জলের তাপ সর্বত্র সমান থাকে। ডিম ছাড়ায় 
জলের তাপ সামান্যমান্র কামবে। ফলে, মোমবাতি 


- শলা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাঁকবে। পুনরায় 
কিছুক্ষণের ভিতর মোমবাতি গালতে শুরু কাঁরবে। 
-- তাপ যেন আর বাঁড়য়া না যায়। বাড়লে, ডিমের 
_ শ্বেতাংশ জমতে আরম্ভ কারবে। এইভাবে ভিম- 

গুলি ১৫ মানটকাল গরমজলে রাখার পর উঠাইয়া 
লইতে হইবে এবং শীঘ্র ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হইবে। 
মোমবাতি রাখার উদ্দেশ্য (যাঁদ থার্মোমিটার না 
থাকে তাহা হইলেও এই ব্যবস্থা করা যায়) এই যে, 
যেহেতু ১৩০ 'ডাগ্র ফারেনহাইট. তাপ দেওয়া 
দরকার। এইভাবে ডিমকে শোধন করার উপায়কে 
বলা হয় “ভ্রণনাশ-পদ্ধাত” বা (defertilisation). 


এই ভ্রুণনাশ-পদ্ধাতি অবলম্বন কাঁরয়া নামমান্র 
সম্ভব।. আমাদের দেশের: আবহাওয়ায় গরম- 


'__ কালেও একমাস পর্যন্ত অনায়াসে এই ডিম ভাল 


তবে পূর্বোন্ত প্রথায় চুনের 
শীতকালে ৪-৫ 
মাস পর্যন্ত ডিম এইভাবে রাখা যাইতে, পারে। 
_ এইভাবে শোধন করার পর একমাস পরেও ডিম 
‘ভাঙ্গিলে ভিমকে টাটকা মনে হয়। ডিমের 
শ্বেতাংশও জিয়া যায় না বা ডিমের গুণও ন্ট হয় 


রাখা যাইতে পারে। 


ডিমের রক্ষণক্ষমতা বাড়াইবার সহজসাধ্য উপায় 
এখানে আলোচনা করা হইল। এখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, কোনও খাদ্যদ্রব্য ঠাণ্ডায় রাখতে 
পারলে আরও বোঁশাঁদন ভাল থাকে। ডিমের _ 
ক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজ্য। 1কন্তু আমাদের দেশে 
ঠাপ্ডাঘর (০০1 ৪০:৪৪) বা ঠাণ্ডা-আলমারি 
(refrigerator) সকলের পক্ষে রাখার ব্যবস্থা করা 
অপেক্ষাকৃত ‘ঠাণ্ডা, তাক’ বা ‘আলমার* তৈয়ারি 
অনুযায়ী একটি টিনের ট্রে" রাখা দরকার এবং 
উহাতে জল ভাত‘ রাখতে হইবে। চট বা ন্যাকড়া 
প্ঘারয়া এমনভাবে জড়াইয়া দিতে হইবে যেন. 
আলমারাটি এই ভিজা কাপড় বা চট দিয়া জড়ানো = 
থাকে। জল কমিলে আবার ট্রে জলপূর্ণ কাঁরয়া 
দিতে হইবে। এই: আলমারাট প্রচুর-বাতাসযুন্ত । 
স্থানে রাখতে হইবে। এইভাবে রাখিয়া দেখা . 
গিয়াছে, বাহিরের তাপ যখন ১১০ 'ডাঁগ্র ফারেন- = 
হাইট তখন আলমারর ভিতরকার তাপ ৭০--৭৫ 
ডাগ্রি। ফলে,  গরমকালেও 'ডমকে ভাল রাখা 
সম্ভব হইয়াছে। 


অতএব, দেখা যাইতেছে যে, ভ্রুাণনাশ করন পর. 
ডিমকে চুনের জলে ভিজাইয়া অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা 
কৃত টাটকা রাখা যায়। এই ব্যবস্থা যাঁদ আমাদের 
গ্রামবাসগণ এবং বি বড় ব্যবসায়গণ 
অঙ্ক বাড়ি oT ইহাতে দেশের সম্পদ: 
৯৯৬৮৯ ন জলী OEE লি 
ৰা ভডিমের মত মী, বহুল এৱে 
গ্রহণ কাঁরতে পাৰিবেন। 






তাকে ইংরেজীতে বলা হয় 1বন’। সয়াবিন 
কলাইএর মত শস্য-এর গাছকে বলা হয় 
‘সয়াসোজা’ এবং শ'টিকে বলা হয় 'সয়াবন। 
সয়াবিন এশিয়ার পব'ভাগের শস্য- মাণ্চুরিয়া 
- এর প্রধান উৎপাদন-স্থান। বহ; প্রাচীনকাল থেকে 
এর ময়দা ও তেল চীনবাসীদের আহার্যরূপে 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পৃথিবীর & অংশ সয়াবিন 
 মাণ্চযারয়া ও চীনদেশে জন্মায়। বর্তমানে জাপানে, 
রাশিয়ার ইউক্রেন অঞ্চলে ও আমোরকার যুক্তরাষ্ট্রে 
বে এর চা হয়। 

মলাবনের চাষ উঠতে সাধারণত  ৪-৫ মাস 
কষিগবেষণ-প্রাতিষ্ঠানে ৬০-৭০ দিনে পেকে যেতে 
দেখা গেছে। কু 
সয়াবিন সব রকম মাটিতেই জন্মায়। তবে 
 দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ জামই সবচেয়ে ভাল। 
কাশের সুবন্দোবস্ত আছে. এমন উচ্চ 
মই ভাল। সয়াবিন, ্রীত্ককালের শস্য-উষ্ণ ও 
আর্দ্র জলবায়ু এর পক্ষে প্রশস্ত। ঠাণ্ডা ও শুষ্ক 
জলবায়ু এবং অত্যধিক উষ্ণতা এই শস্যের বাড়ের 
; পক্ষে হানিকারক। 

__ সয়াবিনের জন্য জমি ভাল ক'রে তোর কর 
দরকার। মাটির অবস্থা বুঝে ৪-৫ বার লাঙল 
লেব প্রত্যেক বার লাঙল দেওয়ার পর সই দিয়ে 
মি তৈরি করতে হবে। জমি তৈরি করার সময় 
0 গাঁড় গোবরসার এবং বঁজ-বপনের সময় ২০ 
পাউন্ড নাইট্রোজেন ও প্রয়োজনমত ফসফেট 
প্রয়োগ করলে ফলন ভাল পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন 



















; সবুজসার বা গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য ল 







বি এস-সি (এজি), আাসোস নদ এ আর 
ও ফসফেটের জন্য যথারুমে অ পানির য়ম সাল 
ও সুপারফসফেট ব্যবহার করা যেতে পারে। 





বাঁজ সাধারণত জলোইএর শেষে বা ডি ১ 
প্রথমে লাগানো হয়। বাঁজ সারিতে লাগানোই _ 
প্রশস্ত এবং এর জন্য দুইসারর মধ্যে ২ থেকে 

২ই ফুট ও প্রত্যেক সারতে দুটি গাছের মধ্য 
৪ থেকে ৬ ইণ্ি ব্যবধান রাখা উচিত। প্রতি একর 
জাঁমর জন্য ৮-১০ সের বাঁজ দরকার। তবে যাঁদ = 








প্রয়োজন হয় তা হলে বাঁজের হা 
উচিত। গাছের বাড়ের সময় মাঝে : 
নিড়ানি দিয়ে আগাছাগুলি মেরে ফেলে 
আলগা ক'রে দেওয়া দরকার। 


অক্টোবরের প্রথম 









ডি ১৮-১৯ ভাগ ভাজার রা না 
আছে। সয়াবিন বহমূত্ররোগীদের পক্ষে খুৰ _ 
উপকারী। সয়াবিনের দানা গুড়ো কারে ময়দা 
করা হয় এবং এ থেকে তেলও বের করা হয়। জি 





-খ্লাশ্টিক_ প্রভীতি তোর হয়। ৯০ 

সর 'ুধ'ও তৈরি হয় এবং টাইপ ৬৩" জা নামক উমত জাতের ফসলের 

চাষ হয়। নয়াদল্পির ভারতীয় কৃষিগবেষণ- 

| প্রতিষ্ঠানে আবিষ্কৃত উন্নত জাতের বীজের মধ্যে '_ 

টি রি কা Gi থেকে এদেশে আনীত 'আই সি ১৯৮ ও ‘আই 'স ২১২’ 8 
কল উনত জাতের বাঁজের মধ্যে 'মনেটা, অপেক্ষা ভাল ফলন দিচ্ছে। | 









oem tanto ania tninie | 


‘বেয়ার’এর পোকা ও রোগ দমনের উস | 
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন 


' ফলিডল-ই ৬০৫ 













কুপ্রাভিট (ওবি ২১) 






দ্বারা কুচ _ _ ২ 


৩৯, চিতরজন এভোনউ, কলিকাজা-১ |; 











জা তন কিল 
ভোগে কলা লাগার অর্থই হ'ল, লোকে একে 
ছি করে। পল্লীগ্রামে খুব কম বাড়িই 








ভাত-কাপড়ের সংস্থান হ'তে 
| চোটিম, সৰি, মানভোগ), চাঁপা, চিনি-চাঁ 
কাঁঠালী (চিনিয়া), বাঁচে, বা দয়াডোমরা, তা লাগন 




















বাঁশ, বাবা অনুপম, কাঁচকলা 
কাঁচকলা সাধারণত কাঁচা অবস্থায় 
হিসাবে খাওয়া হয়, তবে একে পাঁকয়েও 
ওয়া চলে। বাঁচে কলায় অত্যন্ত বীজ থাকায় 
কা অবস্থায় খাওয়া অসম্ভব ; তাই মোচা 
লই গাছ কেটে মোচা ও থোড় খাওয়া হয়। 


পশ্চিমবঙ্গে বৈশাখ থেকে রন মাস কলাগাছ 


বসানোর উত্তম সময়। সাধারণত দোআঁশ মাটিতে 
কলা ভাল ফলে। বাদুড়, হনুমান, নানা জাতের 
জি জোনাকি পোকা, ই'দুর, মশা প্রভৃতি জীব 









থেকে কমেকাটি দামী জিনিল জৈৰি,ইণতে 







খাওয়া যায় এবং উদাময়:_ আমাশয়, রঃ 
রোগে তা ভাল ওঁষধ ও পথ্য। গমের আটার সঙ্গে 
এই আটা মিশিয়ে রুটি ক'রে খেলে শরীরের পি 

সাধিত হয়। 


কলার মধ্য র 

বিশেষ ক'রে পাকা বাঁচেকলা থেকেই মধ্য করা 
হয়। কলা পেকে খোসা কালো হ'লে উঠলে, খাসা 
সিকি ছটাক পরিমাণ চুন মিশিয়ে, ছানার জল টা 
ঝরানোর নিয়মে, পিশ্ডটি ঝুলিয়ে রাখতে হবে _ 
পরিজ্কার কাপড়ে বে'ধে। এবার এ চটকানো কলা = ৰ 
থেকে যে রস ঝরে পড়বে, সেইটাই কলার মধু। 
মধু ধরার জন্য পারত্কার কাঁচের বা পাথরের পিছ. 
ব্যবহার করা উচিত৷. এই মধুতে কয়েক ফোঁটা কলার 
নির্যাস (বেনানা এসেন্স) মিশিয়ে নিলে চমতকার. 
গন্ধ হয়। এটি বেশ উপকারী খাদ্য। EA 

মৰ্ত'মানকলা থেকে ভাল জেলি তারি হয়। ন টা 
কলা ছাড়িয়ে ও চাকা চাকা ক'রে কেটে, কলার _ 











সমান ওজনের জলে চাকাগুলি ফেলে অ্প-জবালে 
সিদ্ধ করতে হবে। জল শবাকয়ে গেলে বা আত = 
সামান্য জল থাকা অবস্থায় নামিয়ে ঠাণ্ডা করে, 
_বেলপানা ছাঁকার নিয়মে ছাঁকতে হবে। ছাঁকা 
কাই-এ সমপন্রিমাণ চান গন কম আঁচে এক, 


























খর; কিন্তু কলার গণ ও শিষ্টতা কমৰে না। 
মাকে মাকে রোদে দিয়ে তাল কৰে রাখতে রে. 
এই সত্তা দুই-তিন বংসরও ঠিক থাকে। 


কলার বড়া, কলার পিঠে ইত্যাদি খাবার বাঙলার 
কলার সত্ত্ব _ ৷ মহিলাদের জানা জিনিস। সেগুলির সম্বন্ধে বলার 

বা ভাল পাকা কাঁঠাল বা চাপা কলার খোসা ভাল নেই কিছু ৷ এই জানস ক'টি তৈরি ক'রে ঘরে 
_ ক'রে ছাড়িয়ে কোন পাত্রে সাজিয়ে আগুনের অল্প খাওয়া চলে এবং চেষ্টা করলে বাজি করে দপয়সা 
প্‌ তার জল বের ক'রে ফেলতে হবে। সব জল আয় করাও যায়। 








a সি থেকে জানত বত রত 
১.1 হালে, চাঁদার টাকা পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-আধিকর্তার নামে রাইটার্স বিল্ডিংস, কাঁলকাতা-১, | 
| ঠিকানায় নগদ পাঠাতে বা জমা দিতে পারেন, অথবা ক্লসড্‌ পোস্টাল অর্ডারেও পাঠাতে পারেন। | 
| যে পা্রকা বা যে যে পান্রকার গ্রাহক হ'তে চান তার বা সেগুলোর নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা |... 
স্পষ্ট বড় অক্ষরে লিখে দেবেন। করস্ড্‌ পোস্টাল অর্ডারের সঙ্গে অবশ্যই একটি পত্র দিতে | 
রি আক হতে চান তার নাম এব নিন কি 














রর লাল অর ভৰে শৰতে 
করিয়া সা এবং তাহাতে যেরূপ, আশাতীত 
রে বে প্রচার কারবার জন্য “বসম্থরাপর 
৷ আশ্রয় লইলাম। = 
রেঙ্গুন, গোঁহাটি, কাটোয়া, নৈনিতাল প্রভাত 
| আলুর চাষ কাঁরতে হইলে যেরুপ দদর্মল্য 
জের ও যথেষ্ট পরিমাণে খইল-সারের 
হয়, তাহা সাধারণ গাঁরব চাষাগণের পক্ষে 
পরিমাণে ব্য়সাপেক্ষ। অনেক - সময়ে 
__ না। কিন্তু লাল আলুর চাষে এসবের কোন বালাই 
_ নাই। ইহার চাষে দরকার লাল আল; গাছের ডগা 
বা উপর অংশ। ওঁ ডগা লাল আলুর চাষীর নিকট 
 গকনিতে পাওয়া যায়৷ এরূপ ডগা ওজনদরে বিক্রয় 
















_ হুয়। প্রীত মণ ৮ টাকা হইতে ১০ টাকায় পাওয়া 
_ যায়। তবে তাহার সমস্তই যে ডগা পাওয়া যাইবে 
তাহা নহে; বিক্লেতাগণ এ ডগার সাঁহত অনেক 
মোটা ডাঁটাও মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে। ডাঁটার 
গাছে ফলন অপেক্ষাকৃত কম হয়। এক বিঘা জাঁমতে 

| তিন মণ ডগা লাগে। _ 




















আক্লান্ত হয়। রে টি 
কাঁ প্রকারে বীজ বা ডগা সংগ্রহ লৱে হয়! তার 


৮-১০ট অঙ্কুর বালি ভেদ করিয়া উঠিয়া 
তখন সেই অঞ্কুরিত আলুগালিকে যেকোন 
জাঁমর এক কোণে কোদালি দ্বারা মাটি খা 
খুব গণুড়া কাঁরয়া, তাহাতে কিছু আবর্জনা 

{মশাইয়া একটি হাপর বা বীজতলা প্রস্তুত কট , 
তাহাতে রোপণ কাঁরয়া রাখিতে হইবে। লক্ষ্য. 
রাখিতে হইবে, বর্ষার জল যেন সেখানে জামতে না 
সতরা' সুতরাং বর্ষার জল যাহাতে বাঁজ- ডি 





ৰ 5 =, ক্ষেত হইতেই বাঁজডগা 
রে  জওয়া নর আল; সংগ্রহ কারবার পূর্বে সেই 





1 জার: রোপণ ক রত রে 
a  দোআঁশ, বেলে, পাঁলমাটিতে বা নদীর চরে ইহার 
চাষ ভাল হয় এবং ফলনও প্রচুর হইয়া থাকে। যে 
"ভাঙ্গা জমিতে লাল আলুর চাষ হইবে সেই জাঁমতে 
বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টি হইলেই ৩-৪ বার ভাল- 
রূপে লাঙ্গল দিয়া ঘাস ও আগাছা যতটা পারা 
0 যায় টানি রর এ হইবে। ডগা 
71 পালাল কার । a লাঙল দিরার 
এল পরিমাণে গোয়াল বাঁটি দেওয়া 
'_ আবৰ্জ'ন তি ঘাই ফেলিয়া জাৰ] মানি 









রা পালে ফলনও বাজয় রাইনে। 
_ প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ডগা রোপণ করা দরকার। 
তাহা না হইলে ফলন অনেক কম. হইবে কিন্তু 
গাছের ডালপালা খুব বোশ হইতে পারে। 
ৰ লালন মার বা লগ গার গর্ত কাটিতে 
___ হইবে। তারপর প্রত্যেক খুঁবতে সামান্য পারমাণ 
তাহাতে এ আলগাছের ডগা রোপণ 
হইবে।  ডগাগ্ীল যখন বাঁজতলা হইতে 
ৰ হল = তখন প্রাতাঁট ডগা যেন লম্বায় 












রানা নাইনে তথা বেক নত গাত 
গজাইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে, উহারা নূতন 
শিকড় ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে 
_ আর-একবার সারির দুই দিকের মাটি কোদালির 





সেই সময় 


দ্বারা টানিয়া গাছের গোড়ায় দিতে পারলে খুবই. 


ভাল হয়। তাহার পর আর উহাতে কোন প্রকার 
খাট্বান নাই বা সেচেরও কোন প্রয়োজন নাই। 
দুই-তিন মাসের মধ্যে সারা জামাট আলুর লতায় 
এমনভাবে ঢাকিয়া যাইবে যে..জমির মাটি পর্যন্ত 
দেখা যাইবে না। 


ইহার ফলে জমিতে ঘাস বা 


আগাছা কিছুই জন্মিতে পারবে না। 0 


ডগার গোড়ার অংশ {বড়া পরাইবার উদ্দেশ্য এই 
যে, এ বিড়াতে যতগ্ল গাঁট থাকিবে, প্রত্যেক গাঁট 


হইতে লাল রঙের শিকড় বাহির হইবে এবং 
শিকড়ে লম্বা ধরনের গুটি ধারবে। = 


ডগা রোপণ কারবার পূর্বে সামান্য অর্থব্যয়ে ৷ 
৩ ভাগ খইলগসুড়া ও ১ ভাগ আযমোনিয়ম সালফেট = 


মিশ্রিত করিয়া সামান্য পাঁরমাণে যদ প্রত্যেক 
খুবিতে দিয়া তাহাতে সামান্য জল ঢালিয়া ডগা 
রোপণ করা যায়, আহা হারে দি 








৬ 


দাসকে সতেজ করিনা 'তুলিবে। মাটি যাঁদ 
ভিজা থাকে তাহা হইলে আর জল ঢালিয়া ডগা 
রোপণ কাঁরতে হইবে না। যাদি পালিমাটি হয় 


তাহা বহর 


lulls জে 3 





খইল, গোবরসার বা rie: সার ইত্যাদর 
নারাজ মা নারে মিকি নাল জার 
কাঁরতে পারলে বিঘাপ্রাত একশত মণেরও বোঁশ.. 


প্যন্তি ফলন পাওয়া যাইতে পারে। 


গিয়াছে। ৷ এই আলুর যদিও অন্য আল; অপেক্ষা 


দর কম তথাপি ফলনের আধিক্য ও খরচের অজ্প্তা 
হেতু ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে লাজ হর়। 


৩৪২ 


এক-একাঁটি - 
আলু ওজনে প্রায় এক সের পর্যন্তও হইতে দেখা 





বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ : : ১৩৬৪ 


















ই মাসের প্রথম ৷ হইতেই আল: সংগ্ৰহ করা 
চলে তবে শীতের হাওয়া থাকিতে আল: তুলিয়া ই 
কারণ যত গরমের হাওয়া বাহিবে 











- মী টা মাষ্ট লাল নন সম্ধ ভাতের পাঁরবর্তে 
খাওয়া চলে, ইহাতে শরীরের কোন ক্ষাত হয় না। 
ময়দার সাঁহত সিদ্ধ-করা ও লাল আল; মাখিয়া 








দমন : ব্যবস্থা 


গাত বৰৰ তার দানকে মানবসমাজ 
__ জন্য সে করুণার প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রকাতির 
__ জর রূপের সঙ্গেও মানুষকে পরিচিত হ'তে হয়; 
তার অসাম শান্তর সঙ্গেও মানুষকে যুদ্ধ করতে 
রর 








[ম্টি যখন নদীজল বৃদ্ধি ক'রে. বন্যা আনে, তখন 
মানুষ অসহায়। কিন্তু এযুগে সে আর প্রকাতির 
হাতের ক্লীড়নক মাত্র হয়ে থাকতে চায় না, তার 
৮ উ সে জাগ্রত করে খেয়ালী প্রকীতকে শাসন 
করবার জনয প্রকীতির সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের 
রি বন্যনিয়নত-পৰিকল্পনাগযল। 


উত্তর বঙ্গ প্ৰাকৃতিক সৌন্দর্য বনজ সম্পদ, চা- 












_ সমস্ত দেশ, থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে: পড়ায় এখানকার 
টা নিজস্ব কয়েকটি সমস্যা রয়েছে। নগর খেয়াল- সু 





৩৪৪ 





_ বাগান ইত্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ," কিন্তু এ অঞ্চল . 





নদা দুটি যুত হ'লে অদরভবিষ্যতে বন্যা বিশেষ _ 
। ঘনৱিয়ে দেবার কথা হয়েছে। গরম নদার বাঁ ধার { 

আর ডিমা নদীর ডান ধার রক্ষা করবার জন্য দুটি 
্‌ রিং দেওয়া হবে। কাজ ইনিই চলেছে--১৯৫৮ 
জজ... বায় হবে ১,০৩, ৯০০ টাকা। 


১৯৫৭-৫৮ সালে উত্তরবঙ্গের নদাঁগুলিতে বন্যা- 
নিয়ন্্ণের জন্য যেসব ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং 
কাজ যতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, এখানে তারই 
বিবরণ দেওয়া হল। 
১। মহানন্দার কবল থেকে ইংলশবাজার ক ৰ 
এছ নন্দা লিন জয়ের হত৷ আকে ৃ 
নিচে ৷ বহুদিন আগে শহরটি রক্ষার জন্য একটি = 
বাঁধ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু এটির অবস্থা এখ 4 
নিতান্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বাঁধাটর = 
১,২০০ ফুট জায়গা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করতে 
হচ্ছে। এর ফলে বাঁধাট আবার রক্ষা পাবে, নদশর 
ধারের ঢাল ইট গেথে আর বাঁশ এবং শালের বেড়া 
দিয়ে দৃঢ় করা হচ্ছে। এই পাঁরকল্পনা রপায়ণে 
ব্যয় হবে ১,১৫,৯০০ টাকা । 


ই্‌। দরেভনগর ও অরাবিলনগর রক্ষা .. 














৬ ০ 


_ ভূমিক্ষয়-নিবারণের কাজ। এতে চেষ্টা চলছে = 


যাতে গরম ও ডিমা নদী যত হাতে না পারে। 








৩ অধীর থেকে শাহ পৰ্যন্ত বাঁধ নি্মাপ 
জলঢাকা নদীর দক্ষিণ তাৱে অমঘ্যুরি থেকে, 
হী পর বর জন বার: 













পর 
১৫ টি ব্গমাইল স্বান জলচাকা নদার প্রান থেকে 

| গাবে। ১৯৫৭-৫৮ সালের শীতিকাে 

ম্ভ করা হবে ৷ ১৯৫৮ সালের বৰ্ষা আরম্ভ হবার 

তা শেষ হবে বলে আশা করা যায়। ৮, 





লস নদীর বাম তাঁর রক্ষা 


নত রক বহর ৱান নিধি নাৰ আৰ বাম চাঁদকে 
দ্রুত ভেঙে চলেছে। নদশটির বাম তীরে অবস্থিত 
.. বাগরাকোট শহরাঁট একটি প্রসিদ্ধ শিল্পাণ্ডল। 
রি নদীর এই ৷ শহরটি » লুপ্ত হয়ে যেতে 
রাতকে রুদ্ধ করে ‘দেখার জন্য করো পাথরের 
খণ্ড নদীর বাম দিকে ফেলা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে 


__ কলাবাড় ও তথাকার চা-বাগানের কাছে, দিয়ানা 
__ নদাঁর জল পাড় ছাপিয়ে উঠত, আর এতে ক্ষাতও 
__ হাত খুব। ১৯৫২ সালে ঝুমুর নদীর মধ্য দিয়ে 
_ দিয়ানা নদীর সঙ্গে রঙ্গাত নদীর যোগ করে 
পথ তোর হয়েছে। বর্তমানে: নদাঁটির সামান্য 
.. জলই আগেকার খাতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু নতুন 
__ খাতাঁট ক্ষাত করছে। তাই নদীটি যাতে তার 
= পৰ্বৰ্গাত ফিরে পায়, তার চেষ্টা করা হচ্ছে। দিয়ানা 
ৰ রা দিবে ভিন সাই লাৰা নি হর হে 





















_ করা হয়েছে : ২,৪০, ০০০. টকা৷ পি. 


রে ইচমার দিযে টাৰ খর বয় bh 
লে মাইল মাটির টার 





বসনন্ধরা 8 অগ্তহায়ণ : রি 





আশা করা যায়। এই পরিকল্পনা রূপ 
হবে ১৮,০৩,০০০ টাকা। 


৬। দিয়ানার উপছে-ওঠা জলের খাত বন্ধ করা ত 

দিয়ানা নদীর উপছে-ওঠা জল যাতে তার ছোট 
খাত, সঙ্কীর্ণ তাঁর, আর রেলপথ দিয়ে বইতে না 
পারে সেজন্যই এই পাঁরকল্পনা করা হয়েছে। এই 
খাত বাড়তে দেওয়া হবে না, আর নদীর গাঁতপথের. 
পরিবৰ্তনও বন্ধ করতে হবে। নদীর তীর _ 
স্ব্রই নিচু নয়, সুতরাং একটানা বাঁধ নির্মাণ না. 
ক'রেও অসুবিধা দূর. করা যাবে। রেলপলে থেকে. 











হত; স্কুল-কলেজ, সে বন্ধ রস রি 

হাসপাতালেও জল উঠত।. তাই দৈনন্দিন লৰ 
অনবৰত 

বাঁধ তোর হয়েছে। বাঁধাটর তিন মাইল স্থান 
















i রর প্রথম ন ভাগটি টি + পথে, বক্তার চড়ান্ত 
পরীক্ষা কিছুদিনের মধ্যেই হবে। এই পরিকল্পনার 
7 কাজে খরচ হবে ৬৬ -৪০ লক্ষ টাকা। 


টি ৯৯৫০. সাল থেকে মহানন্দা নদীর তারে 
টং হাল, এই ক্ষয় বন্ধ না করলে শহর 

{ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়; রাষ্ট্রীয় 

সড়কের নিচে রাস্তার সেতু আর রেলওয়ে সেতু নষ্ট 

টে হয়ে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিতে পারে। অতএব 
টি এখানে রক্ষাকার্য আরম্ভ হয়। 








; প্রধানত ৩,০০০ ফুট পাড় রক্ষার ব্যবস্থা করতে 
_হয়। ঢালতে প্রস্তরথণ্ড সাজিয়ে আচ্ছাদন দিয়ে, 
৯৭টি ছোট কাঁটা বিদ্ধ ক'রে এবং এমান নানাভাবে 
তাঁর রক্ষার কাজ চলেছিল। কাজটি সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন হয়েছে এবং শহরাটরও নিরাপত্তা পুনরায় 
ফিরে এসেছে। এ কাজ আগেই সম্পন্ন হয়েছিল 
বলৈ ১৯৫৫ সালের প্রবল বন্যা কোন ক্ষাত করতে 
পারে নি। এতে খরচ পড়েছে ৯:০৬ লক্ষ টাকা । 


ও. কোচাঁৰহার শহর রক্ষা 
a দশ বর্গমাইল স্থান জুড়ে সুন্দর কোচবিহার 

_ শহরাঁট তোরসা নদীর বাঁ দিকে অবাস্থিত। 
7 জলপাইগুড়ি শহরের মতই বন্যার সময় এই শহরাট 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৫৪ সালের বন্যায় অনেক 
বাড়ি নষ্ট হয়োছিল। শহরাটকে রক্ষার জন্য তোরসা 
না, নাইল লম্বা একটি বাঁধ দিয়ে শহরাট 
























কাজ 





ভাল ভারে চলছে। এ কাজে: ব্যয় হয়েছে ৬৩. ৪ 
লক ৮ টি 






৪1. ৰ পঃ দ্‌ শেহৰ, রক্ষা 

_ এই শহরটির রক্ষাকার্যকে দু'ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে-একাঁট রেলরাস্তার পুলের উপরের কাজ, 
আর একটি তার নিচের দিকের কাজ। এ শহর 
জলমগ্ন হয়ে বড় বড় বাড়ি আর প্রধান প্রধান 
রাস্তারও ক্ষত হণ্ত। স,তরাং বন্যার হাত থেকে. 
রক্ষা আর ভূমিক্ষয় বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। : 
হয়েছে এবং তাতে আশানুরূপ ফলও পাওয়া = 
গেছে। এ কাজে খরচ হয়েছে ১৮:৭৪ লক্ষ টাকা। 





€। তুফানগঞ্জ শহর রক্ষা 


কোচাবহার জেলায় তুফানগঞ্জ একটি! মহকুমা 
শহর, এটি রায়ডক নদণর দক্ষিণ তাঁরে অবাস্থত। I 
নদীটি সহজেই শহরের ক্ষাত করতে পারে। নদীর ৷ 
পাড়াট ঠিকভাবে ঢালু ক'রে কাটা হয়েছে, এবং 
প্রস্তরখণ্ড আর আচ্ছাদন দিয়ে রক্ষার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। ৫০০ ফুট স্থান জুড়ে এ কাজ _ 
হয়েছে। এই কাজটির ফলে, দুটি বন্যা নেমে 
শহরের কোন ক্ষাত করতে পারে নি। খরচ পড়েছে 
এতে ৯:৮৮ লক্ষ টাকা। | 


৬। লাল কল ৰ} 


বা পাশে ক আর্ত হয়েছে, এর ফলে শি লগ্যাঁড় 









হতে পারে। গা কার সর 





কস গ্ৰহণ বরা হয়েছে। প্রায় ২০০০ ক 








_ বাধ নিমি করেছেন নি 
বাধ, কিন্তু বার বার বন্যা হবার ফলে বাঁধাটর 
রা ৮০0০ ফুট. স্থান ক্ষয়প্ৰাপ্ত . হয়--সুতরাং 
টা নিকটবর্তী অঞ্চল বিপদের সম্মুখীন হয়; এমনাকি, 
$₹. প্রাণহানিরও সংবাদ পাওয়া খায়। তাই এই 
__ ধারাইকুঁড় বাঁধের বদলে এখন একটি নতুন বাঁধ 
_ নদাঁতাঁর থেকে আধ মাইল দূরে তোর হয়েছে। 
বাঁধাট মোটামুটিভাবে মাটির তৈরি এবং প্রায় 
গার দ্য কাকো ul নিতে 








ৰ | স্থানকে রঙা কমাব" এটি ৩১ নং 
. জাতীয় সড়ককেও রক্ষা করতে পারবে। কাজটি 
জিব হয়েছে, আর ১৯৫৭ সালের প্রবল বন্যার 








৯:৬৪ লক্ষ টাকা। 










উল নদীর ভার | এ 
চেল নদাঁর তাঁরে আছে নিল্নভামি। চেল 
গিস্‌ নদীর মাঝখানের স্থান সমেত পাথর 
মানাবাড় চা-বাগান এবং ওদলবাঁড়ি শহর-অণ 
জলগ্লাবিত করে চেল নদী গিস নদীতে পড়ছে। = 
উত্তরাঞ্চলের সকল স্থান বন্যার সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ে। এই জলোচ্ছৰাসত খাতটি টিতে ৰ 

দিলে চেল নদী গিস নদীতে : পড়বার 















৩৯ নং জাতাঁয় সড়কও রক্ষা পেয়েছে 







পামৰ ইট বোর্ড - L 
পশ্চিমবষ্গ-সরকার গৃহানর্মাণ ও ন পকি 






















তৈয়া' 
আপ | বন্দ্যোপাধ্যায়, বাটি ই 
বোর্ডের সভাপাঁত এবং ৷ সদস্যগণ হলেন--উন্নয়ন- 
মহাধ্যক্ষ শ্ৰীহিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই সি এস, - 
রী কে কে রায়, শ্রী টি মিত, আই এস ই (অবস্র-_ 
প্রাপ্ত), লেঃকনেলি এস কে কাঁঞ্জলাল এবং শ্রী এস ৷ 
এন চক্লবৰ্তী।৷ 






ধকারবলে) এবং উন্ত বিভাগের উপ- 


৷ সভাপাত (পদাধিকারবলে) করে _ আদ্িবাসী-কল্যাণে শস্যাগোলাৱ 


গ্রীণ সিরা; নী রা as গ্রী বি সি 
বস; শ্রী এন সি চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ এন সি 





গোলা স্থাপন এবং । মালদহের =  মোরগ্রাম অন্নত 5 
| উপজাতি সম্প্রদায়ের সমবায় ধর্ম গোলার রক্ষণা- 
বেক্ষণ-সাহায্য দেওয়ার জন্য ৯১০ টাকা প্রদান মঞ্জুর 
এ তফসিল আদিবাসীদের কল্যাণের এই 
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হরিণঘাটা কেন্দ্রে আদর্শ 
স্থানীয় একটি ‘হোয়াইট 
লেগহণ’ মবগি 








ত ২৪এ থেকে ২৯এ নবেম্বর (৯6৭) 


| এক বিরাট টা আনন কবজ 
বিহার, উড়িয্যা, আসাম ও পুরা থেকে গোর, 
মোষ, ছাগল, কেয়া, খোড়া ও হাসি মিলিয়ে 









দুঃখ ক'রে বলেন যে, আমরা মুখে বাল ‘গো- 

J কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ কথার কোন সংগাঁত 
খাৰ পাওয়া যায় না। হিরা যেত তবে 

মা ই উর তাদের দেখাশোনা করার 

টাই দে:এটা হয়ে-গ্কে, তাতে সন্দেহ 
নেই ৷ 

ত CE 

৷ ও কর্মশান্তর উপর নির্ভর করে তার উল্লেখ 





= উপকন্টে = তপক | প্রেস্টন 


| ছাড়াও নগদ মোট প্রায় ১৫ হাজার টাব 








১ণ্ম রঃ নম ন সং খ্যা 











ও শিখবার আছে। তিনি বলেন যে, 
অন্যান্য রাজ্য থেকে এই প্রদর্শনীতে 
সাড়া পাওয়া গিয়েছে এবং এই প্র 
প্ৰাতাঁনধমলক। 
শেষ দিনে এক অল্ড অনি 
মন্ত প্রদর্শনীতে আনীত. সর্ব 
৩০০ জন পররস্কার = পেয়েছেন। কফ’ 







































পশ:পালন-বিভাগগ থেকে; উত্ত বিভাগ এই খাড়া 
কাপ” গরদ্কার পেয়েছেন। ষাঁড়াটির যে দেখা- 
শোনা করে তাকে কারুখাঁচত একটি পাগড়ি 
_ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। 

_ একটি খোলা মণ্ডপে পুরস্কার-বিতরণী সভার 
_ অনুষ্ঠান হয়। প্রথমপুরস্কার-বিজয়ী সমস্ত 
_ পশুকে উপস্থিত জনমণ্ডলীর সামনে দিয়ে সার- 
বন্দী করে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। 

সবচেয়ে বৌশ পুরস্কার পায় আমাদের হ'রিণঘাটা- 
ট প্রতিষ্ঠান। সেখান থেকে রা" হরিয়ানা ও 
_ 'থারপার্কার জাতের মোট ৩৫টি পশ্ম এই 
প্রদর্শনীতে আনা হয়। তার ২০টিই পুরস্কার 
_ পেয়েছে। তার মধ্যে ৮টি প্রথম, ৯টি দ্বিতীয় এবং 
৩টি তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। দেখতে সবচেয়ে 
_ ষাঁড়। তাকে প্রাদেশিক পশ.ক্রেশ-ীনবারণী সাঁমাতর 
__ একটি প্রাতযোগিতা-কাপ পুরস্কার দেওয়া হয়। 
এ পরচ্কারের বিজয়ী নির্বাচনে খুব কড়াকাঁড় 








বর 
র জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। পশ; আর পাখি 
টি দর মধ্যে দার্জালঙের 

গে ভূটিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। “সরি' 
জাতের গোরুগালর মধ্যে তাঁর একটি গোর; শ্ৰেষ্ঠ 
বিবেচিত হয় এবং তিনি মোট ২২৫ টাকা পুরস্কার 
পান। 1 হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র উন্নত 





দু ধপল্লার শ্ৰীসুরজিৎ কার একটি 
দের দুধ দেওয়ার জন্য ২০০ টাকা 





মালিক ২২৫ টাকা করে পুরস্কার পেয়েছেন। 
শ্রীনয়ামুদ্দন সেখের গোরু সর্বোচ্চ স্থান আধিকার 
করে ২০০ টাকা পন্রস্কার পেয়েছে। 


'সাহওয়াল' জাতের গোরুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান 
আধিকার করেছে হুগলি জেলার শংকরপনুর গ্রামের 
্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত জাতের টি 
২১ মাস বয়সের বকনা-বাছুর। এর 
বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫ টাকা পুরস্কার ৷ পেয়েছেন। 
এ জাতের গাভী দুধ দেয় বেশি। হরিয়ানা 
জাতের গোর; কিন্তু দুধও বেশি দেয় অ _ 
কাজেও খুব ভাল হয়। | ঃ 
গল দাতের সক গাভাঁৱ জন্য ৭৫ 
গ্রামের ্ীমুকুন্দ ঘোষ। সর্বোৎকৃষ্ট _ 
ষাঁড়ের জন্য নীলগঞ্জ বাজারের শ্রী পি এস গুপ্ত 
১৫০ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। _ যার, 


হৃগাঁল জেলার ইস কোলের একট _ 
মাগির দধেয পথম থান আবার করে ৭৫ টাকা 
পুরস্কার পেয়েছে। পর 
এই যে পশ্তপ্রদর্শনী এবং তাতে পুরস্কার = 
পাওয়ার সংবাদ, এ শুধুই বিবরণী এবং তালিকা 
নয়; কেননা, এর মধ্যে রয়েছে আমাদের পশহপালনে 
উন্নয়নপ্ৰচেষ্টার উজ্জল একটা পরিচয়। পশ:- 
পালনে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে 
পশ্চিমবঞ্গ রাজ্য। অথচ উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে _ 
পশুপালন করলে আমরা যে এ বিষয়ে কত উন্নত = 
করতে পারি, তারই পাঁরচয় পাওয়া গেছে এ 
প্ৰদশনীতে। পালনের উন্নয়নের জন্য আমাদের 
করেছেন এবং করছেন, তার 
সত বিবরণ রাতে দেওয়া হেছে কিন্তু 


























বসন্ধরা £ পোঁষ £ ১৩৬৪ 


- জনসাধারণও সচেতন এবং সচেষ্ট হয়ে না উঠলে 


পাঁলিতপশুর খদ্য ফসলেরও চাষ লাগিয়ে, পশু- 
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স্বাধীন হবার. পরে চি Sr a 
[থক রাজ্যের উদ্ভব হল প্রায় ২৯,৩৭০ বৰ্গমাইল 
1 আর ২:৩৪ কোটি আঁধবাসী নিয়ে। পুন- 
নে পরে এখন এ রাজ্যের আয়তন দাঁড়িয়েছে 
প্রায় ৩৪,২১০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা অনুমান 
প্রায় ৩ কোটি। এ ছাড়া রয়েছে প্রায় ১:১০ কোটি 
গোরুমোষ আর ৪৩:৩০ লক্ষ ছাগল-ভেড়া। 
বিহারের যে অংশ পশ্চিমবঙ্গে যনস্ত হয়েছে তা বাদ 
দিয়ে, এ রাজ্যে ফসলী জাম রয়েছে ১:১৯ লক্ষ 
একর এবং তাতে ক'রে গড়ে জনাপছ: ফসলী জাম 
দাঁড়াচ্ছে ০:৪ একর। জনসংখ্যার এই চরম চাপে 
মাথাপিছু কাঁষজামর পাঁরমাণ অত্যন্ত কমে গেছে; 
Sh a dll Lit tld 
হাড় আর কিছুরই চাব করতে পারেন না তার 










রাজ্যের লোকে জানেই না। আমাদের গবাদির 
প্রধান খাদ্য হচ্ছে ধানের খড়_যা নাকি একটা উপ- 
পোষক খাদ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। 
2 এ রাজ্যের প্রধান পালিত-পশপাখি হচ্ছে গোরদ- 
মোষ, হাঁস-মুরগি আর - ছাগল-ভেড়া ৷ দাৰ্জিলিঙ 
জেলার পাহাড়ী এলাকায় কোথাও কোথাও ‘সার 
জাতের গোরু ছাড়া, দুঃখের বিষয়, এ রাজ্যে আর 
কোন বিশিষ্ট জাতের গোরু দেখা যায় না। এ রাজ্যে 
[ন HAIR hie SEPARA BN 
ললো দানের খবেই কম? গড়ে পাঁতিৱিংজোয় দিনে 
সের থেকে এক সেরের বেশি দুধ দেয় না। 
রাজ্য প্রতিদিন গড়ে প্রতিটি লোকে দুধ খেতে 
মা ২'৭ আউন্স। ভারতে আর কোন রাজ্যে 

















মেহনত পশুগুলিও খুব খারাপ ধরনের? এ... 
রাজ্যের চলাত রীতি হচ্ছে, গাই যখন মাঠে চরে, _ 

তখন তার ৮৬১, জনি পায়, তার কাছেই _ 
কি মন্দ, তার কিছু ঠিক নেই। এভাবে যেমন- _ 
তেমন যাঁড়ের দ্বারা প্রজননের ফলে গোৱরণর সংখ্যা 
বাড়ে মাত্র, সেই গোর কতটা দুধ দেবে বা কতটা _ 
পরিশ্রম করতে পারবে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় ৷ 








না। যথাযথ খাবার না পেয়ে এবং যেমন-তেমন _ 


ষাঁড় দিয়ে প্রজননের ফলে এ রাজ্যের গোরণর অবস্থা _ 
খুব দুত খারাপ হয়ে পড়েছে এবং মালিকেরাও _ 
এসব গোরুর যত্ন করার, ব্যাপারে উদাসীন।, বশ টা 





বংশ ধ'রে এভাবে ভাল খেতে না পাওয়া, যেন-তেন- ন a 





গুলোর দুরবস্থা আজ বর্ণনায় হয়ে দাড় 
এ রাজ্যের গোৱ:র সংখ্যা কিন্তু ভারতের ন 
বোঁশর ভাগ রাজ্যের গোসংখ্যার তুলনায় কিছুমান _ 
কম নয়,  ষতার বক ই কবারেই 
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টি বন ই ভন নন 





হে “স্থানীয় গো গোরুর ৰ উনের একটা বত প্রচেষ্টা 





রোছলেন। পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকারকে ১৯৪৭ সালে 
গো-উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাস্তাবক একেবারে নতুন ক'রে 


ৃ ₹ কাজ শুর করতে হয় এবং কৃষকদের প্রায় ৩০০ 
_ উন্নত জাতের  প্রজননবৃষ দেওয়া হয়। সমগ্র 
_ সমস্যাটা নিয়ে একেবারে নতুন ক'রে বিবেচনা করতে 


হয় এবং এ রাজ্যের গোজাতির উন্নয়নের জন্য স:- 


যেসব ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার মধ্যে এগুলিও 
0) ) বাজ গো-বহল অঞ্চলে উন্নত জাতের 
রি  প্রজননব্ষ বিতরণ করে তার 
২) নির্বাচিত এলাকায় কৃত্রিম প্রজননের 
ব্যবস্থা করে গবাদির জাতের উন্নয়ন 
০০ করা, এবং 
(৩) রাজ্যে পশুখাদ্য ফসলের চায় চাল, করা। 
_;(১) প্রথমোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম 





__ বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ৪৭টি অঞ্চল নববাচন ক'রে 


{উন্নত জাতের ষাঁড় বিতরণের. কাজ শুরু হয়। 
নল ক বরের দির হয 
 রকমষ ডর প্রজননে সঞ্জাত উন্নত জাতের এক বছর 
_ বয়সের বকনা-বাছরও কতকগুলো _ শর্তসাপেক্ষে 
__ এসব এলাকায় বিতরণ করা হয়। এসব এলাকার 
অকেজো যাঁড়গুলোকে সতর্কতার সঙ্গে সরিয়ে 
₹ তার জায়গায় উন্নত জাতের ষাঁড় সরবরাহ করা হয়। 
(২). ভারত-সরকারের কেন্দরগ্রাম পাঁরকল্পনায় 
প্রঃ ততে গাভীর গভন্ার করা হয়। 









৩৫৪. 





উনের প্রচেষ্টা আরও ব্যাপকভাবে 
করার সংযোগ হয়েছে। : 


(৩) প্রথম রর নকলের নেখ- 
দিকে পশুখাদ্য ফসলের চাষে উৎসাহ দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে এসব ফসলের বজ, মূল, কাটিং প্ৰভৃতি 
কৃষকদের সরবরাহ করার একটা পরাক্ষামূলক 
পাঁরকজ্পনা চাল; করা হয়। যেসব এলাকায় গো- 
উন্নয়নের কাজ চলছে, গোড়ার দিকে শুধু সেসব 
জায়গাতেই এসমস্ত জানস সরবরাহ করা হত। = 


প্রথম পণ্চবার্ধক পরিকল্পনার কালে যে প্ৰচেষ্টা 
হয়েছে, তাতে ক'রে পল্লা-অপ্চলে উন্নত জাতের প্রায় 
৯,২০০ যাঁড় দেওয়া হয়েছে; তার মধ্যে বেশির 
ভাগই হরিয়না জাতের। উক্ত সময়ের. মধ্যে এ 







রাজ্যের পশচুচিকিৎসা-কৃত্যক যে কাজ করেছে, নী 


ছাড়াও কৃষি-আঁধকার পশ্চিমবঙ্গে করিম প্রজননের : 
১০টি কেন্দ্ৰ ও ৩6টি. উপকেন্দ্র স্থাপন, করেছে। . 


গাল জেলার পাহাড় এলাকার গাগা ঢু 
কাসিয়ঙ মহকুমায় গো-উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ‘জাস’ 
ষাঁড়ের দ্বারা সংকর প্রজননের পরিকল্পনা অনুসারে 
নিস সি 


প্রথম ভিত ৪7 - 
খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ দানের পারকম্পনা অনুসারে 
এ রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে প্রায় ৫০০০ মণ পশুখাদ্য 





ফসলের বাঁজ ও কাটিং প্রভাত বিতরণ করা হয়েছে। ১ 


আনন্দের বিষয়; এ রাজ্যে নিৰ্বাচিত অঞ্চলগুলোর 
বেশির ভাগেতেই গো-উন্নয়নের কাজে উল্লেখযোগ্য . 
অগ্রগতি পরিলক্ষিত - হচ্ছে। এ. প্রচেষ্টার ফলে 
উন্নত জাতের যেসব গাভঈ পাওয়া যাচ্ছে, তার 
প্রাতাট প্রাতদিন ৩ সের থেকে ১০ সের পর্যন্ত 
দধ দিচ্ছে। এসব উন্নয়ন অঞ্চলে উন্নত জাতের 





বসুন্ধরা $ পোঁষ £ ১৩৬৪ 





মেদিনীপুর কেন্দ্রে মুরগিক্থ ছান] $ ওদের বয়স এক সপ্তাহ 


বস্যন্ধরা £ ১০ম বৰ্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


যথাযোগ্য সরকারী সহায়তা 1বানয়োগে উন্নয়ন- 
অণ্ডলগলোতে খাদ্য ফসল চাষের জাঁমতে পর্যায়- 
ক্রমে পশুখাদ্য ফসলের চাষের প্রচেম্টাও সার্থক 
ক'রে তোলা সম্ভব হয়েছে। 


রাজ্যসরকার ইতিমধ্যে পাঁলতপশ-উন্নয়ন আইন 
{বিধিবদ্ধ করেছেন; সেই সংক্রান্ত নিয়মাবলী এখন 
চূড়ান্ত রূপ লাভ করতে চলেছে। কথা হয়েছে 
যে, সেই কাজ সম্পূর্ণ হলেই গো-উন্নয়নের অণ্টল- 
গুলোতে এবং কেন্দ্রগ্রামের এলাকাগুলোতে এই 
আইন ক্রমশ বলবৎ ক'রে সেসব জায়গা থেকে 
অবাঞ্ছিত ষাঁড়গুলোকে সাঁরয়ে দেওয়া হবে। 
পশুপালন-উন্নয়নকার্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের 
সমস্ত জেলায় গবাদি পশুর বহু প্রদর্শনীর 
অনুষ্ঠান করা হয়েছে_যাতে ক'রে গবাদি পশুর 
মাঁলকেরা তা থেকে তাঁদের নিজেদের পালিত পশু 
গুঁলর উন্নয়নে উৎসাহ পান। প্রথম পণ্টবার্ষক 
পাঁরকজ্পনার আমলে প্রত বছর এ রকম প্রায় ৪০টি 
ক'রে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


হাঁরণঘাটার কেন্দ্রীয় পালিতপশ্‌ নে তথা 


প্রজনন প্রতিষ্ঠানে পাঁলতপশুর গবেষণ সংক্রান্ত 
পরিকল্পনার নাম 

(১) নতুন কেন্দ্রগ্রাম গঠন এবং ৩১.৯১ লক্ষ টাকা গবাদির উনুয়ন বা 
বর্তমান লির 


কেন্দ্রণ্ড প্রসা- 
রণ। 


ভাবে উল্লেখযোগ্য । গবেষণার ক্ষেত্রে 'বাভন্ন দিকে 
সুফল-লাভ ছাড়াও, উন্ত প্রাতষ্ঠানে উন্নত জাতের 
যেসব ষাঁড় জল্মাচ্ছে, সেগুলোকে রাজ্যের গো- 
উন্নয়নের কাজে লাগানো হচ্ছে যথাবাহিতভাবে। 
প্রথম পণ্চবার্ধক পরিকল্পনার রূপায়ণকালে 
পশুচিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষা এবং গবাঁদর রোগ- 
দমনের কাজের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। 
এ রাজ্যে পশবাচাকৎসা বিদ্যার পাঠনকে ডাগ্র- 
পাঠক্লমে উন্নীত করা হয়েছে; সেই সঙ্গে স্বল্প- 
কালীন একটা ভিপ্লোমা-পাঠনক্রমেরও প্রবর্তন করা 
হয়েছে_যাতে করে বহু সুযোগ্য পশ্বাচাকৎসা- 
তত্বৃবিদ গ'ড়ে তুলে রাজ্যের এ-বিষয়ক চাহিদা 
মেটানো যায়। গবাদি পশুর মালিকদের প্রয়োজন- 
মত সাহায্য করার জন্য পল্লী-অণ্চলে পশ্বাচটীকংসার 
কয়েকটি হাসপাতাল ও 1চাকিৎসালয় খোলা হয়েছে। 
দ্বিতীয় পণ্ডবাৰ্ষিক পাঁরকল্পনাতে এ রাজ্যের ' 
গো-উন্নয়ন কাজের উপর আরও জোর দেওয়া হয়েছে 
-যার মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগ্াল রয়েছে ঃ-- 


মোট বায় হবার কথা লক্ষ্য 


৩,০০০ বগ মাইল 


মোট ৩ লক্ষ গোর ও মহিঘ রাখা হবে। 


(২) সরকারী সাহায্যের দ্বারা ১.৯ লক্ষ টাকা.. উন্নত জাতের নির্বাচিত ৮০০ বকনা-বাছুর 


উনুত জাতের বাছুর পালন 
করা । 


এবং ২০০ এ'ড়ে বাছুরকে লালন করার 
জন্য সরকারী সাহায্য দান। এইসব 
, বাছুর বড় হ’লে উন্নত জাতের গোরুর 
সংখ্যাবৃদ্ধির কাজে লাগানো হবে। 


(৩) কৃষকদের জমিতে পশুখাদ্য ১.১৯ লক্ষ টাকা ..  পল্লী-অঞ্চলে পশুখাদ্য ফসলের চাষে এবং 


তার সংরক্ষণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এইসব 
ফসলের চাঘ কীভাবে করতে হয় এবং 
কীভাবে মাটির নিচে আধার তৈরি ক'রে 
তা সংরক্ষণ করতে হয়, এসব কাজ ক'রে 
দেখিয়ে দেওয়া | . 





বসন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৬৪ ' 


হাঁসমূরাগ করা হয়। এসব উন্নত জাতের পাঁখর ভিমও 
= এ রাজ্যে যেসব দেশী হাঁসমূরাগ দেখা যায়, বিভন্ন জেলার নির্বাচিত অণ্চলগ্‌লোতে বিতরণ 
সেগুলো ছোট ছোট, তারা ডিমও দেয় ছোট ছোট-- করা হয়। প্রথম পণ্বার্ধক পাঁরকল্পনার কাজের 
তাও একটি হাঁস কি মুরগি বছরে বড় জোর ৫০- সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার 










৬০টির বোঁশ ডিম দেয় না। এ রাজ্যে হাঁসমবরাগ- ৮৮০ বিতরণ করা, হয়েছে তো জা অমৰ, a 


শিক্ষাথিনিবাস নির্মাণ | 3 y -‘ৰ্যব্যস্থা করা | 


(১০) কারীদের বিদেশে শি ১.৭১ লক্ষ টাকা .. পশুপালনকার্ধে বিদেশে বিশেষ উচচ শিক্ষণ 
লাভের ব্যবস্থা করা । 


(১১) টির প্রধান দফতরে ১.৭১ লক্ষ টাকা .. দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সংকল্পিত কার্ধাবলীর 


পশুপালন শাখার শক্তিবর্ধন। পরিকল্পন, সংগঠন ও তত্ত্বাবধানের জন্য 
পশুপালন শাখার প্রধান কার্যালয়ে আবশ্যক- 


মত শক্তিবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। 





বসুন্ধরা $ ১০ম বৰ্ষ £ ৯ম সংখ্যা 





হরিণঘাট! কেন্দ্রে উন্নত জাতের একটি ছাগল 


৩৫৮ 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৬৪ 


পরিকল্পনার নাম মোট ব্যয় হবার কথা৷ লক্ষ্য 
(১) বানাঘাটের ও মেদিনীপুরের ১.৪২ লক্ষ টাকা .. হাস-মূরগির সংখ্যাবৃদ্ধির কেক্রগুলিতে উৎ- 
কেন্দ্ৰ দৃ’টির উনুয়ন। পাদনক্ষমত৷ বৃদ্ধি করা ! 
৮৮৪ < (২) উত্তরবঙ্গে হীসমূরগির সংখ্যা- ২.৮৫ লক্ষ টাকা .. উত্তরবঙ্গে হাঁসমুরগি জন্মানোর উদ্দেশ্যে 
- বৃদ্ধির একটি কেন্দ্র স্থাপন। উনুত জাতের পাখি ও ডিম বিতরণের সুবিধা 
ক'রে দেওয়ার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার 
মহিমাঁগড় কৃঘিক্ষেত্রে হাসমুরগির সংখ্যা- 
বৃদ্ধির একটি কেন্দ্র স্থাপন | 
(৩) বর্ধমানে হাসের সংব্যাবৃদ্ধির ১.৪২ লক্ষ টাকা .. উনুত জাতের হাস তথা হাঁসের ডিম উৎপাদনের 
একটি কেন্দ্র খোলা । জন্য বর্ধমান কৃঘিক্ষেত্রে একটি কেন্দ্র 
স্থাপন । 
(৪) হাসমূরগি বিতরণে সহায্য- ৫.৭০ লক্ষ টাকা .. সাধারণ চাষীরা যাতে উনৃত জাতের হাস- 


ৰ 


দান । 


(৫) হাঁসমুরগি পালন শিল্পের 
প্রসারণ কেন্দ্র (ভারত- 
সরকার) 


কৃষকেরা যাঁদ হাঁসমুরগি পালনে মনোযোগী হন, 
তাতে বিশেষ উপকৃত হবেন। দড় প্রচেষ্টার ফলে 
পল্লা-অণ্চলে উন্নত জাতের হাঁসমূরাগর ব্যাপক 
চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে এবং আরও 
সুযোগ-সুবিধা দিতে পারলে উন্নয়নকার্য আরও 
ত্বরান্বিত হয়ে উঠবে। 


"ছাগল 


পশ্চিমবঙ্গে শেষ যে পালতপশু-গণনা হয়েছে, 
তাতে দেখা গেছে, এ রাজ্যে ৩৮-৬ লক্ষ ছাগল 
আছে। এসব ছাগলের আকার ছোট, পা খাটো, কান 
ছোট এবং বেশির ভাগেরই রঙ কালো। এসব 


১৩.০০ লক্ষ টাকা 


৩৫৯ 


মুরগির সংখ্যা তাড়াতাড়ি বাড়াতে পারেন 
তার ব্যবস্থা করা। 


দেবার জন্য এবং হাসমুরগি পালনে উৎপনু 
দ্রব্যাদি] বিক্রির সুব্যবস্থার জন্য কতকগুলি 
প্রদশনকেন্্র স্থাপন ; উন্নতি জাতের হাঁস- 
মুরগি জন্মানোর সুবিধা দেবার জন্য এসব 
প্রদ্শনকেন্দ্রের এলাকায় কম দরে উন্নত 
জাতের হাসমূরগি এবং ডিম বিক্রি। পরি- 
কল্পনাকালের মধ্যে এরকম ২০টি কেন্দ্র 
স্থাপন করার কথা হয়েছে। 


ছাগল সধারণত ‘কালো বাঙলা ছাগল’ নামে 
আঁভহিত। বঙ্গাবভাগের ঠিক আগে ভারতীয় 
কাঁষগবেষণ পারষদ ঢাকা কেন্দ্রে বাউলাদেশের এই 
ছাগল সম্বন্ধে বাধবদ্ধভাবে তথ্যসংগ্রহের পাঁর- 
কল্পনা করেছিলেন। এ বিষয়ে কিছমান্র কাজ 
হবার আগেই আমাদের ভাগ্যে এল বঙ্গাঁ | 
হারণঘাটা কেন্দ্রে অনুরূপ কাজে আবার হাত 
দেওয়া হয়েছে। সেখানে 'বারব রি' ছাগলের 
সাহায্যে বাঙলা ছাগলের উন্নয়ন করার বিষয়েও 
পরীক্ষা চলছে। এ পর্যন্ত আমাদের নীতি ছিল 
দেশী নির্বাচিত ছাগলের সাহায্যেই দেশ ছাগলের 
উন্নয়ন করা। হাঁরণঘাটা কেন্দ্রে যে পরাক্ষা চলছে, 
তার ফলাফল দেখবার অপেক্ষায় ইতিমধ্যে আর 
কোন উন্নয়নকার্যে হাত দেওয়া হয় নি। 











বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


ভ্ড়ো 
এ রাজ্যে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্ৰভৃতি অপেক্ষাকৃত 
শুক অণ্চল ছাড়া আর কোথাও সাধারণত ভেড়া 
পুষতে দেখা যায় না। এসব জায়গায় যে পশম 
উৎপাদিত হয়, তা মোটা ধরনের এবং কম্বল, আসন 
প্রভাত মোটা জিনিস তৈরি করতেই তা ব্যবহর 
করা হয়। তবে, দাৰ্জিলিঙ জেলার পাহাড়ী 
এলাকায় মেষপালনের প্রচলন রয়েছে এবং সেখানে 
সাধারণত “ঘরপালা' আর 'বনপালা' নামে দুই জাতের 
ভেড়া দেখা যায়। ভারতীয় কাঁষগবেষণ পাঁরষদের 
প্ৰবৰ্তনায় এ বছর আমরা এইসব পাহাড়ী ভেড়ার 
প্রকীত নিরীক্ষা করার এবং স্কটল্যান্ড থেকে 
আমদানি কালোমুখ ভেড়ার সংকর-প্রজননে এসব 
পাঁরকজ্পনা করছি। 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যক 
ও সমন্টি-উন্নয়নের অণ্চলগুলোতে পালিতপশুর 
উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এ 
রাজ্যে আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য দ্বিতীয় পণ্ট- 
বাৰ্ষিক যোজনায় এ সংক্রান্ত কতকগ্যাল পরিকল্পনা: 
স্থান পেয়েছে, যেমন, (১) পাঁলিতপশুর উন্নয়ন, 
(২) দার্জালঙ জেলয় হাঁসমুরগির সংখ্যাবাদ্ধর 
একাঁট কেন্দ্র স্থাপন, (৩) কম দরে হাঁসমুরাগ ও 
ডিম সরবরাহ করা, (৪) ছাগপালন, (৫) মেষ- 
পালন, ও (৬) শ্‌করপালন। 

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এটা পাঁরহ্কারই 
বোঝা যাবে যে, এ রাজ্যে পাঁলিত-পশ-পাক্ষিসম্পদের 
যথাসম্ভব দ্রুত উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা 
হচ্ছে। 


আপাঁন পাঁশ্চমবগ্গ প্রচারাবভাগ থেকে প্রকাশিত ‘বসুন্ধরা’ এবং যে-কোন পান্রকার গ্রাহক হ'তে 
হ'লে, চাঁদার টাকা পশ্চিমবঞ্গের প্রচার-অধিকর্তার নামে 'রাইটার্স 'বাল্ডংস, কাঁলকাতা-১, 
ঠিকানায় নগদ পাঠাতে বা জমা দিতে পারেন, অথবা ক্লসড্‌ পোস্টাল অর্ভারেও পাঠাতে পারেন। 
যে পান্রকা বা যে যে পত্রিকার গ্রাহক হ'তে চান তার বা সেগুলোর নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা 
সুস্পষ্ট বড় অক্ষরে লিখে দেবেন। ক্রসড্‌ পোস্টাল অর্ডারের সঙ্গে অবশ্যই একাঁট পত্ৰ দিতে 
হবে; যে-পান্রিকার গ্রাহক হ'তে চান তার নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সেই পত্রে স্পষ্ট বড় বড় 


অক্ষরে অবশ্যই লিখে দেবেন। 





, মাছের চাষীরা দেখতে পাবেন যে, তাঁদের জলায় যে 


ত 
আই. 


জল আছে তার গুণের উপর মাছের বদ্ধ নির্ভর 
করে। জল কোথা থেকে এল, কীভাবে তার ব্যবহার 
হয়, কী ধরনে তা সণ্টিত আছে, জলার মাঁট কী 
ধরনের-এমান সব বিষয়ে জলের গুণের ইতর- 
বিশেষ হয়। 

জল যাঁদ খারাপ হয় তবে মাছের বৃদ্ধি এবং 
উৎপাদন খারাপ হবে; আর, জল পাম্ট-উপাদানে 
সমৃদ্ধ হ'লে মাছ তাড়াতাঁড় বাড়বে। 


প্রাতীক্লিয়া থাকা চাই। জলের অম্ল বা চুনা প্রাতি- 
ক্লিয়ার পরিমাপ হয় জলজান-বাস্পকণা জমা হওয়ার 


সত হিসাব দিয়ে; একে বৈজ্ঞানক ভাষায় বলা হয় 


শপ-এইচ্ঠ। “লভিবন্ড কলার কম্পারেটর” নামক 
‘যন্ম দিয়ে এটা সহজেই দেখতে পারা ষায়। “ঁপ- 
এইচ্‌” যদি ৭.৫ থেকে ৮:৫ হয় তবে জল মাছের 
চাষের পক্ষে ভাল হওয়ার কথা। অম্ল-জল (“প- 
এইচ’ ৭-০'র নিচে) এবং চুন-বহুল জল (শপ-এইচ' 
৯:০'র উপর) সাধারণত মাছের উৎপাদনের পক্ষে 
বিশেষ ভাল নয়। 


জলের উৎপাদনক্ষমতা 


জলে কতটা চুন আছে, তার উপরও তার উৎপাদন- 
ক্ষমতা নির্ভর করে। খুব খারাপ জলে সাধারণত 
প্রীতি দশ লক্ষ ভাগ জলে চুন থাকে ৩০ থেকে ৫০ 
ভাগ। সাধারণভাবে মাছ উৎপাদন করা যেতে পারে 
এমন জলের প্রাত দশ লক্ষ ভাগে ১০০ ভাগের বোশ 
চুন থাকে। 


কটকে মাছ-চাষের পুকুরে দেখা গেছে, যে-জলের 
প্রীত দশ লক্ষ ভাগে ৯০ ভাগ চুন আছে, তাতে 
উৎপাদিত মাছের তনগুণ মাছ উৎপাদিত হয় সেই 
জলে যার প্রতি দশ লক্ষ ভাগে চুন আছে ১৬০ 
ভাগ। তবে, বোঁশ “প-এইচ'এর মত জলে চুনের 


মাছ কী রকম জল চায় 


ভাগও আতি মান্রায় থাকলে, তাতে মাছের চাষ ভাল 
হয় না। জলের প্রতি দশ লক্ষ ভাগে চুন ২০০ 
ভাগের বেশি থাকলে, তাতে মাছের উৎপাদন ক্রমশ 
কমে যায়। 

পুম্টকর উপাদানগুূল জলে গ'লে যাওয়ার একটা 
{বিশিষ্ট ভুমিকা আছে মাছের চাষে। মাছের 
উৎপাদনের উপর যে-দুশট প্াম্ট-উপাদানের প্রভাব 
অত্যন্ত বেশ, সে-দু”ট হচ্ছে নাইট্রেট আর ফসফেট। 
জলে যাঁদ এ-দুটো উপাদান কম থকে তবে মাছের 
উৎপাদনও ক'মে যাবে। 

ভাল জল 


মাছ-চাষের উপযোগী ভাল জলে গ'লে-যাওয়া 
পুম্টি-উপাদান প্রচুর থাকে। এদেশে প্রাতি দশ লক্ষ 
ভাগ জলে ০:২ থেকে ০:৪ ভাগ ফসফেট এবং 
০০৬ থেকে ০:১ ভাগ নাইট্রেট থাকলে, সেই 
জলে মাছের উৎপাদন ভালই হয়। সাধারণত যে- 
জনক মাব্রায় থাকে, সেই জলে মোট চুনের মাত্রাও 
মোটামট বোশ থাকবেই ৷ 


খারাপ জল সাধারণত গ্রীষ্মকালেও খঘোল'টে 
বাদামী রঙের থাকে। এ রকম জলের পুকুরে মাছ 
বাড়ে না-বেটে * আর রোগা হয়ে যায়। তবে, 
বারংবার সার প্রয়োগ করলে এ রকম জল পাঁরজ্কার 
তো হয়ই, পুষ্টউপাদানেও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। 


জলের সঙ্গে যে আক্সজেন থাকে, মাছ তার 
সাহায্যে নিশ্বাস নেয়। মাছের এই প্রয়োজন 
মেটাবার জন্য জলের সঙ্গে মিশ্ৰিত অবস্থায় যথেষ্ট 
অক্সিজেন থাকা দরকার। ভাল পুকুরে প্রাতি দশ 
লক্ষ ভাগ জলের সঙ্গে পাঁচ থেকে সাত ভাগ 
আক্সিজেন 'মাশ্রত থাকলেই সাধারণত ভাল বলে 
বিবেচিত হয়। এর চেয়ে কম অক্সিজেন থাকলেও 
মাছ বাঁচতে পারে, কিন্তু জলে হঠাৎ আক্সজেনের 
মান্তা বেড়ে গেলে অথবা খুব বোঁশ মাত্রায় আঁক্সজেন 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


মিশ্রিত হ'লে তাতে মাছের বাদ্ধর পক্ষে সুফল হয় 
না। 

জলে অক্সিজেনের পারমাণ খুব কম (যেমন দশ 
লক্ষ ভাগ জলে দুই ভাগ আক্সজেন) থাকলে মাছের 
শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত শ্বাসরোধ হয়ে 
মাছ মারা যায়। 


বেশ অক্সজেন 


জলে বোঁশ মান্রায় আঁক্সজেন মাশ্বিত থাকলেও তা 
মাছের পক্ষে ক্ষাতকর হয়। জলে আঁতমান্রায় 
আক্সজেন মিশ্রিত থাকলে মাছের উপর তার 
প্রাতীকয়া হবেই এবং মাছ যাকে বলে "গ্যাস-রোগ” 
তাতে আক্রান্ত হবে। এ অবস্থায় শরীরের মধ্যে 
গ্যাস-যুন্ত আঁক্সজেন সাণ্চত হয়, পরে দেহ-সঞ্টালনে 
বৈষম্য দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত মাছ ম'রে যায়। 
প্রায় সব রকমের সাধারণ জলেই কার্বন-ডাইঅক্সাইডের 
মাত্রার তারতম্য দেখা যায়। আমাদের দেশে, দেখা 
গেছে, প্রাতি দশ লক্ষ ভাগ জলে ২০ ভাগ পর্যন্ত 
কার্বন-ডাইঅক্সাইডও মাছ সহ্য করতে পারে। এর 
চেয়ে বোঁশ কার্বন-ডাইঅক্সাইড থাকলে মাছের ক্ষত 
হয়। হাইড্রোজেন সালফাইড্‌, বদ্ধ জলার গ্যাস 
প্রভৃতি জলে-মিশ্রণষোগ্য অন্যান্য গ্যাসও সাধারণ 
জলে কখনও কখনও থাকে, এগুলোও মাছের 
ক্ষাতিকর। 

একটা জাম থেকে ফসলের ভাল ফলন পেতে হ'লে, 
তাতে নিয়ামতভাবে ভাল ভাল সার দেওয়া দরকার ৷ 
সার না দিলে ফলন কমে যাবে। পুকুরের মাছের 
বেলাও ঠিক তেমাঁন। যে জলে আঁবরত মাছের চাষ 
বা অজৈব কোন সার দেওয়া না হয় তবে সে-জলের 
উৎপাদনক্ষমতা ক'মে যাবেই। মাছের উৎপাদন ক'মে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের অবস্থাও খারাপ হয়ে 
পড়বে। | 

এ অবস্থার পাঁরবর্তন করতে হ'লে এবং জলকে 
মাছ-চাষের উপযোগী ক'রে তুলতে হ'লে, দরকার 
বুঝে মধ্যে মধ্যে জলের শোধন-ব্যবস্থা করতে হবে। 
এবং তা করতে হবে মাছ-চাষের মূলনতি অনুসারে । 


বুদ্ধিমত্তা সহকারে এ ব্যবস্থা করতে হ'লে পুকুরের 
জলে মাছের যে খাদ্য থাকে তার উপদানগ্ঁলর 
গঠনরীতির মৌলিক পর্যায় সম্বন্ধে এবং কীভাবে 
সেগ্লি পরস্পরের উপর নির্ভর করে সে বিষয়ে 
কিছ জ্ঞান থাকা দরকার। | 


মাছের খাবার 


পুকুরের জলে দেখা যায়, সবুজ রঙের আণু- 
বাক্ষাণক আকারের উদ্ভিদরাশি (ফাইটোপ্ল্যাঙ্ক্‌- 
টন) ভাসছে এবং বড় আকারের অনেক উদ্ভিদ 
জলের নিচে ডুবে আছে। শেষোস্ত উদ্ভিদগুল 
নাইট্রেট, ফসফেট প্রভাত পুষ্টি-উপাদনগনলিকে 
সূর্যালোকের এবং জলে-মীশ্রত গ্যাসের উপাস্থাততে 
যোগক আকারে একত্র সণ্টিত ক'রে রাখে। 

জলে যেসব ক্ষুদ্র প্রাণী রয়েছে, বৈজ্ঞাঁনক ভাষায় 
আণ্বীক্ষাণক আকারের ভাসমান উদ্ভিদগনল। « 
এসব হচ্ছে নানা রকমের কাঁটাণ, এবং জোলো 
পোকা। এসব কাঁটাণ্‌ আর জোলো পোকা বাচ্চা- 
মছের চমৎকার খাদ্য। কোন কোন মাছ জলজ 
উদ্ভিদও সরাসাঁর খায়, কিন্তু বাচ্চা-মাছ তা খেলেও 
হজম করতে কমই পারে। 


কোন কোন জাতের মাছ জলের তলার ডীদ্ভদ 
তাজা এবং পচা অবস্থায়ও সরাসার খায়। এসব 
উদ্ভিদের মধ্যে নানা রকম প্রাণী এবং শামুক বাস 
করে, শিকারী মাছেরা তাদের খায়। সাধারণ মাছেও 
নানা রকম পোকা, শামুক এবং জলের তলার পাঁকের 
বাসিন্দা নানা স্নকম কট খায়। এইভাবে পুকুরের 
মধ্যে নানা সূত্রে পাওয়া খাদ্য খেয়ে মাছেরা জীবন- 
ধারণ করে। এতে নানা রকম সাধারণ জিনিস থেকে 
মাছের যৌগিক খাদ্যের সংগঠন হয়। অপর দিকে 
একে বিনাশাক্রয়াও বলা চলে, কেননা, বড় প্রাণীদের 
প্রাণধারণের জন্য ছোট প্রাণীদের বিনাশ ঘটে। এটা 
প্রাকৃতিক 'ীবধান। এই বিনাশী-সংগঠন ধারার 
উপর 'নিভর করছে উৎপাদন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
যে-পুকুরে মাছের চাষ হয়, সেখানে আসল মাছের 


উৎপাদনের জন্য বাছাই-করা খাদ্যপ্রাণ এবং খাদ্য- 
উপাদান প্রয়োজনমত জন্মাতে আর সণ্টিত হ'তে 
দেওয়া হয়। 


=. কম উৎপাদন 


ঢুৰ 


যে-জলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে মাছের চাষ করা হয় 
না, তাতে স্বভাবতই মাছ কম হয়। পাঁরবেশের 
দরুন উৎপাদন ক'মে যায়। যে-পুকুর উপোক্ষিত 
অবস্থায় পড়ে থাকে, তার জলে আঁতারন্ত আগাছা 


হাটির প্রকৃতি পুকুরের তলার ধরন 


পলিঘটিত এবং কালে! ,. কাদা, কালো পচ] জৈব পদার্থ 


লাল কাকর এবং কাকুরে কাদা, কালো বা বাদামী পলি .. 


বেলে এবং গৰ্ত-গভ বা বাদামী বা ঘোর রঙের উদ্ভিদ-পচা 


পচা কাদ1। কাদা। 


বৈষয়িক দিক দিয়ে এই বিভাগ সম্পূর্ণ নির্ভুল 
নাও হ'তে পারে ; "কিন্তু, পোনা ছাড়লে, কী ধরনের 
পুকুরে স্বাভাবকভাবে কী পরিমাণ মাছ উৎপন্ন 
হ'তে পারে, সে বিষয়ে এ থেকে মোটামুটি একটা 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৬৪ 


জন্মে-যার অত্যন্ত খারাপ প্রভাব দেখা দেয় মাছের 
উৎপাদনের উপর। পুকুরে যধাপারমিত সংখ্যায় 
এমন-সব মাছ ছাড়তে হবে যেগুলি তাড়াতাঁড় বেড়ে 
ওঠে তা না হ'লে মাছের উৎপাদন ক'মে যাবে৷ 


সূত্র এবং মাছের উৎপাদন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, 
তা থেকে পৃকুরগ্লকে নিম্নোন্ত তাঁলকা অনুযায়ী 
ভাগ করা যায়ঃ 





জলের অবস্থা ও খাঁ বছরে যত পাউণ্ড মাছ 

উৎপন্ন হ'তে পাবে 

‘পি-এইচ‘’ ৮ ১? বেশি অক্সিজেন ১,০০ থেকে ১,৫০০ 
প্রচুর, রঙ সবুজ ধরনের, 
জলজ উদ্ভিদের সমারোহ, 
ঝাঁকে বাকে পোকা আর 
জোলে! মাছি, তলার কাদার 

পোকা প্রচুর, আগাছ। বিরল 


‘পি-এইচ’ ৭ থেকে ৮" ৫, অক্সিজেন ৫০০ থেকে ১,*** 
প্রচুর, জলজ উদ্ভিদের ঝাড় 
বেশি ঘন নয়, কাদার পোক! 
মাঝামাঝি পরিমাণ, আগাচ। 
প্রচুর 


‘পি-এইচ’ ৭' *’র্‌ কম, অক্সিজেন ২০* থেকে ৩** 
মন্দ নয়, জলঙ্ক উদ্ভিদ খুব কম, 
জল সাধারণত পরিষ্কার, জলে- 
ডোবা! আগাছ1 বিরল ,ভাস- 
মান আগাছ! কখনও কখনও 
দেখ! যায় 


ধারণা করা যাবে। সার প্রয়োগ ক'রে অথবা বাইরে 
থেকে খাদ্যের যোগান দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতিতে 
চাষ ক'রে মাছের উৎপাদন আরও অনেক বাড়ানো 
যেতে পারে। 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


প্রচুর উৎপাদন 

ডীড়ষ্যায় মাছ-চাষের উপযোগী কয়েকটি জলা 
পরিজ্কার ক'রে তার একরাঁপছ বছরে প্রায় ৫০০ 
পাউন্ড মাছ হ'তে দেখা গেছে। পাঞ্জাবে যথাযথ- 
ভাবে চাষ-করা পুকুর থেকে বছরে একরাপিছহ প্রায় 
১,৬০০ পাউন্ড মাছ পাওয়া গেছে ব'লে জানা যায়। 
বাঙলাদেশে স্বাভাঁবকভাবে রুই-কাতলা প্রভৃতি বড় 
মাছ একরাঁপছু জলায় বছরে প্রায় ৮০০ থেকে 


১,০০০ পাউন্ড জন্মায়; কিন্তু বাইরে থেকে 
খাবার যোগালে ২,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত মাছ উৎপন্ন 
হ'তে দেখা যায়। 

দক্ষিণ-পূৰ্ব এীসয়ার কোন কোন জায়গায় পুকুরে 
প্রচুর সার দিয়ে এবং বাইরে থেকে নিয়মিতভাবে 
খাবার যুগয়ে একরাপছ জলায় বছরে ৩,০০০ 
থেকে ৪,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত মাছ উৎপাদন করা 
হয়েছে ।* 


*১৯৫৬ সালের অক্টোবর-সংখ্যা ইণ্ডিয়ান ফামিং-এ প্রকাশিত শ্রী কে এইচ আলিকুহ্ছির প্রবন্ধ থেকে 








“বেয়ারএর পোকা ও রোগ দমনের ওষধগুলির 
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন 


ফলিডল-ই ৬০৫ 
মেটাসিস্টকৃদ্‌ 

মেরেসান 

আগালল 

কুপ্রাভিট (ওবি ২১) 
এইগুলি পশ্চিম জামানীর লিভারকুসেনের 


৩১, চিত্তরঞ্জন এভোনউ, কাঁলকাতা-১২ |; 
| 





৩৬৪ 


ৰ 


--- আমাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা যে, ছোট এলাচ 


আমাদের দেশে জন্মে না। এই আঁত মূল্যবান 
জিনিসাট আসে মালাবার, গুজরাট এবং ভারত- 
মহাসাগরীয় দ্বীপপূঞ্জ থেকে। ওসব জায়গায় 
সিদ্ধ ক'রে এলাচের নির্যাস বের ক'রে রাখা হয়। 
যে জানসাট আংশিক কি সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে 
আমাদের বাজারে পৌঁছয় তারই দাম ২৮ থেকে ৩০ 
টাকা সের। সেরা জিনিস বিদেশ থেকে আসে 
ব'লেই দাম বেশি, না উপকারী হিসাবে দাম বোঁশ, 
সেই বষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। 


“এলা সক্ষম৷ কফশবাসকাসাশেনমূত্রকুচ্ছ? হং। . 
রসে তু কট;ুকা শীতা লম্বা বাতহরী মতা ॥” 


সংস্কৃত ভাষায় ছোট এলাচকে সক্ষেমলা বলে, এবং 
ছোট এলাচ কফ, শ্বাস, কাশ, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছত ও 
বায় নাশ করে এবং এ লঘু ও কটুরস। এর 
ব্যবহারে মনের প্রফলল্লতা উৎপন্ন হয়, মুখ ও ঘর্ম 
সুগন্ধিষুস্ত হয়, দাঁতের গোড়া শন্ত হয়, হৃৎপিণ্ড 
সবল হয়, বায়,জানত পেটের বেদনা দূর হয়, ভুন্ত- 
দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়। - 


এলাচ অত্যন্ত বলকারক। 'বিশ্বাবখ্যাত গামা 
পালোয়ানের খাদ্যতালিকায় দেখা গিয়েছে, তাঁর 
অন্যান্য খাদ্য সহ দৈনিক আহাৰ্য ছিল দশ ছটাক 
ছোট ,এলাচের আরক। অন্যান্য পালোয়ানেরাও & 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে আসছেন। 


এলাচ আমাদের গরম মসলার অন্যতম, পোলাও, 
১ কালিয়া, মাংস ইত্যাদিতে ব্যবহার্য। পানের খাল 
এলাচদানা-্যন্ত হ’লে 1বশেষ মুখরোচক হয়। 


ছোট এলাচ 
দীপিকা সন্রকাৱ 


উপঢৌকন দেওয়া হ'ত। এখনও কোথাও কোথাও 
এ রীতি প্রচালত আছে। 


এবার এলাচগাছের কথা বলা যাক। এর গাছ 

দেখতে অনেকটা আদাগাছের মত। পাতাগাঁল ওর 
চেয়ে আর একটু লম্বা এবং পতার মাঝখানটা 
আরও একটু চওড়া। পাতা হাতে ঘষলে 
ঠিক এলাচের গন্ধই পাওয়া যায় আদা কি বাঁশ 
গাছের মতন এর কাণ্ড থেকে অনেকগুলি গাছ বের 
হয়ে আসে। উচ্চতায় ৪-৫ ফুটের বেশি হয় না। 
গমের ঝাড়ের মত এক ঝাড়ে ১৫-২০টা গাছ বোরয়ে 
আসে। এটা ঘাসজাতীয় ওষাঁধবগ্গীয়_একবার ফল 
দিলেই গাছটি শেষ। 


ফুল হয় কার্তক মাসে। পৃজ্পগ্চ্ছ বেরিয়ে 
আসে ঠিক যেন একটি খেজুরের কাঁদর ছোট 
সংস্করণ। কাঁচা অবস্থয় ফলের রঙ থাকে পাতার 
রঙের মত সব্জ। ফল হয় তোঁশরা এবং পাকে 
পৌষের শেষে অথবা মাঘের প্রথমে । শুকোলে 
ফলের রঙ সাদা হয়ে যায়। একটা গাছে এক ছটাক 
কি তার কিছু বোঁশ ফল ধরে। একই ঝাড়ে যাঁদ 
এক সময় ১৫-২০টা গাছে ফল ধরে তবে হয়তো 
আপাঁন এক সের এলাচই পেয়ে যাবেন একটা ঝাড় 
থেকে । তা হ’লেই লাভের কথাটা একবার ভেবে 
দেখুন। 

গাছ লাগ'নোর সময় হচ্ছে পুরো বর্ষাকালটা। 
কাজেই, গাছ লাঁগয়ে জল-টানাটানর কোনও প্রশ্নই 


ওঠে না। গাছ লাগানোও একেবারে কলাগাছ ক 
বাঁশগাছ লাগানোর মত। ঝাড় থেকে কাণ্ড সহ 


' গাছ তুলে নিয়ে তোর-মাটিতে বাঁসয়ে দিন এবং 


মুখশযীদ্ধ হিসাবে এর বিশেষ প্রচলন আছে। _ 


পুরাকলে সম্মানিত আঁতাঁথরে আপ্যায়িত রুরতে 
এই ছোট এলাচ সহ দবর্ণমুদ্রা কি রৌপামুদ্র 


৩৬ 


কাণ্ডের গোড়ার মাটি আস্তে আস্তে চেপে দিন 
[শকড়গুলি যেন কু*কড়েমূকড়ে না যায়। কাণ্ডাঁট 
৪ ই মাঁটর নিচে দিলেই যথেষ্ট । গাছ সোজা 
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ক'রে বসাতে হবে এবং দেড় ফুটের বোশ লম্বা হ'লে 
একটা ঠেকনা দিতে হবে-যাতে বাতাসে ভেঙে না 
পড়ে। গোড়ার মাঁট বেশ একট; উদ্চু ক'রে দিতে 
হাবে_ যাতে ওখানে জল না জমে। 


এলাচপাতার গন্ধ গোরু-ছাগলের অপ্রিয়, কাজেই 

এঁদক দিয়ে রক্ষাব্যবস্থার দরকার নেই। কার্ত্তিক 
মাসে ফুল ফোটার সময় যাঁদ মাটতে রস না থাকে 
তবে গাছের গোড়ায় ২-৪ দিন জল দিলে ফসল 
ভাল হবে। মাটি চাই দোআঁশলা। সার দিতে হবে 
বিঘাপ্রাত এক মণ গোবরের সার অথবা পচলা 
সার। এ গাছের শিকড় বড় নরম। খুব ভাল 
আলগা মাটি এরা চায়। মাটটা সার মাশয়ে ঠিক 
ক'রে রাখতে হবে বৈশাখে । গাছ লাগানোর সময় 
মাঁটটা আর-একবার কুপিয়ে নেওয়া ভাল। যে 
গর্তে গাছ লাগানো হবে, তার ভিতর আর-এক মুঠো 
হয়। গাছ একটু সতেজ হয়ে উঠলেই ওর গোড়া 
থেকে আরও ফোড় বোঁরয়ে আসবে, যেমন- ধান, 
গম, কলা গাছের আসে, এবং পরিণত হবে একাঁট 
ঝাড়ে। গাছগন্ীল ৪ ফুট অন্তর লাগানো যেতে 
পারে! 


এ গাছ 'কন্তু খোলা মাঠে একেবারেই হবে না। 
চা-এর গাছের মত এলাচগাছও চায় “কছ:টা ছায়া । 


যেমন চায় পানের গাছ। বগা মেড়ুলা কি অড়হর ' 


ফাল্গুন মাসে লাগয়ে রাখলে যে গছ হবে, তারই 
নিচে নিচে ৪ ফুট অন্তর এলাচগাছ লাগানো যেতে 


পারে বর্ষাকালে । আঁত অল্প আয়াসে এ গাছটির 
চাষ চলতে পারে। 


পশ্চিম বাঙলার দুট ক্ষেত্রে এলাচগাছ লাগানো 
বেশ চলতে পারে। প্রথমত, চা-বাগানে 
চা-গাছের সারির শেষ দিকের 
জঙ্গলের কাছাকাছি একটি সারতে যেখানে 
ছায়ার অভাব নেই। চা-বাগানের মাটি দোআঁশলা 
আর সারেরও মোটেই অভাব নেই ওখানে। 
দ্বিতীয়ত, এলাচগাছ লাগানো যেতে পারে পানের 
বরজে পানগাছের সাঁরর ছায়াতে। ওখানে একাঁট 
সারতে এলাচগাছ থাকলে বরজের বেড়াটায় আর 
ফাঁক থাকবে না। পানের বরজের মাটি তো আঁত 
উৎকৃষ্ট এবং এলাচগাছের পক্ষে সম্পূর্ণ উপয্দ্ত। 
পানবরজে সারের অভাবও নেই, আর জলাভাব 
থাকলে তো পানই হবে না। এর পক্ষে সম্পূর্ণ 
উপয্যস্ত স্থান এই পানবরজটা। 


এলাচের চারা অনেক জায়গাতেই পাওয়া যেতে 
পারে। বাঁকুড়া জেলার 1শমলাপাল থানার অনেক 
গৃহস্থের বাড়িতে এ গাছ আছে। অনেক বরজের 
=ভিতরও আছে। 1শবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনেও 
এ গাছ দেখোঁছ ব'লে মনে হয়। 


আস্তে আস্তে এলাচের চাষটা চালু করতে পারলে 
অন্য দেশ থেকে এটা আমদানির দরকার হয় না। 
সহজেই দাম 'জাঁনসটা পাওয়া যেতে পারে, আর 
পাওয়া যেতে পারে সরস খাঁটি জিনিসটা । 





ভকত 


লঙ্কাচাষের ভারি গান 
মহম্মদ গোলাম আকত্বত্র 


৪ক 


সপ শবশ্বপাতির নাম মুখে, ভাই, ফুটে আছে থরে থরে 
বারংবার বল। নীল আকাশে তারা ৷ 
তাঁহার প্রশংসা গেয়ে যতাঁদন রবে ববি, 
সত্যপথে চল ৷ রব তত কাল। 
অনন্ত অসীম তান বৃদ্ধকালে রূপবতী 
সত্য সনাতন। আম বাপু ঝাল॥ 
তাঁহার ইঙ্গিতে চলে বাজাও ডঙ্কা নাহ শঙ্কা 
এ তিন ভুবন ॥ লঙগ্কার চাষীভাই। 
আসরে গাওনা কার অন্টলঙ্কার হাঁস নিয়ে 
তাঁর নাম নিয়ে। হাসে বাঙলামায়ী ॥ 
ঝাল-চাষের জার সবে একে একে সর্ব লঙ্কার 
শোন মন "দিয়ে ॥ নাম বাঁলয়া যাই। 
লঙ্কার গানে দাহ ওঠে 
nd (ধেরতা ) ভোলার সময় নাই॥ 
লঙকার ডঙ্কা আমি 'হলদা’ লঙ্কার জরদা রঙ 
বিশ্ব শঙ্কা দ্‌ার'। লঙ্কা যে ‘পাটনাই’।৷ 
আমার নামে প-ণ্যবতাঁ 'কামরাঙা' লঙ্কা আর 
স্বর্ণলঙ্কাপুরী ৷৷ ‘কুল’ লঙ্কা ভাই৷ 
আমি স’তা হয়ে রাবণের 'সূর্যমীণ' লঙ্কা আর 
চক্ষে দিলাম ছোঁওয়া। লঙ্কা জেনো গুই'। 
বংশ তার ধ্বংস হ'ল ‘কৃষ্ণস্য মাণ’ আর 
নিজে গেল খোয়া ৷ লঙকা জেনো ‘ছ'-ই’ ৷৷ 
মোর আকর্ষণে লঙ্কার 
মাটিতে হয় সোনা। (ধরতা ) 
লবণসাগরে ওঠে ৷ কেমন ধারার গান কারলে 
মুকুতার ফণা মোহন সুরেতে। 
_ সোনায় মোড়া সোনায় গড়া স্বর্গ ট'লে পড়বে মোদের 
| স্বর্ণলঙ্কার থাল। মর্তাপুরেতে ॥ 
রাঁবশশী হেথা ফেলে গাও গেয়ে যাও ফ্র্ত বাজাও 
সোনারুপোর জাল দিয়ে লঙ্কা-পোড়া। 
সবুজ ক্ষেতে লাল ফল গান শুনে ভাই উঠল নেচে 
নয়ন-মনোহরা ৷ শমশানঘাটের মড়া ৷৷ 


বসুন্ধরা £ ১০) বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


কোন্‌ লঙ্কার কেমন ধারা পাল্লা নাচন জুড়ে দেছে 
গানে যাব ব'লে। রোদ আর বাদলে॥ 
লঙ্কাচাষের গানগুলো ভাই আউশ ঝালের জার শোন 
ভানুর বুকে জলে? ওগো চাষীভাই। 
ধানের মত লঙ্কা, ভায়া, মাঘ ফাল্গুন চৈতে ঝালের i 
আউশ, আমন দুই। জমি চষা চাই৷ 
আশি বছর আয়ু নিল দেওয়াল-ভাঙা মাটি কিংবা 
চুই আর ছুই] পচা জলের পাঁক। 
সূর্ধমাঁণ কৃষমাণ দিয়ে চষো ঝালের জাম 
বর্ধাকালেই ফলে। তাতে মিশে যাক॥ 
পাটনাই আর হলদা দুটোয় সস্তা-মাঝে দুইখানা চাষ 
আমন বলা চলে] দিবে ভাল ক'রে। 
চুই হ’ল ভাই মস্ত লতা, রোগা শোকা হয়ে তোমার 
টী গাছ যাবে না ম'রে ৷ 
এ র্য়ে দিলে কত রকম ব্যাধ দেখ 
শান্ত চিরকাল ॥ ঝালের গাছে হয়। 
কাত্তি কাটে তরকা নর চষার গুণে ঝালগাছের 
বেটে দিলে চুই ৷ স্বাস্থ্য অটুট রয়) 
জা ই তু 
গাছের গোড়ায় রূলেই হ'ল শস্যের ব্যাধি হয় কেন ভাই 
মারে নাক’ ভূই॥ মাটর থাকে দোষ। 


চুই লঙ্কা তুই থাক রে বেচে 


চাষা হয়ে চষে নাকো 
স্বাধীন বাঙলাদেশে। 


আহা রে আফসোস ॥ 


ধন্য ধন্য চুই লঙ্কা | মাটির সাথে যেই চাষার 

যুগের অবশেষে ]৷ প্রেম কিছ নাই। 
ছাই লঙ্কা সর; খাটো ফসলের বেলাতে তার 
হা মিন গড়ে ছাই 

চক্ষে দেখে ধুমা॥ 
ধন্য ধন্য ছুই লঙ্কা ২ 

আশি বছর আয়: ৷ দাঁঘনা তা বাজে রে তাধিনা তা নাচে রে। 
£১১৯১%%৬৯৮:% সিনেমার ছাঁব মোর ঝালক্ষেতে আছে রে॥ 

ছদুয়ো না বাঙলার বাধ বাজে নাছিল তা? 

(ধরতা) এক মণ সুপারফসফেট 

বাঙলা গান কেমন মিঠা? এক মণ হাড়ের গণুড়া। 
বাঙলা গান কেমন মিঠা, ঢ্যাট্‌রো পিট! চাষের সাথে ঝালের ক্ষেতে 

সুরের মাদলে। ছড়া রে, ভাই, ছড়া ৷৷ 


৩৬৮ 


শি 


তিনটা মাসের চষা-খোঁড়ায় 
সার-মাঁটি যায় মিশে। 
পয়লা বোশেখ আয় রে চাষা 
হি ঝালের চাতর দিশে॥ 
'দিঘে হস্ত ছয়। 
দ্বিগুণ তেজী হয়।৷ 
বাগ-বাগিচা উস্চু জাম 
আউশ ঝালের চাষ। 
দশ কাঠা জাম রোয়ার 
চাতর করলে ব্যস্‌॥ 
চাতরের ভতে 
সরু আইল দাও 
দুটো-চারটে কোপান দিয়া 
সমান ক'রে যাও॥ 
তার উপরে দাও ছড়ায়ে 


ৰ ভরিখানেক দানা। 


কৰব 


অর্ধ সিকি ই মাটি 
দানার উপর জানা ৷ 
৮পি'পড়ে-প্ৰধান জাম হ’লে 
ডি-ডি-টি ছড়াইও। 
বেলতে কিংবা পাকা 
উপর-ঢাকা দিও. 
নিত্য প্রাতে ঝাঝার দিয়া 


চাতর 1ভজাইবে। 
অন্টাদন পরে ভাই রে 


চারা বাহির হবে॥ 
বীজ বোনার দোষে চারা 
ঘন-পাতলা হ'লে। 
_ মায়া নাহ ক'রে ঘন 
চারা দিবে তুলে॥ 
চারা হ'লে তিন পাতা 
ঢেলে দিবে জল। 
একেবারে ডুবাবে না, 
িজাবে কেবল ॥ 


বসুন্ধরা £ পোঁষ £ ১৩৬৪ 


বোশেখের নিঠুর রোদে 

ওপর দিও মাচা। 
আউশ ঝালের চাষ কর 

ভাল চাষার বাছা] 
আউশ ঝালের স্বভাব কিছ; 

ভাল ক'রে শুনো। 
রোদে ফলে ষোল আনা 

ছায়ায় ফলে দুনো॥৷ 

(ধরতা ) 

ওরে- ফুলপরাীদের দল, 
তোরা বোরকা প'রে 

নাচিস কেন বল? 
ভানুর চোখে ঝলছে তোদের 

রূপরাঁশ ঝলঝল ৷৷ 
পয়লা জাঁল্টর দিন, ভায়া, 

ঝাল রোয়ার দিন। 
তেজা চারা লও না তুলে 

বাদ দিয়ে যাও ক্ষীণ৷ 
আড়ে দিঘে দুই হাত 

অন্তর রুয়ে যাও। 
রোয়ার কালে চারার গোড়া 

জোরে এ'টে দাও ৷ 
পাতা ধরে টেনে দেখ 

পাতা ছিড়ে যায়। 
তা হ'লে তো চারা রোয়ার 

ভুল থাকে না তায়॥ 
পাতার টানে যাদ ভাই রে 

চারাটা উপড়ায়। 
তা হ’লে তো চারা রোয়ার 

দোষ হয়ে যায়৷ 
রোদ হ'লে ভাই সকাল-সাঁঝে 

গোড়ায় দেবে জল। 
সপ্তা গেলে চৌকো নালা 

কাটো তরুণ দল ৷৷ 
নালা কেটে ঝালের ক্ষেতের 

সমান করো পিট। 





বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


সন বছরে ঝাল বেচে ভাই 

কাটতে হবে ইট॥ 
বর্ষাকালে জল বাঁসলে 

মাটি যায় গ'লে। 
সাথে সাথে গাছগুলো যায় 

যমের বাঁড় চ'লে॥ 
কাহন-প্রাত তিন পণ চারা 

ঘন পদুতে রাখো । 
মাভৈ মাভৈ ঝালের চাষে 

“জ্যাডিশনাল” থাক্‌ ও ৷৷ 

একটা দেবে ধারে। 
ভাল চাষার ভয় কী বল 

গাছ যাঁদ যায় মরে॥ 
পেখম ধারে ময়ূর নাচে 

আষাঢ় মাসের শেষ। 
কল মোড়া দে' ঝাল তুলে যাও 

ভাই রে আমার বৈশ ৷৷ 


আউশ ঝাল ক্ষেতে কিন্তু 
বারো মাসই ফলে। 
তবে, ফলগনাল তেজী হয় 
বর্ষার জলে॥ 
ছ'ড়ে গুড়ে ঝাল তোলে ভাই 
গাছে কষ্ট পায়। 
ডগা ছিড়ে যায় ॥ 
ঝালক্ষেতের কায়দা বেড়ায় 
সার্থক মেহনত। 
অকারণে প্রবেশ-নিষেধ 
যেন আদালত ॥ 
দশ কাঠা ঝালের ক্ষেতে 
হাজার টাকা আয়। 
ভাল চাষার অল্প জাম 
বসে বসে খায়॥ 
জমি পাঁতত রয়। 


হেমন্ত ধৃতুতেও আউশ 
ঝালের চাষ হয় 
হৈমান্তিক আউশ ঝালে 
শীতে দিও সেচা। 
বৈশাখের পয়লা তারিখ 
আরম্ভ ঝাল বেচা ৷ 
আউশ ঝলের চাষ ক'রে যাই 
অল্পেতে সমাধা । 
আমন ঝালের জার শোন 
ভাল আমার দাদা॥ 


(গান) 

রূপের হাট বসেছে গগনতলে 

মধুর লগনে। 
বাঙলামায়ী আঁচল পেতে 

ডাকছে সঘনে ৷ 
সন্ধ্যাতারার ঝালর কাটা 
পূর্ণ চাঁদের চুমকি আঁটা 
আ মার কী রূপের ছটা 

রামধনূর লাখ গুণে॥ 


(ধরতা) 


রূপের তৃষা মিটে গেল 
রাজার যুগল নয়নে ৷ 
ভবের রূপগনলো ক ফুটল 
বাঙলা বধূর বয়ানে ॥ 
শুন চাষীভাই। 
নয় ইণ্ডি লম্বা সে ঝাল 
তোমার দোষ নাই ॥ 
পাটনাই ঝাল তথৈবচ 
হলদার চেয়ে সরহ। 
পেটের জবালায় কাজ কোরো না 
বাঞ্ছাকল্পতরু॥ 
বাছাই বীজ বেছে বেছে 
করবে আমন ঝাল। 


৩৭০ 


বগা ঝালের চাষ ক'রে ভাই : 

ভূগবে কত কাল৷৷ 

আদর মাটি জাঁন। 
_ আচ্ছা করে কোপাও ভায়া 

ঝালের চাতরখানি ॥ 
রোদে মাটি শুকাইয়া 

গেলে ভালমতে ৷ 
পুনরায় কোপাও তারে 

নিজের মেহনতে॥ 
মাটি-সমান ক'রে তাতে 

দানা ছড়াইও। 
অর্ধ সিকি ইণ্ডি মাটি 

ওপরে রাখিও ॥ 


ঢেকে ঢুকে রেখো চাতর 

আতৈ বৰ্ষা হ'লে॥ 

চারা হয় অত। 
ঝাল রোয়া ক্ষেতের কথা 

শুন শুভমাতি ॥ 
আঁতাঁরন্ত চষা জামর 

গাছের রোগ নাই। 
রোগে পোকায় সরকারের 

যোগ রাখা চাই॥ 
সার মাটি সুপারফসফেট 

আর হাড়ের গড়া । 
চষার আগে সারা জাম 

ছড়া রে, ভাই, ছড়া 
প্রথম আশ্বিন মাস 

শরতের কাল। 
আড়ে দিঘে দেড় হাত 

রোবে আমন ঝাল॥ 
চাতরের আধা চারা 

তেজী বেছে নিও। 


বসন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৬৪ 


হ'ন-তেজা চারাগৃুলি 


তুলে ফেলে দিও॥ 


“আযাঁডশনাল” চারা কিছু 


হাপরে রাখিও। 


আমন ঝালের টাকায় ভাই রে 


সদ্য কোঠা দিও | 


(ধরতা) 


সোনার জাহাজ চলে। 


গাছগাছালের মুখ দিয়ে ভাই 


তাইতে সোনা ফলে॥ 


গ্রাম নহে ভাই, আমাদেরই 


হাতে গড়া ছাবি। 


স্বাধীন দেশের রাবি॥ 


জাগো রে ভাই কৃষকসমাজ 


ধন্য কীষকার। 


এই কৃষি যে আঁধার যুগের 


প্রথম আবিষ্কার ॥ 


এমন একটা যুগ ছিল ভাই 


ছিল না চাষবাস। 


মান নযষেরও পশুর মত 


কাটত বারো মাস॥ 


নর বেড়াত ছুটে। 


পশুপাখির মত সবে 
খেত ছিড়ে খদুটে॥ 
আদম মানবের এই 


প্রথম আঁবহকার। 


জঠরজবালার শান্তি হ'ল 


এল কাঁষকার ৷ 


সেই থেকে মাটি সেবে 


মাটর মানুষ যারা! 


মাঁটই যে মানুষের 


মাটি বিশ্ব সারা॥ 


হলক্ধেরা £ ১০ম বৰ্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


যে মাটিতে মসজিদ-মন্দির সেই মাটির সেবাতে ভাই 

গাঁজণ বানাইলে। শান্তি পাবে সাঁব। 
যে মাটিতে ষীশু-কৃষ্ণ- চাঁদ সুরূজে বুকে তোমার 

মহম্মদ পাইলে ॥ জহলবে অমর ছাঁব॥ 
কোরাণ-পুরাণ-বাইবেল পড় মাটির ভান্ডে সাগরের জল 

যে মাটিতে বসে। মাপিতে না পাঁর। 
যে মাটিতে খোরাক-পোশাক গোলাম আকবর বলে সাঙ্গ 

পাচ্ছ বারো মাসে॥ ঝাল-চাষের জাঁর॥ 


Ale 






বা হং 


টী 


৩৭২ 


প্মরণাতণৃত কাল থেকে দাৰ্জিলিঙ, আসামের হিমা- 


লয়ের নিকট-অণ্চল, মালয় এবং দক্ষিণ-চীনে কমলা, 


শরবত, পাতি, গন্ধ প্রভাত নানা রকম লেবুর চাষ 
হয়ে আসছে। পৃথিবীর উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ 
বহ; অণ্চলের যথোপযোগী জলবায়ুর জায়গায় 
লেবুর চাষ ক্রমশ এইসব জায়গা থেকেই ছাঁড়য়ে 
পড়েছে। ভারতের ফলসম্পদে ব্যাপকতার দিক 
দিয়ে আম আর কলার পরে তৃতীয় স্থান আঁধকার 
ক'রে আছে লেবু। ফলের চাষ এদেশে মোট যত 
লেবুর আঁধকারে। 


উদ্ভদবিজ্ঞানে কমলা শরবাঁত পাত গন্ধ প্রভাত 
সব রকম লেবুই এক “রুটাসা”র 
পাঁরবারভুক্ত। 


_ Rutaceae ] 


পাম্টকর হচ্ছে কমলালেবু আর শতরবাঁতলেব; ৷ 
কাজেই খাদ্যজগতে এ দুটের বিশেষ কৌলীন্য। 
কমলালেবু আর শরবাঁতলেবুতে ভিটামিন-সি রয়েছে 
প্রচুর, তা ছাড়া এ আর 1ব ভিটামিন ভালই আছে। 
ভিটামিন বা খাদ্যপ্ৰাণ ছাড়াও এসব লেবুর রসে 
রয়েছে ফলজ চাঁন, ফলজ অম্ল, ধাতব পদার্থ 
(ক্যালাসয়ম, ফসফরাস ও লৌহ) এবং ক্ষারলবণ_ 
প্দাম্টকর। 


হিসাবে তো খাওয়া হয়ই, তা ছাড়া স্বাদু-স্নিগ্ধ 
পানীয় তৈর করতে এগুলোর রসও প্রচুর পাঁরমাণে 
ব্যবহার করা হয়। প্রাতরাশে নিয়ামত এই দ:’ 
রকমের যে-কোন লেব; খেলে স্বাস্থ্য অটুট থাকে। 
এসব লেবু চুষে চিবিয়েই খাওয়া হোক বা রস 
ক'রেই খাওয়া হোক--তাতে ক্ষুধাতৃষ্কা দুইই দূর 
হয়। দু” রকম লেবুরই খোসার 'ভিতর-পঠের সাদা 


ভারাতর লেবু 


অংশটা এবং কোয়ার পাতলা ছাল যাঁদ রসের সঙ্গে 
খেয়ে নেওয়া যায়, তাতে কোম্ঠবদ্ধতা দূর হয় এবং 
এগুলোর সারক গুণ আমাদের শরারের ভিতক্লটাকে 
পাঁরম্কার রাখে। 





পাতিলেব্‌ আর গন্ধলেবু খাদ্য প্রাণে, খাঁনজপদার্থে 
ও ক্মারলবণে শরবাতি আর কমলালেবুর মতই 
সমৃদ্ধ, কিন্তু পাতি আর গন্ধ লেবুর রসে মিম্টতা 
নেই বা অতি সামান্যই আছে। এই দু রকম লেবুই 
খুব টক, কাজেই তাজা ফল 1হসাবে খাওয়া যায় না। 
ডাল, তরকারি এবং নানা রকম খাদ্যের সঙ্গে 
মিশিয়ে এগুলোর রস খাওয়া হয়। এগুলোর 
রসের স.গন্ধে খাদ্য বেশ সুগন্ধও হয়। পাতিলেবু 
আর গম্ধলেবুর রস চিনির সঙ্গে মিশিয়ে আত 
উৎকৃষ্ট পানীয় বা শরবত তোর করা যায়। মুখ- 
রোচক আচার-তোরতে ভারতের সর্বত্র পাতিলে 
আর গন্ধলেবু ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। 


লেবুর ভিতরের সাদা পর্দাটার আবরণের মধ্যে যে 
সরু সরু রসথ'লে বা রসদাঁড়াগুলো রয়েছে, তার 
দরুন মোরব্বা আর জোল তৈরি করার খুব সুবিধা 
হয়। শুধু লেবু দিয়েই মোরব্বা আর জোঁল তোর 
তো হয়ই, যেসব ফলের ভিতরে রসদাঁড়া কম রয়েছে, 
লেবুর সহযোগে সেগুলোরও মোরব্বা আর জোল 
তৈরি করা চলে । 


লেবুর খোসা থেকে যে তেল পাওয়া যায়, তা দিয়ে 
খাদ্য সুগন্ধী করা হয়। পাতিলেব আর গন্ধলেবু 
থেকে লেবুর আরক তৈরি করা হয় এবং কারবারী- 
ভাবে প্রচুর পারমাণে তার উৎপাদন হয়। পাঁতিলেবু 
আর গন্ধলেবুর রস প্রকৃতিজাত প্রসাধনদ্বব্য। 
পোষক দ্রব্য হিসাবে এটা চুলে এবং গায়ের চামড়ার 
উপর মাখাবার উৎকৃষ্ট উপাদান। জলের সঙ্গে 
মাঁশয়ে মুখের অভ্যন্তর ধৌত করার পক্ষে লেবুর 
রস বিশেষ উপকারী জনিস। 
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শরবাতিলেব; অর কমলালেব্‌ 
শরবাঁতিলেব আসলে কমলালেবুরই জাতভাই। 
ইংরেজীতে দুটোকেই অরেঞ্জ বলা হয়। উীদ্ভদ- 
এবং কমলালেবুর নাম “সাইভ্রাস্‌ রেটিকুল্যাটা”। 
বোম্বাই অণ্ডলের 'মোসাম্বি, পাঞ্জাবের "মাল্টা", 
দাক্ষণভারতে 'সাথ্‌গুডি'-এসব হচ্ছে শরবাতলেবু। 
এর খোসা ফলের গায়ে এটে থাকে । কমলালেবুর 
খোসা থাকে আলগাভাবে- অনায়াসেই তা ফল থেকে 
ছাঁড়য়ে নেওয়া যায়। ভারতের মধ্য ও উত্তর- 
পশ্চিম অণ্চলে কমলালেবুকে বলা হয় ‘সান্বা’। 
দাঁজীলঙ আসাম নাগপুর প্রভৃতি জায়গার কমলা- 
লেব; আমাদের সুপারাচিত। 

খানিকটা পার্থক্য আছে। শরবাতিলেব আকারে 
সাধারণত গোল বা লম্বাটে গোল এবং ওজনে ভাঁর। 
এর খোসা চামড়ার মত ফলের গায়ে এ'টে থাকে। 
ভিতরে কোয়াগ্ীল একটার সঙ্গে অপরটা শস্তভাবে 
জুড়ে থাকে। ফলের ভিতরে কেন্দ্রস্থলটা ফাঁপা 
হয় না। 

কমলালেবু আকারে গোল এবং তার দ-দিক-- 
কোন কোন লেবুর এক দিক-চাপা। এর ওজন 
শরবাঁতলেবর অনুপাতে হালকা । উপরের খোসা 
আলগা এবং সহজেই তা ছাড়িয়ে নেওয়া যায়_ 
সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। ফলের ভিতরে কেন্দ্র- 
স্থলটা ফাঁপা এবং কোয়াগুঁলর একটা থেকে আর- 
একটা আত সহজেই একেবারে আলাদা ক'রে ফেলা 
যায়। 

পাতিলে; আর গন্ধলেব; 

পাতিলেবুর গাছ ঝোপ-ধরনের, বেশ উষ্চু হয় না 
আর তাতে অনেক কাঁটা থাকে । এর পাতা যেন 
দুইভাগে বিভক্ত ; বোঁটার সঙ্গে যেন ছোট একটা 
গোল পাতা এবং তার উপরে জুড়ে রয়েছে বড় আর 
একটা পাতা-এই দ:’ অংশে মিলে মোট একটি 
পাতা। এর ফুল ধবধবে সাদা, ফল ছোট, গোল 


অথবা একটু লম্বাটে গোল। ফলের ব্যাস সাধারণত 
এক থেকে দেড় ই!ণ্ড। এর খোসা খুব পাতলা, 
ফলের গায়ে এ'টে থাকে। এতে প্রচুর রস হয়-- 
তর রঙ ফিকে সবুজমত, স্বাদ খুব টক! উীদ্ভদ- 
বিজ্ঞানে পাঁতিলেকুর নাম “সাইট্রাস্‌ আউরান্টি- 
ফোলয়া- সুইংগৃুল। 
গন্ধলেবুর গাছ একট: বড় ধরনের। গাছে কাঁটা 
থাকে অপেক্ষাকৃত অল্প, পাতা অবিভক্ত আর 
আকারেও বড়। এর ফুলের রঙ একটু বেগনান 
ধরনের। ফল বড়, ভারি, লম্বা আকারের-__ মাঝখান 
থেকে দীদকটা ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। এর খোসা 
পুরু এবং রসের রঙ ফিকে হলদেমত। স্বাদে এর 
রস পাতিলেবুর রসের চেয়ে কিছ কম টক। 
বাগুলাদেশের পূর্ব ও পাশ্চম অংশের 'বাভন্ন স্থানে 
সুগন্ধী, কলম্বো, শেটে, গোঁড়া, জামির, কোরুন 
প্রভাত বহ: নামে যে বহ; রকমের লেবু দেখা যায়, 
তার সবই এ জাতের । বাতাবলেবুর গাছ এবং ফল 
অনেক বড়, আকারও গোল, চাপা-গোল, চুড়ো-গোল - 
-নানা রকমের; তা হ'লেও গুণসাম্যে তা এই 
লেব্যরই অন্তর্গত উীদ্ভদবিজ্ঞানে গন্ধলেবুর নাম 
“সাইভ্রাস্‌ লিমোনিয়া--ওস্‌বেক্‌” ৷ 


শরবতি ও কলা লেবুর চায় 
যে রকম জলবায়ূতে শরবতিলেবু জন্মায়, ঠিক 
উপযোগী নয়। শরবাঁতিলেবুর পক্ষে উপযোগী 
হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়র অণ্চল- যেখানে 
হাওয়াটা শুকনো, গ্রীক্মটা নির্ভেজাল গ্ৰীষ্ম এবং 
শতটা একান্তভাবেই শীত অর্থাৎ গ্রীচ্মের সঙ্গে 
শঁতের মিশ্রণ নেই, তা ছাড়া বাঁষ্টও হয় কম। 
কমলালেবুর জন্য বাতাসে একটু জলীয় ভাগ থাকা 
চাই, গরমটা হওয়া দরকার উষ্ণাণ্ডলীয়, শীতকালে ‘ 
একট; গরমের ভাব থাকলে ভাল হয় এবং বৃষ্টিপাত 
হওয়া দরকার একট, বোঁশ। কাজেই দু" রকম 
করা যাক। 


শরবাতিলেবযর জলবায়; 

পশ্চিম ভারতে উচ্চ শ্রেণীর মোসাম্বির চাষ হয় 
দাক্ষিণাত্যের শুকনো আবহাওয়ায় সেচ-পাওয়া 
_ কাছি অণ্চলে_ সমুদ্রসমতল থেকে ১,৮০০ হ'তে 
২,০০০ ফুট উস্চুতে। এসব জায়গায় সারা বছরে 
শুধূ জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ২০ থেকে 
৩০ ইণ্টি বৃষ্টি হয়। আবহাওয়ায় আপোঁক্ষক 
আর্দ্রতা শতকরা ৫০ ভাগ। তাপমান্রা সবচেয়ে উচ্চে 
ওঠে এপ্ৰিল-মে মাসে-১০৫ থেকে ১০৮ ীডাগ্র 
ফারেনহাইট পৰ্যন্ত এবং সবচেয়ে নিচে নামে 
জানূয়ার মাসে প্রায় ৪০ ডিগ্ৰি ফারেনহাইট পর্যন্ত। 
তেমান, দক্ষিণ ভারতে উচ্চশ্রেণীর 'সাথ্‌গুডি' 
শরুবতিলেবূর চাষ হয় শুকনো অঞ্চলের কুড্‌ডাপা, 
কুন্ুল, রয়ালাসমার চতুর এবং উত্তর সরকারে 
সেচ-পাওয়া জাঁমতে। 

উত্তর ভারতে 'মান্টা' নামক শরবাতিলেবুর চাষ 
হয় প্রধানত পাঞ্জাব, পেপসু, রাজস্থানের উত্তর 
অঞ্চল এবং উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম অণ্চলে। এসব 


জায়গায় গ্রীষ্মকালে গরম আর শীতকালে ঠান্ডা পড়ে 
প্রচন্ড। পশ্চিম এবং দাঁক্ষণ ভারতের অনেক 


জায়গার চেয়ে এসব জায়গা অনেক বোঁশ শুকনো । 
শুধু জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্তই এসব 
জায়গায় বাষ্ট হয় এবং সেই বাষ্টর মান্রার তারতম্য 
ঘটে ৮ ই্ডি থেকে ৩০ ই্ি পর্যন্ত। গ্রীঘ্মকালে 
এসব জায়গায় জবালাকর প্রচণ্ড গরম পড়ে এবং 
শীতকালে হালকা তুষারপাত হয়। গ্রীষ্মকালে মে 
মাসে তাপমাত্রা ওঠে ১১৮ 'ডাঁগ্র পর্যন্ত, ওঁদকে 
আবার শীতকালে জানুয়ার মাসে তাপমাত্রা যতটা 
, নিচে নামলে জল জ'মে বরফ হয় তার চেয়েও দহ? 
_ ডাগর নেমে যায় এবং এ সময়ে দিন-কয়েক তুষারপাত 
হয় কোন কোন বছর। 

যেসব অণ্যলে প্রচুর বৃম্টি হয় এবং আবহাওয়ায় 
গাছে ফলন ভাল হয় না। এরকম জায়গা হিসাবে 


৩৭৫. 


বঙ্গম্ধরা £ পৌষ £ ১৩৬৪ 


কণ্কণ, মালাবার, ্রিবাঙ্কুর-কোচিন, মহাঁশ্‌র, 
তামিলনাদ, বাঙলা, বহার ও ডীঁড়ষ্যার নাম করা 
যেতে পারে। এসব অণ্ডলে বছরের বাভিন্ন সময়ে 
গাছে অনিয়মিতভাবে ফুল হয়, ফল ঠিকমত রঙ 
ধরে না আর ভাল ক'রে পাকেও না। তাতে ফলের 
স্বাদও হয় একেবারে জোলো। 





কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতে শরবাঁত লেবুর 
চাষ করা যেতে পারে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক এবং স্বল্প- 
আর্দ্র অণ্ুলে যেখানে বছরে ৩০ ইঞ্চির বৌশ ব্‌চ্টি 
হয় না, গ্রীম্মকালে অত্যন্ত গরম আর শীতকালে 
অতিমাত্রায় ঠাণ্ডা পড়ে, এবং দিনের আর রাতের 
তাপের মধ্যে অনেকখান পার্থক্য রয়েছে। 


পাঞ্জাবে মাল্টা লেবু, দেখা যায়, গ্রীক্মকালে বেশ 
গরম আর শীতকালে মাঝে মাঝে যে বরফ-জমা ঠাণ্ডা 
পড়ে তাও সহ্য করতে পারে। ভাকরা-নাঙ্গাল 
পাঁরকল্পনার খাল যেসব এলাকা দিয়ে যাচ্ছে, পাঞ্জাব 
আর রাজস্থানের সেইসব শুকনো এলাকায় এ লেবুর 
চাষ ভালই চলতে পারে। পাঞ্জাবের সমতল অণ্ডলেকর 
আবহাওয়া শরবাতি লেবুর চাষের পক্ষে বিশেষ 
সালামর এবং কোটা জেলায় শরবাঁতলেব; জন্মাতে 
পারে। তেমাঁন পেপস, উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পাঁশচম 
অঞ্চল, মধ্যভারতের কতকগ্যাল অংশ, সৌরাস্ট্রের 
উত্তর ও দাক্ষণ ভাগ-এইসব জায়গার যেখানেই 
সেচের জল পাওয়া যায় সেখানেই চলতে পারে 
শরবতি লেবুর চাষ। 


কমলালেব্র জলবায়; 
দক্ষিণ ভারতে সম উষ্ণমণ্ডলীয় কুর্গ ও মালাবারের 
ওয়াইনাদের গরম ও আর্দ্র অণ্চলে, নীলাগারর 
নিচের ঢালতে, এবং ইয়েরকৌদ পাহাড়ে ২,০০০ 
থেকে ৫,০০০ ফুট পর্যন্ত উদ্চুতে বিনা সেচে প্রচুর 
কমলালেবুর চাষ হয়। এসব জায়গায় এপ্রিল থেকে 
[ডিসেম্বর মাস পৰ্যন্ত সমানভাবে প্রায় ৬০ হাট 
বৃষ্টিপাত হয়। 


ৰস;ন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


তেমন আসামেও বাঁষ্টর জল পেয়ে খায়া 
পাহাড়ের খাড়াই ঢালতে প্রায় ৩,০০০ ফুট উদ্চুতে 
কমলালেবু জন্মায়। এ অঞ্চলে মার্চ থেকে নবেম্বর 
মাস পর্যন্ত সমানভাবে প্রায় ১০০ ই বৃষ্টিপাত 
হয়। আসামে এবং দক্ষিণ ভারতের পূর্বোন্ত 
জায়গাগ্ীল ছাড়া এদেশের আর সর্বত্রই কমলা- 
লেবুর চাষে জল যোগাবার জন্য সেচ দেওয়া 
অপাঁরহার্য। 

কমলালেবুর, এবং শরবাঁতিলেবূরও, ভাল ফলন 
আর ভাল ফল হয় বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য ও 
হায়দরাবাদের সমস্ত শুল্ক অঞ্চল জুড়ে, ১,৫০০ 
থেকে ২,৫০০ ফুট উদ্চুতে। এসব জায়গায় জুন 
থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মান্ত ২০ থেকে ৩০ 
ইণ্ড বৃষ্টিপাত হয় এবং এপ্ৰিল-মে মাসে সৰ্বোচ্চ 
তাপ ওঠে ১০৮ ডীগ্র ফারেনহাইট পর্যন্ত আর 
ধডসেম্বর-জানুয়গরতে সর্বানম্ন তাপ নেমে যায় 
প্রায় ৪০ ভাগ্র ফারেনহাইটে। 

গুরুত্বপূর্ণ অণ্ডথল হচ্ছে নাগপ্রের চারপাশে এবং 
মধ্যপ্রদেশের অমরাওতি, আকোলা, ওয়ার্ধা ভান্ডারা 
প্রভৃতি পাশাপাঁশ জেলাগদলোতে ১,০২৫ ফুট 
উদ্চুতে প্রায় ২৫,০০০ একর জনড়ে। এ অঞ্চল 
শুষ্ক এবং উষ্ণ। এখানে বছরের মধ্যে বাষ্ট হয় 
জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৪৫ ইঞ্চি, গড় 
আপোঁক্ষক আর্দ্রতা শতকরা ৫৩ ভাগ, সবচেয়ে বেশ 
গরম পড়ে মে মাসে ১১৭ 'ডাগ্র ফারেনহাইট পর্যন্ত 
এবং তাপ সবচেয়ে নেমে যায় জানুয়ার মাসে প্রায় 
৪৩ 'ডাগ্র ফারেনহাইটে। পাঞ্জাবের সমতল অঞ্চলে 
যেখানে শুধু শরবতিল্বেই ভাল হয় আর কমলা- 
লেবু হয় ভীষণ টক, সেখানকার আবহাওয়ায় গরম 
আক শীতের পার্থক্য অনেকখাঁনি। মধ্যপ্রদেশে 
কিন্তু সে তুলনায় গরম আর শীতের পার্থক্য ঢের 
কম। মধ্যপ্রদেশে কখনও তুষারপাত হয় না, গরম 
প্রবল হাওয়া বয় না এবং বৃষ্টপাতও অনেক বৌশ। 
এই এলাকায় যে চমৎকার কমলালেবু জন্মায়, 
নাগপুরী কমলালেবু নামে সর্বত্র তার প্রখ্যাঁতি। 
পাশ্চম পাঁকস্তানের যেসব শুষ্ক অণ্চলে খালের 
জল থেকে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, সেসব 





৩৭৬ 


জায়গাতে চাষ করে দেখা গেছে যে, কমলালেবু 
স্বজ্পস্থায়ী তুষারপাতের আবহাওয়া সহ্য করতে 
পারে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে, বিশেষ ক'রে দক্ষিণ 
এলাকায়, ফলের গায়ে রোদপোড়া দাগ হয়। সেচের 
জল পাওয়ার ফলে সেখানে কমলালেবুর গাছ জন্মায়, 
সে গাছে ফলও ধরে প্রচুর, কিন্তু অপাঁরণত অবস্থায় 
অনেক ফল ঝ'রে পড়ে এবং ফল শবশ্রী রোদপোড়া 
হয়ে যায়। পাঞ্জাবের পূর্ব অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত 
ঠান্ডা পাহাড়ী এলাকায় কারা জেলার ইন্দ্‌পুর, 
ইন্দৌরা ও নূরপূরে ২,০০০ ফুট উদ্চুতে কমলা- 
লৈব; ভালই জন্মায় বলে জানা গেছে; এসব 
জায়গায় বছরের মধ্যে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস 
পৰ্যন্ত ৬০ ইণ্ডি বৃম্টপাত হয়। 


ভারতে কমলালেবু চাষের প্রধান কেন্দ্রগুির 
জলবায়ু সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, 
এদেশের উপদ্বীপ-অণ্ুলে, এবং উত্তর ও পূর্ব 
ভারতের পাহাড়ী এলাকার ২,০০০ থেকে ৩,৫০০ 
ফুট পর্যন্ত উচ্চুতে, বাৰ্ষিক ৩০ থেকে ১০০ হী 
পৰ্যন্ত বৃষ্টপাতে লেবুর চাষ কমবোশ ভালভাবেই = 
করা যায়। 


পেপস এবং উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ী এলাকা- 
গুলোর জলবায়ু পাঞ্জাবের কাঙরা জেলার জলবায়ুরই 
অনুরূপ, কাজেই এসব জায়গাতেও লেবুর চাষ 
ভালভাবেই চলতে পারে। ডীঁড়ষ্যায় গ্রীম্মকালে 
গরম বোঁশ পড়ে, শীতকালেও একটু গরম-ভাব 
থাকে, বৃষ্টিপাত হয় বছরের মধ্যে জন থেকে 
সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৫৭ ইণ্ড--এ রাজ্যেও কমলা- 
লেবুচাষের সুপারিশ করা যায় দ্‌ঢুভাবেই। 


মধ্যভারত এবং রাজস্থানের শুষ্ক ভূঁমতেও 
কমলালেবুর চাষ ছোটখাট আকারে চাল; করা যেতে 
পারে। তবে ওসব জায়গায় গ্রীঘ্মকালে গরম ঝোড়ো 
হাওয়া বয়, তার আঘাত থেকে কমলালেবুর গাছ 
বাঁচিয়ে রাখা শন্ত। বাগানের বিশেষ ক'রে দাক্ষিণ- 
পশ্চিম দিকে শিশাম গাছ লাগিয়ে উপ্চু রক্ষাবলয় 
তোর ক'রে ঝোড়ো হাওয়া ঠেকাবার বন্দোবস্ত ক'রে 
তবে কমলালেবুর চাষ করা উঁচত। 


[ক্রমশ] 


পাঁশ্চমবণ্গে খাদ্য-সরবরাহের প্রশ্নাট সকলেরই 
উৎকণ্ঠার বিষয়। কছাঁদন ধরেই কোনও কোনও 
মহল থেকে এমন কথা উঠছে যে, সরকার খাদ্য- 
পাঁরাস্থাতর জাঁটলতা উপলাব্ধ করতে পারেন নি। 
অনেকে আবার এমন আঁভিযোগও করছেন যে, 
সরকার লোককে ধোঁকা দিচ্ছেন এবং খাদ্য-পাঁরাস্থাতি 
আয়ত্তে আছে এই কথা বারবার ব'লে কেন্দ্রীয় 
সরকারকে বিভ্রান্ত করেছেন। একথা সত্য যে, 
সরকার তাঁদের অসুবিধাগলি বলে বেড়ান নি; 
কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, এর ফলে দেশে একটা 
আতঙ্কের স্‌ষ্টি হওয়াই স্বাভাবক। প্রকৃত 
অসুবিধা ও সঙ্কটের সঙ্গে যাঁদ মানাসক আতঙ্ক 
দেখা দেয় তা হ'লে এর প্রতিক্রিয়া আরুও খারাপ 
য়। একথাও শোনা গেছে যে, যেহেতু সরকার 
অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি, 
সেইহেতু তাঁরা সময়মত পর্যাপ্ত খাদ্য ও অন্যান্য 
আবশ্যক দ্রব্য খোলা-বাজার থেকে কিনে রাখেন নি। 
যাঁরা এ ধরনের আভযোগ করেন তাঁরা বোধ হয় 
জানেন না যে, কোনও রাজ্যে যখন খাদ্যশস্যের 
পর্যাপ্ত উৎপাদন হয় না, তখন খাদ্য সংগ্রহ ক'রে 
রাজ্যের শুধু কোনও একাঁট অণ্ডলের চাঁহদাই 
মেটানো সম্ভব হয়-সেই রাজ্যের সমস্ত জায়গার 
অভাব মেটানো সম্ভব নয়। পরন্তু রাজ্যের অন্যান্য 
অঞ্চলের অবস্থা এর ফলে আরও খারাপ হয়। মজুত 
মাল আটক রাখার প্রশ্নও সময় সময় উঠেছে। এ 
কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে খাদ্যশস্য সংগ্রহের 
চেষ্টা করেছেন। এটা ঠিক যে, সমুদয় খাদ্যশস্যের 
উপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া ব্যাপক সংগ্রহ চলতে পারে না। 
দেশের লোক খাদ্যশস্যের পূর্ণ নিয়ন্দমণ ও 'রেশীনং, 
মোটেই চান না। সুতরাং রাজাসরকার এক মধ্যপথ 


পশ্চিমবাঙ্ছর বর্তমান 
খাছ পারাস্তাতি 


অবলম্বন করেছেন। সরকার 'বগত কয়েক বছর 
ধ'রে খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বাদ্ধর চেষ্টা করছেন। 
এর উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে বার্ধত 
হারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ পেয়েছেন এবং এসব 
উপায়ে বর্তমান পাঁরাস্থাতির সম্মুখীন হবার জন্য 
ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। 


এ বংসর অনাবান্টর ফলে আমন শস্যের শোচনীয় 
ক্ষতি হয়েছে। অনুমান করা যায়, এ বৎসর 
৩০,৫২,৬০০ টন আমন ফসল পাওয়া যাবে। 
এটা অবশ্য প্রাথামক পূর্বাভাষ। গত বংসর 
৩৯,৪১,৫০০ টন অমন ফসল পাওয়া গিয়োছল। 
১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত গত পাঁট বছর ধ'রে গড়ে 
৩৬,৬৫,৬০০ টন আমন ফসল পাওয়া যায়। 
অবশ্য ১৯৫৩-৫৪ সালে সবচেয়ে বোঁশ ফসল কলে। 
সেবার ৪৬,৭৯,৮০০ টন আমন ফসল হয়। 


গত বংসরু বন্যা হ'লেও এবারের তুলনায় গত বারে 
আমন ফসলের উৎপাদন অনেক বোঁশ হয়। অবশ্য 
বন্যার চেয়ে অনাবাঁষ্টতেই ফসলের বেশি ক্ষাতি হয়। 
১৯৫৮ সালে আউশ ও বোরো ধান মলে মোট ফলন 
৩৪,৫২,২০০ টন হবে বলে আশা করা যায়। 
১৯৫৭ সালে এর পরিমাণ "ছিল ৪৩,৩৬,৭০০ টন। 
পশ্চিমবঙ্গের অন্তভূর্ত বিহাবের অঞ্চলগুলির 
উৎপাদন এর মধ্যে ধরা হয় নি। ১৯৫৮ সালে চা'ল 
ছাড়া অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১,০৩,৪০০ টন 
হবে বলে আশা করা যায়। বিহার থেকে পাঁশ্চম- 
বঙ্গে আগত অঞ্চলের উৎপন্ন ৩,০০,০০০ টন ফসল 
পশ্চিমবঙ্গের উৎপদনের সঙ্গে যোগ দিলে মোট 
উৎপন্ন ফসলের পাঁরমাণ দাঁড়াবে ৩৮,৫৫,৬০০ টন। 
ঝড়াতিপড়াতি বাদ দিলেও এবার প্রায় ৩৪,৭০,৯০০ 


৩৭৭ 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ ও ৯ম সংখ্যা 


টন খাদ্যশস্য ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে বলে 
আশা করা যায়। 


বহার থেকে পাশচমবঙ্গে আগত এলাকার লোক- 
সংখ্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মোট লোকসংখ্যা হল ২ 
কোটি ১৭ লক্ষ। দৈনিক যাঁদ প্রাপ্তবয়স্কদের 
মাথাপিছু ১৫:৩ আউন্স খাদ্য প্রয়োজন হয় বলে 
হিসাব ধরা যায়, তা হ'লে শিশু ও রোগীদের বাদ 
দিয়ে প্রায় ৩ কোঁট লোকের বছরে ৩৮ লক্ষ টন 
খাদ্যশস্য প্রয়োজন হবে। এ হচ্ছে সর্বানম্ন 
পাঁরমাণ। আমরা জানি যে, পল্লা-অণ্চলে অনেক 
লোক দৈনিক ১৫:৩ আউন্সের বোশ খাদ্য গ্রহণ 
করেন। পূর্ণ চাহিদা মেটাতে হ'লে উপার-উত্ত ৩৮ 
লক্ষ টনের উপর আরও শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ 
খাদ্যশস্য প্রয়োজন হবে। এ হিসাবে সমগ্র পাঁশ্চম- 
বঙ্গের জন্য ৪৬:৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। 
আর সেই হিসাবে ১২ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটত 
হবে। 


এখন সমস্যা হচ্ছে কী ক'রে এই ঘাটাত পুরণ 
করা যায়। ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয়" সরকার মোট 
৬,২৫,০০০ টন খাদ্যশস্য পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ 
করোছিলেন। এর মধ্যে ১,২৫,০০০ টন চাল ও 
১,৫০,০০০ টন গম সরকারী খাতে এবং ৩,৫০,০০০ 
টন গম ব্যবসার মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। রাজ্যের 
সরকারের কাছে ১৯৫৮ সালের জন্য ১২ লক্ষ টন 
খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। 
কাছ থেকে যে খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে তার মধ্যে 
চালের পাঁরমাণ বোশ থাকবে না। এও সম্ভব যে, 
চালের পারবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার আরও আঁধক 
পাঁরমাণে গম দেবেন। এ অবস্থায় পাঁশ্চমবঙ্গের 
অন্নভোজা লোকের পক্ষে আরও অধিক পাঁরমাণে 
গম ব্যবহার করা অপাঁরহার্য। li 


এই প্রসঙ্গে গত রবিবার, ১৭ই নবেম্বর প্রধান- 
মন্ত্রী দিল্লিতে যে বিবৃতি দিয়েছেন তার উল্লেখ করা 


যেতে পারে। তান কয়েকটি রাজ্যে বন্যা এবং 
অনাবাম্টর উল্লেখ ক'রে বলেন যে, চা'ল উৎপাদনের 
পাঁরমাণ এবার অনেক কম হবে। তান এই ঘাটাত 
মেটাবার জন্য কয়েকাঁট ব্যবস্থারও 'নর্দেশ দিয়েছেন। 
দেশের খাদ্য-ঘাটতি মেটাতে আরও বেশি পাঁরমাণে 
খাদ্যশস্য আমদানর কথা তান বলেছেন। কিন্তু 
এই আমদানরও একটা সীমা থাকা উঁচত। খাদ্য- 
শস্য বেশি পাঁরমাণে আমদানর অর্থই হচ্ছে 
আমাদের বৈদোশিক 'বাঁনময়-সংগাঁতির বৌশ পাঁরমাণে 
ব্যবহার। তা ছাড়া, সমগ্র পাঁথবীতে যে চা'ল 
উৎপন্ন হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। 
প্রধনমন্ত্রী আরও বলেছেন, খাদ্যশস্যের অপচয় বন্ধ 
করতে হবে এবং খাদ্যশসোর সুষ্ঠু সংরক্ষণ-ব্যবস্থা 
করতে হবে। হোটেল, রেস্তোরা বা এই ধরনের 
সংস্থাগুঁলতে খাদ্যদ্রব্যের বিশেষত ভাতের অপচয় 
বন্ধ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী এই 'নর্দেশও 
দিয়েছেন যে, যে-অণ্চলে সাধারণত লোকে বোঁশ গম 
ব্যবহার ক'রে থাকেন সেখানে চা'লের ব্যবহার একে- 
বারে কমিয়ে দিতে হবে যাতে সেই অঞ্চলের চালু 
যে-অণ্চলে লোকে বৌশ ভাত খায় সেখানে সরবরা 
করা যেতে পারে। বিকল্প খাদ্য গ্রহণ ও সুষম 
খাদ্য ব্যবহার আরও আঁধক পাঁরমাণে করতে হবে। 
এ ছাড়া অবিলম্বে তজ্পাঁদনের মধ্যেই যেসব শস্য 
ফলানো যায় সেসব শস্যচাষের কাজ আরম্ভ করতে 
হবে। কিছু িছন মোটা শস্য, আল, কলা প্ৰভৃতি 
অধিক পাঁরমাণে উৎপাদন করতে হবে। এমনকি, 
ঘরের পাশের ছোট্র জাঁমটাতেও তরকারি ফলাতে 
হবে। কৃষিকাজের মাধ্যমেই প্রধানত টেস্ট 'রালফের 
ব্যবস্থা হওয়া উঁচত। তান আরও বলেছেন যে, 
খাদ্যশস্য মজুত রাখা মোটেই উীচত হবে না এবং 
মজুত বন্ধ করবার জন্য সরকারের যথাযথ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা উচিত। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী খাদ্য- 
শস্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্য কতকগহাল দীর্ঘ 
মেয়াদী পাঁরুকল্পনার কথা বলেছেন। সেগুলি হ'ল 
আরও ভাল বাঁজ ব্যবহার, জাপান? প্রথায় ধানের 


ৰ 


+ 


চাষ করা, আরও আঁধক পরিমাণে সার ব্যবহার, 
সেচের জন্য আরও নলকূপ বসানো এবং ইপ্দারা 
তোর করা। 


যদ ধ'রে নেওয়া যায় যে, ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছ থেকে ২ লক্ষ টনের বোশ চা'ল পাওয়া 
যাবে না, তা হ'লে এখন দেখতে হবে যে, পাঁশ্চমবঙ্গে 
আরও আঁধক পাঁরমাণে গম ব্যবহার করা সম্ভব 
কিনা। গমব্যবহারে লোকের উৎসাহ-বাদ্ধর 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ১৯৫৭ সালে পাশ্চমবঙ্গে 
৫ লক্ষ টন গম ব্যবহৃত হয়। এখন লোকে যাঁদ 
আরও গম ব্যবহারের পক্ষপাতী হন, তা হ'লে তাঁরা 
চা'লের পাঁরবর্তে গম ব্যবহারে নিজেদের অভ্যস্ত 
ক'রে নিতে পারেন। আরও একট বিশেষ কারণে 
লোককে আরও বেশি গম ব্যবহার করতে বলা যায়। 


গম খুচরা ছ' আনা সের দরে পাওয়া যায়। আর 


চা'লের দর হচ্ছে নয় আনা সের। আমাদের ঘাটাতি 
অর্থনীতিতে খাদ্যশস্যের প্রীতি সেরে ‘তন আনা কম 
খরচ হওয়াটা একটা বড় গববেচনার 1বষয়। 


এই সম্পর্কে আমাদের এমন একটা সুষম খাদ্যের 
কথা ভাবতে হবে যা কেবল পর্যাপ্ত ক্যালার-শীন্তই 
দেবে না মানুষের দৈনান্দন কাঙ্গের জন্য পরন্তু তার 
স্বাস্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণেও সাহায্য করবে। কয়েক 
বৎসর পূর্বে কেন্দ্রীয় পাঁরপোষণ-উপদেম্টা সামাত 
এ সম্বন্ধে (কেন্দ্রীয় পাঁরপোষণ গবেষণ-প্রয়োগ- 


. শালার আঁধকর্তাদ্বয় ডাঃ পট্টবর্ধন ও ডাঃ আইক্‌- 


রয়ডও এর উল্লেখ করেছেন) ইউরোপের প্রচালত 
ভিত্তিতে একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্য প্রয়োজনীয় 
খাদ্যের মান নির্ধারণ করোছলেন। রাজ্যসরকারের 
পরিপোষণ-বিশেষজ্ঞ “অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৬৪ 


পাবালক হেলথ”এর পাঁরপোষণ-বিভাগেক সঙ্গে 
আলোচনা ক'রে সাধারণ ১২৪ পাউন্ড ওজনের 
একজন বাঙালীর পক্ষে কতটা খদ্য প্রয়োজন সে 
সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। 1নিম্নে 
বাৰ্ণত ১নং তালিকায় এর বিস্তারিত বিবরণ 
দেওয়া হল। ২নং তালিকায় সুষম খাদ্যের তালিকা 
দেওয়া হ’ল--এ খাদ্য দেশের অনেকেই সংগ্রহ করতে 
পারেন। এর মধ্যে কছ দুধ, ডিম আর মাছেরও 
ব্যবস্থা আছে। এক নম্বর তালিকার খাদ্য সকলের 





পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। 
হিসাবে ২ নম্বর ও ৩ নম্বর তালিকা তোর করা 
হ’ল। 


সুতরাং সুষম খাদ্য 


১নং ভালিক। 


১২৪ পাউন্ড ওজনের একজন বাঙালীর খাদ্যের 
প্রয়োজন নিম্নে দেওয়া হ’লঃ 


মোট ক্যালরি ২,৫০* গ্রাম 
প্রোটিন উই ৫৩ ১ 
ফ্যাট ৯ 82... সঃ 


কাবোঁহাইডেট ... ৪৭৫ ১, 


ক্যালসিয়ম =... ৮** মিলিগ্রাম 

গন্ধক ১,৫০০ রঃ 

লৌহ ১ ১০ ন 

ক্যারোটিন ৩,৫০০ আন্তৰ্জাতিক ইউনিট 
ভিটামিন বি ১... ১,০০০ মাইক্রোগ্রাম 
নিকটিনিক আ্যাসিড ১৫ মিলিগ্রাম 
রিবোফ্র্যাবিন ১১৫ মাইক্রোগ্রাম 
ভিটামিন সি ৭৫ মিলিগ্রাম 


বসঃম্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


২নং তালিকা 


১নং আহা্য-তালিকা প্রতিদিনের প্রয়োজন 





খাদ্যদ্রব্য পরিমাণ ক্যালরি আম্মমানিক ব্যয় 
(আউন্স) টাঃ আঃ পাঃ খাণ্যের গড় মান 
চা’ল ও গম ১৪ ১,৩৭২ ০৩০. প্রোটিন ৮১৯ গ্রাম 
ডা'ল ৩ ২৯৬ > ১. কা) ৪৯ ২ টি 
পত্ৰ-সবঙ্কি ম ৭৮ * ১. কাবোহাইডভ্ৰেট ৪৮৬ *৭ টি 
অন্তাষ্ট সবজি (আলু সমেত) ৬ ১২৩ ১ ২ ০ ক্যালসিয়ম ৭৫৩ VS 
একটি কল! ২ ৮৬ * *, ৯ গন্ধক ১,৪৬৬ ৰন 
গুড় ২ ২১৮ * * ৬ লৌহ ৩০ *৬ রি 
সরষের তেল ১ ২৫7 * ১ ৩ ক্যারোটিন ৫,৪৪১ আন্তর্জাতিক 
ইউনিট 
দুধ ৪ ৭২ * ১৬ ভিটামিন বি ১ ১,৬০৩ মাইক্রোগ্রাম 
মাই এবং মাংস ৩ ১-৯ © ৪২ নিকটিনিক ভ্যালিড ২২৯ মিলিগ্রাম 
একটি ডিম ২ ১০২ * ২ ০ রিবোফ্র্যাবিন ৪২৯ মাইক্রো গ্রাম 
ভিটামিন দি ১১০ মিলিগ্রাম 
মোট ৪১ ২,৭১০ ১১৮." 


লৌহে। এই খাদ্যে খাদ্যশস্যের পাঁরমাণ ২নং 
নিয়েই এ হিসাব ধরা হয়েছে। যাদ এর মধ্যে গম অহার্যতালিকায় বর্ণিত খাদ্যশস্যের পারমাণ থেকে 
ব্যবহার করা হয়, তা হ'লে খাদ্যের পালপে৷যণ-মান কম ধরা হয়েছে, কারণ দুধ, মাছ, ডিম প্ৰভৃতি আন: 
বাদ্ধ পাবেবিশেষত প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ষাঁঞ্গক খাদ্যও এই তালিকায় ধরা হয়েছে। 


দৈনিক খাদ্যে চাউলের পাঁরমাণ ১৪ আউন্স ধ'রে 








৩নং ভালিক। 
২নং আহাধ-তাঁলিকা __প্রতাদিনের প্রয়োজন 
খাগ্ছদ্রব। পরিমাণ ক্যালরি আনুমানিক মূল? খাছের গড় মান 
আদন্দ আঃ পাঃ 
চা’ল ১৫৩০ ১,৪৯৯ ৩ ৩ প্রোটিন ৪৮১১ গ্রাম 
ডাল ১-৫০ ১৪৮ * ৬ ফ্যাট ১১:৪ এ 
পত্ৰ-নবজি ৮০০ ১৫৬ ২ ০ কাবোহাইড্ৰেট ৪৯১০৫ 5 
ক্যাললিয়ম ৪৭১৮ ৰে 
গন্ধক 3 ৪৯০ ২ *০ র্যা 
অন্যান্য সবজি ৩০০০ ৬২ ১.৩ লৌহ ৪৫ *০ 
(আলু সমেত) ক্যারোটিন ৯১২৫৮ আন্তর্জাতিক 
ইউনিট 
ভিটামিন বি ১ ১,৩৩৮ মাইক্রোগ্রাম 
একটি কল। ২০২ ৮৬ '_, ৯ নিকটিনিক আযাসিড ১৯৯ মিলগ্রাম 
গুড় ২০৮৩ ২১৮ * ৬ বিবোফ্র্যাবিন ২৯৮:* মাহক্কোগ্রাম 
সরষের তেল ৭২৫ ৬৩ ৯.৪ ভিটামিন সি ১৩৫ মিলিগ্রাম 
মোট ৩২ "০৫ ২,২৩২ ৮৪ 


লা 


এক নম্বর আহাৰ্ষ-তালিকা--যাঁদ চা'লের 
পরিবর্তে কিছু গম ব্যবহার করা যায়, তা 
হ'লে খাদ্যের পরিপোষণ-মান বৃদ্ধি পাবে। 
বিশেষত প্রোটন, ক্যালাসয়ম ও লৌহে। 


পারমাণ কম। ই আউন্স সরষের তেলের 
বদলে এক আউন্স তেল অথবা ২ আউন্দ 
ভাজা বাদাম খেলে প্রয়োজনীয় ফ্যাট পাওয়া 
যাবে। এতে অবশ্য আরও এক আনা বোশ 
খরচ পড়বে । 


এসমস্ত খাদ্যদ্রব্য দেশে কত পাঁরমাণ সংগ্রহ করা 
সম্ভব সে বিষয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে খাদ্যশস্য বরাদ্দের 
দাঁব করা হয়েছে, তার যাঁদ সমস্তটাই পাওয়া যায়, 
তবে দৈনিক ১৫:৩ আউন্স ক'রে সকলের পক্ষে 
খাদ্যশস্য পাওয়া সম্ভব। এক নম্বর আহার্য- 


. তালিকার হিসাবে হয়তো ৩ আউন্স করে ডা'ল 


পাওয়া যাবে না কিন্তু ২নং আহার্যতালকার 
হিসাবে ১ই আউন্স ক'রে ডা'ল রাজ্যের উৎপাদন ও 
অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানি করে সরবরাহ করা 
যেতে পারে। পন্র-সবাঁজ কতটা পাওয়া যাবে তার 
সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, কিন্তু পল্লী-অণ্চলে 
প্রত্যেকের পক্ষেই দৈনিক ৮ আউন্স ক'রে পন্র-সবাঁজ 
সংগ্রহ করা সম্ভব এবং উচিত। দুই নম্বর আহার্য- 
তাঁলকার হিসাবমত আল; এবং গুড় সরবরাহ 
সম্ভব। অবশ্য কিছুটা গুড় আমদানি করতে হ'তে 
পারে। অন্যান্য রাজ্য থেকে সাধারণত ষে আমদানি 
হয়ে থাকে, তা নিয়ে ই আউন্স সরষের তেল সরবরাহ 
করা সম্ভব। সুতরাং এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 
১ নম্বর আহার্যতালিকা অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ করা 
সকলের পক্ষে সম্ভব না হলেও দুই নম্বর আহার্য- 
তালিকা অনুযায়ী খাদ্য সকলেরই পক্ষে স্বল্পমূল্যে 
সংগ্রহ করা সম্ভব। 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৯৫৮ সালে আমন 
উৎপাদনের পাঁরমাণ হবে ৩০:৫ লক্ষ টন। এই 


বসম্ধরা £ পৌষ £ ১৩৬৪ 


উৎপাদনের পারমাণ থেকে যাঁদ কোচাঁবহারের 
উৎপাদনের পরিমাণ বাদ দেওয়া যায় তা হ'লে দেখা 
যাবে, দেশাবভাগের পূর্বেকার ভিত্তিতে ১৯৫৮ 
সালে মোট উৎপাদনের পাঁরমাণ দাঁড়াবে ২০ লক্ষ 
টন। কোচাঁবহার দেশাবভাগের পূর্বে পশ্চিমবঞ্গের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল না। 


এখন দেখা যাক, আঁধক শস্য ফলাবার 'বাভন্ন 
পাঁরকজ্পনার মাধ্যমে কোচবিহারের উৎপাদন বাদ 
দিয়ে পাঁশ্চমবঙ্গে বাংসারক উৎপাদন বাঁদ্ধ পেয়েছে 
কিনা। আলোচনা ক'রে দেখা যায়, খুব খারাপ 
আমনের বৎসরেও পাঁশ্চমবঙ্গে ২০ লক্ষ টন শস্য 
উৎপন্ন হয়েছে। ১১৪০-৪১ সালের আমন- 
উৎপাদনের পাঁরমাণ ছিল ১৮:৭৬ লক্ষ টন এবং 
১৯৪২-৪৩ সালে এই উৎপাদনের পাঁরমাণ ছিল 
১৮-৩৭ লক্ষ টন। আর ১৯৫৮ সালে ২৯ লক্ষ 
টন শস্য উৎপন্ন হবে বলে হিসাব করা হয়েছে। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫২-৫৩ সালের তুলনায় 
পশ্চিমবঙ্গে ১০ লক্ষ টন বোশ শস্য উৎপন্ন হয়েছে। 
এই সাফল্যে পশ্চিমবঙ্গের কাঁষাঁবভাগের কৃতিত্ব 
অনেকখানি । 


গত 1তিনাঁট পাঁচসালা উৎপাদনের হিসাবও আমরা 
ধনয়োছ। ১৯৪৬-৪৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসর, 
১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসর এবং ১৯৫৬" 
৫৭ সাল পর্যন্ত উৎপাদনের হিসাব আমরা নিয়োছ। 
এর প্রত্যেকাট হিসাবেই কোচাবহারের উৎপাদনের 
পরিমাণ বাদ দেওয়া হয়েছে। হিসাবে দেখা যায়, 
১৯৪৬-৪৭ সালের পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরে উৎ- 
পাদনের পাঁরমাণ ছিল ৩২:২৭ লক্ষ টন। ১৯৫১- 
৫২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ 
৩৪:৭৩ লক্ষ টন এবং ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত 
পাঁচ বৎসরে উৎপাদনের পাঁরমাণ হ'ল ৪১৩৫ লক্ষ 
টন। এ থেকে দেখা যাবে যে, স্বাধীনতার পর থেকে 
পশ্চিমবঙ্গে চালের উৎপাদন নয় লক্ষ টন ক'রে 
বাঁদ্ধ পেয়েছে। এই উৎপাদন-বাদ্ধ কম নয়_যাঁদও 
আমরা দৈনান্দন জীবনে এর সার্থকতা বুঝতে পারি 
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না। এর কারণ হল, ষাদও উৎপাদন শতকরা ২৮ 
ভাগ বেড়েছে, জনসংখ্যাও তুলনামূলকভাবে বদ্ধ 
পেয়েছে। ১৯৪৭ সালে রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল 
২ কোট ২০ লক্ষ আর ১৯৫৭ সালে লোকসংখ্যা 
এসে দাঁড়িয়েছে ২ কোট ৭০ লক্ষে । এতে দেখা 
যায় একদিকে উৎপাদন যেমন বেড়েছে শতকরা ২৮ 
ভাগ, অপরাদকে জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২২ 
ভাগ ৷ 

এ হিসাবের মধ্যে অবশ্য কোচবিহার আর পাঁশ্চম- 
বঙ্গে বিহার থেকে আগত এলাকার লোকসংখ্যার 
হিসাব ধরা হয় ন! যাঁদ উৎপাদনের ভাগ শতকরা 
২৮ ভাগ না বেড়ে যেত, তা হ'লে এই শতকরা ২২ 
ভাগ জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে দেশে খাদ্য-পারাস্থাত 
আরও জঁটল হ'ত। এই আঁধক উৎপাদন সম্ভব 
হয়েছে সার প্রয়োগ, ভাল বাজ লাগানো, জাঁমর 
উন্নয়ন, আধূনিক ধরনে চাষবাস এবং বৃহৎ এবং 
ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থার ফলে। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, 
কাঁষর উন্নাতর জন্য এ ধরনের সাহায্যের পাঁরমাণ 
আমাদের আরও বাড়াতে হবে। স্বাধীনতার পূর্বে 
দেশে শতকরা ১৭ ভাগ জাঁমতে সেচের জল পাওয়া 
যেত। প্রথম পণ্বার্ধক পাঁরকম্পনার আমলে 
শতকরা ৩১ ভাগ জাঁমতে সেচের জল পাওয়ার 
ব্যবস্থা হয়েছে। 

সম্বন্ধেও জনসাধারণ উৎকশ্ঠিত। এ কথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই যে, জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে 
{গয়েছে। আমাদের ভেবে দেখতে হবে কেন আমরা 
জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে পার নি। দেশ বর্তমানে 
ব্যাপক শিল্পায়নের ভিতর দিয়ে চলেছে । শল্পো- 
ন্নয়নে অনগ্রসর এই দেশে দিনের পর দিন শিল্পের 
প্রসার হচ্ছে। এ অবস্থার সম্মুখীন সমস্ত দেশকেই 
একদিন মূল্যবাদ্ধ-জনিত অস্বীবধ ভোগ করতে 
হয়েছে। সোভিয়েট রাঁশয়াতেও এরকম অবস্থার 
সৃষ্ট হয়েছিল। এ ধরনের মন্তব্যে হয়তো জীবন- 
যান্রার ব্যয় কমবে না কিন্তু এ থেকে মানসক সান্ত্বনা 


পাওয়া যাবে। ক্রমবর্ধমান শিল্পোন্নীতর সময় আমরা 
কিছুটা অসুবিধা ভোগ করাঁছ বটে কিন্তু শিল্পের 
প্রসারলাভের পর আমরা স্ীদনের মুখ দেখব ব'লে 
আশা রাঁখ। 


গত বৎসর আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 
ছয় লক্ষ টন খাদ্যশস্য সাহায্য হিসাবে পেয়োছি। এই 
আয়ত্তে রাখা গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ 
অনুযায়ী এ বৎসর আসাম, উীঁড়ষ্যা এবং অন্ধ 
[নিজেদের রাজ্য থেকে চা'লের রপ্তানি বন্ধ ক'রে 
দয়েছে। 

সময়ে সময়ে ১৯৫৫ সালের অত্যাবশ্যক দ্রব্য 
আইনাটর সাহায্যে স্থানীয় চা’ল-কলগ-ঁল থেকে 
চা'ল সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশ্য এ চা'ল পর্যাপ্ত 
নয়। কিন্তু এর ফলে এবং ১৯৫৭ সালের পাঁশ্চম- 
বঙ্গ চা'ল ও ধান নিয়ন্তুণ আইন প্রণয়নের ফলে 
অন্যদিকে সফল ফলেছে। এইসমস্ত ব্যবস্থার ফলে 
পশ্চিমবঙ্গে মোটা চা'লের দাম সেপ্টেম্বর (১৯৫৭) 
মাসে মণপ্রাত ২৪ টাকা ৬৫ নয়া পয়সা থেকে 
অক্টোবর (১৯৫৭) মাসে ২৪ টাকা ৩২ নয়া পয়সায় 
নেমে এসেছে। এই নিয়ন্্ণ-ব্যবস্থা অনুযায়ী 
মজ্ত মালের লাইসেন্স নেওয়া, পাক্ষিক বিবরণী 
ৰাখিল করা এবং চা'ল-কল ও ধান-ঝাড়াই কলগাীলর 
কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম কারে দেওয়া 
হয়েছে। এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যবসায়ী- 
দের হাতে মজুত মালের উপর নজর রাখা এবং 
নরকার হ'লে জনস্বার্থে তা সংগ্রহ কর। 


এ ছাড়া এই আইনের ফলে পাকিস্তানে ধান- 
সালের চোরা চালান বন্ধ হবে। এর ফলে যেসমস্ত 
জেলায় আতীরিন্ত শস্য আছে সেইসব জেলার সঙ্গে ' 
ঘাটিতি-জেলাগুলিকে ‘কর্ডন’ করা হয়েছে। এতে 
অধিক শস্যের এলাকা থেকে ঘাটাতি এলাকায় শস্য- 
সরবরাহের সাবধা হবে। সাধারণত. ব্যবসার 
মাধ্যমেই এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। কিন্তু 


বর্তমান পাঁরাস্থাততে সরকার মনে করেন যে, 
ব্যবসায়ীদের হাতেই সমস্তটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক 
হবে না। দেশে একটা মদ্রাস্ফমণীতর অবস্থা 
বর্তমান। তার উপর, আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, আমন 


" ফসলও ভাল হবে না। এ অবস্থায় অবাধ ব্যবসার 


বা 


ফলে শস্য মজুত করবার ইচ্ছা বেড়ে যাবে এবং তার 
ফলে মূল্যবাদ্ধ ঘটবে। সে বিষয়ে পাশ্চিমবঙ্গ- 
সরকার ভারত-সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। 


(১) উপরের তথ্যাদ থেকে দেখা যাবে যে, জন- 
প্রীত ১৫৩ আউন্স চা'ল ও অন্যান্য শস্য সরবরাহ 
করতে হলে ১২ লক্ষ টন শস্যের ঘাটাত হবে। 
কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে, পশ্চিম- 
বঙ্গকে এই শস্য সরবরাহ করার জন্য 


(২) এই ১২ লক্ষ টন শস্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় 
সরকারের পক্ষে বোশ চা'ল সরবরাহ করা সম্ভব 
নাও হ'তে পারে। 


(৩) বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কেবল- 
মাৱ রাজ্যসরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নিভভ'র 
করলে চলবে না। সকলকেই দৈহিক পাম্ট রক্ষার 
জন্য সচেম্ট হ'তে হবে। আর 1নচের তিনটি উপায়ে 
তা করা সম্ভবঃ 


(ক) সহজে উৎপন্ন হয় এইরূপ শাক-সবাঁজ ও 
ফলের (যেমন কলা ও অন্যান্য আনাজ) উৎপাদন 
জনসাধারণকে বাড়াতে হবে। খাদ্যশস্যের চাঁহদা 
মেটাবার জন্য এ অত্যন্ত প্রয়োজন। সামান্য এক 
ফালি জমিতেও কলা উৎপাদন করা যায়। এই 
ব্যাপারে সরকার যতটা সম্ভব সাহায্য করতে প্রস্তৃত। 

(খ) যাঁরা গম অপেক্ষা চা'লের উপর বেশি নিভ'র- 
শীল, তাঁদের উচিত অভ্যাসের পাঁরবর্তন ক'রে 
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অপেক্ষাকৃত বোঁশ গম খাওয়ার অভ্যাস করা । যাঁদও 
পশ্চিমবঙ্গের আঁধবাসী প্রধানত ভাত খেয়ে থাকেন, 
তব; আহাৰ্য হিসাবে তাঁরা ১৯৫৭ সালের পাঁচ লক্ষ 
টন গম গ্রহণ করেছেন। গম খাওয়ার পাঁরমাণ 
আরও একট; না বাড়াতে পারার কোন কারণ নেই। 


(গ) এ রাজ্যের অধিবাসীদের লক্ষ্য রাখা উচিত 
যেন খাদ্যের অপচয় না হয়। সাধারণত এ ধরনের 
অপচয় হোটেল-রেস্টরেন্টে অথবা কোন উৎসব 
উপলক্ষে বৌশ হয়ে থাকে। দেখা উচিত সেসব 
ক্ষেত্রেও যেন তা আর না হয়। স্বাস্থযরক্ষার পক্ষে 
যতটা অপাঁরহার্য, আহার্ধ-হিসাবে ঠিক ততটা 
চা'লই যেন তাঁরা ব্যবহার করেন। এই উদ্দেশ্যে 
আমরা দু'ধরনের আহার্য-তাঁলকা দিয়োছ। যাঁদের 
আ'ঁথক অবস্থা একটু ভাল তাঁদের তাতে খরচ 
পড়বে প্রত্যহ ১:৬ টাকা এবং যাঁরা স্বল্প-সঙ্গাত- 
সম্পন্ন, তাঁদের খরচ পড়বে প্রত্যহ ৫০ নয়া পয়সা । 
১নং আহার্য-তাঁলকায় ২নং আহার্যতালকার চেয়ে 
বোশ রকমের খাদ্য আছে। যখন আমরা সকলেই 
সমস্যার সম্মুখীন, তখন বাছাই করা সব সময়ে 
সম্ভবপর হয় না। পাঁরশেষে বন্তব্য এই যে, বর্তমান 
রেখোঁছ। কারণ এই পাঁরাস্থাত অত্যন্ত গুরুত্ব 
পূর্ণ। যাঁদ বেচে থাকতে হয় তবে আমাদের 
অবশ্যই সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। তার 
জন্য আরও গবেষণা ও সকলের সহযষোগতা 
প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বদলীয় খাদ্য- 
উপদেষ্টা পর্ষদ গঠনের কথা হয়েছে। এই পর্ষদ 
মাঝে মাঝে খাদ্য-পাঁরাস্থাত সম্পর্কে পর্যালোচনা 
করবেন এবং প্রয়োজনবোধে নব-উদ্ভূত সমস্যার 
সমাধানের উপায়ীনর্ধারণের ব্যবস্থা করবেন।* 


ওর! ভিসেম্বয় (১৯৫৭) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রদত্ত সরকারী বিবৃতি । 


€কে 


সুসম খু বার খেয়ে 


উাজ্কালরর, এই ছুর্ুলোর বাজারে 

খরচপত্র বাচিয়ে প্রত্যেকদিন সুসম 
খাবার দাবার খাওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব 
বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই 
বোঝা যাবে যে ব্যাপারটি একেবারে অসম্ভব 
নয়। খাবারের মধ্যে স্রেহপদার্থ একটি 
অত্যাবশ্যক উপাদান। কিন্তু আমাদের 
দেশে পূৰ্ণবয়স্কের| এবং বাড়ন্ত ছেলেমেয়েরা 
তাদের নৃানতম প্রায়োজন অর্থাৎ দু’আউন্দ 
স্নেহপদাৰ্থ প্রতিদিন পান না। ভার প্রথম 
কারণ, আমাদের দেশে চহিদ। অনুযায়ী 
দুধের সরবরাহ অতাস্ত কম। দুধ আর দুধ 
থেকে তৈরী অন্যানা খাবারই ক্সেহপদার্থের 
প্রধান উৎস। দ্বিতীয়ত, মাখন, ঘি ইত্যাদি 
পাওয়া গেলেও তা ষাধারণ লোকের কেনার 
ক্ষমতার বাইরে । এবারে ধরুন খরচপত্রের 
কথা ৷ পুথিবীর অন্যান্য অনেক জায়গাতেই 
জিনিষপত্র ছুর্ম.ল্য হয়ে উঠেছে। সে সব 
জায়গায় সাধারন মধ্যবিত্ত লোকের! কি 





খরচ বাঁচান 


করছে? তারা রান্নাবানায় বাবহার করছে 
পুষ্টিকর উদ্ভিজ স্নেইপদাৰ্থ যেমন, মার্গারিন, 
শর্টনিং বা ডালডা মার্কা বনস্পতি। এর ফলে 
তারা যে খাবার দাবার খাচ্ছে তা শুধু পুষ্টিকরই 
নয়, অতান্ত সুস্বাহও বটে তাছাড়া, এইসব 
উদ্ভিজ স্রেহপদার্থ দামেও ঘিয়ের তুলনায় 
সৃস্তা। ভালডা বনস্পতি খাটি উদ্ভিজ তেল 
থেকে তৈরী হয়" । ভালভার প্রতি আউন্দে 
৭** আন্তর্জ(তিক ইউনিট অর্থাৎ ভাল থিয়ের, 
সমপরিমান ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়। 
তাছাড়াও ডালডার প্রতি আউন্সে ৫৬ 
ইউনিট ভিটামিন “ডি? যোগ করা হয়।ডালডা 
সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী! স্বাস্থাসম্মতভাবে 
তৈরী হয় এবং সবসময় শীল করা ডবল ঢাকনা- 
ওল। টিনে পাওয়া বায় । এই সব কারনেই 
প্রতোকদিন আরও অধিকসংখ্যক গৃহিনীরা 
নিশ্চিন্ত মনে ডালডা ব্যবহার করছেন == 
_তীারা জানেন, খাবারে অতিরিক্ত তি 
পুষ্টির পক্ষে ডালডা অপরিহাধ্য। ১৫ 


HVM. 315-18 BG 






একশ’ বছরের ওপর আমরা আলুর চাষ ক'রে 
আসছি। কারণ অল্প সময়ের মধ্যেই আলুর ফসল 
উঠে আসে এবং এ থেকে প্রচুর পাঁরমাণ খাদ্য- 
উপাদান পাওয়া যায়। এর চাষ বেড়ে চলেছে 
তাড়াতাঁড়_-১৯৪৮-৪৯ সালে আলুর চাষ হয়েছে 
মোট ৫,০৬,০০০ একরে আর ১৯৫৩-৫৪ সালে 
হয়েছে ৬,৪৮,০০০ একরে। 


চাষআবাদ যে ভাল ক'রে হয় না এ অবস্থায়ও 
গড়ে একরাপছ7 জাম থেকে আলুর ফলন পাওয়া 
যাচ্ছে প্রায় ১১০ মণ। আরও অনেক বোঁশ ফলন 
পাওয়া যেতে পারে এর। শস্য-উৎপাদনের প্রাতি- 
যোগিতায় দেখা গেছে, চাষীরা একরাপছন জমিতে 
৭০০ মণেরও বোশ আলু ফলাতে সক্ষম হয়েছেন। 
এ ফলন হয়েছে সমতল অণ্চলের জামতে ; তা থেকে 
দেখা যায় যে, আলুর চাষ প্রায় সব রকমের জাঁমতেই 
করা চলে! কাজেই, এ দেশে যেসব এলাকায় 
সাধারণত আলুর চাষ হয়ে থাকে, তার সব 
জায়গাতেই এর উৎপাদন বাড়িয়ে তোলার যথেষ্ট 
সুযোগ রয়েছে। 

চাষের ক্ষেত্রে ফসলকে ডীদ্ভদ-খাদ্য যোগানোর 
গবষয়াটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । রাসায়ানক সার 
দলে ফলন বেড়ে যায় দেখবার মত, কিন্তু বাঞ্ছিত 
ফলাঁট পাওয়া যায় যাঁদ প্রধান পুম্টিউৎপাদনগীল 
সুষম হারে যোগানো যায়। পাম্ট-উপাদানের এমন 
একটা বাঁধাধরা তালিকা দেওয়া একেবারেই সম্ভব 


- নয় যা সব রকম মাঁটর এবং আবহাওয়ার পক্ষেই 


উপযোগী হতে পারে। এর জন্য আলাদা আলাদা- 
ভাবে গবেষণা চালাতে হবে। 


আমাদের মাঁটির নাইট্রোজেনের ক্ষুধা সবচেয়ে 
বোঁশ। উচ্ভিদের এ খাদ্যাট ফসলকে যোগাতে 


রাপায়ানিক সারে 
আলুর ফলন তাল তয় 


খরচও বোশ পড়ে। তা ছাড়, ফসফেট আর 
পটাশও আলুর ফলন বাড়াতে সাহায্য করে। এসব 
পুম্টিউপাদানের এমন একটি মিশ্রণ প্রয়োগ করা 
দরকার যা ফলন বাড়বার পক্ষে সবচেয়ে বেশ 
উপযোগী হবে আর যাতে খরচও কম পড়বে । এর 
জন্য নয়াদিল্লির ভারতীয় কাষগবেষণ প্রাতিষ্ঠানের 
সাধারণ উর্বর বেলে-দোআঁশ মাটির একটা জমিতে 
১৯৫২-৫৩ সালে একটা পরীক্ষা শুরু করা হয়। 
আলুর চাষে প্রাতি একর জমির জন্য শুধু নাইস্্রো- 
জেনই ১২০ পাউন্ড দরকার ব'লে বিবেচিত হয়। 
একরাপছ ৮০ পাউন্ড, ১২০ পাউন্ড আর ১৬০ 
পাউন্ড নাইট্রোজেন প্রয়োগ ক'রে তুলনামূলক 
পরাক্ষ করা হয়; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নাইনট্রোজেনের 
সঙ্গে ৮০ পাউন্ড ফসফেট আর ৪০ পাউন্ড পটাশ 
মেশানো হয়। 


জমি তোর করার সময় প্রথম বছর পাঁচ গাঁড় 
আবর্জনা-পচা সার এবং পরবর্তী দু বছর সবুজ- 
সার প্রয়োগ করা হয়। জাঁমতে নাইট্রোজেন, 
ফসফাঁরক আযাসিড এবং পটাশ যোগাবার জন্য 
যথারুমে আমোনিয়ম সালফেট, পল সুপার 
ফসফেট আর পটাঁশয়ম সালফেট প্রয়োগ করা হয়! 


এই পরীক্ষায় “দাৰ্জিলিঙ লাল গোল” আলুর 
বীজ লাগানো হয়। অক্টোবর মাসে এক ফুট নয় 
ই অন্তর সারতে নয় ই দূরে দুরে বীজ 
বসানো হয়। বীজ-আলুগুলো ছল প্রায় এক ইণ্ছ 
আকারের । একরাঁপছু বীঁজ লেগেছে ১৪ থেকে 
১৬ মণ। বীজ লাগানোর পরে চার-পাঁচবার সেচ 
দেওয়া হয় এবং যাঁড়ে-টানা বদের সাহায্যে গাছ- 
গুলোর গোড়ায় দু'বার কি তিনবার মাটি তুলে 
দেওয়া হয়। 


৩৫ 


বসুন্ধরা £ ১০ম বৰ্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


আলু তোলা হয়েছে মার্চ মাসে। তন বছর 
'সাভলা মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার ক'রে বেশ 


সামঞ্জস্যপূর্ণ ফল পাওয়া গেছে; এই তালিকায় 
তার সধাক্ষপ্তসার দেওয়া হলঃ 


প্রতি একরে যত মণ আল; হয়েছে 


নাইট্রোজেন 5 ফসফেট ই ১৯৫২-৫৩ 
পটাশ 

(১) ৮০৪৮০১৭০ ১৮৭ ‘৩০ 

(২) ১২০ ১৮০ 2৪৭ ১৯৪ ‘৯৮ 

(৩) ১৬৯ £৮০ ১৪, ১৯৪ ‘৬০ 

(৪) ১২০১০ £2 * ১৪৮৪০ 


তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, শুধু ১২০ পাউন্ড 
নাইট্রোজেন দিয়ে ফলন পাওয়া গেছে সবচেয়ে কম। 
তার সঙ্গে ৮০ পাউন্ড ফসফাঁরক আ্যাঁসিড় আর 
৪০ পাউন্ড পটাশ 'দয়ে বাড়ীত ফলন পাওয়া গেছে 
৩৮ মণ। কিন্তু ১২০ £ ৮০ £ ৪০ এবং 
১৬০ £ ৮০ £ ৪০ পাউন্ড রাসায়ানক সার দিয়ে 


১৯৫৩-৫৪ ১৯৫৪-৫৭ গড়ে 

২৮৮৫৫ ২৭৫ "৪৫ ২৫০ "মত 
২৮৯ ‘৭৯ ২৮৩ ‘< ২৪৩-১৯ 
৩০২ "*৬ ২৯০ ২২ ২৬২ "২৯ 
২৫২ ‘৯৮ ২৫৩ ‘৬৮ ২১৮৩৫ 


যে ফলন পাওয়া গেছে, ৮০ £ ৮০ £ ৪০ পাউন্ড 
রাসায়নিক সার দিয়ে ফলন পাওয়া গেছে প্রায় তার 
সমান। 

নিচের তালিকার তুলনামূলক বিবৃতি থেকে 
ধারণা করা যাবে যে, এতে কী রকম বাড়াতি খরচ 
পড়ে এবং তার দ্বারা কাঁ পরিমাণ লাভ হয়। 


রাসায়ানক সারের উৎপাদন-মূল্য ও নিট লাভ 


যত মণ ফলন হয় 


নাইট্রোজেনের উপর বাজারদর হিসাবে নাইট্রেজেনের 


নিট লাভ (+) বা 


পার্থক্য (মণে) পার্থক্যের দন পার্থক্যের দকন লোকসান (--) (টাক) 
যত টাকা খরচ যত টাকা খরচ | 
(১) ২৫০৯৩ ৩২ "০৮ ১৬০ ৪০ ১৮ ৭ (+)১৪২ ১৩ 
(২) ২৫৬ *১৯ ৩৭ ৮৪ ১৮৯ "২০ ৫৫:৭৭ (+)১৩৩ "3৩ 
(৩) ২৬২২৯ £৩ -৯৪ ১১৯ ‘৭০ ৯৩ ‘২৭ (+)১২৬ ‘৬৩ 
(৪) ২১৮৩৫ কু বৰ = ই 


ফসল তোলার গড় হার অননষায়ী শ্রেণশীবভাগ-না- 
করা আলুর প্রতি মণের দাম ধরা হয়েছে পাঁচ 
টাকা । 

এসব পরীক্ষার ফল থেকে চমৎকার সব তথ্যাঁদ 
পাওয়া যায়। ১৬০ $ ৮০ £ ৪০ পাউন্ডের 
মিশ্ৰণ দিয়ে যে সবচেয়ে বোশ ফলন পাওয়া গেছে, 
তা থেকে সবচেয়ে বেশি লাভ পাওয়া যায় নৈ ৷ 
সবচেয়ে বেশি লাভ পাওয়া গেছে ৮০ £ ৮০ £ ৪০ 
পাউন্ডের মিশ্রণ দিয়ে, কেননা তাতে খরচ পড়েছে 
কম। পল্লী-অণ্লে খণ পাওয়ার সুযোগ এখনও 
খুবই কম এবং কৃষকদের আর্থনীতিক সামর্থাও 


কম, তাই বেশি টাকা নিয়োগ করার উপায় তাঁদের 
নেই ; সুতরাং ৮০ £ ৮০ £ ৪০ পাউন্ডের 
মিশ্রণই তাঁদের পক্ষে উপযোগ এবং সৃবিধাজনক। 


দিল্লির পরিবেশে নাইদ্রোজেনের সঙ্গে ফসফেট 
আর পটাশ মাশয়ে প্রয়োগ করা দরকার। সেখানেও 
একরপিছু ৮০ পাউন্ড নাইট্রোজেন, ৮০ পাউন্ড 
ফসফাঁরক আ্যাসিড আর ৪০ পাউন্ড পটাশ প্রয়োগ 
ক'রেই ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে ।»* 





*১৯৫৬,র অক্টোবর-সংখ্যা ‘ইণ্ডিয়ান ফায়িং’এ প্রকাশিত 
শ্রী এ আর খানের প্রবন্ধ থেকে 
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পূর্বাঞ্চলীয় পণ্টপক্ষী- 
প্রদর্শনীতে নদিয়া জেলা 


নদিয়া জেলার যেসব প্রতিযোগী নিখিল ভারত গবাদি প্রদর্শনী সমিতির উদ্যোগে কলিকতার উপকণ্ঠবর্তী 
পাতিপুকুরে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় গবাদি ও হাঁসমুরগির প্রদশনীতে যোগদান ক'রে সাফল্যলাভ করেছেন, 
১০-১২-৫৭ তারিখে বেখুয়াদূরারিতে আহৃত এক উৎসব-সভায় নদিয়ার জেলাশাসক শ্রী এম এম কৃশারী, 
আই এ এস, তাঁদের নগদ অথ প্রস্কার ও গ্রশংসাপত্রাদি বিতরণ করেন। এই সভায় স্থানীয় বহু লোকের 
সমাগম হয়, তার মধ্যে নাকাসপাড়ার প্রেসিডেণ্ট, বেখুয়াদুয়ারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ- 
সরকারের কৃষি, পশুচিকিৎসা ও পশুপালন বিভাগের অধীক্ষকবর্গ, জেলা পরচার-আধিকারিক, মহকুমা প্রচার 
আধিকারিক, সার্কেল অফিসার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। 


নদিয়া জেলা থেকে ২২টি পশু-পাখি আদি উক্ত প্রতিযোগিতায় উপস্থাপিত করা হয়েছিল, তার মধ্যে 
আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় ৯টি ১ম, ২য়, ৩য় বা ধর্থ স্থান অধিকার করেছে । অন্যান্যদের ১০ টাকা ক'রে 
উৎসাহ-পুরস্কার দেওয়া হয়। এসঙ্গে একটি তালিকায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হ'ল। 


সভাপতির ভাষণে শ্রী কৃশারী সফল প্রতিযোগীদের উচচ প্রশংসা করেন এবং জনসাধারণকে তাঁদের 
পালিত পশুপাখির যত্ন নিয়ে দেশের বর্তমান খাদ্য ও অর্থনীতির সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত হ'তে অনুরোধ 


জানান । 


শ্বীপ্রবোধচন্দ্র রায় নামে একজন সফল প্রতিযোগীও সভায় বক্তৃতা করেন। পশ্তপক্ষীর উনুয়নে পশ্চিমবঙ্গ- 
সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ক'রে তিনি জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানান--- 
যেন তাঁরা দেশের পালিত পশুপক্ষিপম্পদের উলুয়নের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করেন। নদিয়া জেলার পশুপালন- 
আধিকারিক তীর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় এ ধরনের প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলেন। 


পুৱস্কাৱ-তালিকা 
প্ৰদৰ্শিত পশু পাখি বা মালিকের নাম ও ঠিকানা স্থান পূরস্কার 
দ্ৰব্য 
(১) হরিয়ানা ঘাঁড় (ৰ. শ্বীঅরবিন্দ বিশ্বাস, আশাচিয়া ** ২য় ** ৭৫ টাকা ও প্রশংসা" 
পত্র 
(২) এ ,, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, পেটুয়াডাঙ্জা ** ৪র্থ ** ২০ টাকা ও প্রশংসা- 
পত্র 
(৩) উন্নীত ৷ হরিয়ানা শ্রীস্ুরেশচন্্র সরকার, সোনাতলা ** ১ম ১১ ৭৫ টাকা ও প্রশংসা" 
'_ বকনা বাছুর পত্ৰ 
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(৮) এ 


(৯) ‘রোড আইল্যাণ্ড 
রেড’ মুরগির ডিম 


(১০) হরিয়ানা ঘাড় .. 


(১১) উন্নীত হরিয়ানা 
কম-বয়সী ঘাড় 


(১২) এ 
(১৩) প্র 
(১৪) এ 


(১৫) উন্নীত হরিয়ান৷ 


বকনা-বাছুর 


ত 
ৰ 
22 2 2 2 2 হি 


৯ম সংখ্যা 
মালিকের নাম ও ঠিকানা 


শ্ৰীনিৰ্ম লচন্দ্ৰ রায়, চেঙ্গা 
শ্ীলক্ষ্মীকান্ত সরকার, সোনাতলা 
শ্ৰীকপিমুদ্দিন, বীরপুর 
মহন্মদ মেহের আলি সেখ, কাঁঠাল- 
বাড়িৰ! 
শ্বীপ্রবোধচন্দ্র রায়, সত্যপুর 
| 


শ্ৰীবৈদ্যলাথ ঘোষ, গোপালপুর .. 
শ্ৰীখলিল ফরাজি, বীরপুর 


শীএস এম জাকারিয়া, কুমারি .. 
শ্ৰীখগেন্দ্ৰনাথ বিশ্বাস, জগদানন্দপুর 
শ্বীওমর আলি মল্লিক, বীরপুর . 

শ্রীঈদ মহম্মদ, বাবিল্লাগ্রাম 


শীদিনেশচন্দ্র নিয়োগী, দেবগ্রাম .. 
শ্বীনকূলচন্ত্র সাহা, দেবগ্ৰাম 
শ্বীপোতাই সেখ, বাবিল্লাগ্রাম 
শ্রীজাবাদ আলি বিশ্বাস, বীরপূর .. 


১.. শ্বীসৈয়দ সেখ, বাধিল্লাগ্রাম 


শ্রীজলিল্উদ্দিন বিশ্বাস, পাটিকাবাড়ি 


* মহম্মদ মির জাফর বিশ্বাস, চেঙ্গা .. 


স্থান 


YY £/ 2 


৪ Yi yy ys ডি 


পূরস্কার 


80 টাকা ও প্রদশংসা- 
পত্র 

২৫ টাকা ও প্রশংসা- 
পত্র 

২০ টাকা 
পত্র 


২৫ টাকা ও প্রশংসা- 
পত্র 


১০ টাকা ও প্রশংসা- 
পত্র 


ও প্রণাংসা- 


১৫ টাকা ও প্রশংসা- 
পত্র 


১০ টাকা 
১০ টাকা 


১০ টাকা 
১০ টাকা 
১০ টাকা 
১০ টাকা 


১০ টাকা 


১০ টাকা 
১০ টাকা 
১০ টাকা 
১০ টাকা 
১০ টাকা 
১০ টাকা 


৪৩৫ টাকা 





পক্ষিপালন-কেন্দ্র নিম্নোক্ত পুরস্কারগুলি লাভ করেছে। 


পূৰ্বাঞ্চলীয় পশপক্ষী-প্রদর্শনীতি 
মেদিনীপুর কেন্দ্রের কাতিত্ব 


কলিকাতার উপকণ্ঠে পাঁতিপুকুরের প্রেস্টন কলোনিতে ২৪এ থেকে ২৯এ নবেম্বর (১৯৫৭) 
পৰ্যন্ত যে পূর্বাঞ্চলীয় পালিত-পশুপক্ষীর প্রদর্শনী হয়ে গেছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের মেদিনীপুর 


টিসি এম; ডাঃ তুলসারাম এবং অধ্যাপক ক্রে। 
পুরস্কার 
২য় শ্রেণী 


ওয় 
৪ৰ্থ 


ৰ 


ঙষ্ঠ 


A 


৭ম 


39 


পাখি বা ডিম 


রোড আইল্যাগু রেড মুরগির 
বড় বাচ্চা 


রোড আইল্যাণ্ড রেড মুরগি 


রোড আইল্যাণ্ড রেড মুরগির 
শাবক 


হোয়াইট লেগহর্ণ মোরগ! 
হোয়াইট (লগহর্ণ মুরগির বড় 
বাচ্চা 


হোয়াইট লেগহর্ণ মুরগি 


স্থান 


পুরস্কার 
৮ম শ্রেণী 


৪৩তম ১, 


৪৪তম » 


পাখি ও ডিম 
হোয়াইট লেগহণ মুরগির শাবক 


ইণ্ডিয়ান রানার হাস 


ইণ্ডিয়ান রানার হীসী 


খাকি ক্যাম্পবেল হাসা 
খাঁকি ক্যাম্পবেল হীসী 


সাদা ডিম 
হাঁসের ডিম 
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বিচারক ছিলেন বিশেষজ্ঞ ডাঃ হালকক, 


টুকিটাকি 


বলাগড় প্রদর্শন 

সম্প্রতি শ্লীপুর-বলাগড় কৃষি, *শল্প এবং স্বাস্থা 
প্রদর্শনীর সমাঁপ্ত-আঁধবেশনে সভাপাতিত্ব করবার 
সময়ে পাশচমবঙ্গের কৃষি ও পশুপালন বিভাগের 
মন্ত্রী ডান্তার রাঁফউদ্দন আহমেদ তাঁর ভাষণে 
জনগণকে জাতীয় সম্পদবাদ্ধ করবার জন্য কঠোর 
পারশ্রম করতে বলেন। কাঁষমল্লী কৃষ-উৎপাদন 
চালু রাখবার জন্য জলসেচের প্রয়োজনীয়তার কথা 
উল্লেখ করেন এবং সেচ-নলকুপ বসাবার জন্য জন- 
গণকে সমবায় সাঁমাত গঠন করতে উপদেশ দেন। 
তান জনগণকে আশ্বাস দেন যে, সরকার তাঁদের 
বিপদে সব সময়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন, 
কিন্তু জনগণ যেন সরকারের সাহায্য পাবার আশায় 
অলস হয়ে বসে না থাকেন। 

কৃত প্রদর্শকদের মধ্যে মান্মহাশয় প্রশংসাপত্র, 
ট্রীফ, পদক, এবং কয়েকাঁট নগদ টাকার পুরস্কারও 
বিতরণ করেন। জেলাশাসক শ্রী এ এম কুশারী 
জনগণকে দেশের আর্থনীতিক উন্নিতির জন্য জাতীয় 
সম্প্রসারণ ব্লকের কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা 
করতে অনুরোধ জানান । 


কৃষ্ণনগরে কৃষি-উপমন্মী 

কৃষি, পশুপালন ও বনাঁবভাগের উপমন্ত্রী 
শ্রীস্মরাঁজৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রীতি কৃষ্ণনগরের 
সহকারীদের শিক্ষণকেন্দ্ এবং  উদ্যান- 
গবেষণাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। শিক্ষণকেন্দ্ে 


উপমন্ত্রী মহাশয় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে 
এক ভাষণ দেন, তাতে রাজ্যের কৃঁষি- 


পদ্ধাতির উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
গ্রহণের উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। 


হাসপাতাল পাঁরদর্শন করেন। পরের দিন তান 


৩৭৯০ 


রানাঘাটের পশুহাসপাতালটি পাঁরদর্শন করেন। 
উপমন্ত্রী মহাশয় কৃষগঞ্জ, হাঁসখাল, রানাঘাট এবং 
চাকদহের জাতীয় সম্প্রসারণ রক এলাকা পাঁরদর্শন 
করেন এবং জনসভায় ও ঘরোয়া সম্মেলনে যোগ 
দেন। 

পশ্চিমবঙ্গ ভেষজ উচ্ভিদ পাঁরকজ্পনা 

দাঁজীলঙ জেলার যেসব এলাকায় ভেষজ 
উদ্ভিদের চাষ হয়ে থাকে, সেসব জায়গায় সফরকালে 
কয়েকটি ভাষণ প্রসঙ্গে সম্প্রীতি পশ্চিমবঙ্গের শ্রম- 
উপমন্ত্রী শ্রী এন বি গুরুং রোঙ্গো এবং অন্যান্য 
সান্নাহত অণুলে ইপিকাক প্রভাত ভেষজ উদ্ভিদ 
চাষের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পাঁরকল্পনার 
গুরুত্ব বুঁঝয়ে বলেন। গোরবাস এবং রোঙ্গোর 
শ্রমজীবীদের সম্ভাষণ-প্রসঞ্গে তিনি ভেষজ উদ্ভিদ 
পাঁরকল্পনার সাফল্যের জন তাঁদের যথাশান্ত প্রচেষ্টা 
নিয়োগের আবশ্যকতা ব্াঝয়ে বলেন। সিজ্কোনা 
চাষ সম্প্রসারণ বন্ধ হবার ফলে যেসব শ্রমজীবী 
উদ্বৃত্ত পরিগাঁণত হয়েছে, এই পরিকল্পনা অনুসারে 
তাদের নিয়োগের সন্ভাব্যতার কথা তান উল্লেখ 
করেন। তিনি আরও বলেন যে, পার্বত্য অণ্চলে 
সরকার শুধু ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদনেরই প্রস্তাব 
করেন নি, সেগুলি থেকে ওষধও প্রস্তুত হবে। 
আলোচ্য পাঁরকল্পনাকে সার্ক ক'রে তুলবার জন্য 
সরকারের সহযোগিতা করতে তান শ্রমজীবীদের 
আহ্বান জনান। 

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার চলতি আর্থক বৎসরে " 
কালীতলা সমবায় শস্যগোলা লিমিটেডের উদ্যোগে 
তফাঁসলী আঁদবাসীদের জন্য একটি সমবায় শস্য- 
গোলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে পাশ্চমবঙ্গের সমবায় 
সাঁমাতর রোঁজস্ট্রারের ব্যবস্থাধীনে ১০,২৫০ টাকা 
প্রদান মঞ্জুর করেছেন। 


কোচাঁবহারে কৃষিবিদ্যালয় 
উত্তর অঞ্চলের জেলাগুলির ছাত্রদের মধ্যে কাঁষি- 
শিক্ষার সুবিধা বিস্তারের জন্য পাশ্চমবঙ্গ-সরকার 


৯. গত বৎসর কোচবিহারে একাট কৃঁষাবদ্যালয় স্থাপন 


করেছেন। প্রতি বংসর অটজন ছাত্রকে উক্ত 
বিদ্যালয়ে ভার্ত করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ধক 
পরীক্ষা ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্রদের 
মধ্যে যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, তাকে পশ্চিম- 
বঙ্গ কৃষি কলেজে উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য মাসিক 
৪০ টাকা ক'রে বৃত্তি দেওয়া হবে। 
কাষ-আধিকর্তা ডক্টর হঁরেন্দ্রকুমার নন্দীকে 
সঙ্গে নিয়ে কৃষি ও পশুপালন বিভাগের মন্ত্রী ডান্তার 
রফিডীদ্দিন আহমেদ সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি পাঁরদর্শন 
করেন। তাঁরা উভয়েই বিদ্যালয়ের কার্যাঁদ দেখে 
বিশেষ আনান্দত হন। এখানে কৃষি, দুগ্ধ-উৎপাদন, 
হাঁসমূরাগ-পালন, প্রভাতি ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া 
হয়। 





প্যরলিয়ায় শস্যগোলার জন্য অনুদান 


তফাঁসলভুন্ত আদিবাসীদের কল্যাণকল্পে পাশ্চিম- 
বঙ্গ-সরকার বৰ্তমান আর্থক বৎসরে ৩১টি (২৬টি 
সরকারী এবং ৫টি পণ্সায়েত) শস্যগোলা রক্ষণা- 
ব্যবস্থাধীনে ৭,৩০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। 


খাটালের গো-মহিষ হরিণঘাটাম্র অপসারণ 


বেআইনি খাটাল ও সেখানকার দুগ্ধবতশ গবাদি 

পশুদের সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশন যে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছেন, তা দেখে সরকার সন্তোষ লাভ 
করেছেন। পথিমধ্যে এত গবাদ পশুর ঘুরে 
_ রাখা ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখা কাঁলকাতার ন্যায় 
মহানগরীর পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয়। কাঁলকাতা 
মিউানাসপ্যল আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্পোরেশন 
কর্তৃক এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং এ ব্যবস্থা 
যথোচিত হয়েছে ব'লে সরকার মনে করেন। 





৩৯১ 


বসুন্ধরা পৌষ £ ১৩৬৪ 


সরকার জনসাধারণকে জানাতে চান যে, এখন 
হাঁরণঘাটা দুগ্ধপল্লশীতে ২,০০০ মাঁহষ আর ৩০০ 
গোরু আছে, এবং দুগ্ধবতী গো-মহিষকে হাঁরণ- 
ঘাটায় সরাবার জন্য ৩,০০০ দরখাস্ত বিবেচনাধীন 
আছে। এতে যে কাঁলকাতায় শুধু দুগ্ধ-সরবরাহ 
পাঁরাস্থাতির উন্নাতি হবে তাই নয়, এ ব্যবস্থার ফলে 
স্বাস্থ্যকর পাঁরবেশে আঁধকসংখ্যক গো-মহিষ 
থাকতে পারবে। আর-একাঁদকে কাঁলকাতা নগরীর 
স্বাস্থযসংক্রান্ত অবস্থারও উন্নাত হবে। 


জনসাধারণের অসুবিধা দূর করবার জন্য, পাশ্চিম- 
বঙ্গ-সরকারের দুগ্ধ-কমিশনার, যেসকল অণ্চল 
থেকে গোমহিষ অপসারণ করা হয়েছে, সেসব 
অণ্ডলে দুধের ডিপো খুলেছেন। সেসব ডিপো 
থেকে জনসাধারণ সহজেই দুধ পেতে পারবেন। 
গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ৪৭টি নতুন ডিপো 
খোলা হয়েছে। 


নগরীর অস্বাস্থ্যকর খাটালগ্লি অপসারণের 
ক্ষমতালাভের জন্য সরকার প্পাশ্চমবঙ্গ গবাদিপশু 
লাইসেন্সিং বিল, ১৯৫৭৮ 1বাধবদ্ধ করার প্রশ্নাট 
বিবেচনা করছেন। কাঁলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক 
অবলম্বিত ব্যবস্থাকে সরকার প্রশংসনীয় এবং 


সর্বতোভাবে জনসাধারণের সমর্থনলাভের যোগ্য 
ব'লে মনে করেন। 
আদিবাসী অণ্ডলে ক্ষ;দ্রসেচ পাঁরকল্পনা 


পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকার মোঁদনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম 
মহকুমা এবং বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমার 
আদিবাসী এলাকায় ক্ষ;দ্রসেচ পারকল্পনা কার্যকরী 
করবার জন্য ১৯৫৭-৫৮ সালে পাশ্চমবঙ্গের কাষি- 
আঁধকর্তার ব্যবস্থাধীনে ১০,৫৬৮ টাকা মঞ্জুর 
করেছেন। উন্ত পাঁরকল্পনার ফলে ৩১৯ একর 
জাঁমর উপকার হবে এবং পাঁরকল্পনা কার্ষকরী 
হবার শেষে ১৩৯ টন আঁধক শস্য উৎপাদনের আশা 
করা যাচ্ছে। 


বসদম্ধরা £ ১০ম বৰ্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


বন্যা প্রতিরোধ কার্ধ অনুমোদন 
ভারত-সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে এই আশায় 
আপবতকালীন ব্যবস্থা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার 
১২ই ডিসেম্বর নিম্নালাখত বন্যাপ্রীতরোধ- 
পাঁরকল্পনা দুইটি আবিলম্বে ১৯৫৭-৫৮ সালের 
মধ্যে কার্যকরী করা অনুমোদন করেছেনঃ 


(১) কোচাঁবহার জেলার রাজারহাট-মাথাভাঙ্গা 
রাস্তার সংযোগস্থলের উজানে হাঁস- 
খোয়া নদীর পাশ্চিমতীর সংরক্ষণ 
পাঁরকজ্পনা। 


(২) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বংশীহার 
এবং কুশমান্ডি থানার অধীন চুরামনে 
টাঙ্গন নদীর পূর্বতীরের প্রাক- 
জমিদারী বাঁধাটকে উন্নীত এবং দূ 
করণের পারকল্পনা । 


এই দুশট পরিকল্পনার কাজে অনুমানিক ব্যয় 
হবে যথারুমে ৪৩,০০০ টাকা এবং ১,০৯,৭১০ 
টাকা। 


কর্ডন এলাকায় ফসল গ্রহণ 


বেম্টনীভুন্ত এলাকায় ধানের জমি আছে অথচ 
রাজ্যের অপর কোন এলাকায় বসবাস করেন এমন 
তাঁর জাঁমর ফসল নিয়ে যেতে পারবেন ব'লে সম্প্রাত 
পাশ্চমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক এক সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়েছেঃ 
(ক) পারিবারক ব্যবহারের জন্য জনপ্রাত 
বৎসরে ১০ মণ ধান বা ৬॥ মণ চা'ল। 
(খ) বাঁজের জন্য_বঘাপ্রাতি ১২॥ সের ধান। 
(গ) কাষ-শ্রামকদের খোরাকের জন্য- বৎসরে 
বিঘাপ্রাত ১ মণ ধান। 


সংখ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণ সহ পশ্চিম- 
বঙ্গ চাউল এবং ধান্য নিয়ন্ত্ৰণ আদেশ, ১৯৫৭-এর 
ক(২) ফরমে অনুমাতির জন্য দরখাস্ত করতে হবে। 
যে এলাকায় ধানের জাম অবাস্থত, সেখানকার 
করতে হবে। 





সম্পাদক £ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঞ্গের প্রচার-আধকতাা। 
পাঁশ্চমবঞ্গ-সরকারের প্রচারবভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারণ মুদ্রণ অধীক্ষক 
শীশ্বুভেন্দ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ম্যাঁিত। 
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পদ 


ভারতে খাদ্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রাজ্যে 
যে ব্যবস্থা হয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনার জন্য নয়া- 
দিল্লিতে ১২ই জান:য়ারি জাতীয় উন্নয়ন পাঁরষদের 
'স্ট্যান্ডিং কাঁমাঁট'র যে বৈঠক হয়, তাতে আমাদের 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু খাদ্যশস্য তদন্ত 
সামাতির বিবরণীর উল্লেখ ক'রে তাঁর ভাষণে বলেন 
যে, বছরের পর বছর দীর্ঘকাল ধ'রে ভারত বিদেশ 
থেকে খাদ্য আমদাঁন করবে-এ প্রস্তাবকে তান 
অবাস্তব, অসংগত এবং অধৌন্তক মনে করেন। 
তান বলেন যে, এ বিষয়ে একাঁট বাঁলম্ঠ এবং 
প্রাণবন্ত নীতি আমাদের অবলম্বন করতে হবে। 


প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সেচের ব্যবস্থা যেসব 
জায়গায় আছে এবং যেসব জায়গায় বৃষ্টর জল 
পাবার আশা করা যায়, সেসব এলাকায় 1নাদষ্ট 
পাঁরামত জাঁমতে বোশ ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা 
দরকার! ভারতে এ রকম জাম আছে ১০ কোট 
একর এবং দ্বিতীয় পণ্বার্ষক পাঁরকল্পনায় এসব 
জাঁমতে শতকরা ৫০-৬০ ভাগ বোঁশ শস্য উৎপাদিত 
হওয়া উচিত। 


আমরা জানি, প্রধানমন্ত্রীর এ প্রত্যাশা কিছুমাত্র 
বোশ নয়। বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকাজ কারে শস্য- 
উৎপাদন প্রাতিযোগতায় আমাদের এ রাজ্যের 
চাষীর্ই দোঁখয়ে দিয়েছেন যে, একরাপছু জামিতে 
৬০-৭০ মণ ধান উৎপাদন করা এমনীকছু বোঁশ 
আয়াসের কাজ নয়। বৈজ্ঞানিক চাষের সুফল 
সম্বন্ধে যেসব চাষা সান্দহান ছিলেন সাফল্যের এই 
বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখার পরে তাঁদের মনে আর সংশয় 
থাকা উচিত নয়। 


৩৯৩ 


বন্ুঙ্ধৱা 


১০্ম বর্ষ 2 ১ম সংখ্য। 
মাঘ, ১৩৬৪ 


বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকাজের গোড়ার কথা হচ্ছে, 
ভাল বাঁজ ব্যবহার করতে হবে। বাজ যাঁদ পুষ্ট 
নীরেগ সবল না হয়, তবে সে বাঁজ যত উর্বর 
মাটিতেই বোনা হোক না কেন, তা থেকে সুস্থ 
তেজা গাছ জন্মাতে পারে না এবং সে গাছে ভাল 
আর বেশি ফলন হওয়া সম্ভব নয়। এ আঁত সহজ 
কথা । দুর্বল বাপ-মায়ের সবল হেলে হ'তে পারে 
না-এ কথা কে না বোঝেন? 


ভাল বীজ বলতে, প্রথমে দেখতে হবে তার জাত। 
কোন কোন জাতের বীজ আছে, যেগুলোর গাছে 
ফলন স্বভাবতই কম হয়। আবার সব জামতে সব 
জাতের বাঁজের গাছ আর ফলন ভাল হয় না। 
জমির উপযোগী বীজ চাই। বন্যর জলে যে জাম 
প্রীতি বছরই ডুবে যায়, তাতে এমন জাতের বাঁজ 
লাগাতে হবে যার গাছ বন্যাসহ। নোনা জাঁমর জন্য 
বাছাই করতে হবে লবণসহ জাতের বীজ। এমন- 
সব জাতের ধান আছে, যেগুলোর গাছ ভাল হয়, 
ফলনও বোঁশ হয়, কিন্তু গাছ এমন কোমল প্রকৃতির 
যে, শস্যের ভার ধারণ করতে না পেরে, জমির ওপর 
লুটিয়ে পড়ে, তাতে শস্য নষ্ট হয়। এমান নানা 
দিক বিবেচনা কারে, নিজের জামির অবস্থা বুঝে, 
তার মাঁটর গুণাগুণ জেনে, চাষীকে এমন জাতের 
বীজ নির্বাচন করতে হবে যা থেকে ভাল গাছ হবে, 
গাছে প্রচুর ফলন হবে আর সেই ফলন টিকে 
থাকবে। 

অপচষ্ট বীজ বাদ দিতে হবে; তা থেকে সবল 
গাছ জন্মাতে পারে না। রোগে-ধরা ক্ষেতের শস্য 
বীজ হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না, কেননা, সে 
বীঁজ থেকে রোগ গাছে ছড়াবে আর সেই গাছে যে 


বসুন্ধরা £ঃ ১০ম বর্ষ $ঃ ১০ম সংখ্যা 
শস্য হবে, তাও হবে রুগ্ন। এতে শস্যহানি হবে। 
যে বীজ নীরোগ ব'লে জানা আছে, বোনবার আগে 


সেই বীজও শোধন ক'রে নেওয়া ভাল ৷ 


কোথায় কিছুকাল আগেও এ একটা সমস্যা ছিল: 
কিন্তু আমাদের কৃ্ষাবভাগ ইতিমধ্যে বিভিন্ন জামর 
উপযোগী উন্নত জাতের নানা রকম শস্যের বীজ 
সংগ্রহ ক'রে সরকারী বাঁজপারবর্ধন-ক্ষেত্রগুঁলিতে 
চাষ ক'রে সেসব বীজের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছেন। 
এই সংখ্যায় অন্যত্র পাশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী ডান্তার 
রাঁফউীদ্দন আহমেদের যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হল, 
তাতে তানি এ বিষয়ে বিস্তারত আলোচনা 
করেছেন। 


তবে, সরকারী বাঁজ-ভাণ্ডারে বাঁজের পরিমাণ 
সীমাবদ্ধ; তা দিয়ে সারা রাজ্যের সমস্ত চাষীর 
সমুদয় চাহিদা মিটতে পারে না। তেমন ব্যাপক 
ব্যবস্থা করা কোন সরকারের পক্ষে কোন দেশে কোন 
কালে সম্ভব নয়। তাই, সরকারী সাহায্যে চাষীদের 
আত্মীনর্ভর হ'তে হবে। 


সাধারণত চাষীরা নিজেদের চাষে উৎপাদিত 
শস্যেরই একটা অংশ পরবর্তী চাষে বীজ-হিসাবে 
ব্যবহার করার জন্য সযত্নে তুলে রাখেন। এখন থেকে = 
তাঁরা মোট যত বাঁজ দরকার তার কিছুটা সরকারী 
কৃষবিভাগ থেকে নিয়ে নিজেদেরই ক্ষেতে সযত্রে 
চাষ ক'রে সেই বীজের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলুন। 
এতে তাঁদের নিজেদের উপকার করার সঙ্গে সঙ্গে 
করা হবে। এবং জনসাধারণের সাক্িয় সহযোঁগতা 
ছাড়া সরকারের কোন প্ৰচেষ্টাই সাফল্যমাণ্ডিত হতে 
পারে না। 


উন্নয়নের যে-কোন ক্ষেত্রেই তেমনি জনগণের 
প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে সরকার সর্বদাই প্রস্তুত। 
কোন্‌ জাঁমর জন্য কোন্‌ জাতের বীজ উপযোগ, 
এমান বাঁজ-সংক্রান্ত বা বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ-আবাদ 
করার বিষয়ে কোন বিষয় জানতে হ'লে, চাষীভাইরা 
তাঁদের এলাকায় সরকারী কাঁষাঁবভাগের যে শাখা 
আছে, সেখানে খোঁজ নিন ৷ 








৩৯৪ 


পশ্চিম বাঙলায় মাথা-পিছ; চাষের জাম অত্যন্ত 
কম! এর মধ্যে প্রাতাঁদন আবার প্রায় সাত শ’ ক'রে 
নতুন লোক জন্মাচ্ছে। প্রয়োজনের অনুপাতে 
আমাদের জাম খুবই কম হ'লেও, তাতেই খাদ্য- 
শস্যের গড় ফলন না বাড়ালে, দেশের ক্রমবর্ধমান 
চাহিদা মেটাবার আর কোন উপায়ই নেই। যতদিন 
পৰ্যন্ত না আমরা গড় উৎপাদন বাড়িয়ে এই চাহিদা 
মেটাতে পারছি, ততাঁদন দেশের প্রকৃত উন্নাতি ও 
শান্তি সম্ভব নয়। পারথবীর অন্যান্য যেসব দেশ 
চাষআবাদে এগিয়ে গিয়েছে, তাদের তুলনায় আমাদের 
কম। 

জাপান ১৯৫২-৫৩ সালেও প্রায় ৭৫ লক্ষ একর 
ধানের জাম থেকে ৯৬ লক্ষ টন চা'ল উৎপাদন 
করেছে, অর্থাৎ জাপানী চাষীরা একর-প্রাত গড়ে 
প্রায় ৩৫ মণ চাল উৎপাদন করছে। পশ্চিম 
বাঙলায় আমাদের প্রায় এক কোট একরে প্রতি 
বছর ধানচাষ হয়ে থাকে । এর থেকে বছরে আমরা 
প্রায় ৪৩ লক্ষ টন চাল পাই। অর্থাৎ জাপানের 
মোট ধানের জমির চাইতে আরও ২৫ লক্ষ একর 
বেশি ধানের জমিতে চাষ ক'রেও আমরা জাপানের 
উৎপাদিত চা'লের অর্ধেকেরও কম পারমাণ উৎপাদন 
করছি। বর্তমান যুগে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক 
উদ্ভাবনের ফলে প্বাথবীর অন্যান্য দেশে কাঁষর 
বাভিন্ন বিষয়ে বিরাট পাঁরবর্তন ঘটানো সম্ভব হচ্ছে। 


আর আমাদের দেশে খাদ্যের গড় ফলন কি বাড়ানো 


সম্ভব নয়? 


আমি নিজে বিশ্বাস কার এবং আমাদের দেশের 
সব বিজ্ঞানীই বিশ্বাস করেন যে, কাঁষ-উন্নয়নের 
জন্য এ পর্যন্ত আমাদের দেশে যেসব বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা হয়েছে তার সামান্যতম প্রয়োগেই আমাদের 


৩ক 


শস্যবীভ উৎপাদন কেন্ত 


ডাজগবৰ্ৰ ৰফিটাদ্ধন আহমেদ 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও পশুপালন বিভাগের মন্ত্ৰ 


ফলন শতকরা ৫০ ভাগ অনায়াসে বাড়ানো চলে। 
গত চার বছর ধ'রে এই পশ্চিম বাঙলাতেই শস্য- 
উৎপাদন প্রাতযোগতা হয়ে আসছে। এই প্রাতি- 
যোগতার ফলে দেখা যায় যে, আমাদেরই দেশে 
চাষীরা আঁত অল্প আয়াসে একরাপছু ৬০-৭০ মণ 
ধান ফলাতে পারেন। এ অবস্থায় এটা বোঝা খুবই 
সহজ যে, দেশের চাষীরা একট: সচেষ্ট হয়ে এবং 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চাষ-আবাদ করে 
সহজেই আমাদের গড় ফলন অনেক বাড়িয়ে তুলতে 
পারেন। এতে যে শুধু দেশের অন্নাভাবের একটা 
সমাধান হয় তাই নয়, আমাদের চাষীদেরও প্রকৃত 
আয় আনুপাতিক হারে বেড়ে যেতে পারে। দেশের 
নর্বাঙ্গীঁণ উন্নাতির এটাই প্রধান কথা। 


ফসলের গড় ফলন বাড়ানোর নানা উপায় আছে। 
তার মধ্যে প্রধান ও প্রথম কথাই হ'ল ভাল বাঁজ। 
বীজ ভাল না হ'লে চাষে যত খরচই করা হোক না 
কেন, এবং পরে ফসলের যত যত্রই নেওয়া হোক না 
কেন, ফলন তেমন আশানুরূপ হবে না। বাঁজ যদি 
ভাল হয় এবং তাতে যাঁদ বেশি ফলন দেবার গুণ 
ফসল অনেক ভাল আর বোঁশ হয়। শুধু তাই নয়, 
বীজ ভাল হ'লে ফসল নানারকম রোগ ও ব্যাধির 
হাত থেকেও নিত্কীতি পায় এবং অনেক অযথা খরচ 
বাঁচে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, একমান্ন ভাল জাতের 
বীজ ব্যবহার ক'রেই ফসলের গড় ফলন শতকরা 
১৫ ভাগ অনায়াসে বাড়ানো যায়। ফলন বাড়ানোর 
অন্যান্য উপায় যেমন খরচ-সাপেক্ষ, উন্নত বীজ 
ব্যবহারে কিন্তু খরচের তেমন কোন ভয় নাই। 
সমস্ত দিক বিবেচনা ক'রে এটাই পরিষ্কার বোঝা 
যায় যে, চাষ-আবাদ ক'রে লাভ করতে হ'লে উন্নত 
জাতের বীজ ব্যবহার করাই সবচাইতে ভাল। 


বসুন্ধরা $ ১০ম বর্ষ $ঃ ১০ম সংখ্যা 


দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের ধানচাষাঁরা চাষের 
জন্য এখনও উন্নত জাতের বীজ খুব কমই ব্যবহার 
ক'রে থাকেন। আমাদের দেশে গড় ফলন আঁত 
অল্প হওয়ার এটাই একটা প্রধান কারণ। পশ্চিম 
বাঙলায় সমস্ত ধানের জমিতে বাঁদ চাষের জন্য 
উন্নত জাতের বাঁজ ব্যবহার করা যায় তা হ'লে আঁত 
সহজেই এবং অত্যন্ত কম খরচে আমরা বছরে অন্তত 
সাড়ে ছয় লক্ষ টন বোঁশ চাল পেতে পাঁর। 
পশ্চিমবঙ্গের কাঁষাঁবভাগ এ রাজ্যে বিভিন্ন অণ্চলের 
উপযোগ নানা ধরনের উন্নত বীজ উদ্ভাবন 
করেছেন। সেইসব বাঁজ দিয়ে চাষ ক'রে আমাদের 
চাষীরা তাঁদের নিজেদের জাম থেকে অনেক বেশ 
ফলন পেতে পারেন। দেশের ধনবীজের মোট 
চাহিদা কোন সময়ই পুরোপুরিভাবে সরকারী 
প্রীতষ্ঠানের মারফত সরবরাহ করা সম্ভব নয়। 
কোন দেশে কোন সময়ই সেটা করা হয় না এবং করা 
যায়ও না। 


তবে মোট প্রয়োজনের একটা মোটা অংশ সরকার 
থেকে দিতে পারলে দেশের চাষীরা তা দিয়ে যদি 
একক প্রচেষ্টায় বা সংঘবদ্ধভাবে সেই বীজ বিশেষ 
তত্বাবধানে পাঁরবার্ধত ক'রে নিজেদের মধ্যে ভাগ 
ক'রে নেন, তবেই এই সমস্যা সহজে মেটা সম্ভব । 
ভাবে বিশুদ্ধ থাকে তার জন্য বিশেষজ্ঞদের তত্বা- 
বধানে এই বীজ উৎপাদন করে চাষীদের দিতে 
পারলে, আমার বিশ্বাস, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 
আমাদের তাঁরা এইগুলিকে পাঁরবার্ধত কাকে 
নিজেদের কাজে লাগাতে পারেন। 

এষাবৎ সরকার থেকে খুব বোশ উন্নত জাতের 
বীজ চাষীদের মধ্যে সরবরাহ করা সম্ভব হয় নি। 
বীজ উৎপাদিত হ'ত সেগুলি প্রয়োজনের তুলনায় 
নগণ্য। তা ছাড়া, আনা-নেওয়ার নানা বাধাবঘ4 
থাকায় মফস্বলে সময়মত এই বাঁজ নেওয়া খুবই 
দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলন বাড়ানোর কাজে উন্নত 
বীজের গুরুত্ব বুঝে পাশ্চমবঙ্গ-সরকার দ্বিতীয় 


পণ্যবার্ষক পাঁরকল্পনায় ১৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যে 
১০০ থানা বাঁজ-উৎপাদনক্ষেত্র স্থাপনের ব্যবস্থা 
করেছেন। এই পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী দেশের ১০০ট 
বিভন্ন থানায় ২৫ একরের এক-একটি ক্ষেত্র গঠিত 
হবে। এইসব ক্ষেত্রে মুখ্যত উন্নত ধানের বীজ 
উৎপাদিত হ'লেও, অন্যান্য ফসলের বীজ উৎপাদনেরও 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় জমি ও আবহাওয়ার 
উপযোগী উন্নত জাতের বাঁজ এইসব কৃষিক্ষেত্রে 
উৎপাদিত হবে এবং চাষীরা তাঁদের প্রয়োজনমত 
উন্নত বীজ সরাসার এইসব কৃষিক্ষেত্র থেকে সহজেই 
পেতে পারবেন। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ- 
আবাদ ক'রে যাতে আমাদের স্বল্প জাম থেকে খুব 
বেশ ফলন পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে! 
এর ফলে স্থানীয় চাষীরা এইসব কৃঁষক্ষেত্রে 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নত ধরনের চাষের রীতি 
দেখে শিখতে পারবেন এবং নিজেদের সাধ্যান্যায়ী 
সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ফলন বাড়ানোর উপায় 


করতে পারবেন। এই পাঁরকল্পনায় আরও স্থির 


হয়েছে যে, এইসব কৃঁষক্ষেত্রের গুদামে আমাদের 
দেশের চাষীদের উপযোগী বিভিন্ন চাষবাসের যন্র্ৰ- 
পাতি থাকবে। চাষীরা বীজ-উৎপাদনক্ষেত্রে যন্ত্র 
পাঁতির ব্যবহার স্বচক্ষে দেখে নিজেদের কাজে 
ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবেন। থানা বাঁজক্ষেন্র 
থেকে বীজ আনা-নেওয়ার জন্য অযথা সময় নষ্ট 
হবে না এবং চাষের মরসমের আগেই চাষীরা বীজ 
পেতে পারবেন। এই ১০০টি থানা কীষক্ষেত্রের 
মধ্যে বর্তমান বছরে ৯০টি খোলা হবে। এর মধ্যে 
৪২টি কৃঁষক্ষেত্রের জায়গা স্থির করা হয়ে গেছে 
এবং বাকি ৪৮টর জাম আর ২-১ মাসের মধ্যেই 
নিৰ্বাচিত হয়ে যাবে ব'লে আশা কাঁর। 

আম আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, নানা প্রীতকূল 
অবস্থার মধ্যেও আমাদের ২৫টি কৃষিক্ষেত্রে চাষের 
কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে এবং আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস যে, আগামী খাঁরফ খন্দের মধ্যেই 
১০০টি কষক্ষেত্রের কাজ পুরোপ্ার চালু হয়ে 
যাবে। আগামী বছরের শেষাশোষ যখন এই 


৩৯৬ 


- 


মিড 


১০০ ক্ষেত্রের কাজ পুরোদমে চলতে থাকবে, তখন 
আমরা প্রতি বছর প্রায় ৪০ হাজার মণ উন্নত জাতের 
ধানের বীজ চাষাঁদের ব্যবহারের জন্য পেতে পারব। 


এর জন্য সরকার আগামী বছরের মধ্যে প্রায় ৭২ 
লক্ষ টাকা খরচ করবেন ব'লে স্থির করেছেন। এই 
কীষক্ষেত্রগ্ঁলি চালু হ'লে এর আয় থেকেই তার 
আন.ষাঁঙ্গক যাবতীয় বাৎসারক খরচ চলতে 
পারবে। ্‌ 


ধান ছাড়া উন্নত জাতের আখ, গম, ডা'ল ইত্যাদ 
নানা ফসলের বীজও এইসব ক্ষেত্র থেকে পাওয়া 
যেতে পারবে। বর্তমানে পশ্চিম বাঙলায় যে-কশট 
বাঁজ পাঁরবর্ধনকেন্দ্র ও সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে, 
তা থেকেও আমরা বছরে প্রায় ১৫ হাজার মণ উন্নত 
ধানের বীজ চাষীদের দেবার জন্য পাচ্ছি। কাজেই 
দেখা যায় যে, আগাম বছরের শেষে থানা কঁষিক্ষেত্র 
থেকে ৪০ হাজার মণ ও চলাত বীজ-পাঁরুবর্ধনকেন্দ্ 
ও অন্যান্য সরকারণ কীষক্ষেত্র থেকে ১৫ হাজার মণ 
একুনে মোট প্রায় ৫৫ হাজার মণ উন্নত ধানের বীঁজ 
প্রীত বছর চাষীদের মধ্যে সরবরাহ করা সম্ভব 
হবে। 

আমাদের চাষীরা যাঁদ না এই বাঁজকে বাড়িয়ে 
নিজেদের প্রীতবেশীদের মধ্যে বিতরণ করুবার জন্য 
সচেষ্ট হন, তা হ'লে এই বাঁজেও আমাদের মোট 
চাহিদা মিটবে না। আমি বিশ্বাস কার যে, 
আমাদের চাষীরা অন্য যে-কেন প্রগতিশীল চাষী- 
দের সমকক্ষ। ব্যাপক প্রচেষ্টায় দেশের যে কাঁষি- 
{বশ্বাস যে, উন্নাতিকামী প্রত্যেক চাষী সেই সুযোগ 
গ্রহণ ক'রে, যাতে আমাদের প্রত্যেক ধানক্ষেতে উন্নত 
হবেন। 

অন্যান্য বীজের মধ্যেও পাট, আখ, আল ইত্যাদির 
উন্নত বীজ বিতরণের ব্যবস্থা কঁষাঁবভাগ থেকে করা 
হয়েছে। বর্তমানে পাটের বাঁজের ব্যাপারে আমাদের 
এ রাজ্যে তেমন কোন অস্মবিধা নেই। আগামী 


বসুন্ধরা 2 মাঘ £ ১৩৬৪ 


বছরেও কৃষিবিভাগ থেকে ৩ হাজার ৮ শত মণ 
উন্নত পাটবাঁজ চাষাঁদের দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 


৮০ হাজার মণ উন্নত জাতের আখের বিছনও 
চাষীদের মধ্যে আগাম বছর সরবরাহ করার ব্যবস্থা 
হয়েছে। আলুবীজ সম্বন্ধেও বৰ্তমানে আমাদের 
তেমন কোন অভাব হচ্ছে না। সরকারের উন্নত 
আলঃবীজ চাষীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি 
করেছে এবং এই বছরও কৃঁষাবভাগ থেকে ২০ 
হাজার মণ বীজ-আল চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা 
হয়েছে। তা ছাড়া দেশে ২-১ট হমগ্দাম হওয়ার 
চাষের জন্য রাখতে সক্ষম হচ্ছেন! 


অন্যান্য শাকসবাঁজর বীঁজও কৃষ্ণনগর ও কালিম্পং 
সরকারা ক্ষেত্রে উৎপাদন ক'রে চাষের জন্য দেওয়া 
হচ্ছে। দ্বিতীয় পণ্বার্ষকী পরিকজ্পনায় এই 
বীজক্ষেত্র আরও বাড়ানো হ'লে, সবাঁজবীজের 
চাঁহদা আরও বোঁশ ক'রে মেটানো সম্ভব হবে ব'লে 
আমি আশা রাখ । 


আমাদের দেশে চাষীরাই দেশের উন্নীত বিধানের 
প্রধান সম্বল ও সহায়ক। নানা বাধাঁবঘেনর মধ্য 
দিয়ে তাঁদের চাষবাস করতে হয়, এই কথা আম 
জান। এই বাধাবিঘ যতদুর সম্ভব দূর করবার 
প্রচেম্টাই আমার লক্ষ্য। আজ উন্নত বীজ সর- 
বরাহের যে ব্যাপক ব্যবস্থা সরকার থেকে করা 
সম্ভব হয়েছে, আম আশা কাঁর যে, আমার চাষী- 
ভাইরা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ক'রে নিজেদের ব্যান্তগত 
ও দেশের সমন্টগত কাঁষ-উন্নয়নে সহায়তা করবেন। 
খেয়ে-পরে মানুষের মত বাঁচতে হ'লে পারস্পারক 
গভশর সহযোগিতা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এই 
কথা বুঝবার আমাদের সময় হয়েছে। তাই আমার 
আশা যে, কৃষি-কর্মচারী ও চাষীদের পারস্পাঁরক 
ঘানষ্ঠ সহযোগিতায় উন্নত বাঁজের ব্যাপক প্রচলন 
সম্ভব হবে এবং দ্বিতীয় পণ্বার্ষক পাঁরকজ্পনার 
কাল শেষ হবার আগেই দেশের প্রাতি ক্ষেতে উন্নত 
বীজের চাষ আমরা দেখতে পাব। 


স্পা 


৩৯৭ 








পশ্চিমবঙ্গে পশ-উন্নয়ন 


শ্রাম্মন্রজিৎ বন্দ্যোপাণ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও পশুপালন বিভাগের উপমন্ত্রী 


প্রাচীন ভারত গোজাতিকে এমন উচ্চ সম্মান 
দিয়োছিল যে, তাকে বলা হ'ত 'গো-মাতা’। আর 
আজ এদেশে গো-জাঁতির এমনই অনাদর যে, 'গো- 


প্দাম্টকারিতায় দুধের তুলনা আর কোন খাদ্যে 

বা পানীয়ে মেলে না, অথচ এদেশের ক'জন লোক 
আজকাল দুধ খেতে পায়? কট শিশু আছে যার 
প্রয়োজনমত একট; দুধের পাষ্ট লাভ করতে পারে? 
আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। কৃষকের কৃঁষকাজের 
একমান্র অবলম্বন গোরু। কিন্তু এদেশে মেহনত 
গোরুর অবস্থা এমন শোচনীয় যে, তাদের বাহিত 
লাঙল ভালভাবে জমি চষতে পারে না। 


এদেশে গুহপালিত পশুর মধ্যে গোরুই প্রধান, 
তারপরে মহিষের স্থান, তারপরে ছাগল-ভেড়া 
প্রভৃতির । দুরবস্থা সকলেরই সমান। ভারতে 
এসব পালিত পশুর সংখ্যা কিন্তু পৃথিবীর উন্নত 
দেশগ্যালর পালিত পশুর সংখ্যার তুলনায় অনেক 
বোশ ; কিন্তু অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে বৈজ্ঞানিক 
প্রথায় পশুপালন করা হয় ক'লে, সেসব দেশে কম- 
সংখ্যক গবাদি পশুই আমাদের দেশের অজস্র গবাঁদ 
পশুর চেয়ে ঢের বোশ দুধ দেয়, ঢের বোৌঁশ কাজ 
দেয়। 


ভারতের মধ্যে আবার আমাদের পাঁশ্চমবঙ্গে 
পালিত পশুর অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। 
অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশে যেখানে এক- 
একটি গাভী দৈনিক গড়ে আধ মণ পর্যন্ত দুধ দেয়, 
দেয় আধ সের থেকে বড় জোর এক সের। ভারতের 
অন্য কোন রাজ্যের গোর: এত কম দুধ দেয় না। 


এ রাজ্যে গবাঁদর এই দুরবস্থার প্রধান একাঁট 
কারণ হচ্ছে, পশুগূলি ঠিকমত খেতে পায় না। 
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এদের ঠিকমত যত্নও হয় না! নবগাঁঠত পশ্চিম- 
বঙ্গের লোকসংখ্যা এখন প্রায় তিন কোটি ; আর, 
এ রাজ্যে গোরু মহিষ রয়েছে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ 
এবং ছাগল-ভেড়া প্রায় ৪৩ লক্ষ ৩০ হাজার। আতি- 
মাত্রায় জনবহুল এ রাজ্যে খাদ্যশস্য চাষের যে জাম 
রয়েছে, তাতে গড়ে মাথাপছ: পড়ে মার ০:৪ একর। 
তাই এসব জামতে খাদ্যশস্যের এবং আঁতপ্রয়োজনীয় 
কিছু অর্থকর ফসলের চাষ করার ওপর পশুখাদ্য 
ফসলের চাষ করার কথা আমাদের চাষীরা ভাবতেও 
পারেন না। তা হ'লে এ সমস্যার সমাধানের উপায় 
কাঁ? জাম তো টেনে বাড়ানো চলবে না। কাজেই 
যে জাঁমতে খাদ্যশস্যের আর অর্থকর ফসলের চাষ 
করা হয়, সেই জামিতেই পর্যায়ক্রমে আমাদের পশু- - 
খাদ্য ফসলেরও চাষ করতে হবে। 


এ রাজ্যের গোরুগুলি ছোট ছোট, দুর্বল, তারা 
দুধও দেয় খুব কম, মেহনতী হিসাবেও অকেজো । 
আধ সের দুধ দেয় এমন কুঁড়াট গোরুর চেয়ে দশ 
সের দুধ দেয় এমন একটি গোর; পোষা কি ভাল 
নয়? চাষের কাজের জন্য ছোট আকারের দশাঁট দেশী 
দুর্বল ষাঁড় না পুষে উন্নত জাতের একজোড়া ষাঁড় 
পুলে কাজ পাওয়া যাবে অনেক বোঁশ। এইভাবে 
উন্নত জাতের গোরু দিয়ে আমাদের অকেজো 
গোরুর সংখ্যা অনেক কাঁময়ে ফেলা যায় এবং 
সেইটাই করতে হবে। 


নিকৃষ্ট ধরনের যা-তা ষাঁড় দিয়ে প্রজনন করালে 
সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই পশ্চিমবঙ্গের 
পল্লাঅণ্চলে এ রাজ্যের সরকার থেকে প্রজননের 
ষাঁড় বিতরণ করা হচ্ছে এবং অকেজো ষাঁড়গুলোকে 
সাঁরয়ে নেওয়া হচ্ছে। 'বাভন্ন পল্ল-এলাকায় কেন্দ্র 
নির্বাচন ক'রে, সেখানে উন্নত জাতের সরকারণ ষাঁড় 


পাত 


রেখে কৃত্রিম প্রজননেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পশ:- 
খাদ্য ফসলের চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকার 
থেকে এসব ফসলের বাঁজ, মূল, কাটিং’ প্রভাতি 


- কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে। আনন্দের বিষয়, সরকারের 


এসব কাজের সুফলও প্রত্যক্ষই দেখা যাচ্ছে । গো- 
উন্নয়নের এসব প্রচেষ্টার ফলে উন্নত জাতের যেসব 
গাভী জন্মাচ্ছে, তারা রোজ ৩ সের থেকে ১০ সের 
পর্যন্ত দুধ দিচ্ছে ; আর, উন্নত জাতের যেসব ষাঁড় 
জন্মাচ্ছে, মেহনত গোর: হিসাবে তারা আশাতীত 
রকমের ভাল কাজ করছে। সম্প্রাত পাঁতপুকুরে 
অন্যাশ্ঠিত গবাঁদ পশু ও পক্ষী প্রদর্শনী তার 
উজ্জবল দজ্টান্ত। সরকারের সঙ্গে রাজ্যের পাঁলত- 
পশুর মাঁলকেরা যত বোশ ক'রে সহযোগতা 
করবেন, রাজ্যের পালিত পশুর উন্নয়নে সাফল্যও 
ততই উঠবে ত্বরান্বিত হয়ে। 

পাশ্চমবঞ্ঞের রাজধানী কাঁলকাতায় এবং তার 
উপকণ্ঠের পৌরাণ্লগ্ীলতে অগাণত গোরু-মাহষ 
যে নারকীয় দুরবস্থার মধ্যে দিনপাত করে, তা 
ভাবলেও সভ্যজাতি হিসাবে লঙ্জায় আমাদের মাথা 
নুয়ে পড়ে। সর্বক্ষণ গোবর-চোনার কর্দমে ভরা 
ন্যককরজনক পুতিগন্ধময় এসব পশুনিবাসের নাম 
'খাটাল'। এসব খাটাল ছাঁড়য়ে আছে কলকাতার 
মত আধ্ীনক শহরের নানা বদ্ধ স্থানে আর হাওড়া 
গার্ডেনারচ, টালিগঞ্জ, বেহালা প্ৰভৃতি এলাকার 
নানা জায়গায়। প্রায় চল্লিশ হাজার গোরু-মাহিষ 
অম্টপ্রহর বাঁধা থাকে এসব অস্বাস্থাকর খাটালে। 
তার মধ্যে শতকরা গোরু প্রায় ৭০টি আর মাঁহষ 
প্রায় ৩০টি। এসব গো-মাহষের দুধেই কলকাতার 
ও তার আশপাশের লোকের শতকরা ৮০ ভাগ দুধের 
প্রয়োজন মেটে। 

পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের যেসব 
অঞ্চলে উন্নত জাতের গো-মহিষ পাওয়া যায়, সেইসব 
জায়গা থেকে উন্নত জাতের প্রচুর-দুধ-দেওয়া গোর, 
আর মাঁহষ আনা হয় এসব খাটালে। যত বোশ 
পারমাণ সম্ভব দুধ এদের কাছ থেকে আদায় করা 
হয়, কাজেই বাছ:রগ;াঁলর বেশির ভাগই অনাহারে 


৩৯৯ 
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মারা যায়। তখন মরা বাছুরের চামড়া আর খড় 
দিয়ে কুশপ্বস্তলী তৈরি ক'রে, তাদের মায়েদের 
ভুলিয়ে দুধ আদায় করা হয়। এভাবে যার কাছ 
থেকে দুধ আদায় করা যায় না, সেই গোরু বা 
মহিষকে ‘ফুকা’ দেওয়া হয়। 'ফুকা এক নিষ্ঠুর 
যন্ত্রণাদায়ক বর্বর প্রথা, যা প্রয়োগ করলে পশু আর 
দুধ ধ'রে রাখতে পারে না। 'ফুকা" দেওয়ার ফলে 
বৌশর ভাগ পশুরই সন্তানধারণ্রে ক্ষমতা লোপ 
পেয়ে যায়। সুস্থ, পুষ্ট যেসব পশু আরও অনেক 
বয়ান দুধ দিতে পারত, তাদের কাছ থেকে দুধ 
পাওয়ার আর কোন উপায় থাকে না। 


যে পশুর কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই দুধ পাওয়া 
যায়, দুধ দেওয়া বন্ধ হ'লে মালিক তাকে খাটালে 
রেখে পরের বিয়ান পৰ্যন্ত লোকসান সইতে রাজী 
নয়। এসব শুখো গোরুর বেশির ভাগকেই কসাই- 
খানায় বিকি ক'রে, খাটালের শুন্য স্থান নতুন গোরু 
এনে পূর্ণ করা হয়। যারা নেহাতই দয়ালু, তারা 
শুখো গোরুকে রাস্তায় ছেড়ে দেয় এবং শহরের 
পথে এসব গোরু লোকের ক্ষতি ক'রে আর যানবাহন 
ও লোকচলাচলে বাধা ঘাঁটয়ে বেড়ায়। 


মূল্যবান গো-সম্পদের এই অপচয় বন্ধ করার 
দেবার জন্য, শহরের বুক থেকে এসব কদর্য নরক 
তুলে দেবার জন্য পাশ্চমবঙ্গ-সরকার দুণ্ধ-পল্লীর 
(মিল্ক কলোনি) পাঁরকল্পনা করেছেন। হাঁরণ- 
ও প্রজনন কেন্দ্রে বড় বড় দ:গ্ধ-পল্লী গ'ড়ে তোলা 
হচ্ছে আধুনিক ধরনে । ব্যবস্থা হয়েছে, খাটাল তুলে 
দিয়ে, গোপেরা তাদের গোরুমাহিষ "নিয়ে এসব 
পল্পাঁতে বৈজ্ঞাঁনক বাঁধসঙ্গতভাবে বাস করবে, 
সরকার থেকে সরবরাহ করা সুষম পশুখাদ্য দিয়ে 
তাদের পশুগ্লকে পালন করবে এবং সেইসব 
পশু থেকে যে দুধ পাওয়া যাবে, সেই দুধ তারা 
ন্যায্য মূল্যে সরকারের কাছেই বারু করবে। জন- 
সাধারণকে দুধের যোগান দেওয়ার ভার সরকারের 
ওপর। বর্তমানে হাঁরণঘাটার সরকারী দুগ্ধকেন্দ্র 
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যে দুধ উৎপন্ন আর সংগৃহীত হয়, প্রাতাঁদনই সেই 
দুধ কলিকাতা অণ্চলের আঁধবাসীদের কাছে 
সরবরাহ করা হচ্ছে। কাজেই এসব খাটাল তুলে 
দিয়ে গোপেরা যাঁদ গোরু-মাহষ নিয়ে হরিণঘাটার 
দুগ্ধ-পল্লীতে বাস করে, তাতে কলকাতা অণ্লে 
দুধের সরবরাহ অক্ষু্নই থাকবে। 


মুশাঁকল হচ্ছে, বৌশর ভাগ ক্ষেত্রেই খাটালের 

মালিক কিন্তু গোরু-মাহষের মালিক নয়। খাটালের 
পেছনে আছে কায়েমী স্বার্থবান 'লালাবাবু আর 
বিড়াময়াদের হাত। তারাই বাইরে থেকে খাটালে 
ভাল ভাল জাতের গো-মাহষ যোগায়। 1বাচন্ত সূত্রে 
তাদের স্বার্থের সঙ্গে গোপেদের স্বার্থ বাঁধা। এসব 
'ালাবাব” আর 'বড়াঁময়া'রা চায় না যে, শহর থেকে 
খাটাল উঠে যাক। তাদেরই বাধাসৃম্টর ফলে 
সরকারের দুগ্ধ-পল্লী পাঁরকল্পনার শুভ প্রচেম্টার 
সাফল্য বিলম্বিত হচ্ছে। 


আনন্দের বিষয়, ইতিমধ্যেই অনেক গো-মাহষের 
মালিক তাদের গোমহিষ নিয়ে দৃগ্ধ-পল্লীতে বাস 
করতে শুধু করেছে। কলিকাতা পৌরপ্রাতিষ্ঠানও 
কাঁলকাতা থেকে খাটাল তুলে দেবার জন্য বদ্ধ- 
পাঁরকর হয়েছেন। তাঁরা সরকারের এ পাঁরকল্পনা 
রূপায়ণে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। 


১০৭ সংখ্যা 


হারণঘাটায় রাজ্যসরকারের পশু-গবেষণা ও 
উন্নয়নকেন্দ্রের কথা আজ সকলেই জানেন। এখানেই 
উন্নত জাতের গো-মাহষ উৎপাদন ক'রে পল্লন- 
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অণ্চলে সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষক 
পাঁরকল্পনার কালে উন্নত জাতের প্রায় ১,২০০ ষাঁড় 
পল্লা-অণ্চলে সরবরাহ করা হয়েছে। কতকগনাল 
শর্তে উন্নত জাতের ১ বছর বয়সের বকনা বাছুরও . 
এখান থেকে বিতরণ করা হচ্ছে। এখানে বৈজ্ঞাঁনক 
প্রথায় রক্ষিত গো-মাহষের দুধ নিয়ামতভাবে 
কাঁলকাতার কেন্ডে কেন্দ্রে বিকি হচ্ছে। এখানে এবং 
বাইরেও হাঁস-মুরাঁগর উন্নয়নের জন্য কয়েকটি পৃথক 
কেন্দ্র রয়েছে। পালত পশ:পক্ষীর উন্নয়নের জন্য 
এখানে যে গবেষণশালা স্থাপিত হয়েছে, সেখানে 
নয়ামতভাবে পরাঁক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বাইরের 
উন্নত জাতের ছাগের প্রজননে বাঙলার কালো 
ছাগলের উন্নয়নেরও চেষ্টা চলছে হাঁরণঘাটায়। 


সরকার থেকে পশ্যাচাকৎসা বিদ্যার এবং পশু- 
রোগ দমনের কাজের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়েছে। পশুচিকৎসা বিদ্যার পাঠকে ডিগ্রি 
পাঠকমে উন্নীত করা হয়েছে; সেইসঙ্গে স্বল্প-.. 
কালীন ডিপ্লোমা পাঠক্রমেরও প্রবর্তন করা হয়েছে। 
জন্য পল্লাঅণ্চলে পশুচিকিৎসার কয়েকটি হাস- 
পাতাল এবং ডান্তারখানাও খোলা হয়েছে। 


প্রথম পণ্চবার্ধক পাঁরকল্পনায় আমরা পশু 
উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট এগিয়ে পিয়োছ। আশা 
কার, দ্বিতীয় পারকল্পনায় আমরা আরও অনেক 
বোঁশ এাঁগয়ে যাব এবং সেই অগ্রগাঁতিতে সহায় হবে 
জনসাধারণের সর্বাঙ্ঞীণ সহযোগিতা । 


ভূমি খাদ্য ও পুনবাসন 


অধ্যাপক প্রবোধন্তুমার ভৌমিক, এম এস-সি 


সে হাজার হাজার বছর আগের কথা। মানুষ তখন 
কৃঁষজাবা ছিল না। পাঁথবীর চেহারা ছিল অন্য 
রকম। তখনকার মানুষের দিন কেটেছে অরণ্যে 
কখনও বা ফলমূল আহরণে আর কখনও বা পশ:- 
পক্ষী-মৎস্য সংগ্রহে । পৃঁথবীতে জনসংখ্যা তখন 
আঁত কম ছিল। 

তারপরে দীর্ঘাদন কেটেছে। আজকের দিনের 
পাঁথবাীর সঙ্গে সেদিনের পাঁথবীর অনেক তফাত। 
লোকসংখ্যাও অনেকগুণ বেড়েছে। মানুষের 
স্বাচ্ছন্দ্যের মান ঠিক রাখতে গয়ে আঁবজ্কারে 
আঁবিহ্কারে পাল্লা দিচ্ছে-তাই অভাব-অভিযোগ 
অনটন-অশাল্তি সাধারণ মানুষের নিত্যসহচর। 


ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম নেই। বরং দেশ- 
বিভাগের পর আরও 1নত্যনতুন সমস্যা প্রকট হয়ে 
উঠছে। 'ব্রাটশের আমলে আমাদের দেশের সর্বাঙ্গীণ 
বা সমান্টগত উন্নয়নের পাঁরকজ্পনা ছিল না। তাই 
নানা বিভেদের মধ্যে সাম্প্রদায়কতা, জাতি-উপজাতি- 
খণ্ডজাতির অসমতা ও অসহযোগ দেশকে দুর্বল 
ক'রে রেখেছিল। এখন সে পটভূমিকার পাঁরবর্তন 
হয়েছে; দেশের অন্যান্য আঁধবাসীদের থেকে সে- 
দিনের বিচ্ছিন্ন, অবহোলত তফাঁসলী জাতি-উপ- 
জাঁতরা আর পৃথক নয়। তাদের দাঁরদ্র, অশিক্ষা 
অপসারিত ক'রে নতুন সমন্বয়ের আদর্শে আমাদের 
দেশের সামাগ্রক উন্নতির পাঁরকল্পনা রচিত হয়েছে। 
দ্বিতীয় পণ্বার্ধক পাঁরকজ্পনার এক অপাঁরহার্য 
কর্মসূচি। 

পদনর্বাসন-সমস্যা বিশেষ ক'রে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু 
ও ভূমিহীন জাীবকাবিহাঁন, দারিদ্রাক্রিষ্ট আঁদবাসী- 
দের সমস্যা। সাধারণ সাহায্য থেকে এর কর্মসূচি 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পদনর্বাসনের মধ্যে কোন মানুষ, 
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সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে উপযডজ্তভাবে বেচে থাকার 
পাঁরবেশ দিতে হয় আর সাহায্যের মাধ্যমে সামীয়ক 
দুঃখ-কম্টকে নানাদক থেকে লাঘব করার চেষ্টা 
করা হয়। তাই যখনই কোন পুনর্বাসনের কথা 
ওঠে তখনই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কতকগুলি 
বিশেষ দাঁষ্টভঙ্গী নিয়ে সমস্যার নানা পরাক্ষা- 
রক্ষা ক'রে দেখতে হয়। যে স্বেষ্টনী বা কর্ম ' 
সূচি যাদের জন্য তোর হচ্ছে তারা যেন এর মধ্যে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাঁচার অধিকার পায়- এইটাই হবে 
প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য। তাই যাদের পুনর্বাঁসত করা 
হবে, তাদের 





(১) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার অর্থাৎ যাতে 
প্রত্যেক লোক উপয্স্ত ভিটামনযুন্ত সুষম খাদ্য 
পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। মাথাপিছু 
অন্তত ২,৮৪০ ক্যালরী হওয়া চাই। 


(২) জনপ্রাত বছরে ২৫ গজ কাপড়ের ব্যবস্থা 
করতে হবে। 


(৩) স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় বা রোগ-নরোধক জ্ঞানের 
রীতিনীতিতে অভ্যস্ত করাতে হবে। ঘর-দোর 
সেই দৃম্টভঞ্গির অনুকূলে তোর হবে। 


(৪) উপয্স্ত শিক্ষা বা নিরক্ষরতা অপসারণের 
বন্দোবস্ত, চিত্তীবনোদন ও মিলোঁমশে কাজ করার 
প্রেরণা তাদের মধ্যে আনতে হবে । 


(৫) ছোটখাট কুটিরাশল্পের আয়োজন করতে হবে 
যার মাধ্যমে লোকে তাদের বাড়ীত সময় কাজে 
লাগাতে পারে। 


(৬) কো-অপারোঁটভ বা সমবায় প্রথার মাধ্যমে 
শ্রম, বিপণন ইত্যাদিতে লোকজনকে আকৃষ্ট করতে 
হবে। 
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আবার যাদের নিয়ে এই পরিকল্পনা রচিত হবে সেই 
গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জীবন- 
থাকা প্রয়োজন। নচে সেই সম্প্রদায়কে উপযুক্ত 
সম্মুখীন হ'তে হবে। কেননা উপযুক্ত পরিবেশ 


৯০ম সংখ্যা 


না হ'লে পারবর্তন বা পাঁরবার্তত রূপকে স্থায়ী 
করা যায় না। 
একটি উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধের অন্যান্য দিক 


আলোচনা করা যাক। পশ্চিম বাঙলায় লোধারা 
স্কভাবদ্5ব্ত্ত জাত ব'লে পাঁরচিত। তাদের সঙ্গে 
খাঁড়য়া সম্প্রদায়ও আছে। এদের বোঁশর ভাগের 
বাস মোঁদনীপুর জেলায়। সরকারের পক্ষ থেকে 
তাদের মধ্যে পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয়েছে। 
এদের অতাঁত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা 
যাবে যে, অরণ্যেই ছিল এদের বাস। ধাঁরে ধীরে সে 
অরণ্য জমিদারের আওতায় গেল-_অরণ্যজীবী 


ছক ১ 


লোধারা জীবিকা হারাল, লোকসংখ্যাও বেশ বেড়ে 
যেতে লাগল- শ্রমজীবী সাঁওতাল বা মুণ্ডা 
সম্প্রদায়ের লোকেরা জঙ্গল পাঁরচ্কার ক'রে ক্ষেত 
তৈরি করল। ফলে তাদের জীবনে এল দুঃখকম্ট 
যার স্বাভাবিক পাঁরণাঁত হ'ল অপরাধের পথ- চুরি, 
রাহাজানি, ডাকাতি। স্বাধীন বন্য জাতি আপন 
অধিকার হাঁরয়ে নিজ ভূমিতে হ'ল পরাধশীন। তাই 
এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। এই পটভূঁমিকায় 
রচিত হবে এদের পুনর্বাসন পাঁরকল্পনা। 





মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানায় প্রায় ২,৫০০ 

লোধার বাস। তারা মোটামুটি ২৫-২৬টি গ্রামে 
ছাঁড়য়ে আছে। আজ কয়েক বৎসর ধ'রে সমাজ- 
সেবক সংঘ বেসরকারনীভাবে তাদের মধ্যে নানা কাজ 
ক'রে চলেছে, সরকারও তাদের নানা দিক 'দয়ে 
পৃজ্ঞপোষকতা করছেন। এ থানার একটি গ্রামকে 
ইউনিট হিসাবে ধরলে দেখা যাবে 


গ্রাম ডহরপুর, পোঃ ফুলগোঁড়য়া, 


থানা নারায়ণগড় (নারায়ণগড় রেল-স্টেশনের এক মাইল দূরে)। 


লেকসংখ্যা 
15225525545 মোট 

পুরুষ স্ত্রী মোট জমির মেট উৎপনু বাধিক 
পরিবার সংখ্যা +---_ঁ্শিঁী্াই মোট জমি, উৎপনু বগীা- ফসল, আয় 
বৎসর বতৎসব বৎসর বৎসর নিজেদের ফসল চাষের চাউল মোট 

0-১৫ ১৬-উধ্বে ০-১৫ ১৬-উর্ধে (একর) (চাউল )* জমি (পাউণ্ড) 
২৮ ৩৫ ৪১ ৫৬ ২০ ১২৮ ১১ ৬,৫০০ ২২ ৬,০০০ ৬২৫ 
পাউণ্ড টাকা 





*১|। মণ ধান==১ মণ চাউল==মোটায়ুটি ৮১পাঃ 


এই আটাশাটি পরিবারের মধ্যে ১৭টি ভূমিহান। 
{নিজেদের জায়গায় বসতবাটী পর্যন্ত নাই। গ্রামে 
মোট ১১ একর জমি নিজেদের দখলে আছে আর 
২২ একর জাম অন্য লোকের; এরা বর্গাচাষ অর্থাৎ 
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অর্ধেক ফসলের ভাগে চাষ করে। চাষের খরচ এদের! 
গ্রামে বিভিন্ন দিক দিয়ে গোটা বছরে প্রায় ৬২৫ 
টাকা আয় হয়। পাঁচটি পাঁরবারের বলদ আছে। 
কয়েকাঁট পরিবারে ছাগল ও মুরগি আছে। 


যদি এই গ্রামাটর উন্নয়ন করা যায় তবে এর কী 
কী প্রয়োজন আছে সেটা দেখা দরকার। প্রথমেই 
খাদ্যের কথা ভাবতে হবে। অতএব সুষম খাদ্যের 
ব্যবস্থা করলে কী প্রয়োজন হয় দেখা যাক। 
প্রীতাদন বিভিন্ন খাদ্য কী পাঁরমাণ দরকার, নিচে 
তা দেওয়া হলঃ 


ছক ২ 
জে সি কমারাপূপার “ন্যাশন্যাল 
মতে ড়ভ 
বস্তু (পি শুটকি কমিটি'র 
মতে 
পরিমাণ ক্যালরী পরিমাণ 
(আউন্স) (আউন্স) 
চা’ল/আটা ১৬ ১,৬০০ ১৪ 
ডা’ল ২ ২০০ ৩ 
শাকসবজি ৮ 8৮ 8 
অন্য সবজি ৩ 
মূল ও কন্দ 
জাতীয় (আলু) ৪ ১০০ ৩ 
ফল ৪ ৬৯ ৩ 
দুধ 8 ১২ ২৪০ ১০ 
শর্করা, গুড় ইঃ ২ ২০০ ২ 
তেল, ঘি, গেহ- 
জাতীয় , ১ ২৫৫ ২ 
বাদাম ইত্যাদি ১ ১৪৫ 
মাছ বা মাংস .. ৩ 
ডিম ১ 


জে সি কুমারাপ্পা একজন বাঁশন্ট গান্ধীবাদী 
অর্থননীতাবদ। তাঁর মতে ছয় আউন্স দুধের বদলে 
১ট ডিম ও ৪ আউন্স মাছ বা মাংস খাওয়া যেতে 
পারে। 


যাঁদ এই হিসাবে উন্ত লোধাদের খাদ্যব্যবস্থা করতে 
হয় তবে এক বৎসরে কী পাঁরমাণ লাগে দেখা যাক। 
মোট ৬১ জন পূর্ণবয়স্ক লোক আছে, আর ৯১ জন 
অপ্রাপ্তবয়স্ক। সেই ৯১ জনকে ৩৯ জন পূর্ণ 
বয়স্ক হিসাবে ধরা যেতে পারে। অতএব গ্রামে 
মোট ১০০ ইউনিট বা পূর্ণবয়স্কের খাদ্যের 
প্রয়োজন। 
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ছক ৩ 
বস্তু মাথাপিছু ১০০ ইউনিটের মোট 
(পাউণ্ড) জন্য _ উৎপনু হয় 
পাউণ্ড 
চা’ল/আটা ৩২০ ৩২,০০০ ১২,৫০০ 
ডা'ল ৬৯ ৬,৯০০ (পাউণ্ড) 
শাকসবজি ৯১ ৯,১০০ 
অন্য সবজি .. ৬৯ ৬,৯০০ 
মূল, কন্দ (আনু) ৬৯ ৬,৯০০ 
ফল vs ৬৯ ৬,৯০০ 
দুধ ২২৮ ২২,৮০০ 
শকরা, গুড় ৪৬ 8,৬০০ 
তেল, ঘি ৪৬ 8,৬০০ 
মাছ/মাংস ৬৯ ৬,৯০০ 
ডিম ৩৬৫ ৩৬,৫০০ 


লোধাদের মোট উৎপন্ন চালের পাঁরমাণ বছরে 
১২,৫০০ পাউন্ড। বাঁকটার ছু সংগৃহীত হয়। 
অনটনের দিনে তারা না খেয়ে বা আধপেটা খেয়ে 
দিন কাটায়। ডা'ল খুব কমই কেনে। শাকসবাঁজ 
কিছুটা বাজার থেকে যোগাড় হয়। মাছ-মাংস খুব 
কম হয়। মুরাঁগ বা ডিম যা হয়, নগদ টাকার জন্য 
তা বাইরে 1বাঁক্ত করতে হয়। সুষম খাদ্য দিতে গেলে 
ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার অনুপাতে মাথাপিছু যে 
জাম পড়ে ততটা জমি সংগ্রহ ক'রে তাদের কাষিতে 
অভ্যস্ত করাতে হবে। কৃষির এমন ধরন হবে যে, 
জাঁমতে দ7ীতন বার ফসল পাওয়া যাবে ও 
প্রয়োজনীয় খাদ্য যাতে হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। নগদ টাকায় বিক্রি করার মত ফসল তৈরির 
চেষ্টা না করাই ভাল। 


ভূমির প্রয়োজন ও বণ্টন 

মোট গ্রামের লোকের ১১ একর জাম আছে, আর 
২২ একর জমি তারা ভাগে চাষ করে। সর্বসাকুল্যে 
২২ একরের মত জমির ফসল তারা পায়। ভারতের 
জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ 
মাথাঁপছ ০:৭ একর। আর এঁ গ্রামের লোধাদের 
ভাগে দাঁড়াচ্ছে ০০৭২ একর। ০:৭ একরের 
বোঁশ পাঁরমাণ জামির আশা করা উচিত নয় ভেবে 
এ পাঁরমাণকে ঠিক রেখে এদের কমাতি হ'ল মাথা- 
ছু ০৬২৮ একর। মোট কমাঁত হয় ৯৫৪৫৬ 
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একর! কিন্তু বর্গচাষের ১১ একর জমি পাওয়া 
গেলে ৮৪.৪৫৬ একর জমি এদের যে-কোন প্রকারে 
সংগ্রহ ক'রে দিতে হবে। অবশ্য এর জন্য রাষ্ট্রই 
অগ্রণী হবে। তা না হ'লে কৃষকদের হাতে জ'ম 
আসবে না। চেষ্টা করলে এঁ পাঁরমাণ জাম কেনাও 
যেতে পারে। এখন এ পাঁরমাণ জাঁমর উপর কী 
কী ব্যবস্থা করা যায় তার একটা ‘হসাব দেওয়া 
গেলঃ 


১০ম সংখ্যা 


(১) ৩টি পুকুর খনন! ৯ বিঘার মত জামির উপর 
১ বঘার মত জল হবে। ২ বিঘা উপ্চু জমি- তাতে 
মোট ছ’ বিঘা জাঁমতে সবাঁজ হবে। 


(২) তিনাঁট পুকুরে মাছচাষ ও হাঁস-পোষা। 


(৩) পুকুরের পাড়ে জলের নিকট মাদুরকাঠি, 
আম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি গাছ লাগানোর ব্যবস্থা। 
আবার পুকুরের পাশাপাশি নিচু জমতে বোরো 
ধানের চাষ করা যাবে। তাতে বর্ষার আগে বোরো 


ধান উঠবে। কোঁশয়াড়ী থানার কৃষি-আফসার এ 
বিষয়ে দঙ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পুকুরের জলে 
এ জমি চাষ হবে, আবার বর্ষার জলে আর-একবার 
চাষ হবে। জাঁমকে কুষিউপযোগী করার জন্য 
তাদের ছু টাকা বা সেই পরিমাণ টাকার ধান 
গ্রামের সমবায় সাঁমাতিকে দিতে হবে। কেননা তারা 
যখন ক্ষেতে কাজ করবে তখন সাঁমাতি থেকে ধান- 
চা'ল নিয়ে সংসার চালাবে। উপয্যন্ত সারের ব্যবহার, 
ঠিকভাবে বীজ বোনা ও চাষের কাজে তাদের অভ্যস্ত 
করই হবে প্রধান কাজ। কৃঁষাবদেরা গিয়ে মাটি 
পরাক্ষা ক'রে তা কী কাঁ গাছের উপযোগী তা বলতে 
পারবেন। 

উন্নত প্রথায় চাষ করলে ফসল ভাল হবে সন্দেহ 
নেই। 'িচে একটি ছক দেওয়া হ'ল। প্রাত একর 
জমিতে চাষের জন্য একজন লোকের কাঁ পাঁরমাণ 
খরচ হয় আর উপয্দ্ত বর্ষা হ'লে সে কী পরিমাণ 
ফসল পায় তা এতে জানা যাবেঃ 


ছক ৪ 
দিল-মজুরি বলদ বীজ যন্ত্রপাতি খাজনা সার 
বাবত মেরামত 
ও কেনা 
লাঙ্গল চষা ৮ দিন ৮ দিন ২০ সের 8০ ঝুড়ি 
150 হিঃ ২টি বলদ বীজ ধান গোময় ইত্যাদি 
8110 810 ৫ ৮ ৪২ ৬110 
চারা গাছ লাগানে। ৮ দিন ৪২ 
1%0 হিঃ 
গৈ 
আগাছা তোলা ২ দিন 
10 হিঃ 
১২ 
ধান কাটা, ৬ দিন 
খামারে জমা ৩%০ 
বিচালী সাফ ৪ দিন 
২10 
অন্যান্য ২ দিন 
১0 
মোট  .. ১৮২ 8110 ৫ চা 8 ৬10 


সাধারণত ফসল উঠে-- 
(১) ১১ মণ ধান, আনুমানিক 
(২) বিচালী, খড় ইঃ .. 


সপ শট শপ শা পা পপ 
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বৈজ্ঞানিক প্রথায় ভালভাবে চাষ-আবাদ করলে একর- 
পিছ; আরও বোশ ফলন আশা করা যায়। 


এবারে ছোটখাট [শিল্প প্রসারের কথা আলোচনা 
করা যাক 

(১) ধানভানা- প্রত্যেক বাড়তে উন্নত ধরনের 
ঢেশক রাখতে ও তার ব্যবহার শেখাতে হবে। গ্রাম্য 
সমবায়ের মাধ্যমে কিছ? টাকা দিলে তারা ধান 
সংগ্রহ করবে ও যে যে পাঁরবার কাজ করতে চায় 
তাদের ভানানি দিয়ে চাউল জমা করবে ও বাজারে 
সুবিধামত 'বাক্ত করবে। এই ধরনে পশ্চিম বাঙলায় 
দু'টি বিশেষ পরীক্ষা হচ্ছে-একটি নন্দীগ্রাম থানার 
অখদাবাদ গ্রামে আর-একটি কেশিয়াড়ী থানার 
কুকাই গ্রামে। এতে সময়ের সঙ্গে মজুর গড়- 
পড়তা সমতা কত হওয়া উচিত তা জানা যাবে। 
(২) দাঁড় তৈরি, তাঁত, চরকা-_যাঁদও সব সময় 
লাভজনক নয় তব; অন্য কোন শিল্পে অভ্যস্ত 
করানো ও বাজার খ'জে পাওয়ার ঝামেলা অনেক; 
তার চাইতে এসব আবশ্যক কুঁটরাশল্পে লোকে কাজ 
পাবে। 

(৩) তসর-চাষ, মূরাগ ও ছাগল পালন; কোথাও 
বা সাবান বা তেল তোর কাজ চলতে পারে। এ 
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সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আগেই করা হয়েছে। 
(বসুন্ধরা ১৩৬৩, মাঘ-“উপজাতি-সমস্যায় পশ্চিম 
বাঙলার অরণ্যসম্পদ”।) 


কাজের দায়ত্ব 

প্রচারে বা অর্থ সাহায্য করলে কাজ হবে না অথবা 
আশ্রম বা ধৰ্মমূলক প্রতিষ্ঠানকে দলে সব সময় 
উপকার হবে না। এর জন্য উপযুক্ত কর্মী তোর 
করা আবশ্যক । উপজাতি-কল্যাণ বিভাগ (পাশ্চম- 
বঙ্গ-সরকার) এদিকে মন 'দিচ্ছেন। তা ছাড়া প্রত্যেক 
উন্নয়নমূলক কাজের বা প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে তাদের 
নিজেদের লোক থাকা ভাল। আবার এমন পাঁরবেশে 
স্থান নির্ধারত করতে হবে যাতে অন্যান্য সম্প্রদায় 
খারাপ বা ঈর্ধার চোখে না দেখেন। একটা 
পারস্পারিক সহায়তায় যেন গঠনের কাজ চলতে 
পারে, সোঁদকে জেলার 'বাঁভন্ন দফতরের কর্তাদেরও 
সহযোগী হ'তে হবে। বিশেষ করে পুলিস, কৃষ, 
বন, মৎস্য, উপজাতি-কল্যাণ বিভাগসমূহ ও বে- 
সরকার! প্রাতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞ ব্যান্তিরা যাঁদ এক 
হয়ে কোন কাজে এগোতে পারেন তাতে জয়যুন্ত 
হবেন সন্দেহ নাই। 





গতাণ বারো মাস 
তুঅসীদ্াস সিংহ 


“নটে খটে আড়াইয়া-সজনে বারো মাস”। অর্থাৎ 
কনা, নটে শাক, পদুই শাক, পালং শাক ইত্যাঁদ 
হ’ল সামায়ক শাক--এদের হ'তেও যতক্ষণ, যেতেও 
ততক্ষণ; কিন্তু সজনে চলে সারা বছরু। সজনের 
ডাটা, পাতা, ফুল--সবই গিন্নীদের খোলায় উঠবার 
হিম্মত রাখে। ডাঁটা, ফুল আর পাতার মারফত 
সজনে বারো মাস ধ'রে আমাদের তরকাঁরর অভাব 
মাটিয়ে চলে। আর এর কোনটাই বা খেতে খারাপ? 
সজনেপাতার শাক, সজনেফ্‌লের চস্চড়ি যাঁর মুখে 
উঠেছে তিনিই জানেন এর তার কেমন। সজনে- 
ডাঁটার তো কথাই আলাদা। কাচ কচি ডাঁটার সঙ্গে 
কচি কাঁচ এণচড় যাঁদ মিলে যায় তা হ'লে সেও এক 
যগলমিলন। তা ছাড়া, আল; বলুন, কুমড়ো বলুন, 
কার সঙ্গেই বা তার আমল? 


এমন যে সজনে, তার গাছ করতে কিন্তু খুব 
বোঁশ মেহনতের দরকার হয় না। গাছ থেকে কেটে- 
ফেলা একটা ডাল যে বাড়ি থেকে হোক নিয়ে 
আসুন, এনে কাটা অংশগুলো গোবর দিয়ে ঢেকে 
দিন, তারপর সে ডালটাকে এমন কোন জায়গায় 
চোঁসয়ে রাখুন যাতে ছাগল-গোরু বা মানুষে নেড়ে 
ন দেয়। কিছুদিন থাকলেই দেখবেন গোবরঢাকা 
জায়গাগুলোর আশপাশ ফদুড়ে কাঁচ কাঁচ কুণড় 
বেরিয়ে পড়েছে। ব্যস, এবার একটা গর্ত খখুড়ে 
ডলটাকে তার মধ্যে বাঁসয়ে গোড়ায় মাটি চাপা দিয়ে 


বছর ধ'রে এ আপনার বাঁড়র 'নত্যকার একটা 
তরকা?র যাঁগয়ে যাবে। 


প্রথমেই কিন্তু গায়ে হাত তুলতে যাবেন না। 
কচি কাচ পাতা লকলকিয়ে উঠলে জিভে জল 
আসারই কথা; কিন্তু ‘সবুরে মেওয়া ফলে'। 
পাতার দিকে না তাঁকয়ে আপাঁন এখন গোড়ার 
দিকে তাকান- গোড়ার মাটি মাঝে মাঝে খুড়ে দিন, 
গোড়ায় মাটি দিন, জল ঢালুন। তারপর একদিন 
দেখবেন, গাছ ভর্তি কাঁচ পাতাগুলোর রঙটা হয়ে 
গেছে গাঢ় সবুজ । 

পৌষের হাওয়া গায়ে লাগতে-না-লাগতেই সারা 
গাছে দেখা দিল ফুল। তখন শুধু আপাঁন ন'ন-- 
ওই যে এইটুকুটুকু রঙচঙে িমঠিরকী পাঁখিগুলো 
ওরাও ঝোপঝাড় ছেড়ে ছুটে আসবে সজনেগাছে, 
আসবে রামধনু-রঙা প্রজাপতি, আসবে ঘনে মৌ, 
আর আসবে পাড়ার ছেলেমেয়েরা। প্রজাপতি আর 
মৌ-এর নজর ফুলের মধুর উপর-ছোট ছেলে- 
মেয়েদের নজর ফুলের উপর। সজনেফূল তো 
পাড়তে হয় না- আপনা থেকেই ঝরে। রোজ ফোটে 
-রোজ ঝরে। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখুন, 
তলা ছেয়ে সজনেফুূল প'ড়ে আছে। যা পারেন 
আপনি কুড়িয়ে নিয়ে আসুন। পাড়ার ছেলেমেয়েরা 
এসেছে--ওরা এবার যে যা পারে নিয়ে যাক কুঁড়য়ে। 
পৌষের সকাল বেলাকার মিষ্টি রোদটির সঙ্গে 





দিন৷ চারপাশে অবশ্য ঘেরা বা বেড়া দিয়ে দিতে 
হবে যাতে ছাগল গোর; না মুখ দিতে পারে । এরপর 
দেখবেন এ ডালের অষ্টাঙ্গ থেকে সরু সরু শাখ 
বেরিয়ে পড়েছে, আর ওগুলো দিন দিন বেড়ে 
উঠছে। শেষে একদিন দেখবেন এ ভালই হয়ে 
উঠেছে গাছ। আর ডাল যদি একবার গাছ হয়ে 
উঠতে পেরেছে, তা হ'লে ভাবনা কী-বছরের পর 





ছেলেমেয়েদের মাষ্ট হাসি শে ভারে উঠুক 
আপনার আগঞ্গিনাটা। কাজের তাড়া যাঁদ আপনার 
না থাকে, তা হ'লে আড়াল থেকে দেখুন না খাঁনক- 
ক্ষণ ছেলেমেয়েদের কাণ্ডটা। উপরের দিকে মুখ 
ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সব, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 
বলছে, “একটি ফুল পড়_হেই ভগবান, একটি ফুল 
ফেল”। তারপর একসময় যখন টুপ করে ফুল 
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সজনেফুলের হাসি 


[ আলোকচিত্রী_লেখক ] 
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পড়ল তখন লেগে গেল কাড়াকাঁড়। কাড়াকাড়ির 
শেষে আবার ঘাড় তুলল সব উপরের দিকে। গাছে 
কাঠাবড়ালী কি পাখি দেখা দিলে তাদের কী 
মজা । হ্যাঁ, পাখিরা এসে ফুল খা'ক কি মধু খা'ক 
না ওঠে। ওরা ভাঁর পাঁজ। ফুলের গোড়াগুলো 
কেটে কেটে ফেলে দেয় কেবল। তাতে অনেক কুপড় 
ফুল হয়ে ওঠবার আগেই নম্ট হয়ে যায়। কাজেই 
কাঠবেরালি গাছে উঠলেই তাকে তাঁড়য়ে দিন। 
তবে, উপরওয়ালার উপরে হাত চলে না কারও। 
বৃন্ট-বাদলে যদ সজনেফুল বেশি ঝরে যায় তখন 
আর আপাঁন কী করবেন। 

সজনেফুূলকে নিয়ে চমৎকার একটি ধাঁধা আছে 
কিন্তু 

“ভন্ত তরে ভান্তর জোরে পাঁণ্ডত রইল ব'সে, 
গাছের ফলটি গাছেই রইল বোঁটাট গেল খ'সে।” 
ফুল না হ'লে ফল হয় না-এ সবাই জানে এবং 
ফুলটি ঝ'রে পড়লেও বোঁটা ঠিকই থাকে এও সবাই 
জানে কিন্তু সজনের ফুলগুলো বোঁটাসমেত সব 
ঝ'রে যায়। বোঁটাসমেত ফুল ঝ'রে যাওয়ার পরেও 
আসে গাছভার্তি ডাঁটা। সজনেফুলকে তাই তুলনা 
করা হয়েছে ভক্তের সঙ্গে। ভান্তর জেরে সজনেফ্‌ল 
বোঁটাকে নিয়ে মুক্তিলাভ করল, কিন্তু পাঁণ্ডত ডাঁটারা 
বোঁটা না থাকলেও বোঁটা তোর ক'রে আটকে পড়ল 
-_কেটে না ফেলা পর্যন্ত মান্ত নেই ৷ 


ডাঁটা কেটে ফেলার প্রশ্ন ওঠে সেই চৈত্রের প্রথম 
সপ্তাহে । পৌষ গেল-এল মাঘ, তখন দেখা গেল 
গাছে কুণড় বলতে আর একটাও নেই সব কুণড়ই 
ফুল হয়ে গেছে-ফোটা সজনেফুলের হাসিতে ভ'রে 
আছে গোঁটা গাছটা । তারপর মাঘ গিয়ে যেই এল 
ফাল্গুন তখন দেখা গেল ফুল আর নেই- গ্াছভর্তি 
ডাঁটারা কেবল দোল খাচ্ছে। শেষে ফাল্গুনের পর 
যখন এল চৈত্র, তখন দেখুন ডাঁটাগুলো সব কেমন 
শক্ত হয়ে গেছে। এদের দিয়ে ঝোল করা চলে না-_ 
ছোলা কিংবা মটরের বেসন দিয়ে ভাজা করা চলতে 


১০ম সংখ্যা 


পারে কোনরকমে । প্রথম সপ্তাহটা না হয় থামুন, 
কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহ যেই পড়বে অমনি ডাঁটাগুলো 
ডালসমেত কেটে ফেলুন। না, একটা ডালও 
রাখবেন না, সব কেটে ফেলুন-গণুড়িটা মান্র দাঁড়িয়ে 
থাকুক ন্যাড়ামড়ো হয়ে! বছরে একবার করে 
এমানধারা ডালগুলো ছেটে দিলে গাছটা দ্বিগুণ 
বেড়ে ওঠে, আগের চাইতে বোঁশ পাতা গজায়, বেশি 
করে ডাল মেলে। 


ডালগুলো কেটে ফেলে এখন আপাঁন ভাবছেন 
ডালের এই বুড়ো ডাঁটাগুলোকে নিয়ে কাঁ করা 
যাবে? ভাববার কিছুই নেই, যতগুলো সম্ভব রেখে 
দিন বাড়ির জন্য। ভিজে ন্যাকড়া জাঁড়য়ে রাখলে 
৭-৮ দিন থাকবে এগুলো । বাকিগুলো সব আত্মীয়- 
বন্ধুদের বাড়তে বাড়তে পাঠিয়ে দিন; তারা সব 
ভাবুক, কী আপনার লোক গো-চাই ন, তবু 
বাড়িতে বয়ে দিয়ে গেল! 

আর ওই যে ডালগুলো, ওগুলো গাঁয়ের আর 
িনগাঁয়ের লোক এসে তুলে 1নয়ে যাবে যাদের 
বাঁড়তে সজনেগাছ নেই, তারা সেসব লাগাবে। 
ঠিক আপাঁন যেমন কেটে-ফেলা ডাল বয়ে এনে 
সযত্নে গাছ তোর করেছেন, ওরাও তেমনি করুক! 
যে গাছ বারো মাস আমাদের তরকাঁর যোগায়, সে 
গাছে ভ'রে যাক পল্লীর সব বাঁড়। তরকারর কষ্ট 
তাদের ঘুচুক। 


সজনের ডাঁটর মধ্যে দেখবেন বীজ আছে। সেই 
বীজ থেকেও অবশ্য গাছ হয়। কিন্তু বীজ থেকে 
যায়। অর্থাৎ বারো মাসই তাতে ফুল ফোটে--ফল 
ধরে! আর এ রকম গাছের ফুল ফল দুই-ই হয় 
অপষ্ট। ফুলগুলো হয় এইটুকুটকু_ডাঁটাগুলো 
হয় সরু সরু পাক দেওয়া দাঁড়র মত। খেতে ভাল 


লাগে না তেমন! আর তা তো হবেই। সময়ের 


86৮ 


ফুলাট-ডাঁটাট খেতে যেমন লাগে, অসময়ের ফুলটি- 
ডাঁটাঁটি খেতে কী আর তেমন লাগে? তাই ডাল 
দিয়ে তোর করা গাছই হ’ল ভাল গাছ। 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৬৪ 


গাছে সজনেড]1ট! ঝুলছে 





সব ডাল ছেঁটে ফেলার পরে ন্রাড়। সজনেগাছ 


[ আলোকচিত্রী-__লেখক ] 


EES 
শি 
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গার আছে৷ একসাথে কাজ করা তার মধ্যে 
তম। প্রত্যেক ব্যন্তির এই মৌলিক আকাঙক্ষাকে 
খানুপুজ্খরূপে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং 


=. কয়েকাট গরুরদত্বপচর্ণ সামাজক-আর্থনীতিক সমস্যা 
সমাধানের কাজে তা লাগানো হয়েছে। সামাজিক- 
য়  আর্থনপীতিক ব্যবস্থার মধ্যে সমবায়ের একটি বিশেষ 


অর্থের উদ্ভব হয়েছে। 
পদক 

সমবায় প্রথার শিক্ষাদাতাদের মধ্যে সমবায়ের এত 
রকম সংজ্ঞা প্রচলিত রয়েছে যে, সেগুলির বিশদ 
ব্যাখ্যা করার চেয়ে তাদের মূল বন্তব্যাটির উল্লেখ করাই 
ভাল। সমবায় হচ্ছে সামাজিক বিষয়বস্তু সহ একটি 
আৰ্থ নাতিক ব্যবস্থা । আৰ্থনীতিক ও সামাজিক, 
এই দুই দিককেই প্রভাবিত করেছে এর আদর্শবাদ। 
এর আর্থনীতিক আদর্শগুলির = প্রতিক্রিয়া হয়েছে 
নন ৰং তার প্রণালী, চলা ওপর 








ঢ ও বন, নানাৰতী রচিত “রিঅগীনাইদেশন অব দি কোদগানোট সন 





28১০ 










বিশেষত তাঁদের বান্তগত ও সামাজিক সম্পকে 
উপর। সকলের সাধারণ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে বা 
স্বনির্ভরতা ও পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে সকল = 
সাধারণ লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ ব্যন্তিদের = 
মধ্যে ব্যবসায়ী মনোভাব প্রবর্তনের এ হ’ল একটি = 
বিশেষ উপায়। যোগদানকারী সদস্যদের মধ্যে 
সহযোগিতার ওপরই এই কি 










কাজ করে সদস্যদেরই -মঞ্গালাৰ্থে ৷ ৰ 


অন্য সব সংঘ থেকে জা 








রত রস 









কার তোলার অন্য আর যা যা মাৰক 
গার তা অৰ্জনি। = ০ 
য় ও নৈতিক উভয় বই নৰৰ বন্ধ 
শিক্ষার এক কার্যকর পারিকজ্পনা। সমবায়ীর মনে 
সমবায় প্রথা দ্বনির্ভরতা ও যৌথ প্রচেষ্টার ছাপ 
রেখে দেয় এবং তাকে শ্ৰেয়তর নাগৱিকরংপে গড়ে 
টি কটন নমল আর সারার 
সমবায় ব্যবস্থার উপর এইভাবে আলোকপাত করেছেন 
__ একটি প্রণালী ও একপ্রকার মনোভাব, এই উভয়ে 
মিলেই হ'ল সমবায়; এটি একটি কার্ষধারা ও নৈতিক 
শক্তিও বটে। এ ছাড়াও, সমবায় হচ্ছে আইনান:- 
ত এক ধরনের সংগঠন এবং সাধারণ মঙ্গলের 
জন্য ছোট ছোট ইউানটগুলিকে তাদের নিজস্ব 
কত্ত করতে সাহায্য করতে পারে, এরূপ 
আদর্শ হ'ল--“প্রত্যেকেই সকলের জন্য এবং সকলেই 
 প্রতোকের জনা”। ২ 














| সাল লাট দন 

"সমগ্র মানবোঁতহাসে দেখা গিয়েছে যে, মানুষের 
মধ্যে সমবায়ী মনোভাব কেবল স্বাভাবিকই নয়, 

ঢ় কোন রকম স্বার্থ প্রবণতার অপেক্ষা এ মনোভাব 
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= মধ্যপল্থা’ হ'ল সমবায় এবং এভাবে একে বিভিন্ন ৷ ৰ 


১5 ৮5 ৷ 





যেতে পারে। উপরন্তু, সৰা য়ই হব ছা ৰ 
সামবায়ক সমাজের জন্য ওয়েনের আন্দোলন. 


প্রধানত প্রচলিত গোঁড়া ব্যক্তস্ৰাতন্য্যবাদ, ব্যত্তিগত _ 








উদ্যম এবং পুলিস রাষ্ট্রের মতবাদের জন্যই _ 


প্রসারিত হ'তে পারে নি, কিন্তু এর মধ্যের মল. ৷ 


চালিত কৰে এবং কানে, সমবায়ের একটি রে 
বিশেষ দিক, যথা, ক্লেতা-আন্দোলনের উদ্ভব এর _ 











সামাজিক ও ,;"জাৰ্মনীতিধা: ক at 
বাজে সরা পল্ছীত বিটি লা ae 


বাদ ও সমাজবাদ--এই দুটি চরম বাদের মধ্যে । ৃ 


বব গণ্য করা 4 













সুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


= পতল উপলাখি ৷ করেছেন। উন্নততর 
_; কীষিব্যবস্থা, উন্নততর ব্যবসা ও উন্নততর জীবন- 
ৰ ₹ যন্ার যে লক্ষ্য হোরেস গ্লাঞ্কেট নির্দেশ করেছেন, 
‘তা আৰ্থ নীতিক দিক দিয়ে গণতান্ত্রিক ধাঁচের 
সমাজের দিকেই নিয়ে যাবে 





ৰ সবার 





_ চু রায়ের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কক উত্থাপিত 
_ {নম্নোন্ত বিষয়টিও আমাদের বিবেচনা করতে হবেঃ 





“সমবায় সংস্থাগুলি কাঁভাবে গঠিত ও পরিচালিত 
_ করা হবে, সে সম্বন্ধে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কোন 
নিজস্ব সুত্ৰ নেই, শুধু এইমাত্ৰ বলা যেতে পারে যে, 
. এগলিকে জনস্বার্থের অনুকূল হ'তে হবে ও 
য় প্রয়োজন ও সংস্কৃতির সঙ্গে এগ্যালকে 


টা খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এগুলি স্থাণুত্বের একে- 


বারে বিপরীত এবং শুধু আর্থনীতক কার্য 


| ১... সাধনেরই নয়, শিক্ষা 'বিদ্তারের ও জবনধারণের 

উচ্চতর. মান অর্জনেরও 
১ _সমবায়ের যা আদর্শ, অর্থাৎ মানুষকে আত্মানভ'র- 

' শীল হ'তে সহায়তা করা--তা যে মানুষের মর্যাদাই 


কার্যকরী. সংস্থা। 


_ ৬ সে কথা বিশ্ববাসীকে উপলব্ধি 





ৰ কাই সব বছর নব 





| মই ই নাতির সৰ্বাধিক প্রয়োগ হওয়া উচিত। 
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গণতন্ত্রের খাতিরে বিকেন্দ্করদকেই অগ্রাধিকার 
দেওয়া উচিত৷ 

সমন্বর্ণসমপ সকল বাতির জন্য সদসাপদ এবং ৰ 
সকল সদস্যেরই সমান আঁধকার, দায়িত্ব ও সুবিধা, = 
এগ্যালই কোন সমবায় সমিতি গঠনকাৰ্যে ক ৰ 
বিধায়ক মালমসলা হওয়া উচিত। 










টা করা না রাহ 
চাহিদার জাটল_ করিয়া-প্রাতীক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাম্টিই 
সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে সর্বাধিক উপযন্ত অংশৱংপে 









বদর রি মাঘ 8 জি ৰ 





করেছেন। ৫ এ ছাড়াও তিন এই মত প্রকাশ = 





করেছেন, কারণ জনসাধারণের কল্যাণের 
aE চালানোর দাঁব কারে থাকেন, 





. প্রযোজ্যঃ = উদামেৱ” ভাৰ হচ্ছে উদ্দেশোর সততা। গজ 
সহযোগিতা যে পরিমাণে বর্জন করা হবে, ঠিক লেনদেনের সময়েও স্পষ্টবাদিতা ও সারল্য বজায় = 
7 টা বাজাতানীল ত তান রাখা উচিত। এই আন্দোলন সম্পর্কে মহাত্মা = 
করতে হবে” গান্ধী জোরের সঞঙ্গে বলেছেন যে “সমবায় = 
আন্দোলন যে পাঁরমাণে ধর্মীয় প্রেরণাসম্পন্ন ১ 
ব্যান্তদের দ্বারা পাঁরচালিত = একটি নৈতিক 
আন্দোলনে পাঁরণত হবে, সেই পরিমাণে এটি 
ভারতের পক্ষে আশাৰ্বমদ্বর:প হবে। 








করেছেন যে, সম্পর্ণ সহযোগিতা অবাস্তব ও . 


ৰ _ নিমল্াণ, লা শুরু এবং সীমার সদস্যদের 


৬ সংশোধন করতে হবে। 





১০ম বাহ (৯ সংখ্য 





| মধ্যে মাল বিপণন দ্বারাই সমবায়ের গণতান্ত্রিক 





1 = মতা ফলা হুল জাপান ও 





a ব্যবহারের রা সখ দিলা আরোপ । 
টে দের সমান নই সামবায়িক কমনওয়েলথের 
লক্ষ্য (অখিল ভারত কংগ্রেস দল কৰ্তৃকও গৃহীত)। 
ওই লা সম্মংখে রেখে নিম্নোন্ত ব্যবস্থাগনীঁল 


(রি সংস্থার অংশীদারী মূলধন 
সংগ্রহ করার জন্য সদস্যদের কাছ থেকে তাঁদের 
অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ । 


২) কার্ষকরা মূলধনের জন্য অন্যান্য সংস্থা 








= হকে হাটা জন্য আরও খণ গ্রহণ করা যেতে 





| | তালে না পরিণত হয়, সোদকেও তাক্ষ্ম 


| _ দ্যাষ্ট রাখতে হবে। 
0৩) সেবার মনোভাব দিয়ে জনোক্া-ব্যত্তিকে 
সাঁমীতির সদস্যদের 
অনুপাত অনুসারে 
_সামবাঁ রর নমো এবং মনাকা 
5 সদস্যদের লগ্ন করা মূলধনের অনুপাত অন:সারে 
_ বণ্টন করা উচিত নয়। 

মোট উদ্বৃত্তের একাংশ দুদিনে ব্যবহারের জন্য 
সঞ্চয় হিসাবে রেখে দিতে হবে। আন্দোলনের 
প্রসারের জনও উদ্বত্তের একাংশ অবশ্যই ব্যবহার 








আন্,কূল্যের 





5 2০ বিবরণ", ৯৯৫৪! 


৪৯৪ 






₹ (6) সদস্যদের সীমাহীন ছি বা সীমাবদ্ধ 


দায়িত্ব বা দায়িত্বের পরিমাণ খ্বই বিতকের বিষয় .. 
এবং বিভিন্ন দেশে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন _ 
প্রকারের দায়িত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সীমাহীন 
দায়িত্ব সদস্যদের আন্গত্য নিশ্চিত করলেও _ 
আধ্যননককালের চিন্তাবিদেরা অংশ বা তার 
গৃণিতকের মূল্য বা সমাতর মাধ্যমে চালানো = 





বে'চে থাকার সংগ্রাম, এই বিষয়টি থেকেই টয়া 





হয় যে, সমস্বার্থসম্পন্ন ব্যাতরা যাদি নিজের ই 












08 5; ৬ ৬৬, বসুন্ধরা 2. মাঘ $ ১৩৬৪ _ 


_ (২) সদস্যরা যাতে আরও উন্নত ধরনের সদস্য. 
হ'তে পারেন এবং অ-সদস্যদের কাছ থেকে যাতে 
 প্রতাক্ষ ও  অপ্প্রত্যক্ষ গতা পাওয়া যায়, oe 
সেজন্য সমবায়-সংক্রান্ত শিক্ষার প্রসার ঘটাতে = 
হবে। সমবায়-সংক্রান্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য উন্নততর _ 











(৪) আন্দোলনের পথান৷ নয ত 
ও গবেষণা বিভাগের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। না 
সর্বশেষে, “সমবায়ই একপ্রকারের শিক্ষা_এই ৃ 
মর্মে যে উীন্ত ডেনমাকেরি ডাঃ পিটার ম্যানচে =_ 
করেছেন, তা আমাদের স্মরণ করতে হবে। 1 


আর্থনীতক দিক দিয়ে অত্যাচারিত মানব- 
গোষ্ঠীর প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত সমবায় আন্দোলন _ 
আর্থনীতিক ও সামাজিক কাঠামোর সম্ভবপর = 
সৰ্বাধিক পরিমাণ অংশের উপর প্রভাব বিস্তারের _ 
জন্য বাঁভন্ন দিকে প্রসারিত হয়েছে। উপর ও 





 জর্বক্ষেত্ সহযোগিতার আকাম সি করেছে। 

(১) িতেক বাজিই ছে এল রানা নানা নানা ৰ 
দেই বৈজ্গালিক ছি, লচ সমবায় যায়। এর খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতার জন্য স্থানীয় ৰ 
অবস্থার উপযোগী রূপ এই আন্দোলন পাঁরগ্রহ 
এক সাধারণ ডি ক করেছে; সাধারণ শ্ৰেণীবিভাগ দ্বারা এই আন্দোলনের 
কয পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে এই সাধারণ টো না আলা রা 











| ০ম সংখ্যা ৰ 


সাধারণ ঁবনযারার থা একাঁটি সাধারণ 
. রল্ধনশালা, মেস ইত্যাঁদর ব্যবস্থা করাই ছিল 
__ আওয়েনের : আদর্শ। ডাঃ  উইলিয়ম িং-এর 
রঃ পক্ঠগোষকতায় অনেকগুলি বাঁণাঁজ্যক সাঁমাত 


0. স্থাপিত হ'ল বটে, কিন্তু সেগুলি শাঘই 
রর নি সম্মুখীন হ'ল। “ক্ষধার্ত চতুৰ্থ 


দা সবার 


| io উচ্ভাবন করলেন এবং ১৮৪৪. সালের ডিসেম্বরে 
১৪ পাউন্ড কার্যকরী মূলধন এবং পাঁচটি 
রঃ ₹ পণাদ্ব্যের মজত নিয়ে টোড. লেনে একটি ছোট 












এই সাঁমাতগুলিই সরবরাহ করে। ১ 
রূপগ্রহণ করে। পি: হোলসেল 
885 লিমিটেড (সি ডারউ এস) পৃথিবীর 

মধ্যে বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ সমবায় সাঁমাতি। এই 
সোসাইটির ব্যাড্কং ও বীমা বিভাগ সমগ্ন 
আন্দোলনেরই অর্থভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে। 
এর থেকে স্থাপত্য, আইনগত পরামর্শ, পরিসংখ্যান = 
প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য পাওয়া খায়। : 
গ্রেট ব্রিটেনের [শ্প-উৎপাদন ৷সিতিগ্ল বেল, 
যার উপর গল: একান্ত দিতরিলাক্ লই 





মত সংগ্রহের কাজে না বা ভুল 
নিয়েছে। 









সামাত স্থাপিত করেন। 
শ্রেণীর ব্যান্তদের মধ্যেই এর কমন্ষিৱ প্রসারিত 
হয়।-. ১৮৪৯ সালে রাইফ 








সম্বল ক'রে তাঁর খণদান সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। 


__ শূলংস-ডোলিশ নত বিপরীত হিসাবে এটির 


অজ্পমূলোর অংশ ও ৬ লভ্যাংশ প্রদান, 


'__ 1কাস্তিতে পারিশোধ্য, দশর্ঘমেয়াদী  থাণদান, এবং 
'অবৈতাঁনক পারচালকবগহ = ছিল এর বৈশিষ্ট্য। 
-ছাড়া, যাতে এই. ব্যাঙকাটির কারবার গুটানোর 
জা সঙ্গেই এর এলাকায় আরেকটি নতুন ব্যাংক 
পন করা যেতে পারে, সেজন্য এর একটি 
রিজার্ভ তহবিলও-ছিল। রাইফাইসেন 
[ংকগ্‌লর উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক উন্নতির প্রসার । 
চা অন্যন্য সামবায়ক ব্যবসাও তারা 
i ত ss ন খা বালক মোক তিয 
৷ ফলে এই আন্দোলনগলে খুবই ক্ষাতগ্ৰস্ত হয়, 
| তরে, ব্লাঞ্দীয় সাহায্য নিয়ে ১৯৩০ সাল নাগাত 
এ. এগ্যাল তাদের পূর্বের নিভরিযোগ্যতা ফিরে 










পায়। কিন্তু নাংসস রাজত্বে এগ্‌লকে সরকারী = 


নীতির. অনুগামী হ'তে হয়। ১৯৪৫ সালে 








শিয় 2 প্রয়োগ করা হচ্ছে। 
কেই ইউনানের মথো সংঘবদ্ধ করা হয়েছে = 





৷ কাজি) ছোট ছোট সমবায় ক ও 


ক'রে সীমাবদ্ধ দায়িত্বের ভিত্তিতে প্রথম খণদান _ স্ন 
শহরাণ্চলে মধ্যবিত্ত =_ 


নাৎসী রাজছের পতনের সঙ সঙ্গে নিস 
ৰল -. প্রাতষ্ঠা। শ্রমিকদের উৎপাদনকারী = নামতি 
__ বণ্টনকারণ সামাতগ্ীল নিজেদের সাহায্যের জন্য. . 
একটি কেন্দ্রীয় সমবায় _খণদান তহবিল স্ৰাগন ৷ 









দার অভ্যুথানের সময় ২ সমবায় ব্যাংক ও রর 








[বিষয় পাট যে, কাজ যাই টি কেন, প্রত্যেক 
দক্ষ শ্রামককেই একই প্রকার মজুরী দেওয়া হ’ত। 


: রাষ্ট্র নানাভাবে তাঁদের সাহায্য কারত। = 


সাম্প্রাতককালের একটি. উল্লেখযোগ্য জা 
হ'ল, হস্তশিল্পীদের জন্য সমবায় টি 





করেছে। 0 


©) দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ধিকী 

পরিকল্পনার এই উৎসব 

উপলক্ষে স্মরণ রাখ! তালে। 

যে প্রথম পরিকল্পনাতে ব্যয় হয়েছিল 

মাত্র ৭৯ কোটি টাকা »দ্বিতীযটিতে 

হবে তার দ্বিগণেরও বেশি--১৫৭'৭ কোটি টাকা। এই 

টাকার প্রতিট নয়া পয়সা নিয়োজিত হবে--শিক্ষা ও 

অমাশিল্পের সম্প্রসারণে, জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে, সেচ ও 

কবি-উৎপাদনেৱ বৃদ্ধিতে এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের 

অক্ষমতামোচনে--এককথায় বল৷ যেতে পারে 
জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নতির প্রয়াসে । 





কিন্তু শুধু টাকার সাহায্যে এই মহৎ কাজ সম্পন্ন 
হতে পারে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি আপনার, 
আমাদের, সকলের আর তাকে সফল করতে হণে 
দেশের প্রত্যেককে সমবেতভাবে কঠিন পরিশ্রম করতে 
হবে। আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে--এই ব্রত 
উদযাপনের জন্য। এ পথে যখন আমরা একবার 
অগ্রসর হয়েছি তখন আর পিছনে ফিরে যাবার কণা 
উঠতেই পারে ঝা। 


আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবো 


পরিকল্পিত প্রগতির পথে 


পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত ঢ় 








১ 





বন্যা আরা _ 
উজিদের সার্থকতা 
মুৱাৱিপ্ৰসাছ গুহ 












| বি বে ভাদ নন অন্ম মেষ আঁধকাংশ 


= লস বক্ষাদি টা তারপর সৃষ্টি হয় আমর! 

_ অবশ্য এ কথা বলা ভাল যে, এইসব উদ্ভিদের 
বাঁজই প্রথম আসে এবং তা থেকে বর্ষার আবির্ভাবে রর 

ূ বাঁজের অক্কুরোদ্গম করে চারা হয় এবং তারপর নতি ১ 

_ জ বেড়ে ওঠে, ফলে-ফলে সমন্ধ লাভ করে। এই ত on য়ে 

তার এই সৱসতাই তার ধসের ক 














বিশাল সমুদ্ৰে যেসব ক্র কদর দ্বীপ নতুন 







শা ও নল যে না তৈৰ পৰধেে 
পাঁরমাণ বৃদ্ধি করে, যার ফলে সেই ভূখণ্ডে অন্যান্য 
উদ্ভিদের বিস্তার সম্ভব হয়ে ওঠে এবং নাইট্রোজেন- 
__ সংগ্রহকারী জীবাণুর প্রসার এবং তাদের সক্রিয় 
সী হয়। ঘাসের সঙ্গে শম-জাতীয় 





হয় এবং তারপর তৃণভূমিও আঁচরে 

অবস্থায় চ'লে যায়। _ 

বাদল মদনে বা ৃ 
লাভ করছে। কিন্তু সেই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার = 

আমাদের মধ্যে এখনও হয় ি। কর রন বন ৰ 
খাজে পাই ক্রমাগত বন্যার ধবংসললার মধ্যে। = রে 


নদীনালার উৎপাত্ত ছোট বা বড় পাহাড়ে। = 
সেখানে যে বর্ষণ হয়, সারা বছর তাকে ধ'রে রেখে ৰ 





৪১৯ 


১০ম বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


বসুন্ধরা £ 


ধীরে ধীরে তার চলার পথে চলতে দেওয়াই প্রকাতির 
নিয়ম ৷ এটা কী ক'রে সম্ভব? প্রথমত পাহাড়ে- 
নদীর উৎপত্তিস্থল তৃণ এবং বৃক্ষলতাঁদর দ্বারা 
সংরক্ষিত। ব্াঁন্টর ধারা তাদের ডাল-পাতায় পড়ে, 


আসে। নদীর বুকে নেমে আসা পাহাড়ের দ্‌ 


পাশের এই ঢালু অংশকে জলাঙ্কভীম বলা হয়। 


এই জলাঙ্কভূমিকে যাঁদ উীদ্ভদহীন হ'তে দেওয়া 
হয় তবে কী হবেঃ বৃম্টর ধারা পড়বে সোজা 





সামনেৰ পাদ গুলির ঢালে বন-্উচ্ছেদেব পর চাষ-আবাদ শুক ভয় প্রয়োজনের তাগিদে | 
ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, কারণ মৃত্তিকার মূল্যবান উপর-স্তর ধুয়ে ধ্বসের আকারে নেখে যায় ঝোরায় এবং নদীতে। 
প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয় নি ব'লে প্ররূল বৰ্ষণেও ওসব পাহাড় অক্ষত 
[ দাজিলিঙ, হিমালয় ] £ আলেকচিত্রী-_লেখক 


পাহাড়গ্ছলি এখনও বনে ঢাক!। 
থাকছে এবং থাকবেও। 


তারপর মাটির বুকে নেমে আসে । সেখানে তাদের 
গবস্তৃত শিকড় সেই জল যথাসম্ভব গ্রহণ করে। 
উদ্ভিদের আস্তরণ দেওয়া মাটির যে আঁতীরন্ত জল- 
ধারণ ক্ষমতা আছে তা দিয়েও কিছুটা সে ধ'রে রাখে 
এবং জলের যে উদ্বৃত অংশ থাকে তা ধীরে ধারে 
মাটির মধ্য দিয়ে যেখানে যেখানে পথ পায় সেইসব 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরের মধ্য দিয়ে নদীর বৃকে নেমে 


৪২৯9 


প্রবল বরণে এগুলি 


দূরের 


মাটির বুকে এবং মাটি-পাথর ধুয়ে গাঁড়য়ে নামবে 
ধসের আকারে নদীর বুকে । নদীর ধাম্মাপথ 
মাটিতে পাথরে বুজে গিয়ে সামান্য জলধারণ- 
ক্ষমতাও তার আর থাকবে না এবং তার ফলে 
ভাবিষাতে অল্প বর্ষণেই বন্যা হবে। 


তাই আমাদের এই জলাঙ্কভূমিকে প্রকাতির নিয়ম 
অনুসারে রক্ষা করতে হবে। তৃশাঁদর বৃদ্ধিকে 


| ৷ বসূ্ধরা £ মাঘ £ ১৬৬৪, 
অব্যাহত রাখতে হবে যাতে সেখানে ৷ অদ্নভাষাতে _ পায়। নইলে ভবিষ্যতে বহ,মল্য রানি মাটি- টা 
ৃ ৰ পাথরে বুজে গিয়ে তাদের কর্মক্ষমতা হাবিয়ে ন 


_ জলাৎকভাঁম তার জলধারণ ক্ষমতা আবার ফিরে 


“বেয়ারএর পোকা ও রোগ মনের « গড 
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন _ 


-ফলিডল-ই ৬০৫_ 


2 
তি 








স্ত্ৰ[জ্কালকার এই দুর্ম্মলোর : 
খরচপত্র বাচিয়ে প্রত্যেকদিন সুসম 
খাবার দাবার খাওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব 
বলেই মনে হয়। কিন্ত একটু ভেবে দেখলেই 
বোঝ! যাবে যে ব্যাপারটি একেবারে অসম্ভব 
নয়। খাবারের মধ্যে স্লেহপদার্থ একটি 
অত্যাবশ্যক উপাদান। কিন্তু আমাদের 
দেশে পূর্ণবয়স্কের! এবং বাড়ন্ত ছেলেমেয়ের! 
তাদের নৃানতম প্রায়োজন অর্থাৎ দু’আউন্স 
স্নেইপদাৰ্থ প্রতিদিন পান না। তার প্রথম 
কারণ, আমাদের দেশে চাহিদ। অনুযায়ী 
দুধের সরবরাহ অতাস্ত কম। দুধ আর দুধ 
থেকে তৈরী অন্যানা খাবারই স্সেহপদার্থের 
প্রধান উৎস। দ্বিতীয়ত, মাখন, ঘি ইত্যাদি 
পাওয়া গেলেও তা সাধারণ লোকের কেনার 
ক্ষমতার বাইরে । এবারে ধরুন খরচপত্রের 
সৃথা । পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জায়গাতেই 
জিনিষপত্র ছুম্ম,লয হয়ে উঠেছে। সে সব 
জ্রায়গায় সাধারন মধ্যবিত্ত লোকের কি 


খরচ টান 


করছে? তারা রাল্নাবান্নায় বাবহার করছে 
পুষ্টিকর উদ্ভিজ স্নেহপদাৰ্থ যেমন, মার্গারিন, 
শর্টনিং বা ডালডা মার্কা বনস্পতি । এর ফলে 


সস্তা। ডালড| বনস্পতি খাঁটি উদ্ভিজ তেল 
থেকে তৈরী হয়- ভালভার প্রতি আউন্দে 
৭** আন্তর্জাতিক ইউনিট অর্থাৎ ভাল ঘিয়ের 
সমপরিমান ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়। 
তাছাড়াও ডালডার প্রতি আউন্দে ৫৬ 
ইউনিট ভিটামিন ‘ডি’ যোগ করা হয়।ডালড! 
সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী স্থাস্থাসম্মুতভাবে 
তৈরী হয় এবং সবসময় শীল করা ডবল ঢাকনা- 
ওলা টিনে পাওয়া যায় । এই সব কারনেই 
প্রতোকদিন আরও অধিকসংখ্যক গৃহিনীরা 
নিশ্চিন্ত মনে ডালড৷| ব্যবহার করছেন === 
_তীারা জানেন, খাবারে অতিরিক্ত 


পুষ্টির পক্ষে ডালডা৷ অপরিহাধ্য। 


HVM. 315-18 BG 
































_ প্ৰাগৈতিহাসিক রা পাপনৰ’ 
বার গরম, আর্দ্র সমস্ত অঞ্চল এটি পাঁরচিত 
আদি দক্ষিণ ভারত বা 





_ _ ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতেন এবং তার ফল খেতেন। 


কলাকে একটি প্রধান শত্তি-উৎপাদক খাদ্য বালে 
_ মনে করা হয়। আমাদের দেহ-গঠনের জন্য আঁত 
প্রয়োজনীয় সব খনিজ লবণ এবং খাদ্যপ্রাণের বা 
ভিটামিনের একটি ভাল ভাণ্ডার হচ্ছে কলা। 

_ এতে থাকে ভিটামিন এ, বি-১, বি-২ ও সি, আর 
থাকে শতকরা ২০ ভাগ শকরি ও প্রচুর পাঁরমাণে 
লোজ'। এগুলির প্রত্যেকটিই দেহের পাটির 
অপাঁরহার্য। তাজা ফল হিসাবে কলা তখনই 
খাওয়া উচিত যখন, এটি সম্পূর্ণ পেকে ওঠে। 
. কারণ ঠিক সেই সময়েই শাঁসাঁট নরম, মাষ্ট, সুগন্ধ- 
০ যথেষ্ট সুস্বাদ: হয় এবং সহজে পরিপাক হয়ে 
_ থাকে। 










: খাাম্লোর দিক দিয়ে কলা সব. ফলের সেরা 
: এবং শান্ত-উৎপাদন ও /ঢিস;"তৈরির উপাদান 
ৰ, যাবে এটি সব লারা এমন ক আলুকেও 






দিয়ে তৈরি একটি ৰ ৪ জিনিন। মৰ গা le: বলে 
__ কাণ্ড মাটির তলার মোথা থেকে, বেরিয়ে se 
নলের মধ্য দিয়ে উঠে যাম। খর নরম এই 






(১ম বর্ষ 2. ১০ম সংখ্যা 










_থোড়। ই ত প্রান্তে 





সবচেয়ে ভাল জন্মায়। বিল, থাল, _পঢচ্করিণা, 
নালা--এই রকম কোনও জলাশয়ের ধারে, জল এ 
| লাল > মি ৰ 


চত '| এই যা প্রচুর সংখ্যায় জন্মাতে 
ৰং পা একই জায়গায় বছরের পর 





এ ধরনের; কেবল রি নু লিঙ _ 
জেলার প্রচণ্ড ঠাপা এর চাষ হয় না। LE 





রা বলার বেলন সো ভাল হয়। 
ৰা যত্ন নিলে ফলন আরও বাড়ে। তা ছাড়া এক 
_ বছরের মধ্যেই কলা থেকে আয় পাওয়া যায়। তাই 


= : কিহুটো জল দাঁড়ানো সহ্য করে। গট 
ৰ [পৰি চাৰ যা ক দিক থেকে খুবই লাভজনক। বক পৰিল মিত এই অন = কলা 





লাগানো যৈতে পারে। 


না। " তাই-বেসয জনি পা হয! সখানে _ 
জো এর চাষ হয় তর কোথাও এত কলার চাষ ভাল হয় না। সেই কারণে ্‌ 
| লব পাওয়া যায় না। অনেক জায়গায় কলার চাষ হয় না 









পকণ্ঠে হুগলি, হাওড়া এবং চাব্বিশ- 

৷ মেদিনীপুর, মুশিদাবাদ, 
দি জেলাতেও এর চাষ হয়। হুগাল 
বগ তা অঞ্চলে, চব্বিশ- 








৩) অন্যুপম কলা-এটি উত্তরবঙ্গের কলা। __. 


আন কলাৰ সা? এ 
) চম্পা ও রা ভাল ভাতের 












তির চিরতরে 
এই কলার প্রচলন হয়েছে। এই কলার বিশেষত্ব 
এই যে, পাকলেও এর খোসার রঙ সবুজ থেকে 
- যায়৷ নানা কারণে এই কলার চাষ খুব ছাড়িয়ে 
পড়ছে। এই কলার গাছ হয় বে্টে। তাই এক 
ৰ জায়গায় অনেক বোশ গাছ লাগানো যায় এবং তাতে 
ফলনও হয় বৌশ। ছোট গাছে ঝড় লাগে কম। 
ই কলার তেউড় অন্য কলার তেউড় থেকে অনেক 
ড় বড় হয়ে ফলধারণ করতে পারে। এর 
মোটা ব'লে সহজে পচে না, তাই রপ্তানির 
এটি স্মাবধাজনক। এর আয়তন বড়, 
কলা বাজারে ভাল দামে বাকি হয়। এর 
| একটি বাড়ে মর্তমান বা অনুপমের চেয়ে কলা 
ধরে বোঁশ। কিন্তু স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে 
[ সিঙাপঢুরী কলা মর্তমান কলার নিচে। 
(৬ কাঁটালি কলা--এটি হচ্ছে গরিব লোকেদের 














রে মতোই-তবে এর রঙ লাল নয। 


| কলার মধ্যেই এটি দ্বিতীয়। এই দুটির _ 
ম্প একট; বড় কিন্তু এর গন্ধ কম। চান- 





চার ফুট হওয়া উঁচত।, _ বি টা 8 ট টি 
আধকাংশ নালাগামই একবার রি তার ঝাড় 


মাটিটা সরস হ'লেই চাষ শর করা উচত। এর 

আগে চাষ করতে পারলে আরও ভাল। 
যাঁদ কেবলমাত্ৰ দু-এক বছরের জন্য 

কলার চাষ কারে পরে সেখানে অন্য 


আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ হচ্ছে তেউড় বসানোর ক 
চেয়ে ভাল সময়। 










ৰ সাজ ছাড়তে শৱ; করলে 
জাঁমটা হালকাভাবে কোদাল দিয়ে কুঁপয়ে দেওয়া 


_ উচিত। বর্ষাকালে প্রয়োজনমত নিড়েন দিয়ে 


জমাট আগাছা রাখা প্রয়োজন। বর্ষাকালে বোশ 





ৃ + জমিতে জল দাঁড়ালে, জলানকাশের 
_ঁ না ৰৱে নি ভীত, 
্‌ বর্ষা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা জাঁমটিতে এক- 


বার লাঙল দিয়ে তারপর গভীরভাবে কোদাল 
চালিয়ে দেওয়া উচিত। এতে মাটি আলগা হয়, 


7_ আগ্াছাগাল ম'রে যায় এবং কলাগাছের ভাল বদ্ধ 


_ জন্য নত গাৰি সেই বল 
. পরবর্তা ৭ বর্ষা শুরু হবার আগে এইভাবে জামটা 
_. দৃ-তিনবার কোদাল দিয়ে নিড়েন দিলে ভাল হয়। 
টি কত চাষ করা যাবে, কলার 













রা তবে যাতে সারা বৎসর 


রা e 





৪২৬ 


হবে। 


এই গাছ তিনটির বয়সের দিকেও লক্ষ্য রেখে এ 


এবং দি ভ ভাল : তে টড টা 
গাছ থাকতে দেওয়া উচিত নয় 






কাজ করতে হবে। প্রথম বড় গাছটিতে যখন ফল 
ধরবে, তখন দ্বিতীয় গাছটি হবে অর্ধবয়দক। 
আবার সেই গাছটি যখন বড় হবে, তখন তৃতীয় 
গাছটি বেড়ে অর্ধবয়স্ক হবে। এইভাবে প্রত্যেক 
ঝাড়কে নিয়ান্ত্িত = করতে পারলে ফসল ভাল ও 
কিতা বি জা কি হো টার ৰ 
কোনও গাছের ফল তোলা হয়ে যাবার সঃ টা 
সঙ্গে গাছাট দয় কনা 
উচিত। 7 











Ld 


হচ্ছেঃ (১) পাঁরষ্কারপরিছমভাবে চাষ, (২) গাছ ৰ 
ও তেউড় নিয়ন্ণ করা, (৩) ঝাড়গুলর মধ্যে 
প্রয়োজনমত ফাঁক রাখা, (৪) উত্তম উল্টা 
ব্যবস্থা, (৫) সার প্রয়োগ। ৰ 


সার প্রয়োগ 





রাগে পৰই কলার চৰে বে আৰ ৷ 
জৰ পরিনত বাস পৰ 
বা নদীর পাঁল। বিঘাপ্রাত ৯০০ থেকে ২০০ মণ 
পর্যন্ত পাঁক বা পলি সাধারণত প্রয়োগ করা হয়। | 








দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায় এবং গাছ দত্ত বদ্ধ 


ৰজ 


পেতে থাকে। একরপ্রাত ৮ থেকে ১৫ মণ সরষের 
খইল বর্ষার শুর তে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিলে 
আরও ভাল হয়। অনেক জায়গায় চাষের সময় 
জমিতে সবার প্রয়োগ কারেও ভাল ফল পাওয়া 
গেছে। : 








পচন বাঙলার কোন কোন: জায়গায় কলাগাছ 
য়ে তার ছাই সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
এতেও ভাল ফল পাওয়া যায়। এটি সংগ্রহ করবার 
জন্যে চাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। 





খইল ইত্যাদিও দেওয়া যেতে পারে। তবে 
7 বাঙলায় এসব সারের প্রয়োগ তেমন প্রচলিত নয়। 









বার জাতের কলার ফলন হয় বিভিন্ন রকম। 
টা ৫০- -৬০ট থেকে ২০০-২৫০ 


বসানোর পর ফলনের প্রতি কীদিতে 
সময় য় মো.) ফলের সংখ্যা 


৫ ০-৬৪ 


See—-১২ + 
ৰ ৭ত০০--১৯৭ 


তত 


৬০৮৯৩ 


৬. 





ন Ee 


৮০৮৯৩ j 





কাস্তে দিয়ে কেটে কাদে ও গাছ থেকে কে প্‌খৰ 7 


কারে নেওয়া হয়। কাঁদর যেখানে ফল ধরতে শর 





কালে বাদামী রঙের দা ৰ 
খারাপ করে দেয় এবং ত তাৰি বাজাৰ কমিয়ে মা 






কলার শুকনো পাতা জড়িয়ে ২ 


রাখলে এই রোগের উপদ্ুখ কম হয়। ৰু 


৪২৭ 


_ তারপর উপ পাড় আকান্ত হয়। 
আসল কে তেউড়েও এই রোগ সংক্লামত 


টল ৰ নে বন পোদ সা বন শল অ ৰ 
বড় অক্ষরে লিখে দেবেন। ক্লসড্‌ পোস্টাল অর্ডারের সঙ্গে শ্যই একা? পত্র 
কার গ্ৰাহক হ'তে চান তার নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা হি ‘ৰ 





নি 


7 রে নাগ কমলালেহর সবচে ভাল 
| দতো আর দেও লব জবর দল টা হয় 
যায় সহজে আর এসব মাটিতে চাষের কাজ করা যায় 
অনায়াসে। এসব জমির উপর-্তরের মাটি প্রায় ৬ 

গভীর এবং তার নিচে রয়েছে নরম “মুরুম' 
মৎ বা বালি ও চুনের গুটি মেশানো মোটা 















তের এবং দাক্ষিণাত্যের শুকনো এলাকার 
বলে মাটি অথবা কাঁকুরে মাটি লেবুচাষের 
প্যোগাঁ নয়, কারণ টিউন খরার সময় 





্‌ দাঁজীলঙের আর আসামে খা' যা | পাহাড়ের মাটি 
এ ধরনের। এসব জাঁমতে বাড়ীত জল ধরা থাকে 
না-নিকাশ, হয়ে যায়। কুর্গে : লানকাশে' 

1 আছে এমন লাল, দোআশ, গভীর মাটিতে 










; মাটি না থাকলে সে জামতে গান ডাল বাড়বে 


ন মধ্যে। গর ভই কে উদ ফুট : 





আকারে চুন মিশে থাকে এবং ৬০ মাটিতে নি, 
থাকা বিশেষ বাঞ্ছনীয়ও বটে, কেননা এতে মাটি _ 
ঝুরো আর উর্বর থাকে; কিন্তু তাই বালে = 


৪৯৯ 

























|! এবং ম্যাগনেসিয়ম’ (সাদা চুনা মাটি) 
থাকে। মাটিতে এসব লবণ অতিমাত্রায় থাকলে 
গাছের উপর বিষকিয়া ঘটে, সে মাটিতে গাছ লাগালে, 

তায় ভুগে শীঘ্রই মারা যায়। সেচের 
ণের গুরুত্বও তেমান। সেচের ভাল 
হলে, দেখতে হবে যেন তার জলে 
ইসব লবণ না থাকে। সাধারণত, যে 
নোনতা তাতে = সাধারণ লবণ আর 


















| মসূণঁতাতে মিহি ফুটো-ফুটোমত ; আকার 
_ লম্বাটে-গোল থেকে গোল প্ন্তি; আয়তন মাঝারি 
থেকে বড় পর্যন্ত; ওজন এক পোয়া কি তার এ 
বেশি, মুখ (যেখানে বেটা লেগে থাকে) আর তলা 
প্রশস্ত ও গোল; তলার কেন্দ্রীবন্দ; অস্পষ্ট এবং 
খৰে ছোট গোলাকার অগভাঁর গতে'র মধ্যে; খোসা 
মাঝারি পৰৱ; চামড়া-মত, ট থেকে ই ইণ্ি ; কোয়া 


১০টি, বেশ স্পষ্ট, তার ছাল পুরু; রস হালকা = 
কমলা-রঙের, মিহি দানাদার, রসের থলেগনীল লম্বা = 
আর মোটা, রস প্রচুর ; ;গন্ধ ভাল, মিণ্টি আর টক. 
স্বীমাশ্রত ; কেন্দ্লম্ব ভরাট; বজ ২৫ থেকে 
৩০ট। টি 
ব্যাপকভাবে জন্মায়। না টং 
মাল্টা (রস্ত-লাল)ঃ এর আর সবই সাধারণ মাল্টার 
মত, কেবল হালকা কমলারঙের রসটা লাল রত 
বিচান্রত। কোয়াগুলোতে মাঝে মাঝে এক-একটা 
রস-থলের মধ্যে থাকে লাল রঙ । লাল রঙে ভর্তি 
এক-একটা থলে যেখানে যেখানে আছে ৷ লাগোয়া 
থলেগ,লোর কোন-কোনটার মধ্যে সামান্য ল 
থাকতেও পারে--না-ও থাকতে পারে ৃ 
বিভিন্ন ফলের রসে লাল রঙের ঘনতার তারতম্য 
দেখা যায়। এ জাতের শরবাঁতলেব; বিশেষ কারে 
















5 জলা দন কল: 


ওপরটা অমসণ, লম্বা লম্বা খাদালো রেখা, আকার: 





লম্বাটে গোল থেকে গোল ; আয়তন মাঝারি থেকে, 


বড়; ওজন এক পোলা কি তার বেশ; ৷ তুলা গোল, 


| এবং বোটা একট গতি, জায়গায় বসানো, মুখ 
 প্রসারত, সমান ও চওড়া, সংস্পন্ট প্রায় আধ হীণ্ট = 







লা নারাজ য়া ক 


টা | টা এক সমান; 


"(ৰেলত মোসাম্বি বেশ ভাল হয়; সেখানে 

_ প্রায় ২০,০০০ একর জিতে ব্যাপকভাবে এর চাষ 

_ হয়। দক্ষিণ ভারতে অধিকতর আর্দ অঞ্চলে এর 
_ চাষ করলে, ফলের রস একেবারেই নিগন্ধি হয়। 


ৰি সাথগ্যডঃ হালকা কমলা রঙের ফল; দেহ 


মসৃণ, মাহ গর্তগর্ত মত; আকার একেবারে 
'; আয়তন মাঝারি থেকে বড়, ওজন এক 
দারা ১5 
ধনের, টা [ই মোট; কোয়া 
থেকে ১২, স্পষ্ট-বিন্যস্ত ; কোয়ার ছাল 
পার রস কমলা রঙের, প্রচুর, গন্ধ ভালই ; 
_ কেন্দ্রলম্ব আধা-ফাঁপা ; বাজ প্রায় ২০৭ট। 
দক্ষিণ ভারতে রয়ালাসীমার কুড্‌ডাপা, চিত্র ও 
_কুরনূল জেলায় ৫,০০০, ) একরেরও ও বৈল জাঁমতে 
ব্যাপকভাবে সাধ, ষ হয়। 















এ দেখতে, রি এ নাম। 


বাপ 


ছাল খুব পুরু, রস খোড়ো হলদে, মিহি টং ১ 


রর এ লেবুর গাছ ভারতের মাটিতে সাধারণত বাঁচতে | 
_ চায়না। তৰে, অয় থেকে সরসার চারা এনে : 


বলাও মাঘ ক. ১৩৬৪ 


EEE দেখা গেছে, সেখানকার আব: ৷ 


হাওয়ায় এর গাছ ভালই হয়।. সম্প্রতি দক্ষিণ = 
ভারতের কোদুরে ‘বাক ন্যাভেল' নামক শরবাঁত- 


১] লেবুর গাছ লাগিয়ে ফলন | নাকি ৰৈ বেশ শ ভালই পাওয়া _ | 


সাথগডুডিয়ার পাকবার সময়েই পেকে যা 
তখন না পেড়ে গাছে রেখে দেওয়া 








একটু লম 


_১০ম বর্ষ ঃ ১০ম সংখ্যা 


্‌ মসৃণ নত একটু উচচনিচু; আকার 

একট লক্যাটেমত গোল ; আয়তন বড় ৩-৪ ই, 
_ ওজন আধ পোয়া থেকে তিন ছটাক। মুখ অর্থাৎ 
ৃ বেটি le থাকে তার চারদিকটা একট, 








টি কলা, নে সত কোয়া ১০%; 
সহজেই ছাড়ানো যায় ; কোয়ার ছাল পাতলা, নরম; 
রস. টা রিড ইনকিলাব মোটা, 
টক আর মিষ্টিতে  স্শ্রত, সুগন্ধ ; বড কম, 
আসতে, ছোট আর কাটলে ভিতরের রঙ 
্ আসাম, সিকিম, কুর্গ প্রভৃতি জায়গার কমলালেবু 
নী লই ধরনের, শুধু স্থানীয় আব- 











খোসা পাতলা; ১০. থেকে ৯টি কোয়া; গাঢ় 
কমলারঙের পাতলা রস _ পুষ্টিকর ; সুগন্ধ কম, 
বাঁজ ৬টা থেকে ২০টা ‘পৰ্যন্ত হয়। ফলের 
2 ৷ 





১৯১৯ সালে-সরকারণ বগ ন ভালি কমলালেবর 





গাছ লাগিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ওখানকার শুকনো 
মরুর আবহাওয়ায় এর = গাছ বেশ তেজ হয়েছে, _ 
ফলনও দিয়েছে খুব, আট = বছর বয়সের গাছে 

কমলালেব ধরেছে ৫০০'র কম নয়। সে লেবুতে ন্ট 
কোয়া হয়েছে ৯-১০টি, না জা 
বাঁজ . হয়েছে--তাও সে লেব ক্রমে 
মোটা দানা হয়েছে; পাকা লেবুর রস একেবারে 
দানা বেধে যেতে চায়। তার আধপাকা ফলে রস. 
হয়েছে প্রচুর, কিন্তু পুরো-পাকা ফলের রসথলে- 
গুলো অনেক ক্ষেত্রে একেবারে শুকিয়ে গেছে। 
ফলে পুরো রস রাখার একমাত্র উপায় ছিল ফল | 
চির 
পেকে ওঠা পযন্ত গাছে না রাখা। ৃ 


'এমপারার' নামক কমালের নিয়ে ভারতের 
শল প্র’ বা দেখা ত জোক. 
বেশ বড়। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোৱিঃ টা 
সাউথ ওএল্‌স্‌-এ এ - 














অনুরূপ অণ্চলগুলোতে এর চাষ নিয়ে পরা = 
চালিয়ে দেখা যেতে পারে। (মশা, | 


















ধাগোড়া | বাশ 8 | pi লিয সমিতি 
চম বাঙলীয় বাশের কাজ করে অনেক পৰিবাৰ 


জেলার বোলপৰ . ' গরসতার বধিগোড়া মের 
আঠারোটি শিল্পী-পারিবারের দুর্গাতর কথা শুনে 
সমবায় সাঁমাতির সাধ্যমে বাঁশের ও চর্মের শিল্পীদের 
১ জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করবার নির্দেশ দেন। 
তাঁর নিদেশিমত একটি = কারখানা-গৃহের, একটি 
র কার্যালয়ের ও দু'টি দুর্গত বাঁশ-শল্পণ পারবারের 
বসবাসের ব্যবস্থা নিয়ে সামতির পত্তন হয়। 
এখন সেখানে প্রত মাসে প্রায় দেড়শতটি বাঁশের 
_ মোড়া তৈরি ক'রে চামড়া দিয়ে বাঁধাবার ব্যবস্থা 
হয়েছে। তাতে বাঁশ-শিল্পীরা প্রাতাঁদন গড়ে দুই 
পর্যন্ত উপাজন করছে। চর্মীশল্পীরা এর 
টাকা পারিশ্রমিক পাচ্ছে। ব্যবসায়ীর মতই 
বায় সাঁমাত এখন প্রাত মোড়ায় কম কারে 
আনা লাভ করছে। উত্ত সাঁমাত মাত্র পণচশ 
হাজার টাকা খণ ক'রে এবং চার হাজার টাকা সাহায্য 
__ লাভ ক'রে বোলপুুর পৌরসভা এলাকায় এই নতুন 
_ ধরনের পল্লাশশল্পটির উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে। 

_ শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু এই কাজে সর্বপ্রথম পথ- 
















নির্দেশ করেছিলেন। কড়ি বৎসর পর্বে এজন্য 






তৈরি করত। এখন ন বাঁধগোড়ার মা ইলামব৷ 
জয়দেব-কেন্দুলি এবং বর্ধমান জেলার উরি 
খানায় পারুক গ্রামে প্রায় একশত জন শিল্পী মোড়া 
তোর ,করছে। বাঁশের ৰড়ি, কুলো, টোকা, ডালা 
ভূতি তৈরিতেও এইসব শিল্পী নিপুণ হয়ে 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জাপানী বাঁশের 








মো অনেক রান ও শোন জিনিস গড়ে উঠব 


নি কৱ) বৰ বস 


মত যাদি এই সাঁমতির মাধ্যমে আরও নানা- 


জের ₹ নলখাগড়া ও অন্যান্য ধরনের লম্বা ঘাসের র (এলি _ 
ডিস ডর কৰা তা হলে দেশের ক টা 








_ বাঁশের কাজের উপর গালা লাগানো ভাল ভাল 


এখন বোলপঃর স্টেশনের সালে ও বাজারের না 
দোকানে বাঁশের মোড়া ও ন, টি 





ক  ক নি 








ততম, সংখ্যা 






আহমেদ এই এলাকা 


সামাদ চা 
করা সম্ভব। মন্ত্রী মহাশয়ের নিদেশ অনুযায়ী 
৷ জলপাই: ড়ি জেলাস্থিত দক্ষিণ চ্যাংমারী মৌজার 
৷ ৃ ন ২,০০০ একর চর-ভূমি পলনর্ধারের 









এবং লম্বা ঘাসের প্ৰাচুৰ্য রয়েছে 
ন ভূমিতে বাঘ এবং বুনো শুওর বাস 
ইজন্য সরকার বন্যজন্তুর এলাকা উদ্ধারের 
দাঁজালঙের শিকার-সমিতির সহযোগিতা 
আহ্বান করেছেন। চলাত হারে ক্র ভাড়া এবং 
চা-বাগানের মজদ:রদের কাজ করতে দিয়ে “ইন্ডিয়ান 

_ টাঁ-পল্যান্টাস আযাসোসিয়েশন”ও সহযোগিতা 
করবেন আশ্বাস দিয়েছেন। ১৯৫৮ সালের 
মাল গোড়া থেকেই পুনরুদ্ধারের কাজ 

বন্দোবস্ত করছেন। কার বুক অপ. 
ৰু দেশক (৬ ফলে জা আশঙ্কা দুর 
















আরম্ভ. করতে প্রেরণা লাভ 
1 করা যাচ্ছে। 
| মহাস্লাবনের পরে এসব চর-ভূমি 





১৯৫৪ এবং ১৯৫৬ সালে এসব চর-ভূমি আংশিক 
ভাবে, বাতি যায়। ববি বন্যার ফলে যাতে 








ভারতের লেকের সচিব শ্রী কে ডি 
মা তার লা ন 
দ্বাবলম্বা করবার জন্য ব্যাপক ইন 
প্রয়োজনয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। _ টা 
সভাপাতির ভাষণে শ্রী শর্মা কৃষিকার্ষে বৈজ্ঞানিক _ 
উপায় অবলম্বনের জন্য কৃষকদের সংঘবদ্ধ হাতে 
আহ্বান জানান। / ৃ 
সম্মেলন দুইদিন ব্যাপী হয়োছল। এ উপলক্ষে টু 
একটি কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করা ই চিটী 
বহন লোকের সমাগম হয়। = 








মংসাজ।বীদেরৰ সমবায় বর সমিতি 





কাঁথর পাঁচ মাইল দুরে জুনপ:টে। এই স্থানে 





মংস্যচাষ ভা হা্ারের বু সংগ্রহ কা 1১8 | 
করছেন। জপ ও ; জালদায় প্ৰায়: _ নবি 
নৌকা ‘নিয়ে অন্তত নয়শত জন মৎস্যজীবী কাৰ্তিক 
থেকে পৌষ মাস পৰ্যন্ত মৎস্য শিকার কারে থাকে। _ র 








রর মন অহালয় 


বহুদিন ধ'রে সেও আছেন। বর্তমানে এই ক্ষেত্রে 
মাছের সার, শ:টকাঁ মাছ এবং হাজারের যকৃৎ সংগ্রহ _ টু 









বদ! রী মাইতি, এম পি, 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি কর্মিসভা আহত 
হয়। তথায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার = কয়েকজন 

CR _ সা, উপস্থিত ছিলেন। সী মাঝ তথায় গিয়ে 
বা জুনপুটের পরিচালনার সাফল্যের কথা বর্ণনা 
রি কৰেন। শ্রী ভিখারী মণ্ডল, এম এল এ, পাঁরষদ- 
সাবের সপ্গো থেকে বনবিভাগ ও মংসাচাষ বিভাগের 











অগ্রগতি 
ণ্চ বোর বরাত অপণ্টলসমূহের মা 
_ পারিকল্পনাটির কাজ শুরু করা হয়োঁছল। গ্রামীণ 
জনসাধারণের = একাংশের বিরোধিতা সত্তেও পাঁর- 
__ কল্পনাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ক্রমশই 
_ অধিকসংখ্যক গ্রাবাসী মেরামাতির জন্য নগদ অর্থ 





লী হু ৰ রত সংখ্যা {ছল 
যে ১৮,৩৬৩ বর্তমান : বৎসরেও পারকল্পনায় অংশ- 

_ প্রহণেচ্ছ; গ্রামবাসীদের নিকট থেকে খুব সাড়া 
পাওয়া গেছে এবং বৰ্তমানে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 

১ ॥০৭৬ ।- এই খাতুর কাজ সমাপ্ত হ'লে গ্রামে 








খ ২ ২০০০এর আঁধক। 








তত ই তোর করেছেন। 


[জীবীদের এক সভায় শ্রী মাঝি সমবয় = 
সাগর কথা, বলেন। তিনি খেজবারর 


ত গৃহ নিজে নির্মাণ পরিকল্পনার 


বসুন্ধরা ই মাঘ ঃ ১৩৬৪ 


_ সমাগ্তপ্রায় গৃহের সংখ্যা ৮,০০০ এবং অৱশিষ্ট 


১০,০০০ গুহ নির্মাণের, বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। ৷ 


: গ্রামবাসীরা তাঁদের অবসরসময়ে নিজ নিজ গৃহ 
965 আশা করা যায় যে, পরবর্তী তিন 





বাসীরা। সরকার ইট- তৈৰি ও গতনির্মাণের কাজে 
জনসাধারণকে সাহায্য = করার জন্য শিক্ষণ, দান্রেও 





8৫ 





[বনাব্যয়ে সাহায্য দেওয়া 1 ছাড়াও, মদ নী f সকদেৱ _ 


ৰ ২! হাওড়া--৯১৭; 
৪1 বাৱভুন-,৯১২; 
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শরবতী লেবু 
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ন 
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ফাৱনঃ ' ১৩৬৪ _ 0 


পাম 
a Ne 2 
খাদ্য-উপাদানে সমদ্ধ ব'লে দুধ তরল পদার্থ হিসাবে 
__ পানীয় হ’লেও খাদ্যের মধ্যেই গণ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ = 
_ খাদ্য। সকল মানুষেরই প্রতিদিনের আহার্য- : 
তালিকায় দুধের একটা, স্থান থাকা আবশ্যক। 
পারে না। তাই বিশেষ ক'রে শিশ্য-দেহের পুষ্টি 
বং বৃদ্ধির জন্য দুগ্ধ অপাঁরহার্য। অথচ, দুঃখের = 
এদেশের বেশির ভাগ শিশুই নিয়ামতভাবে 
দুধ চোখেও দেখতে পায় না। 


































ভারতেই দুধের ; 
ই পশ্চিম বাঙুলায় এ অভাবটা সবচেয়ে 
_ বেশি ব'লে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ. 
_ গোরূর সংখ্যা যে এ রাজ্যে কম তা নয়। পল্লী- 
অঞ্চলে প্রায় ঘরে-ঘরেই গোর; রয়েছে। থাকলে কাঁ 
_ হবে? সেসব গোর; আকারে ক্ষুদ্র, স্বাস্থ্যে জীর্ণ- 
. শীর্ণ আফ্থচর্মসার, তারা রোজ দুধ দেয় আধ সের 
থেকে বড় জোর এক দের। 





5 উন্নত ২ জাতের গোর: পালন কারে এই সমস্যার 





= লন: বরাক বাতেন শহরে অত = 





৷ ১৯শ সংখ্যা ' 


টি বরা £ ১০ম বর্ষ ঃ 





_ দে: মুখে তুলতে ইচ্ছে : হয় না। তবু মান্দষ 
নিরুপায় হয়ে সেই দুধ খায়, শিশুদের খাওয়ায়। 
সেই দুধও খাঁটি পাওয়া বায় না। খাটালের তথা 


গার দুধে জল মেশানো থাকবেই--এটা একটা 


সৰ্বজনস্বীকৃত স্বয়ংাসন্ধ সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
Ee রা 


__ খাঁটি দু রিল অন্ন আনি শহরবাসীর 
মনে এমনই করুণভাবে বক্ধমুল হয়ে গেছে যে, 
_ হারিণঘাটার সরকারী দুশ্ধকেন্দ্ৰ থেকে কাঁলকাতা 
_ শহরে প্রাতাঁদন গোরুর ও মাঁহষের যে খাঁটি দুধ বিকি 
: করা হয় তার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধেও কারও কারও মনে 





ৃ কখনও কখনও সন্দেহ জাগতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত 


ৰ টার পির হে এ মহানগরীর স:- 





১ দন আগে এমন মন্তব্য করা হয়েছে যা থেকে 
মনে হ'তে পারে যে, হারণঘাটা কেন্দ্র থেকে 
= সরবরাহ-করা গোরুর ও মাঁহযের দুধ খাঁটি নয়। 
|  জল-মেশানোর অভিযোগ অবশ্য তোলা হয় নি। 
__ বলা হয়েছে যে, উত্ত কেন্দ্র থেকে কলকাতায় 1বক্লির 
জন্য ‘খাঁটি’ বলে কথিত যে দুধ আসে, আসলে 

- ওখানকার দুগ্ধশালায় তার প্রথম গরমের সরটা তুলে 
_ নেওয়া হয় মাখন আর দূত তোর করার জন্য! 
সুতরাং সেই দুধ একেবারে খাঁটি নয়। সরকার 
থেকে অবশ্য উন্ত দৈনিকপত্েই এক প্রতিবাদালপি 

. প্রকাশ করিয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে 

বব খাঁটি দুধ, একান্তই খাঁটি এবং 














ন, নন করতে পারেন। সাধারণ ক্রেতারা দেখতে 


ন না থেকে কেনা দুধ জাল দিলে তার উদর ত 
যতটা ঘন হয়ে সর পড়ে, হরিশঘাটার দুধ জৰাল 


৪৩৮ 


দিলে তত ঘন সর পড়ে না। বর পক কারণট 
তাঁরা জানেন না। হর্লিণঘাটীয় যে দুধ হয়, সেখান 
কার দুগ্ধশালায় তাকে পাস্তুরী লগতে রি 
জাবাণত করে তার পরে বোতলে ভাৰত ক'রে 
বারুর জন্য পাঠানো হয়। বন্রসাহায্যে এই 
জাঁবাণুমোচনের কাজটি করার সময়ে যন্রের মধ্যে 
দুধ এমন প্রবল বেগে বয়ে চলে যে, তার ফলে 


দুধের মধ্যকার স্নেহগনটকাগযালর বোঁশর ভাগই _ 


ভেঙে যায়, আর সেইজন্যই সেই দুধ জবাল দিলে 
তার উপর ঘন সর পড়ে না। এতে কিন্তু দের = 
উৎকৰ্ষ-গণ কিছুমাত্র কমে না। a 


জানত এই সোনাই হট এ পালন গো 
উন্নয়ন-প্রচেষ্টার প্রাণকেন্দ্র। এখানকার দুষ্ধশালা = 
কলিকাতা এবং তার উপকণ্ঠ-অঞ্চলে দুধ যোগান = 
দেওয়ার ভার নিচ্ছে। ক্রমশই এখান থেকে কলিকাতা- 
অণ্চলে দুধের যোগান বেড়ে চলেছে। এই দুধের 
দাম ধরা হচ্ছে নালাভ আর না-লোকসানের ভিত্তিতে 
_ঠিক পড়তা খরচ অন্যায়ী। কেননা, ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠান এটা নয়, এ হচ্ছে জনসাধারণের অর্থে 
প্রতিষ্ঠিত জনকল্যাণ-প্রাতিষ্ঠান। কালকাতার ও তার = 
উপকণ্ঠের খাটালগুলি অপসারিত ক'রে, সেগুলোর = 
মালিকদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, পাচ্ছ 
পাঁরবেশে গো-পালনের স্মাবধা করে দি 
দাগ । ৰ্‌ 

























ই অবহিত গোর যারা পোষেন 7. _ গপ 






হট কাছে কোথাও এলে, ন, এখানকার : 





| =, [২০৫ | পলা থেকে ২৬এ- মি পর্যন্ত 
ৰ} দানা পৰগনা নাহ গান উক এ 





বিধ | বয় জে বেতাধ্রনতাৰণ-দেন এখানে তা 
__ প্রকাশ করা হ'ল।] 

এখন দ্বিতীয় পণ্ঠবাৰ্ষক পাঁরকল্পনার দ্বিতীয় 
বছর চলছে। ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পণ্য- 
_ বাৰ্ষিক পাঁরকল্পনা যে বিশেষ সাফল্যমাণ্ডিত হয়েছে 
এ বিষয়ে সকলেই একমত। 1বদেশামান্ৰেই--যাঁরা 
_ এদেশে বেড়াতে আসেন তাঁরা সকলেই আমাদের 
১ দেশের দত উন্নয়নের কাজ দেখে প্রশংসা করেন। 


_ পরিদর্শন করেন, “oa করেন 
[ চিত্তরঞ্জন এবং পেরাম্বুরের কোচ ফ্যাক্তীর, সিন্ধি 


উন্নয়ন পারকল্পনার উপরেই সবচেয়ে বেশ জোর = 





_যা শুনে কারওই ঈর্ষা হ'তে পারে না। কিন্তু 
সুখের বিষয় যে, স্বাধীনতালাভের ফলে. তা 
চিরতরে লোপ পেয়েছে। এর ফলেই আমরা হঠাৎ 


মর দি হা না 


হয়ে উঠলাম। 


বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে, আমাদের প্‌থম ; 
পণ্চবার্ষক পাঁরকল্পনা জরুরখ প্রয়োজনের তাগিদে = 
দুত রচনা করতে হয়েছিল ব'লে তার মধ্যে কিছটা 

শিথিলতা থেকে গিয়েছিল। তবু সে পরিকল্পনায় _ 
জনগণের জরুরী প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া = 


হয়েছে। সমাজ-জীবনের সমস্ত 


গ্ররু্পূর্ণ = 


ক্ষেত্রকেই এই পাঁরকজ্পনা স্পর্শ করেছে। অবশ্য ৷ 
বাড়াত খাদ্য উৎপাদন, সামাজিক উন্নীত এবং সমান্টি . 


দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় পাঁরকজ্পনার লক্ষ্য 


এবং বিশাখাপত্তনম্‌, পরিদৰ্শন করেন নিৰ্ময়মাণ = 


7 ৷ _ | ইস্পাত উপনগরা, সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্র- 





'পনার নানা কেন্দু এবং এইসব দেখে 
স্বভাবতই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 
_ আমরা ঠিক পথে এবং ঠিকভাবেই অগ্রসর হচ্ছি। 
অবশ্য আমরা এ সম্বন্ধেও সচেতন যে, প্রচুর কাজ 
হওয়া সত্ত্বেও এখনও অনেক করণীয় রয়েছে। 





তা দশটি চি 





ছি অন্ালাতের কথা চিন্তা বা কল্পনা 
__ করতেও ভুলে গিয়োছলাম। আমরা অদজ্টবাদী 
হয়ে উঠেছিলাম এবং যা ঘটত তাই মেনে নিতাম। 
রী জাতিগতভাবে আমাদের অস্তিত্ব দুর্বষহ হ'লেও 
রি দার কে বলে 
মনে করতাম। এমন কি ভারত পৃথিবীর মধ্যে 
বিভা সি লাভ করেছন 


আরও বড় হ'লেও, এটা একটা গণতান্িক, পাঁর- 


' কল্পনা । সব ক্ষেত্রেই কোন-না-কোনওভাবে জন- 
গণের পরামর্শ নেওয়া হয়। প্রথমে পাঁরকল্পনাট = 


জেলা পর্যায়ে তৈরি করা হয় এবং তারপর 
গণভোটে নির্বাচিত রাজ্যসরকারগ্রল সে সম্বন্ধে 


= পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয়. সংস্কার করেন। = 
তারপর পৰিকল্পনা কমিশন আমাদের প্রয়োজন ও. 
আমাদের বঙ্মান সম্পদের মধ্যে একটা সামজসা ৰ 


8860 





পাঁরিকল্পনাটি পজ্থান্পজ্থভাবে পরাক্ষা করেন। 


পারকল্পনাটি যখন চূড়ান্ত রুপ পায় তখনু দেখা 


যায়, তার মধ্য দিয়ে প্রধানত জনমতের সার্ব = 


ভৌমত্বই ব্যস্ত হয়েছে এবং তাঁদের সর্বাত্মক ও পূর্ণ 


সহযোগিতার উপরই এর সাফল্য নির্ভর করছে। . 


“সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থার” কথা 


আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। কথাটির মধ্যেই 


ননী জল দে ৰ বার নাক বাবস্থা 
না নয়। নতুন সম্পদ গড়ে তুলতে না পারলে জাগতিক 
58 সেইজন্য দ্বিতীয় 
পারকজ্পনায় শিল্পায়নের উপর জোর দেওয়া 
_হয়েছে। পাশ্চমবঙ্গের দুর্গাপুরে একটি ইস্পাত- 
masts কোক-চুল্লি কারখানা পত্তন করা হচ্ছে 
_ এবং যদি কোন বাধা না পড়ে তা হ'লে অদুর- 
ভবিষ্যতে: এই রাজ্যে আরও কয়েকটি বড় শিল্প 













থণ দেওয়া ছাড়াও যুবক-য্যবতীদের শিক্ষা দেবার 
_ জন্য  উৎপাদন-তথা-ীশক্ষণকেন্দ্ুও স্থাপন করা 
 হয়েছে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। বৃহৎ 





' কারিগর দরকার । সুতরা ৰং দ্বিতীয় প 






কঃ করা লম্ভব ব তা করতে পারি বলে আমরা 






শিল্পায়নের জন্যও আমাদের দেশে প্রচুর দক্ষ, 


... পরিকল্পনার প্রসার। 


বসুন্ধরা ৪ ফাল্গুন £. ৯৩৬৪ ত 


আনন্দবোধ করাছ। আমি এখানে আপনাদের = 


_ বিস্তারিত পৰিসংখ্যান - 
প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৫৭-৭ কোটি টাকা খরচ করা = 
হবে বলে স্থির হয়েছে। সমগ্র পরিকজ্পনাটির _ 
উদ্দেশ্যই হ'ল, আরও অনেক প্ৰাথমিক, ব্রনিয়াদী = 
এবং বহুমুখী শিক্ষালয়, আরও অনেক কলেজ ও 
কারিগৱ :লিক্ষসাকষ্দ সমান জাৰে, ভি 





চাই না। এই 














সংক্লামক রোগ, পোলিও ইত্যাদির ও 
কাঁলকাতায় ইতিমধ্যে বিশেষ ধরনের হাসপ 
স্থাপন করা হয়েছে, এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে ₹ 
স্বাস্থ্যকেন্দ স্থাপন এবং জেলায় জেলায় হাসপাতাল 
সম্প্রসারণের কাজ চলেছে। ছোট-বড় শহরগুলিকে = 
কোনও সুখসাবধা থেকে বাণ্চিত করা নয়, বরং = 
যাবতীয় সুযোগসাবধা যতদুর সম্ভব ছড়িয়ে = 
দেওয়াই হ'ল আমাদের উদ্দেশ্য-যাতে করে তার _ 
মধ্য দিয়ে পাঁরৱকল্পনায় সুচিত বিজ্ঞানের সুবিধা = 
এবং আশার বাণী গ্রামাণ্লে ছড়িয়ে পড়তে পারে। রে 





উপায় হ'ল সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ = 
প্রথম পরিকল্পনার সময় 
রাজ্যের, প্রায় এক-চতুৰ্থাংশ গ্রামবাসীকে এইসব 
পারকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে। দ্বিতীয় _ 
পাঁরকল্পনায় বাঁক অংশ অর্থাৎ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের _ 
সকল আঁধবাসীঁকেই এইসব পারকল্পনার আওতায় = 








আনা হবে। এবং এইভাবে কৃষি, সমবায়, পশু 


পা দল শিক্ষা, না স্বাস্থ্য যা 


আপনারা জানেন যে, তা করার একটা প্রধান ; 












গা | ঢ় ব্যক্তি যখন এক আনা দিয়ে 





আন্দোলনকে জোরদার ক'রে তোলবার জন্য 
অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা যদি তা করেন, 


করবেন ব'লেই আমার বিশ্বাস, তা হ'লে অর্থের _ 
জন্য আমাদের পারকল্পনার কাজ ব্যাহত হবে না। = 


আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, প্রথম পার- _ 
| মুমানিক ন খরচ, ধরোছলাম টি 
যোগিতার ফলে রাজ্যসরকার ot জায়গায় ৭১ ৃ 
কোটি টাকা খরচ করতে সমর্থ হয়েছেন। পশ্চিম" = 
বঙ্গে একবার যদি এ কাজ সম্ভব হয়ে থাকে, আমার = 
বিশ্বাস, আবার তা করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর = 
সমৃদ্ধির পরিকল্পনা সার্থক হোক, আমি চি 
কামনাই করি। 
















দান অপারসীম। আর সবচাইতে লক্ষ্য করার বিষয় 


হচ্ছে এই যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এইটিই _ 


ত হচ্ছে একমাত্র উদ্যানতত্ত গবেষণাকেন্দ। 
২ কৃষ্ণনগর শহর থেকে প্রায় দু মাইল দুরে এই 
ন্দাটি। ‘কৃষ্ণনগর সিটি’ স্টেশন থেকে নবন্বাপ 
le “কৃষ্ণনগর রোড' স্টেশনের প্রায় পাশ থেকে 
'রে দে-পাড়ার দিকে চ'লে গিয়েছে এর 
না। প্রায় ৩০০ একর জাম নিয়ে এর এলাকা ৷ 













| ই জা কৃষি-বিষয়ে এই কেলোর: 





রাজ্যের বাইরের ও বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন শৰেণীয 
ফলমূল এখানে রয়েছে। 

আমঃ প্রায় ৭০ প্রকারের আমের গাছ রয়েছে 
এখানে। এর মধ্যে ৪৫ টি গাছ মার বা 


চি 
! 





হের সারি 


আমগ 


জাতেব 


উন্নত 


ঢ্যানে 


উট 


কৃষ্ণনগর সয়কারী 


কাশি + 





নে জমীব। বাগানের কাজে নিযত্ব 


1 


উট 


উড 


কলাঃ কলারও বিশেষ স্থান রয়েছে এখানে। 
প্রায় ১১৯ রকমের কলাগাছ এখানে আছে। এসব 
জাত ভারতের বাঁভন্ন স্থান থেকে সংগৃহীতি। 
এখানে শুধু কলাচাষ উন্নয়নের গবেষণাই করা হচ্ছে 
না, কলা ও কলাগাছ বাকুও করা হয়ে থাকে জন- 


সাধারণের কাছে । এখানে প্রধানত কাবুলি বা 
[সঙ্গাপুরখ, চাঁপা, মর্তমান ও  কাঁচাকলার চাষই 


বোশ হয়ে থকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 
কলাচাষের গরীক্ষাকালে দেখা 1গয়েছে যে, চাঁপা 
ও মৰ্তমান কলার গাছ ১২ ফুট = ১২ ফুটের স্থলে 
৯ ফুট এ ৯ ফট এবং সিঙ্গাপুর কলাগাছ 
৮ ফুট এ ৮ ফুটের স্থলে ৬ ফুট * ৬ ফুট অন্তর 
লাগানো যেতে পারে। 


ৰ 


a 





অন্যান্য ফলঃ আম, লিচু ও কলা ছাড়া আরও 
যেসব ফল রয়েছে, তার মধ্যে কাঁঠাল ১৮ রকমের 
ও পেয়ারা প্রায় ৭ রকমের আছে। আর আছে-- 
সফেদা, পেপে প্রভাঁত। লেব্গাছও আছে কয়েক 
রকমের। লেবুর মধ্যে শরবাঁত লেবু, বীজশন্য 
লেবু, আসাম ও মাল্টা লেবুর গাছ বেশ ভাল ফল 
দিচ্ছে। মাল্টা লেবুর কলম লাগানোর দহ বছরের 
মধ্যেই সেই গাছে ফল ধরছে। 


(খ) সবাঁজ উন্নয়ন পাঁরকল্পনা 


এ শাখায় তাঁরতরকারর উন্নয়ন-পাঁরকল্পনা 
১৯৫৩ সালে গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যসরকার ও 
ভারতীয় কৃষি পাঁরষদের গবেষণা সাঁমাতর যুন্ত 
অর্থসাহাযোর দ্বারা এই পাঁরকম্পনা পাঁরপনুষ্ট। 
কৃষ্ণনগরে এই কেন্দ্রে ছাড়া কাঁলম্পঙের পাহাড়ী 
অণ্ডলেও সবাঁজচাষ-উন্নয়নের ব্যবস্থা রয়েছে। যে- 
সর্ব তাঁরতরকার চাষ হয় সেগুলো হচ্ছেঃ ফুলকাঁপ, 
বাঁধাকপি, বেগুন, ওলকাপ, মূলা, টমাটো, বিঙা, 
পটোল, কাটোয়া-ডাঁটা প্রভীত। এইসব তাঁরতরকার 
উৎপাদনের উন্নয়নের জন্য গবেষণাও করা হয়। 


গবেষণার দ্বায়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীয় তৃয়িতরকার থেকে 





৪৪৫ 
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বীজ উৎপাদন ক'রে তা জনসাধারণের কাছে ন্যায্য 
মূল্যে বিক্রিও করা হয়ে থাকে এবং তাঁরতরকাঁর 
{বক্কর জন্য অনেক সময় শহরেও আনা হয়। 
পরাক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, টমাটোগাছ ৩ ফুট ৯ ৩ 
ফুট অন্তর লাগানোই ভাল। বিশেষ জাতের কয়েক 
প্রকার শাক-সবাঁজর বীজ রাঁশয়া ও আমোরকা 
থেকে এনে, এখানকার জমিতে সেগুলোর চাষ কারে 
উৎকৃণ্টতর ফল পাওয়া গিয়েছে। 


(গ) ফলের চারা এবং সবাঁজবীজ উৎপাদন ও 


সরবরাহ কেন্দ্ৰ 

প্রত্যেক বছরই এখানকার 'বাভন্ন আম, কাঁঠাল, 
1লচু, আতা, লেবু, জামরুল প্রভৃতির কলম ও চারা 
তোর করা হয় এবং সেগুলো জনসাধারণের কাছে 
বার করা হয়। প্রত্যেক বছরই প্রায় ১৮ হাজার 
{বিভিন্ন ফলের চারা বা কলম 1বাঁক্ক হয়। এখানকার 
ফলের চারা বিশ্বস্ত এবং দামেও সস্তা ব'লে খ্যাতি 
আছে; এইজন্য সেগুলোর চাহিদাও খুব। চাহিদা" 
মত সব সময় সরবরাহ করাও সম্ভব হয় না। প্রতি 
বছর প্রায় ১৫ হাজার কলার 'বোগ' বা চারাও বক্ৰ 
হয় এখান থেকে। 


(ঘ) স;পাঁরর চারাবাগান পাঁরকল্পনা 


এই কেন্দ্র থেকে জনসাধারণের কাছে সুপাঁরর 
চারা 1বাক্ক করা হয়। দু" বছরের চারার দু" আনা 
ও এক বছরের চারার এক আনা দর। সুপাঁরি- 
পাঁশ্চমবঙ্গে সুপারির চাষ বাড়াবার জন্য এই 
পারকজ্পনার ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। এ 
বছর প্রায় ২০ হাজার সুপারর চারা এই কেন্দ্ৰে 
উৎপাদন করা হয়েছে। 


(ড) উদ্বান্ভু-প7ঃনর্বাসন পাঁরকল্পনা কেন্দ্র, ধ্যব;লিয়া 

নাঁদয়া জেলায় ধুব্ীলয়া উদ্বাস্তু-শাবরের কথা 
অনেকেরই জানা আছে। কৃষ্ণনগরের নিকটবৰ্তী এই 
ধুবুলিয়ায় উত্ত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলছে। 
এই পাঁরকংশনায় দন বিঘা জমিতে নাসগহে নির্মাণ 


ত 
3 
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ক'রেও উদ্যান রচনা, চাষ-আবাদ ও হাঁসমুরাঁগ পালন 
প্রভীতির দ্বারা কীভাবে একটি পাঁরবারের ভরণ- 
পোষণ চলতে পারে, তারই পরীক্ষা করা হচ্ছে। 
১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে উত্ত পাঁরকল্পনা 
কার্যকরাঁ করা হয়েছে। অনেকেই এই পাঁরকজ্পনার 
কথা জেনে থাকবেন। যাঁদ যথাযথভাবে কাজ করা 
যায়, তা হ'লে দ:' বিঘা জামর এই পাঁরকল্পনা 
থেকে মাসে ৯৬ টাকা আয় হ'তে পারে। পাঁর- 
কল্পনাট বিশদভাবে নিচে দেওয়া হ'লঃ 


২ বিঘা জামঃ 
বাসগৃহ নিৰ্যাণ ৩ কাঠা 
কলাগাছ রোপণ ২২, 
শীকসবজির চাষ ২৪ ,, 
হানমুরগি পালন ১০ ,, 
(এই ১০ কাঠায় ১০০টি পে "পে 

গাছও লাগান চলবে) 
রাস্তা ও নালা প্রভৃতি নির্মাণ ই 1 

মোট ... ২ বিঘা 


২৪ কাঠা জামতে যে শাকসবাঁজ ও তাঁরতরকারি 
লাগানো হবে তা হচ্ছেঃ 
নভেম্বর থেকে মাৰ্চ--- 

আলু-_'১ বিঘা (মাঝে মাঝে কুমড়ো গাছ লাগাতে 


মার্চ থেকে মে-- 
কুমড়ো ও পেয়াজ 


মে থেকে অক্টোবর 

কচু__১ বিঘা 

ট্যাড়স, পু 'ইশাক ও কৃমড়ো-_৪ কাঠা 
ধুবুলিয়ায় উত্ত পাঁরকজ্পনার নিদর্শনকেন্দ্রও স্থাপন 
করা হয়েছে। এই দ:' বিঘা জামির পাঁরকল্পনা 


জীবিকার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয়ও কম হয় নি। 


BBY 


পাটবীজ উন্নয়ন বিভাগ 


১৯৫১ সাল থেকে শুরু হয় পাটবীঁজ উন্নয়ন 
বিভাগের কাজ। পূর্বে এ জায়গাট ছিল সম্পূর্ণ 
জঙ্গল ও কাটাবনে পাঁরপূর্ণ। তারপর একে চাষ 
করার ফলে নতুন রূপ ধারণ করেছে। ২৩৭ একর 
জাম নিয়ে সুগঠিত এই ক্ষেত্র । এখানে পাট, ইক্ষ, 
গম, ধান প্রভৃতি লাগানো হয় ও সেসবের গবেষণা- 
কার্য করা হয়। উন্নত ধরনের বীজ এখানে উৎপাদন 
করা হয় এবং তা চাষীদের মধ্যে বতরণ করা হয়। 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় এখানে চাষ-আবাদ করা হয়। 
সারিতে পাট, ধান ইত্যাঁদর চাষ করা এখানকার 
বৈশিষ্ট্য। উন্নত শ্রেণীর পাটচাষের গবেষণা এখানে 
চলেছে। গত পাঁচ বছরে এখান থেকে যে পাটবাঁজ 
পাওয়া গিয়েছে তা হচ্ছেঃ ১৯৫২-৫৩ সালে ১,৫৮৮ 
মণ, ১৯৫৩-৫৪ সালে ১,৮৩৭ মণ, ১৯৫৪-৫৫ 
সালে ২,৭৭৪ মণ, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩,৫১৮ মণ, 
১৯৫৬-৫৭ সালে ৩,৫৯৭ মণ। এখান থেকে 
১,৫০০ মণ পাটবীজ বাল করে প্রায় ৩০,০০০ 
হাজার একর জাঁমতে পাটচাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের মধ্যে ৩,০০০ 
হাজার মণ পাটবজ, ১০০ মণ গমের বীজ ও 
২,৫০০ হাজার মণ অন্যান্য ফসলের বীজ দেওয়া 
হয়েছে। এখানকার উৎপাদিত পাটগাছে ২০ থেকে 
২৫ শতাংশ পর্যন্ত আঁশ বা পাট পাওয়া যায়। 
পাটের উন্নয়ন করাই হচ্ছে এখানকার প্রধান বিশেষত্ব । 


এই তো গেল একাঁদক। অন্যাদকে 'বাভন্ন 
ফসলের চাষেও যে গবেষণা করা হচ্ছে, তাও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । নলকৃপের জলসেচ দ্বারা এখানে 
একই জাঁমিতে ভ্রিবধ ফসল উৎপাদনেরও পরাক্ষা- 
কার্য চলেছে । একই জাঁমতে আউশ ধান, কলাই ও 
আল এক সঙ্গে লাগিয়ে প্রাত একরে ৬০০ ঢাকা 
পাওয়া যেতে পারে (চাষের সকল খরচ সহ)। কিন্তু 
পরে পরণক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, পাট, কলাই ও 
আলু লাগালে সেই জমিতেই প্রাত একরে ৮০০ 
টাকা পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব। আবার কলাইএর 


স্থলে মুগও লাগানো যেতে পারে। কিন্তু মুগ 
লাগালে তার সঙ্গে গম (আলুর বদলে) লাগাতে 
হবে। এতে আয় অবশ্য কছ কম হয়। কিন্তু 
তা হ'লেও চাষের কাজ, বীজ খাঁরদ প্রভাঁততেও 
খরচ কম পড়ে। আর এই জেলার (নাদিয়ার) জামিতে 
মুগ ভাল জন্মায়। বীজ লাগানোর ৬৫ দনের 
মধ্যেই এর ফসল পাওয়া যায় এবং প্রাত একরে ৬ 
মণ পর্যন্ত মুগ ফলে থাকে। 


এখানে ইক্ষুচাষের গবেষণাও চলেছে। দেখা 
এখানকার জমিতে ইক্ষুচাষও বেশ লাভজনক কাঁষি। 
এই কেন্দ্রে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গমও উৎপন্ন হচ্ছে। 
গম অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নবেম্বরের প্রথম 
সপ্তাহের মধ্যে লাগানোই শ্রেয় বলে এখানকার 
আঁভমত। এই সময় গম লাগালে তা উৎকৃষ্টতর ও 
লাভজনক হয়। এই কেন্দ্রে উত্তম শ্রেণীর বলদ আর 
গাভীও রাখা হয়েছে। অনেক সময় এইসব গোরুর 
বাছুর জনসাধারণের কাছে 'বাক্রও ক'রে দেওয়া 
হয়! এই বিভাগ থেকে এই বছর অনুমান ৭৫,০০০ 
টাকা লাভ পাওয়া যেতে পারে। 


ইউনিয়ন কৃষি-সহকাৱী শিক্ষণ বিভাগ 


পাটবীঁজ-উন্নয়ন বিভাগের এলাকার মধ্যেই 
ইউনিয়ন কৃষি সহকারাদের শিক্ষণকেন্দ্রে স্থাঁপত। 
গত ১৯৫৩ সালের ১৯এ এপ্রিল এই কেন্দ্রাটর 
উদ্বোধন হয় এবং উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের 
তদানীন্তন ও বর্তমান কৃষিমন্ত্রী ডান্তার রফিউীদ্দন 
আহমেদ। এই কেন্দ্রে কীষ-সহকারাঁদের ৬ মাসব্যাপী 
বুনিয়াদ" প্রথায় হাতে-কলমে কৃষি শিক্ষা দেওয়া 
হয়। পশ্চিমবঞ্গ-সরকারের কৃঁষাঁবভাগে মোট 
২৬০০ জন ইউনিয়ন কৃষি-সহকারী রয়েছেন। 
প্রত্যেক দলে ৫০ জন ক'রে কৃষি-সহকারা এই কেন্দ্র 
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থেকে শিক্ষা নিয়ে থাকেন। কাঁষ-সহকারাদের গ্রামে 
চাষী ও পল্লাবাসাদের একান্ত সাহচর্ধে আসতে 
হয়। এইজন্য তাঁদের কাঁষকাজ ছাড়াও বয়স্কদের 
শিক্ষাদান, কাঁষাবষয়ে সহযোগিতা, স্বাস্থ্যবিধান 
ব্যবস্থা, মৎস্য-চাষ প্ৰভৃতি বিষয়েও জ্ঞান অর্জন 
করতে হয়। গ্রামের উন্নয়নকাজে কাঁষ-সহকারীদের 
সহযোগিতা বিশেষ কার্যকরী । এই কেন্দ্রে শিক্ষা- 
বেতন ছাড়াও মাসে ৪০ টাকা ক'রে বৃত্তি দেওয়া 
হয় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে । তা ছাড়া, বিনা ব্যয়ে 
থাকবারও ব্যবস্থা আছে তাঁদের এখানে । এদের 
প্রাতাঁদন শিক্ষাকালীন সময় হচ্ছেঃ সকালে ৪ ঘণ্টা 
ব্যবহারিক শিক্ষাদান এবং বৈকালে ৪ ঘণ্টা বাচাঁনক 
শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য এখানে 
একটি কৃষি-ষল্পাঁতি বিভাগ, একাঁট গো-পালন 
বিভাগ ও একট গৃহপালিত পশুপক্ষী বিভাগ 
রয়েছে। এ পর্যন্ত এখানে ২০০ জনের 'শিক্ষা- 
দানের কাজ করা হয়েছে। 


সমগ্র উদ্যানতত্্ব গবেষণাকেন্দ্র্ট অনুধাবন করলে 
দেখা যায় যে, আজকের দিনে এই কেন্দ্রাটির 
প্রয়োজনীয়তা অপাঁরসীম। তাই এর পাঁরসর ও 
কার্যবৃদ্ধরও দরকার রয়েছে। কারণ, চাহিদা 
অনুযায়ী যথেষ্ট চারাগাছ, বীজ ও ফলাঁদ সরবরাহ 
করতে পারলে এই কেন্দ্রাট আরও আকর্ষণীয় হয়ে 
উঠতে পারে। 


এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে কাঁর। 
আঁভযোগ পাওয়া গিয়েছে যে, দ;ষ্টপ্রকীতির লোকেরা 
গোপনে এই কেন্দ্রের ফসলাঁদ খাইয়ে দিয়ে থাকে। 
শুধু এই কেন্দ্রেই নয়, এই জেলার অনেকের কাছেই 
এই আঁভযোগ পাওয়া যায়। কাজেই ফসলের 
থাকাও একান্ত প্রয়োজন। 


৪88৭ 


ভাৱতের লেবু 


পূৰ্বানুবূত্তি 


গাছ জন্মান। 

কোন ভাল জাতের লেবুর বাঁজ থেকে গাছ করলে 
সেই গাছেও তেমন ভাল জাতের লেবুই জন্মাবে-- 
তার কোন প্থিরতা নেই। আই, ঠিক সেই জাতেরই 
লৈব; পেতে হ'লে তার গাছ থেকে কলম তোর ক'রে 
গাহ করতে হবে। লেবুর 'চোখ'-কলম করাই ভাল। 
এতে নির্বাচিত গাছের একটি কুপড় বা ‘চোখ অন্য 
কোন জাতের লেবুর চারার কাণ্ডের সঙ্গে জুড়ে 
দিতে হয়। সাধারণ কোন লেবুর বাঁজ থেকে চারা- 
বাগানে এর জন্য চারা তৈরি করতে হয়। চারা যখন 
এক বছরের হয় এবং এক হাত বা দেড় ফুট উদ্চু হয় 

তখনই তা চোখ-কলম বাঁধার উপযোগী হয়। 

সব জাতের বা ধরনের লেবুই কিন্তু চারা করার 
পক্ষে ভাল হয় না। অবশ্য যে-কোন লেবুর চারার 
সঙ্গে যেকোন লেবুর চোখ জুড়েই চোখ-কলম করা 
যায়, কিন্তু দেখতে হবে যে, ব্যবসায়ের দিক থেকে 
সেই গাছ লাভজনক হবে কনা । কাজেই যে লেবুর 
বীজ থেকে চারা করা হবে এবং যে লেবুর গাছ 
থেকে চোখ নেওয়া হবে তার দুটোই যেন এমন 
জাতের হয় যার গাছ দীর্ঘকাল বাঁচে এবং বোঁশ 
ফলন দেয়। 

প্াাথবীর কমলালেবু জন্মানোর জন্য বিখ্যাত 
দেশগুঁলিতে আভজ্ঞতা এবং পরীক্ষার ফলে দেখা 
গেছে যে, সব রকমের লেবুর চারা সব জায়গার 
জলবায় এবং মাটি সইতে পারে না, সব রকমের 
লেবুগাছের চোখের সঙ্গে জোড় খেতেও পছন্দ 
করে না। কাজেই চারা এবং চোখ--দু'টোরই জাত 
আর ধরনের মধ্যে মাটি, জলবায়ু প্রভীত বিভিন্ন 
দক দিয়ে যেন অন্তত মোটামুটি একটা মিল থাকে; 
তা নইলে কলম ভাল হবে না! 

ভারতে শরবাঁতলেধ আর কমলালেবদনন চোখ- 
ফলম করার জন্য চারা তোলার উদ্দেশো৷ পাধারণত 





BBY 


জাম্বাঁর' এবং 'খাৰ্না’ বা “খান” খাট্রা' লেবুর বাঁজ 
ব্যবহার করা হয়। বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, হায়দরাবাদ 
এবং মধাপ্রদেশে 'মোসাদ্ব' আর নাগপুরী লেবুর 
কলম করার জন্য সকলেই জাম্ব্যার'র চারা তোর 
করে। তৈমনি পাঞ্জাবে এবং উত্তরপ্রদেশে সাধারণ 
মালটা" আর কমলালেবুর কলমের জন্য চারা করতে 
ব্যবহার করা হয় 'খার্না খট্টার বীজ। 

পাশ্চম, উত্তর এবং মধ্য ভারতে কলম বাঁসয়েই 
কমলালেবুর আর শরবতিলেবুর গাছ করা হয়, 
কিন্তু দক্ষিণ আর পূর্ব ভারতের গাছ জন্মানো হয় 
বীজ থেকে। তার ফলে বাগানে একই জাতের 
কমলালেবুর এক গাছের ফলের সঙ্গে অপর গাছের 
ফলের পার্থক্য দেখা যায় গুণ, স্বাদ, আকার, আয়তন 
সব দিক দিয়েই। 

১৯৩৫ সাল থেকে দাঁক্ষণ ভারতে উন্নত 
[লা হিসাবে চোখ-কলম লাগিয়ে গাছ জন্মানোর 
প্রচলন হয়েছে । অসামেও বীজ থেকে কমলালেবুর 
গাছ করার রীতি। মান্র ১৯৪২ সালে তথাকার 
বাঁনহাটে চোখ-কলম করার পরীক্ষা চালু হয়। 
তাতে দেখা গেছে যে, ‘সো মিন্ডঙ' লেবুর চারার 
সঙ্গে খাসী' কমলালেবুর চোখ ভাল জোড় খায়। 
দাঁজশলঙের পার্বত্য অণ্চলের, অধিবাসীরা কমলা- 
লেবুর গাছ জন্মানোর জন্য বীজের উপরই নির্ভর- 
শীল এবং কোন রকম নতুন পদ্ধাতি সম্বন্ধে তারা 
উদাসীন এবং সান্দহান। পাশ্চমবঙ্গ-সরকার 
সেখানে কলম লাগয়ে গাছ তোলা নিয়ে পরীক্ষা- 
'নরণক্ষা টালয়েছেন। 

কোন্‌ কমলালেবুর বা শরবাঁতলেবরে চোখ-কঁলম 
করার পক্ষে কোন্‌ লেবুর চারা সবচেয়ে ভাল, তা 
গ্থির করা অত্যন্ত কঠিন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 
স্রকারশ বাগানে কয়েক রকম লেবুর চারা নিয়ে 
পরাক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এসব পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল 
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যখন নির্ধারত হবে তখন, আশা করা যায়, কমলা- 
লেবু-চাষীদের অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। 
ইতিমধ্যে দেশের 'বাভন্ন অঞ্চলের কমলালেবুর 
চাষীরা যদি বিভন্ন জাতের কমলালেবুর চোখ-কলম 
বাঁধার জন্য চারাগাছ তোলার সাঁঠক উপযোগী 
জাতের লেব; নির্ধারণে নিজেদের অভিজ্ঞতা নিয়োগ 
করেন, তা হ’লে এক্ষেত্রে হয়তো আমরা অনেকখানি 
এঁগয়ে যেতে পারব। 


চারা তোলার জন্য বীজ নিতে হবে পূর্ণপুজ্ট, 
নীরোগ, গাছপাকা ফল থেকে। সযত্নে তার বাঁজ 
বের ক'রে কাঠের ছাইএর মধ্যে রেখে দিতে হবে৷ 
সেই বাঁজ তাড়াতাঁড় বপন করতে হবে, কেননা, 
ফল থেকে বের করার দঃ’ সপ্তাহ পরেই বীজের 
অগ্কুরোদ্গম-ক্ষমতা কমে যেতে থাকে। কাজেই 
বীজ বপনের সময়টা নির্ভর করছে গাছপাকা ফল 
পাওয়ার সময়ের উপর। পাঞ্জাবে আর উত্তর- 
অথবা ফেব্রুয়ারর গোড়ার 1দকে। মধ্যপ্রদেশে, 
দাক্ষণাত্যে এবং দাক্ষিণ ভারতে জাম্বার' লেবুর 
বীজ বপন করা হয় মে-জুন অথবা সেপ্টেম্বর- 
অক্টোবর মাসে । এসব সময়েই এসব লেব; গাছপাকা 
অবস্থায় পাওয়া যায়। 

বীঁজতলায় তন ইীাণ্ট অন্তর সারতে এক ইণ্ি 
অন্তর একাঁট ক'রে বীজ বসাতে হয়। বাঁজতলায় 
জল নিকাশ হওয়ার ভাল ব্যবস্থা থাকা চাই। বীজ- 
তলায় যথেষ্ট পঁরমাণ পাতাপচা সারা অথবা 
গোবরসার ফেলে, মাঁটর সঙ্গে মাঁশয়ে, মাটি বেশ 
ক'রে গণুঁড়য়ে নিতে হবে। বাঁজ বসাবার পরে তিন 
সপ্তাহের মধ্যে অঙ্কুর বেরোয়। চারা যতদিন 
পর্যত না তিন ইণ্ডি আন্দাজ উণ্চু হচ্ছে ততাঁদন 
হালকাভাবে মাঁটর উপর-উপর জল ছড়াতে হবে। 
তারপর শুখো আবহাওয়ায় বীজতলা ভাসিয়ে জল 
দিতে হবে। এক বছর পরে, যে চারাগুলি এক ফুট 
আন্দাজ উ:চু হয়েছে, সেগুলোকে তুলে নিয়ে চারা- 
বাগানে নিয়মিত সারতে রোপণ করতে হবে। 
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- চারা রোপণ 
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চারাবাগানে এর জন্য প্রায় দশ ফুট লম্বা আর 
{তন ফুট চওড়া জাম তোর করাই ভাল। ভাল 
ক'রে সার দিয়ে এর মাটি তোর কারে সমান করে 
নিতে হবে। তাতে দুই থেকে তিন ফুট অন্তর 
সারি করতে হবে। একটা মেঘলা দিনে, আবহাওয়া 
যখন আর্দ্র থাকবে, বীজতলা থেকে চারাগীল তুলে 
এনে এক ফুট দূরে দূরে রোপণ করতে হবে। 
জাঁমটা আগাছা-মুস্ত রাখতে হবে এবং গরমের সময়ে 
কয়েক দিন পরে পরে নিয়মিত জল দিতে হবে। 


শাখ ছেটে দেওয়া 


চারা যাঁদ বেশ লম্বা হয়ে ওঠে তা হ'লে তার 

মাথা ঝোপড়া হতে দেওয়া চলে। কিন্তু চারার 
গোড়ার দিকে যাঁদ শাখ বেরোয়, তা ছেটে দিতে 
হবে। এইভাবে জাম থেকে প্রায় নয় ইণ্ডি উদ্চু 
পর্যন্ত চারার কাণ্ডটি মসৃণ আর সরল রাখতে হবে । 
শাখ সাবধানে ধারালো ছার বা কাঁচ দিয়ে ছাঁটা 
দরকার-যেন কাণ্ডের গায়ে কোন আঘাত না লাগে। 
হাতে টেনে শাখ ছিড়ে ফেললে তার সঙ্গে গাছের 
ছালের একটা ফাঁলও ছিড়ে বোরয়ে আসতে পারে। 
চারার কাণ্ডের গোড়ার দিকের অংশটাতেই ‘চোখ’ 
জুড়তে হয়; কাজেই এই অংশটা যাতে জখমী বা 
দাগী কি খুতো না হয় সেদিকে দা:চ্টি রাখা 
প্রয়োজন। 


কলম বাঁধার সময় 

চারাবাগানে বছরখানেক থাকার পরে চারার কাণ্ড 
যখন প্রায় আধ ই পুরু হয়, সেই সময় তার 
সঙ্গে নির্বাচিত গাছের চোখ’ জুড়ে বাঁধতে হয়। 
চারার যখন নতুন বাড় চলছে এবং আবহাওয়া যখন 
স্নিগ্ধ ও শুষ্ক, সেই সময়ে কলম বধিলে সবচেয়ে 
ভাল হয়। গুজরাট, দাক্ষিণাত্য এবং মধ্যপ্রদেশে 
অক্টোবর নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে কলম বাঁধলে 
সবচেয়ে ভাল হয়। উত্তর প্রদেশে আর পাঞ্জাবে 
কলম বাঁধার সবচেয়ে ভাল সময় হচ্ছে ফেব্রুয়ার- 
মার্চ এবং অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাস। 








‘চোখ-ছাল’তোল। 


কলম বাধ! 


= => দুরে চালান দিতে হ’লে কলমের 
ডগ। এভাবে ছিড়ে দিতে হয় 





কলম বাঁধার সময়ে খুব বৃষ্টি হওয়া ভাল নয়, 
কেননা তাতে জোড়ের জায়গায় জল ঢুকে 'চোখটাকে 
পাঁচয়ে ফেলতে পারে। দাঁক্ষণ ভারতের যেসব 
অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব দুই মৌসুমী 
বায়; থেকেই বৃষ্টি হয়, সেসব জায়গায় আবহাওয়া 
পরিষ্কার থাকে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত 
এবং সেই সময়েই কলম বাঁধা হয়। 

পাশ্চমবঙ্গ, আসাম প্রভাতি অঞ্চলে চোখ-কলম 
বাঁধার সময় হচ্ছে শরৎ এবং বসন্ত কালের প্রথম 
ভাগ। এ সময়ে গাছের ছাল নিচের কাঠ থেকে 
অনায়াসে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। বাগানের কাজে 
যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা চারার ছালে নখ বাঁসয়েই এ 
অবস্থাটা বুঝতে পারেন। ছাল যাঁদ সহজে ছেড়ে 
না আসে কাঠের সঙ্গে এ'টে থাকতে চায়, তবে 
কলম-বাঁধা চলবে না। তখন আরও সার দিয়ে, সেচ 
দিয়ে, পরিচর্যা ক'রে গাছগুলোকে আরও সজীব 
ক'রে তুলতে হবে। 


চোখ 


চারাগ্ীলর অবস্থা যদি উপযোগী হয়, তবে কলম 
বাঁধা চলতে পারে। ‘চোখ’ নেওয়ার জন্য যে গাছ 
নিৰ্বাচন করা হয়েছে অর্থাৎ ষে-গাছের বংশাঁবস্তার 
করা হবে, তা থেকে বাছাই করে সজীব, ছোট 
একটি শাখা কেটে আনতে হবে যাতে অনেক নতুন 
পাতার কুশড় সবে জেগে উঠেছে। এটাকে বলা 
যায় কুশড়-শাখা। 

ডাল থেকে চলতি বছরে যেসব শাখা বৌরয়েছে, 
তার একটি অর্ধপুস্ট শাখা নির্বাচন করতে হবে-- 
ডালের গোড়ার 'দকে। শাখাটি হবে পেন্সিলের 
মত গোল আর তার রঙ থাকবে সবুজ; তাতে 
সুপন্ট পাতাগ্যালর বোঁটার সান্ধস্থলে কুপড় জেগে 
জেগে উঠছে। গাছ থেকে শাখাটি কেটে এনে, তার 
পাতাগলি এমনভাবে ছে'টে ফেলতে হবে যেন 
' পাতার আধখানা বোঁটা শাখার গায়ে লেগে থাকে। 
এই শাখা ছয় থেকে নয় ইণ্টির বোশ লম্বা না 
হওয়াই ভাল। বোঁশ কলম বাঁধতে হ'লে, বলা 
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বাহুল্য, এরকম কয়েকটি শাখা নিতে হবে। শাখা- 
গুল একসঙ্গে আঁট বেধে তার গোড়ার দিকটা 
জলার ধারের ভিজে মাটিতে ঠেসে রাখতে হবে। 
ভিজে করাত-গ:ড়ো অথবা পাতা-পচা কাদার মধ্যেও 
রাখা যেতে পারে। এভাবে রাখলে শাখাগুীল 
সপ্তাহ-দুই তাজা থাকে। ভিজে করাত-গহড়ো বা 
পাত-পচা কাদার মধ্যে গোড়া ঠেসে এসব শাখা 
ডাকে বা রেলে ভারতের যে-কোন জায়গায় পাঠানো 
চলে। 


কলম বাঁধা 


চারার কাণ্ডে মাটি হ'তে ছয় থেকে নয় ইণ্ি 

উদ্চুতে চোখ বসাবার জায়গা করতে হয়। চারার 
ছাল সেখানটাতে দু'রকমে কেটে চোখ বসানো যায়ঃ 
(১) ছুরর ডগা আড়াআঁড় টেনে একটু কেটে, 
ছালটা নিচের দিকে টেনে একটু ছাড়িয়ে, সেই 
ফাঁকের মধ্যে চোখাট বাঁসয়ে দিতে হয়, আর (২) 
আড়াআঁড় একাঁট এবং তার মাঝখান থেকে নিচের 
দিকে লম্বালাম্ব একটি দাগ দিয়ে ইংরেজী নট’ (]') 
অক্ষরের মত ক'রে কেটে, তার মধ্যে চোখ বসাতে 
হয়৷ 


প্রথমে চারার গা কেটে নিতে হয়, তার পরে কুপড়- 
শাখা থেকে ‘চোখ’ তুলে নিতে হয়। চারার গায়ে 
ছুরির টান যেন গভাঁর হয়ে না লাগে। উদ্দেশ্য 
হ'ল শুধু ছালটা কাটা। তার নিচে কাঠে যেন 
ছুরির ঘা না লাগে সে-বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। 


এর পরে কুশড়-শাখাঁটি হাতে নিতে হবে। 
কলমের কাজে কলম-কাটা ছুরি ব্যবহার করা উচিত। 
কুপড়-শাখা থেকে খানিকটা ছাল সমেত কুর্শড়াট বা 
'চোখটি কেটে তুলতে হবে। দুভাবে এটা 
কাটা যায়। “চোখএর আধ ই্টি উপরে এবং আধ 
ইণ্ডি নিচে আড়াআড় দুটো ৰাগ কাটতে হবে, 
তারপর উপরের কাটার দুই প্রন্ত থেকে নিচের 
কাটার দুই প্রান্ত পর্যন্ত লম্বালাম্ব কেটে নামাতে 
হবে। শুধু ছালটাই যেন কেটে যায়_কাঠ নয়। 
এভাবে কুণড়টি মাঝখানে রেখে যে চৌকো ছাল কাটা 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


হয়ে গেল, তার ডান ধারের উপর-তোণটার নিচে 
আস্তে আস্তে ছুরির ডগার পেছনটা ঢুকিয়ে দিয়ে 
একটু চাড় দিলেই সেটা উঠে আসবে শাখা থেকে৷ 
এই যে পাতার বোঁটার কোলে কুণড় সমেত চৌকো 
ছ'লের ট্‌করোট, একে বলা যায় 'চোখ-ছাল। 

অপর যে-উপায়ে ‘চোখ-ছাল’ তোলা যায়, সেটাও 
ভারতের বাগান-চাষীদের মধ্যে বহুল প্রচালত। 
'চোখএর আধ ইণ্ডিটাক উপরে শাখার গায়ে ছার 
বাঁসয়ে, আধ ইণ্ডিটাক নিচে পর্যন্ত কেটে বের করতে 
হয়-খাঁনকটা কাঠ সমেত; তার পরে ছুরির ডগা 
দিয়ে বা হাতের আঙুলের নখ দিয়ে সাবধানে 
কাঠটুকু ছাড়িয়ে ফেলতে হয়। এভাবে কাটলে 
‘চোখ-ছাল'টা চৌকো না হয়ে লম্বাটে গোল হয়। 


'চোখ-ছাল'কে খোলা বাতাসে রাখা উাঁচত নয়; 
তাতে ওর মধ্যেকার নিরাময়ক তন্তু শুকিয়ে নষ্ট 
হয়ে যাবে। পেশাদার কলমকার শাখা থেকে 
'চোখ-ছাল' তুলে, চারার গায়ের ছাল কাটতে 
যতক্ষণ লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত, নিজের জিভের 
ডগায় রেখে দেয়; তাতে 'চোখ-ছাল' বেশ ভিজে 
থাকে। চারার গায়ের ছাল কেটে আবিলম্বে ‘চোখ- 
ছাল'টা তার ফাঁকের মধ্যে চেপে বাঁসয়ে দেওয়া হয়। 
জেগে থাকে । এরপর ওটাকে বাঁধতে হয়। 


কলাপাতার মাঝডাঁটার ছাল দিয়ে সাধারণত 
কলম বাঁধা হয়। ডাঁটা সমেত শুকনো কলাপাতা 
{কছ্‌ক্ষণ জলে ভিজিয়ে নরম হ'লে তার ডাঁটার 
ছাল তুলে নিতে হয়। চারার কাটার কিছুটা নিচে 
থেকে এই ফিতে দিয়ে শস্ত ক'রে জাঁড়য়ে জাঁড়য়ে 
বেধে বেধে বাঁধন উপর দিকে তুলতে হয়; কুশড়র 
নিচে পর্যন্ত এসে, কুশড়টাকে ছেড়ে পেছন "দিয়ে 
বাঁধনটা তার উপরে তুলতে হয় এবং শন্ত ক'রে 
জাঁড়য়ে তুলে তুলে বাঁধন শেষ করতে হয়। 


‘চোখ’ জোড় খাওয়া 


কলম বাঁধা হয়ে যাবার পরে লক্ষ্য রাখতে হবে 
'চেখএর সঙ্গে যে পাতার বোঁটার গোড়াটা রয়েছে, 
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তার দিকে। তিন সপ্তাহ পৰ্যন্ত যাঁদ কুণডটা 
সবুজ থাকে আর ইতিমধো পাতার বোঁটার গোড়াটা 
ঝরে প'ড়ে যায় তা হ'লে বুঝতে হবে যে, ‘চোখ’ 
বেচে গেহে এবং চারার সঙ্গে জোড় খেয়েছে। 
চতুর্থ সপ্তাহে কুশড়টি বড় হয়ে ওঠে এবং তার 
মধ্যে পাতা ছড়াবার লক্ষণ দেখা যায়। এ সময়ে 
চারার বাড বন্ধ করে দিতে হয়-যাতে শুধু 
'চোখণটই বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। এর জন্য, 
কুশড়র ছব থেকে আট ইণ্ডি উপরে চারার মাথাটা 
কেটে ফেলে দিতে হয়। কুণড়টা যখন পাতা ছাঁড়য়ে 
ইণ্ডি তিনেক বেড়ে ওঠে, তখন কুপড়র উপরে এক 
থেকে বড় জোর দুই রেখে, চারার মাথার বাকি 
অংশটাও কেটে ফেলতে হয়। 

‘চোখ’ বেড়ে যে ডাল হচ্ছে, ইতিমধ্যে সেই ‘মেখ- 
ডাল'এর নিচে চারটির গা ফুড়ে অনেক কুপঁড়শাখ 
গজাবে। গজাবার সঙ্গে সঙ্গে এগুলোকে হাতে 
ঘষে মেরে ফেলতে হয়ে, তা না হ'লে তারা কিন্তু 
বেড়ে উঠে 'চোখ-ডাল'টাকে মেরে ফেলবে। 


কলমের পারিচষণ 


চারার সঙ্গে ‘চোখ’ জুড়ে এই যে নতুন গাছ তোর 
হ'ল, একে বলা হয় 'চোখ-কলম'। কিছুদিনের 
মধ্যেই এ থেকে কাঁচ কচি ডালপালা বোঁরয়ে, নতুন 
নতুন পাতা মেলে বেড়ে উঠতে থাকবে। চারার-- 
এখন বল যায় কলমের গোড়ায় দরকার বুঝে 
মাঝে-মাকে জল দিতে হবে আর গোড়ার মাটি মাঝে- 
মাঝে খুঁচিয়ে আলগা করে দিতে হবে। আগাছা 
জন্মালে তুলে ফেলতে হবে। কলম বাঁধার পরে 
বছরখানেকের মধ্যে কলমের মাথা বেশ বাড়ালো 
হয়ে উঠবে আর গাঢ় সবুজ রঙের পাতায় ছেয়ে 
যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপরভাগ জুড়ে চারার 
গোড়া থেকে সরু সরু অজস্র শিকড় বেরোবে। 
কলম যখন দু থেকে আড়াই ফুট উচু হয়ে উঠবে 
আর ‘চোখৎ’এর জোড়ের মুখটা আধ ইণ্ডি পুরু হয়ে - 
উঠবে, তখনই কলম তুলে দিয়ে বাগানে স্থায়ী 
জায়গায় রোপণ করার উপয্ন্ত হবে। 


কলম তুলে নেওয়া 


মাটি থেকে কলম তুলে নেওয়ার সময় স্বভাবতই 

তার কিছু শিকড় ছিড়ে যায়; বাঁক যেগুলো থাকে 
তাদের পক্ষে গাছটি যে তেজে বেড়ে উঠাঁছল তা 
বজায় রাখা সম্ভব হয় না। রস কমে যাওয়ার ফলে 
পাতাগ্যীল একটু নোতিয়ে পড়েবিশেষ ক'রে 
ডগার কচিপাতাগঁল ঝ'রে পড়ে যতে চায় এতে 
কলমের ক্ষাত হয়। 


কলমের সজীবতা যথাসম্ভব বজায় রাখবার জন্য 
প্রথমত মাটি থেকে কলম তুলে নেওয়ার সময় লক্ষ্য 
রাখতে হবে যেন বোঁশ শিকড় নষ্ট না হয়। আর, 
কলম তুলে নেওয়ার আগে তার শাখাগুলির ডগার 
খুব কচি পাতার অংশটা ছেটে ফেলা ভাল। 

বর্ষাকালে কলম লাগাতে হ'লে, যখন ভালভাবে 
বৃষ্টি হচ্ছে আর আবহাওয়া বেশ আর্দ্র সেই সময়ে 
কলম তুলে নিতে হবে। উত্তর ভারতের শুষ্ক 
. অঞ্চলে, বর্ষাকালে না লাঁগয়ে, বসন্তকালের ঠিক 
আগে কলম লাগানো হয়। গোড়ার চারাদককার 
বেশ খানিকটা মাঁট সমেত কলম তুলে নেওয়া হয়। 
এতে কলমের গোড়ার প্রায় সব শিকড়ই সংরাক্ষত 
থাকে। এরকম কলম যাঁদ রেলে দূরে কোথাও 
পাঠাতে হয়, তবে ওই মাটি সমেত গোড়াটা চটে 
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জাঁড়য়ে বাঁধা হয় এবং সেই বাঁধা অবস্থায় গোড়ার 
মা জলে একট: ভিজিয়ে, বাঁশের বাড়িতে বা 
কাঠের বাক্সে একসঙ্গে চারটে-ছ'্টা কলম প্যাক করা 
হয়। 


দাক্ষিণাত্যের বোম্বাই অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত মৃদু 
জলবায়ূতে গোড়ার প্রচুর মাঁটি সমেত কলম তোলার 
দরকার হয় না। গোড়ার খাঁনকটা ভিজে মাটি 
লেগে থাকা অবস্থায় স্বচ্ছন্দে কলম তুলে নেওয়া 
হয়। শিকড়গুলি চারদিকে খোল" অবস্থায় থাকে। 
এরকম ৫০ থেকে ১০০টা পৰ্যন্ত কলমের গোড়া 
একসঙ্গে চট দিয়ে জাড়য়ে বেধে. রেলে চালান 
দেওয়া হয়। চট দিয়ে জড়াবার আগে, একসঙ্গে 
দিয়ে আলগাভাবে ঢেকে দেওয়া হয়। চালান 
দেওয়ার ঠিক আগে, চটে জড়ানো মাটি ঢাকা 
অংশটা জলে একটু 'ভাঁজয়ে দেওয়া হয়। 


গন্তব্য স্থানে পেশছোবার পরে সেই বাঁধা 
অবস্থায়ই কলমগুলোতে প্রচুর জল দেওয়া দরকার ; 
তারপর যতক্ষণ না সেগুলো বাগানে রোপণ করা হচ্ছে 
ততক্ষণ পর্যন্ত ছায়াটাকা একটা ভিজে জায়গায় 
রেখে দেওয়া প্রয়োজন। 


[ক্রমশ] 





ম্ৰ[জ্কালকার এই হ্ম্মুলোর বাজারে 

খরচপত্র বাচিয়ে প্রত্যেকদিন সুসম 
খাবার দাবার খাওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব 
বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই 
বোঝ যাবে যে ব্যাপারটি একেবারে অসম্ভব 
নয়। খাবারের মধ্যে স্নেইপদাৰ্থ একটি 
অত্যাবশ্যক উপাদান। কিন্তু আমাদের 
দেশে পূৰ্ণবয়স্কের| এবং বাড়ন্ত ছেলেমেয়ের! 
তাদের মৃনতম প্রায়োজন অর্থাৎ দু’আউন্দ 
স্নেইপদাৰ্থ প্রতিদিন পান না । তার প্রথম 
কারণ, আমাদের দেশে চাহিদ৷ অনুযায়ী 
দুধের সরবরাহ অতাস্ত কম। দুধ আর দুধ 
থেকে তৈরী অন্যানা খাবারই স্নেহপদার্থের 
প্রধান উৎস। দ্বিতীয়ত, মাখন, ঘি ইত্যাদ্বি 
পাওয়া গেলেও তা যাধারণ লোকের কেনার 
ক্ষমতার বাইরে । এবারে ধরুন খরচপত্রের 
কথা। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জায়গাতেই 
জিনিষপত্র ছুন্ম,ল্য হয়ে উঠেছে। সে সব 
জায়গায় সাধারন মধ্যবিত্ত লোকেরা কি 





খরচ বাঁচান 


করছে? তারা রানাবানায় বাবহার করছে 
পুষ্টিকর উদ্ভিজ স্নেইপদাৰ্থ যেমন, মার্গারিন, 
শর্টনিং বা ডালড৷ মার্কা বনম্পতি। এর ফলে 
তারা যে খাবার দাবার খাচ্ছে তা শুধু পুষ্ঠিকরই 
নয়, অতাস্ত সুস্বাদৃও বটে তাছাড়া, এইসব 
উদ্ভিত্র স্নেহসদার্থ দামেও ঘিয়ের তুলনায় 
সম্ত!। ভালডা বনস্পতি খাঁটি উদ্তিজ তেল 
থেকে তৈরী হয়" ভালভার প্রতি আউন্দে 
৭** অস্তর্জাতিক ইউনিট অর্থাৎ ভাল ঘিয়ের 
সম্পরিমান ভিটামিন ‘এ যোগ কর! হয়। 
তাছাড়াও ডালডার প্রতি আউন্সে ৫৬ 
ইউনিট ভিটামিন ‘ডি’ যোগ করা হয়।ডালডা 
সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী স্বাস্থাসম্মততাবে 
তৈরী হয় এবং সবসময় শীল কর! ডবল ঢাকনা- 
ওল! টিনে পাওয়া বায় । এই সব কারনেই 
প্রতোকদিন আরও অধিকসংখ্যক গৃহিনীরা 
নিশ্চিন্ত মনে ডালড৷ ব্যবহার করছেন => 
তীর! জানেন, খ'বারে অতিরিক্ত ৩ 


পুষ্টির পক্ষে ডালডা অপরিহাধ্য। = 
9৫, 313-18 BG 





গমের জন্য সমতল জামি নিৰ্বাচন করতে হবে। 
জমি বেশ উর্বর হবে এবং তাতে জলানকাশের স:- 
ব্যবস্থা থাকবে। জলসেচনের ব্যবস্থা থাকলে ভাল 
হয়। গমের জন্য মধ্যম দোআঁশ মাঁটই ভাল। 
জাঁমতে সার দেবার ব্যবস্থা না থাকলে এমন জাম 
নির্বাচন করা উচিত নয় যাতে গত বৎসর ভুট্টা, 
জোয়ার বা আঁতাঁরন্ত-সার-গ্রহণকার ফসল 'ছিল। 


জমি তৈরি করা 
গমের জাম বেশ যত্ন সহকারে তৈরি করা উচিত। 


_ জাম এমনভাবে তোর করতে হবে যেন তার মধ্যে 


কোন আগাছা না থাকে। মাঁটি বেশ ধুলোধুলো 
ক'রে ফেলতে হবে। তাতে যেন যথেষ্ট পাঁরমাণে 
রস থাকে। 


জমতে অন্ততপক্ষে একবার লোহার লাঙল 
(সয়েল টার্নৎ গ্লাউ) ও আট দশ বার দেশী লাঙল 
দেওয়া উচিত। প্রত্যেক বার লাঙল দেবার পরেই 
মই দিতে হবে। এভাবে হাল দেবার পরে মই দিলে 
জাম বেশ ধুলোধুলো হবে--যা গমের জন্য খুব 
প্রয়োজন। 


যথেষ্ট পরিমাণ রস 


বীজ বপন করার আগে জমিতে যাঁদ প্রচুর 
পাঁরমাণে রস না থাকে তবে একটা হালকা সেচ 
দতে* হবে। তা না হ’লে বাজ থেকে ভালভাবে 
অঙ্কুর গজাবে না, ফলে ফসলও ভাল হবে না। 


' ৰাঁজ নির্বাচন 


উন্নত জাতের বীজ নিৰ্বাচন করতে হবে। এর 


জন্য স্থানীয় কৃষ-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন এবং 


৪ক 


8৫৫ 


গম উৎপাদনে কয়েকটি 
প্রয়োজনীয় কথা 


সেখ মাফিজউদ্িন আহমদ 
বি এসসি (কৃষি) 


আপনার এলাকার উপযোগী বাঁজ সরকারী কাঁষ- 
বিভাগের স্থানীয় কেন্দ্রু থেকে নিন ৷ এটা পরীক্ষিত 
যে, কেবলমাত্র উন্নত জাতের বাঁজ ব্যবহারে 
উৎপাদন শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ বোঁশ পাওয়া 
যায়। 


একরাপিছ; জমিতে সার 


গমের চাষে একরাঁপছ জাঁমতে ৫০ পাউন্ড 
নাইট্রোজেন দেওয়া উচিত। অর্ধেক জৈব এবং 


অর্ধেক অজৈব বা রাসায়নক সারর্‌পে 
দেওয়া ভাল। জৈব সার হিসাবে 
পচা গোবর, পচা সার বা খইল ব্যবহার 


সালফেট, আযমোনিয়ম ফসফেট বা ইউরিয়া ব্যবহার 
করা যেতে পারে। (আ্যামোনিয়ম সালফেটে শতকরা 
২১৬ ভাগ, আমো-ফসফেটে শতকরা ১২-১৬ ভাগ 
এবং ইউরিয়াতে শতকরা 8৪ ভাগ নাইট্রোজেন 
থাকে৷) 

এ ছাড়া একরাঁপছ; ৪০ পাউন্ড ফসফেট দেওয়া 
ভাল। গমের ক্ষেতে ফসফেট দিলে রোগের আক্রমণ 
কম হয়, ফলে উৎপাদন বোশ হয়। এর জন্য 
হাড়ের গদুড়ো ও সুপারফসফেট ব্যবহার করা যেতে 
পারে। (হাড়ের গ:ড়োতে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ 
ফসফেট এবং শতকরা ৪ ভাগ নাইট্টোজেন বৰ্তমান; 
সুপারফসফেটে (সিংগল) শতকরা ১৬ ভাগ ফসফেট 
থাকে ।) 

বোঁশ সার ব্যবহার করলে কেবলমাত্র অর্থেরই 
অপব্যয় হয় না, উৎপাদনও কমে যায়। কারণ 
এবং ঢলে পড়ো। আর গম পাকতে সময় বোঁশ 
লাগে। 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


বাঁজ বপন করার আগে জৈব সার জাঁমতে দিতে 

হয়--যা হাল দেবার সময় মাঁটতে বেশ ভালভাবে 
মিশে যায়। কাঁচা গোবর কখনও ব্যবহার করা 
উচিত নয়। কাঁচা গোবর ব্যবহার করলে জাম গরম 
হয়ে ওঠে এবং উইপোকা লাগার সম্ভাবনা থাকে। 
যে জমিতে শন বা ধণ্টের সবুজসার দেওয়া হয়েছে 
তাতে আর সার দেবার প্রয়োজন হয় না। 


যথা-পারমাণ বীজ 


বেশ মাত্রায় বীজ ব্যবহার করা ভাল নয়। 
সাধারণত এক একর জমির জন্য এক মণ বীজের 
প্রয়োজন হয়। বীজের হার 'বাভন্ন বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে, যথা_ বপনের সময়, বীজের অঙ্কাঁরত 
হবার শান্ত, মাটির আদ্রতা, বপনের প্রথা ইত্যাদি। 
জমিতে রসের পরিমাণ যত কম হবে, বীজের হার 
তত বাড়াতে হবে। 


বীজ বপন 


বীজ সারিতে বোনা উঁচত। ছিটিয়ে বোনা বীজে 
ফসল ভাল হয় না। ৯ ই--১২ হী অন্তর 
সারিতে যন্ধের সাহায্যে বীজ বপন করলে ভাল 
হয়। বাঁজবোনা যল্তের অভাবে দেশী লাঙলের 
সাহায্যও বীজ বোনা চলে। এভাবে বীজ বূনলে 
সকল গাছ সমানভাবে ওঠে এবং বীজও অনেক কম 
লাগে। সারতে বীজ বপন করলে 'বদে ও নিড়েন 
দেবার সুবিধা হয়। 


সময়মত বীজ বপন 


সময়মত বীজ বপন করতে না পারলে গমের 
উৎপাদন অনেক কমে যায়। আমাদের বাঙলাদেশে 
অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নবেম্বর মাস 
পর্যন্ত বীজ বপন করা যেতে পারে। তবে, ২৫এ 
অক্টোবর থেকে ১০ই নবেম্বর পযন্ত বাঁজ বপনের 
উৎকৃষ্ট সময়। নবেম্বর মাসের পরে বাঁজ বপন 
করলে গমের উৎপাদন বিশেষরূপে কমে ষায়। এ 
ছাড়া “মরচে' রোগের আক্রমণ বেড়ে যায়। 


৪৫৬ 


জনসেচ 


এটা নিশ্চিত যে, যে-ক্ষেতে জল দেওয়া হয় না, 
তার চেয়ে যে-ক্ষেতে সেচ দেওয়া হয়, তাতে উৎপাদন 
বেশি হবেই। ৪০ দিনের আগে গমের ক্ষেতে জল- 
সেচ করা ভাল নয়। গাছ যখন চার থেকে ছয় ইণ্চি 
উদ্চু হয়, তখন ২ ইণ্চি সেচ দেওয়া উচিত। আবার 
যখন গাছ থেকে শীষ বের হ'তে আরম্ভ করে, তখন 
আর একবার ২২ ই্টি সেচ দিলে ফসল ভাল হয়। 
যাঁদ শীতকালে মোটেই বাঁন্ট না হয় তবে বোশ 
জলসেচের দরকার হতে পারে। 


নিড়েন দেওয়া 

ঠিক সময়ে জমিতে নিড়েন দেওয়া দরকার। 
গমের গছগুলি ছোট থাকতে জাঁম থেকে সমস্ত 
আগাছা তুলে ফেলতে হবে। এটা প্রথম সেচ 
দেওয়ার পরেই করা উচিত। গাছগ্াল বড় হ'লে 
আগাছাগ;লি আর কিছ করতে পারবে না। ছোট 
অবস্থায় গমের ক্ষেতে “বদে দেওয়া যেতে পারে। 
দেখা গেছে, 1বদে দেওয়া জমিতে কম আগাছা 
জন্মায়। 


ভাল বাঁজে উৎপাদন বাড়ে 


উন্নত জাতের পুষ্ট নীরোগ বাঁজ ব্যবহার করলে 

উৎপাদন অনেক বোশ হয়। উন্নত জাতের ভাল 
বীজ কনে একবার গম জন্মালে, তা থেকে আপানি 
পর বছরের জন্য বীজ রাখতে পারবেন। ভাল 
বীজের দামও ভাল পাওয়া যায়। 


রোগ ও পোকার উৎপাত 


ফসলকে রোগ এবং পোকামাকড়ের হাত থেকে 
রক্ষা করতে না পারলে আমরা বেশি উৎপাদন 
কখনও আশা করতে পারি না। “মরচে” রোগ হচ্ছে 
গমের প্রধান রোগ। এর হাত থেকে ফসল রক্ষা 
করার প্রধান উপায় হচ্ছে জলাঁদ ও মরচে রোধকারী ' 
জাতের গম লাগানো। এর জন্য কৃষ-আঁধকারের 
স্থানীয় শাখার পরামর্শ "নেওয়াই ভাল। 


সম্পূর্ণ পাকবার পর কাটতে হবে 

গমের সমস্ত শীষ এবং গাছগুলি পেকে যাবার 
পর ফসল কাটতে হবে। শীষকে বাঁকা করলেই যাঁদ 
ভেঙে যায় তবে বুঝতে হবে যে, কাটার সময় 
হয়েছে। গম সাধারণতই খুব ভোরে কাটতে হয়; 
কারণ এ সময় গাছ ও শীষ শাঁশরে ভিজে থাকে 
বলে শীষগ্ঁল ভেঙে পাড়ে যায় না। 


যথাসত্বর মাড়াই করা 

গম তাড়াতাড়ি মাড়াই করলে আগুন ও ঝড়- 
বাঁন্টর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ ছাড়া 
চুর যাবারও ভয় থাকে না। কাটানো গম যদ 
ব্‌ম্টির জলে ভিজে যায়, তবে তার গুণ খারাপ হয়ে 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৪ 


যায়। গমের কুটো বা ডাঁটাগুঁল বেশ যত্ন ক'রে 
রাখা উচিত। সংরক্ষণশালে রাখার সময় কুটার 
প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া এটা গো-মাহিষের খাদ্য 
হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। 


সম্পূর্ণ শ;কোলে ঘরে তুলতে হবে 

গম মাড়াই করার পরে দানাগ:লকে রৌদ্রে দেওয়া 
দরকার। ভালভাবে শুকোবার পর বস্তাবন্দী ক'রে 
রাখা ভাল। বস্তাগ্ীলকে ভুষার মধ্যে রাখলে গম 
অনেকদিন পর্যন্ত খারাপ হয় না। গম ভিজে 
অবস্থায় রাখা একেবারেই ঠিক নয়। শুকনো গমে 
শতকরা ১০ ভাগের বোঁশ আর্দ্রতা থাকা উচিত নয়৷ 
প্রখর রৌদ্রের দিনে বস্তাবন্দী করতে পারলে ভাল 
হয়। 





আপাঁন পাশ্চমবঙ্গ প্রচারাবভাগ থেকে প্রকাশিত ‘বসুন্ধরা’ এবং যে-কোন পা্রকার গ্রাহক হ'তে 
হ'লে, চাঁদার টাকা পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-আঁধকর্তার নামে রাইটার্স ববাজ্ডংস, কালিকাতা-১’ 
ঠিকানায় নগদ পাঠাতে বা জমা দিতে পারেন, অথবা ক্লসড্‌ পোস্টাল অর্ডারেও পাঠাতে পারেন। 
যে পতিকা বা যে যে পাত্রকার গ্রাহক হ'তে চান তার বা সেগুলোর নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা 
সুস্পষ্ট বড় অক্ষরে "লিখে দেবেন। ক্রস্‌ড্‌ পোস্টাল অর্ডারের সঙ্গে অবশ্যই একাট প্র দিতে 
হবে; যে-পান্রকার গ্রাহক হ'তে চান তার নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সেই পত্রে স্পষ্ট বড় বড় 


অক্ষরে অবশ্যই লিখে দেবেন। 
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সমবায়র মুলনীতি ও 
সমবায় আন্দোলনের 
বিভিন্ন অধ্যায় 


[ পূৰ্বানুক্ৰম ] 

কৃষি সমবায় সাঁমৃতিগলৈর পারস্পাঁরৱক সহযোগিতা 
মাত্র ১৮৭০ সালের পরেই ক্রেতাদের সমবায় 
সামোতগূলি গ'ড়ে ওঠে; সীমাবদ্ধ দায়ত্বসহ 
ইংল্যান্ডের আদর্শেই এগুঁল গাঠত হয়েছিল। 
১৮৮৪ সাল থেকে কৃঁষ-সান্ডিকেট সবরকমের 
কৃষ সমবায় সাঁমাত প্রবর্তিত করে এবং কৃষ 
সমবায় সংক্রান্ত ১৯৪৫ সালের পৃথক আইনগ্াঁল 
দ্বারা এগুলি বিশেষভাবে লালত হয়। 'বাভন্ন 
কৃষকার্য সংক্রান্ত সমবায় সংগঠনগীল পল্লী- 
ব্যাঙ্ক, আণ্ডালক ব্যাঙ্ক, জাতীয় কৃষিখণ ব্যাঙ্ক 
এবং পারস্পারক বামা সামাতগুঁলর মাধ্যমে 
কাষ-খণ পাচ্ছে। সমগ্র আন্দোলনাঁটকে রাজনীতিক 
বিসংবাদের বাইরে রাখা হয়েছিল! রাষ্ট্রের সঙ্গে 
এর ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক একে মদ্রাস্ফীতি ও আর্থনীতিক 
মন্দা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। এই দেশেই 
কাঁষ-বীমা সর্বাধিক উন্নাতি লাভ করেছে। 


বাণিজ্য বিপর্যয়ে সমবায়ের সহায়তা 

ডেনমার্কঃ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সমবায়ের মূল- 
নীতিগুঁলকে সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগানো 
হয়েছে। যদিও ক্রিশ্চিয়ানসোন এখানে ক্রেতাদের 
িপাঁণর রুপেই সমবায় আন্দোলন আরম্ভ 
হওয়ার দরুন ক্রমবর্ধমান আর্থনীতিক মন্দার 
আবহাওয়ায় কৃষকেরা সমবায় আন্দোলনকেই বরণ 
ক'রে নিয়োছলেন। ১৮৮২ সালেই স্টিলার 
এন্ডারসন সমবায় ডেয়ারী স্থাপন করেন এবং শত 
শত সমবায় ডেয়ারী, কারখানা এবং ক্রেতাদের 
বিপাণ স্বতঃ্স্ফূর্তভাবেই স্থাপিত হয়। 
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শহরাণ্ডলের ক্রেতাদের বিপাণি ছাড়াও প্ৰামাণ্ডলের 
ক্রেতাদের বিপাঁণগ্ীলও ড্যাঁনশ সমবায় 
আন্দোলনের সম্পদস্বরূপ - এদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ 
এবং কেবল সদস্যদের মধ্যেই এগাল সাক্লিয়। 
এফ 1ব ডি অর্থাৎ সামাগ্রিক সমবায় সাঁমাতগ্যাল 
একটি 'শক্ষণ-শিক্ষালয় স্থাপন করেছেন এবং 
১৯৪৭ সাল থেকে একাঁট সমবায় রঙ্গমণ্ড 
আন্দোলন শুরু করেছেন। 

ড্যানশ কাষ-অর্থনীতিতে সমবায় ডেয়ারীগুল 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সাঁমাতির সদস্যদের 
দায়ত্ব খণ বলবৎ থাকার সময়ে সাধারণত ডোলভারী 
দেওয়া দুধের পাঁরমাণ অনূযায়ী সদস্যদের 
মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। সাঁমাঁতর সদস্যদের 
মালিকানাধীন প্রত্যেক গাভী-ীপছ একটি 'নার্দ্ট 
পরিমাণ অর্থের হার অনুযায়ী সদস্যরা কার্যকরী 
মূলধনের যোগান দেন। প্রধান দায়িত্ব সদস্যদের 
মধ্যে সমানভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছে। 
মাখন বিপণনের উন্দেশ্যে উৎপাদকদের সামাতগুলি 
যুক্ত হয়েছে; মাখন রপ্তানী সাঁমাতি বিপণনের 
ভার গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের সরবরাহের 
পাঁরমাণ অনুযায়ী উদ্বত্তাট তাঁরা ডেয়ারীগুলিতে 
ফেরত দেন। সম্প্রতি সমবায় ডেয়ারীগ্াল বিভিন্ন 
জেলা-সামাত এবং িনাঁট প্রাদেশিক সাঁমাতির 
মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছে। 
সামবায়ক বেকন কারখানাগলির অগ্রগাত 
মন্থর, তবে স্যানাশ্চত। ৭টি কারখানা একটি 
ইউনিয়নের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়েছে। সাম্প্রাতক- 
কালে বেকন সংরক্ষণের জন্য আবশ্যকীয় ঠাণ্ডা- 
ঘরসমূহ স্থাপিত হয়েছে। ৯,০০৫টি স্থানীয় 


'_ সব চাষীই কোন-না-কোন 


শাখা-সমন্বিত সমবায় ডিম রপ্তানী সাঁমাত ডিম 
ব্যবসায়ে যুগান্তর এনে দিয়েছে। অন্যান্য ধরনের 
সাঁমাঁতগনূলর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল স্বাস্থ্যাবাস 
সামাত, ২৮৩টি সমবায় বিদ্যুৎং-সরবরাহ সাঁমিতি, 
সমবায় লান্দ্র, সমবায় প্রকাশনী সাঁমাতি ইত্যাঁদ। 


সংযুক্ত আন্দোলন 
সঃইডেনঃ সুইডেনে সমবায় সমাতর উল্লেখ- 
যোগ্য সাফল্য পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ 
করেছে। কাঁষ-সমবায় সাঁমাতিগ্ঁলর এান্তয়ারের 
মধ্যে সবরকমের আর্থনীতিক কার্যকলাপও রয়েছে৷ 
সুতরাং প্রাথামক থেকে জাতীয় পর্যায়ে সব- 
রকমের সমিতিই বিশেষ [বিশেষ ধরনের কাজে 
পারদার্শতা অর্জন করেছে এবং এগনালর ওপরে 
সমন্বয়সাধক সংস্থা হিসাবে আছে ফেডারেশন অব 
সুইডিশ ফার্মার্স এসোসিয়েশন। 

ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলন বেশ সুসংগঠিত । 
“কে এফ” এই আদ্যক্ষরে সুপরিচিত পাইকারী 
সমবায় সাঁমাতাটি বিস্তারত উৎপাদনমূলক 
কার্যকলাপে রত আছে। এই সামাঁত ময়দার 


কল, বৃহত্তম তেলকল, বৈদয্যাতক বালবের 
কারখানা, কাগজের কল, পোঁসলেন কারখানা 


প্রভীতি পরিচালনা করে। “কে এফ”-এর আঁর্থক 
সাহায্যেই “ভ্যানগার্ড” নামক সমবায় শিক্ষণ কলেজ 
শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজ চালায়। 

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, 1বশ্বাবদ্যালয়ের ব্যয় 
ঘাতে ব্যাঙ্ক থেকে দাদন পাওয়া যায়, সেজন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছান্ররাও সমবায়-সামাত গঠন 
করেছেন। আর-একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল 
সমবায় সংগঠনের ৩০০টি দোকানের মধ্যে বেতার- 
বার্তা আদানপ্রদানের সুবিধা প্রদান। 

ফিনল্যান্ডঃ ব্যাপক সমবায় আন্দোলনের ফলে 
সমবায় সমাতির সদস্য। 
সমগ্র ডেয়ারী শিল্পাটই সমবায় [ভাত্ততে পরিচালিত 
হয়। ফিনল্যান্ডের ক্রেতাদের সমবায় নীয়াতি এবং 
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বপদন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৪ 


উৎপাদকদের সমবায় সামাঁতগুঁল তাদের মধ্যের 
ব্যবধান লোপ ক'রে দিয়েছে। এগ্লিকে এখন 
সাধারণ উদ্দেশাসাধক সাঁমাতিরূপে আভাহত করা 


চলে। এখানে সমগ্র সমবায় আন্দোলনই 
“ওয়াই ও এল” এবং “কে কে”--এই দি 
রাজনীতিক গোম্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত । 

সুইজারল্যান্ডঃ সমবায় এদেশের বিশেষত্ব 


সমগ্র সমবায় আন্দোলনাটই আত্মীনর্ভরশীল 
জনগণের গণতান্তিক কীর্ত। সমবায় ডেয়ারী 
এবং ডম-বিক্য়কারী সাঁমাতিগ্ীল ডেনমাকেরি 
আদর্শানুসারী। ক্রেতাদের সমবায়-সামাতগ্ল 
রকডেল নীতিগুির উপর প্রাতান্ঠত। উৎপাদন- 
কারীদের মধ্যে সমন্বয় এবং ক্রেতাদের সমবায় হ'ল 
এই দেশের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। 


মাঁকন য্ক্তরাষ্্রঃ কাষ ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা 
গুরত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে আতিউৎপাদন ও তার 
পরিণামে মূল্যের স্বল্পতা । শুল্কের এবং 
ব্যাঙ্কারদের বা কাষ-বন্ধকী খাণের সুদের উচ্চহার 
এবং ফাঁড়য়াদের উচ্চহারে লাভ, চাষীদের অসুবিধা 
বাড়িয়ে তোলে। 1বাঁভন্ন পরাক্ষাীনরীক্ষা ও 
আন্দোলনের প্রবর্তন করে। 


সমবায় বিপণন সাঁমাত 


সমবায় বিপণন সামাতগুঁল সমস্বার্থ সম্পন্ন 
উৎপাদমকারীদের_ অর্থাৎ, যেসব উৎপাদনকারীর 
উৎপাদন ও বিপণন সম্পর্কীয় সমস্যা একই 
প্রকারের, তাঁদের নিয়ে গঠিত। সুতরাং, এখানে 
ডেয়ারী, পশুপক্ষী, তলা ইত্যাদর জন্য পৃথক 
{বপণন সাঁমাতিসমূহ গ'ড়ে উঠেছে। দুধ এবং 
ডৈয়ার থেকে উৎপন্নদ্রব্যের বিপণনের ক্ষেত্রে 
সমবায় সর্বাপেক্ষা যেশি প্রচালত হয়েছে। সমবায়ের 
প্লাথামক ইউনিটগৃলি চার প্রকারের। ন্যাশনাল 
কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রাডউসার্ঁস ফেডারেশন 
হচ্ছে সমবায় ড্েয়ারীগ্যালর জাতীয় গংগঠন। 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


শস্য বিপণনের জন্য প্রা্থামক ইউনিট হচ্ছে 
স্থানীয় সমবায় এলভেটর এবং চাষীরাই এগ্যালর 
সদস্য। স্থানীয় সংগঠনের প্রধান কাজ হচ্ছে পণ্য 
গুদামজাত করা এবং প্ৰান্তীয় সামাতর কাছে 
সেগাঁল পাঠানো । প্রান্তীয় সাঁমাতগৃি আবার 
ন্যাশনাল ফেডারেশন অব গ্রেন কো-অপারোটভস- 
এর অধীনে এক্যবদ্ধ রয়েছে। 

উপায় অবলম্বন করতে পারেন। (১) তান তাঁর 
উৎপন্ন দ্রব্গ্ীলকে সমবায় সাঁমাতর হাতে অর্পণ 
ক'রে সঙ্গে সঙ্গে নগদ মূল্য পেতে পারেন, অথবা 
(২) সামাতকে তাঁর গদাম হিসাবে ব্যবহার ক'রে 
নিজের ইচ্ছামত পণ্য বিক্রয় করতে পারেন, অথবা 
(৩) অন্যান্য উৎপাদনকারীদের তৃলর সঙ্গে তাঁর 
উৎপন্ন তূলা একত্রিত ক'রে একত্রিত মূল্য গ্রহণ 
আমোরকান কটন কো-অপারোঁটিভ এসোসিয়েশনের 
অধীনে সংঘবদ্ধ রয়েছে। 

আনুমানিক মাত্র ৩৫ বৎসর আগে সমবায় 
সামাতগ্ল হাঁস-মুরাগ পালন ও বিপণনের কাজ 
হাতে নিয়োছল। ফলমূল ও তাঁরতরকার 
[বপণনকারী সমবায় সামাতগুলিই সর্বাপেক্ষা 
ব্যাপক। এই সমবায় সামাতিগলি একই ধরনের 
পণ্য বা তার সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে সম্পার্কত পণ্যের 
বিপণনের উপরই জোর দিয়ে থাকে। 
ক্লেতাদের এই সাঁমাতিগুলির মধ্যে অনেকগলিই 
কো-অপারেটিভ লীগের সদস্য। এই লীগের কাজ 
হচ্ছে ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলনের প্রসারসাধন। 
প্রথমে গ্যাসোলন-জাত দ্রব্য বণ্টনের কাজে হাত 
দেয়। বৰ্তমানে দু, ধরনের সমিতি দেখা যায়; 
এক ধরনের সমাতি শস্যবীজ, সার এবং অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় কৃষি-দ্রব্য সরবরাহ করে এবং অন্য 
ও গ্যাসোলিন। স্থানীয় সামিতিগুলি আণ্ডালিক 
সাঁমাততে যোগ দেয়। 


8৬০ 


শহরের সমবায় সাঁমাতঃ এইদিকে উন্নাত 
তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে 
দোকানের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কয়েকঁট সাঁমৃতি 
সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা করে এবং কয়েকাট 
ব্যবসা করে 'নার্্ট ধরনের কয়েকটি পণাদ্রব্যের। 
“কামশন কন্ট্রাক্ট” প্রথা (যাকে বলা হয় 
আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ) অনুসারে খুচরা দোকান- 
পারে না, সেগুলি সদস্যদের সরবরাহ করার 
উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠাবান বেসরকারী খূচরা 
ব্যবসায়ীদের সঞ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বে- 
সরকারী ব্যবসায়ীরা কাঁমশন হিসাবে লাভের একটি 
শতকরা অংশ গ্রহণ করে। একটি সর্বোচ্চ 
আণুলিক সংস্থা 'বাভন্ন খুচরা সমবায় সাঁমাত- 
গুলর কাজের সমন্বয়সাধন করে। 

১৯৩০ সালের মন্দার পরে খণদান সাঁমাতিগুি 
খুবই উন্নত লাভ করে। সমগ্র আন্দোলনাঁট বেশ- 
কিছু পরিমাণে কেন্দ্ৰীভূত হ'লেও, এগাঁল পরি- 
চালনার জনা এক ধরনের সমবায় আইন নেই এবং 
এগ্যীলর হিসাবও নিয়ামত পরীক্ষা করা হয় না; 
সেজন্য এগুলি সমবায়ের নীতি অনুসরণ করে না 
বললেই চলে। শ্রী এস রাজাগোপালন উল্লেখ 
করেছেন যে, সমবায় সমিতিগ্ঁল তাদের ব্যবসায়ক 
কাজের খপ্টনাটগ্যাল গোপনীয় ব'লে মনে করে 
এবং এগ্যীলকে সরকারী কর্মচারীদের কাছে তো 
বটেই, সদস্যদের কাছেও প্রকাশ করতে আপাত্ব 
জানায়। 


গ্রাম্য সমবায় সাঁমাত 
কয়েকটি সমবায় সাঁমাত পল্লীঅণ্চলের আধবাসাঁ- 
দের সেচ, পারবহণ, বিদ্যুৎ, টোলফোন, বীমা ও 
স্বাস্থ্য সম্পার্কত সার্ভিস দেয়। 

সরকারের দ্বারা সংগঠিত ফার্ম ক্রেডিট আযাড়- 
মিনিস্ট্রেশন নামক প্রধান প্রাতন্ঠানাটি এখন কৃষকদের 


খণদান সম্পাঁ্কত সমবায় সাঁমাততে পাঁরণত 
হয়েছে। ক্রেতাদের সামতিগুলি কর্তৃক সংগঠিত 
পল্লীব্যাঙ্কগুলি রাইফাইসেন ভিত্ততে কাজ করে। 


আয়ারল্যান্ডঃ বিখ্যাত সমবায়] হোরেস গ্লাঙ্কেট 
১৮৯৯ সালে ইংলন্ডের আদর্শে একটি সমবায় 
সমিতি স্থাপন করেন, কিন্তু স্থানীয় ব্যবসায়ীদের 
'বরোঁধতার দরুন বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। 
তিনি তখন দেশে কাষি-শ্রামকদের জন্য উন্নততর 
চাষবাস, উন্নততর ব্যবসায় এবং উন্নততর জীবন- 
করেন! এগ্রকালচারাল ক্রেডিট কর্পোরেশন 
কর্তৃক অর্থসাহাধ্যপ্রাপ্ত শাখা ক্লিমারী সোসাইটি- 
গুলি ক্রিম উৎপাদন ক'রে মাখন উৎপাদনের জন্য 
কেন্দ্রীয় সামতিগ্ঁলর কাছে সরবরাহ করে। 
বিপণনের উদ্দেশ্যে সামাতগূলিকে সংযুক্ত করার 
সকল প্ৰচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। মাখনের ব্যবসাও ভাল- 
ভাবে চলে নি। তবে ক্রিমারী সেসাইটিগুলি 
সাধারণ উদ্দেশ্যসাধক সামিতিরূপে কাজ করে। 


কৃষি-সমবায়গ্ীলর মিলন দ্বারা প্রাতণ্ঠিত 
এগ্রকালচারাল হোলসেল সোসাইটি লিমিটেড 
সামাতগুলির মধ্যে বীজ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, 
ডেয়ারীর যন্ত্রপাতি, পরিচ্ছদ প্রভাতি বিতরণ করে। 


ইতালিঃ জার্মানীর শুলংস-ডোলিশ ব্যাঙ্ক- 
সিলর লুজান্ত ১৮৬৬ সালে মিলানে প্রথম সমবায় 
খণ-ব্যা্ক স্থাপন করেন। আন্দোলনের কাঠামোট 
শুলংস-ডোলশ মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও 
বস্তাঁরত কর্মসূচিতে কিছ পার্থক্য আছে। 
ব্যাৎকাঁট “কনাঁসিলিও” নামে একটি পর্ষদ দ্বার 
পারচালত হয়; এই পর্ষদ বেতনভোগী কর্মী 
নিয়োগ করে এবং “সন্দাসী” নামক হিসাবপরণক্ষক 
কামাট 'নয়ল্পণ করে। “শোন্তো” নামক উপদেষ্টা 
পর্ষদটি খণদানের বিষয় বিবেচনা করে এবং রাশি” 
নামক কাঁমাট খণের ব্যবহারের উপর লক্ষ্য রাখে 


Boy 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৪ 


ও দ্রুত খণশোধের ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের পর এদের কাজের পাঁরবর্তন হয় এবং 
এদের মধ্যে ব্যবসাদারী প্রবণতা দেখা দেয়। 
বর্তমানে তারা রোমের জনসাধারণের ব্যাঙ্কগুীলির 
জাতীয় সাঁমাতর মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছে। 


১৮৮৩ সালে ডাঃ উলেনবেরী প্রধানত রাই- 
ফাইসেন মূলনপীতির উপর ভিত্ত করে “কাসে 
রুরালী” নামক পল্লীখণ সাঁমাতি স্থাপন করেন। 
এই দ:'টি খণদাতা সংগঠন অবশ্য একযোগে কাজ 
করত! ১৯৪৭ সালের নতুন সমবায় আইন পাসের 
পূর্বে কোন পৃথক সমবায় সাঁমাত ছিল না। 
সাঁম'তগুলি বর্তমানে শ্রম ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমবায়ের মহা-অধিকর্তার নিয়ন্ত্রণ 
ও তত্ত্বাবধানে রয়েছে। 


সমবায় আন্দোলনে ইতালীর সর্বাধক উল্লেখ- 
যোগ্য অবদান হ’ল এর শ্রম-সমবায়গুলি। এই 
সমবায়গ্ীল পাঁরশ্রীমকের বিনিময়ে কাজের দায়িত্ব 
গ্রহণ করে এবং এই পারিশ্রাীমক এদের নিয়মানুযায়ী 
সদস্যদের মধ্যে ভগ ক'রে দেওয়া হয়। এই স্বেচ্ছা . 
মূলক প্রতিজ্ঠানগ্াল সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে 
আবদ্ধ হয়। পারশ্রীমক ছাড়াও, কোন লাভ 
হ'লে তা নিম্নোন্ত উপায়ে বাণ্টত হয়ঃ লাভের 
অর্ধেক দুর্ঘটনা তহবিল, পেনসন তহাবিল ও 
বিশেষ তহবিলে জমা হয়; মুনাফার অবাঁশিষ্ট 
অংশ সদস্যদের আঁৰ্জ'ত পারশ্রামকের অনুপাত 
অনুসারে বণ্টন করা হয়। এই সাঁমাতিগ্ীল বহু 
ফেডারেশনের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছে। 

নুলো বলাঁদভির অধীনে সমবায় কাঁষকার্ষের 
স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠনের ফলে জাতির আর্ক অবস্থা 
সুদ্ঢড় করার কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগাতি হয়। 
ইতালীর কীষকার্যের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার 
করেছে “কন্দীঁজয়োনে উনিতা” (যৌথ-কীষকার্য), 
জাম বিভাগ এবং সাঁমাতর দ্বারা সকলের 
প্রয়োজনীয় কাজগদাল সম্পাদনা) এবং মিশ্ৰ সামাতি, 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


এই তিন প্রকারের সমবায় সংগঠন। শিল্প সমবায় 
সামাতিগ.লি পাঁরচালনা ও অর্থের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের 
সমবায় সাঁমাতগুঁল থেকে আলাদা। ইতালীয়ান 
সমবায় আন্দোলনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য 
হ’ল মৎস্যজীবীদের সমবায়, ক্লেতাদের সমবায়, 
“সেনসার্তিয়া (কৃষির যল্তপাতি সরবরাহকারী 
সামতি) প্রভাতি 


রাজনশীতক বাদবিসংবাদের ফলে সমবায় 
আন্দোলন একাঁট অখণ্ড আন্দোলনরূপে গ'ড়ে উঠতে 
পারে নি। নতুন ইতালীয়ান সাধারণতন্তের অধীনে 
এই আন্দোলনাটি পুনর্গাঠিত হচ্ছে। 


সংখ্যক খণদান সাঁমাত, কৃঁষ-সমবায় সাঁমাত, 
কেতাদের সমবায় ভান্ডার, উৎপাদনকার্ীদের সমবায় 
লাভ করে নি। বিপ্লবের পরে সরকারের প্রথম 
কাজ হ'ল শল্পাটকে জাতীয়করণ এবং এর 


উৎপাদনক্ষমতাকে একাঁট জাতীয় কর্মসূচির. 


অঙ্গীভূত করা। সমবায়গ্ল সরবরাহের 
কেন্দ্রীভূত বন্টন এবং উৎপন্নদ্রব্যের কেন্দ্রীভূত সণয় 
ও বিতরণের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়। সরকার 
সমস্ত বিষয়াটর উপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব নিজেদের 
উপর বাধ্যতামূলক সদস্যপদ আরোপ করেন এবং 
খুচরা দোকানগ্যালর প:নার্বন্যাসের আদেশ দেন। 
১৯২২ সালে সরকার নতুন আর্থনীতক নাতি 
রূপায়িত ক'রে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রী- 
কৃত করায় সমবায় সমমাতিগুঁল তাদের আত্ম- 
নিয়ন্ত্ৰণের ক্ষমতা ফিরে পায়। 

প্রথম পণ্চবার্ষক পারকল্পনায় (১৯২৮-৩২) 
অন্দোলনের কর্তব্যের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে। 
শিল্পের সম্প্রসারণ, বৃহদাকারে কৃ্ষকাষ এবং 
সমবায় ভিত্তিতে পণ্য-বন্টন প্রবর্তনের ফলে 
আন্দোলনে একাট নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। 


প্রবর্তন করা হয় এবং ফলে সমবায় ধণদান, বিপণন 
ও সরবরাহ সাঁমাতগুল যৌথ ব্যবস্থার সঙ্গে 
সংযুক্ত হয়ে যায়। 


পণ্বার্ধক পাঁরকজ্পনাকালে ক্রেতাদের সমবায় 

আন্দোলন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের স্বার্থে বন্ধ করে 
দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সাল থেকে শহরগুলির 
বাইরের সমস্ত বণ্টনব্যবস্থা ক্রেতাদের সামাতগুলির 
হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়, এবং ১৯৪৬ সাল থেকে 
তাদের শহর ও শ্রীমকদের বসাতিগ্াঁলতেও কাজ 
চালাতে দেওয়া হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে 
আন্দোলনের বাভিন্ন অধ্যায়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ 
সত্ত্বেও, এর সামবায়ক রূপাঁট অক্ষ্যযই ছিল। 


এদেশে ক্রেতাদের আন্দোলন অন্যান্য দেশের 
সমবায়ের মতই। ক্রেতাদের অনেক দোকানেরই 
নিজস্ব উৎপাদন-ব্যবস্থা রয়েছে। ক্রেতাদের দোকান- 
গুলি জেলা ইউনিয়নের অধীন এবং এগ্াল আবার « 
আণ্টালক, টোরটোরিয়াল ও রিপা্বালকান ইউ- 
নয়নের অধীন। ক্রেতাদের সাঁমাতিগ্যালর কেন্দ্রীয় 
ইউনিয়নের নাম হ’ল সেন্ট্রোসয়াস এবং ছয়টি 
বিশিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে এটি কাজ করে। ১৯৩২ 
সাল থেকে সরকার হস্তশিজ্পের ও ক্ষ,দ্রশজ্পের 
সমবায় সামাতি গঠনে উৎসাহ দিয়ে আসছেন। 
এগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছেঃ (ক) কাঁচামাল 
সরবরাহকারী ও উংপন্নদ্রব্য বিক্লয়কারী সাঁমাতি, খে) 
একটা অংশের জন্য যল্তপাঁত সরবরাহ করেন এমন 


সাঁমাত ; এবং খে) সাধারণ কারখানা সমন্বিত 
সাঁমাঁত। এগুলি যেসব মাল উৎপাদন করে, 


সেগুলি রাষ্ট্রের মাঁলকানাধীন নয়। 


যৌথ কৃষিব্যবস্থাঃ এটি হচ্ছে সমবায় আন্দোলনে 
সোঁভয়েট ইউনিয়নের বিশেষ অবদান। সোভিয়েট 
রাঁশয়ার ৷ পাঁরকাজ্পত আর্থনীতিক ব্যবস্থায় 
বৈজ্ঞাঁনক কলাকৌশল প্রয়োগ ক'রে উৎপাদন বৃদ্ধি 


চাষীর মালিকানার পারবর্তে যৌথ কাষবাবস্ধার করার উদ্দেশ্যে “কলখোজি” স্থাপন করা হ্য়। 
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চীনঃ সমবায় সোঁভংস ব্যাঙ্ক স্থাপনে অধ্যাপক 
এস ওয়াই সিয়েশের প্রাথামক প্রচেষ্টা সফল হয় 
নি। ক্রমাগত বন্যায় ক্ষয়ক্ষাতর হাত থেকে দাঁরদ্র 
ঘাণ কমিশন রাইফাইসেন পদ্ধাত অনুযায়ী সমবায় 
ধণদান সমাতির প্রবর্তন করেন। সরকারী 
কর্মচারী ও বেসরকারী ব্যান্তরা সাঁমাতিগাঁল সংগঠন 
করেন, সেগ্লকে পাঁরদর্শন করেন এবং তাদের 
জন্য বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্কগুলি থেকে খণদানের 
সুপারিশ করেন। ইয়াংসী নদীতে ১৯৩১ 
সালের বন্যার পরে খণদান, সরবরাহ, উৎপাদন, 
{বিপণন ও জনসেবা সংক্রান্ত ৬৪,০০০ রেজিস্টার্ড 
সামাত স্থাপিত হয়। জাতিসংঘের একজন উপ- 
দেস্টা কছুকাল এই আন্দোলনের পর্থানর্দেশ 
করেন। 

১৯৩৭ সালের চাঁন-জাপান যুদ্ধের ফলে 
আন্দোলনের গাঁত ব্যাঙ্কিং সামাতগুঁলর সহায়তায় 
ক্রেতাদের এবং উৎপাদনকারীদের সামাত প্রাতিষ্ার 
দিকে পরিচালত হয়। ১৯৪৭ সালে কাউন্সিল 
অব স্টেট কর্তৃক অনুমোদিত আর্থনীতিক সংস্কার 
পাঁরকজ্পনায় সমবায়কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া 
হয়। 

জনসাধারণের একান্ত প্রয়োজনগীল মেটাবার 
এবং উদ্বাস্তুদের বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে 
ভোগ্যপণ্য উৎপাদন এবং দেশের শিজ্পোৎপাদন (যা 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছিল) বাড়াবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে সংঘ- 
বদ্ধ করার জন্য সরকারকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 
শিল্প সমবায়গুল ছিল তিন প্রকারেরঃ (ক) 
সৈন্যদের চাঁহদা মেটাবার উপযোগী ছোট ছোট 
শিল্পের সমবায় ;₹ (খ) আক্লমণের আশঙ্কাধ্ন্ত 
অঞ্চলের জন্য মাঝাঁর শিল্পের সমবায় এবং (গ) 
উপকূল থেকে দূরবর্তী অণ্চলের জন্য ভারী 


+ শিল্পের সমবায় । 


চীনের প্রধান ভূখণ্ডের মুন্তিসাধনের পরে কাঁমিউ- 
নিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৫৯ সালের 


৪৬৩ 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৪ 


ডিসেম্বরে “কাঁষকার্যে পারস্পারক সহযোগিতা ও 
সমবায় সম্বন্ধে খসড়া সিদ্ধান্ত” প্রচারিত করেন। 
ব্যান্তকৌন্দ্রক অর্থনীতি থেকে যৌথ-অর্থনীতিতে 
ক্রমশ অগ্রসর হওয়ার সময়ে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীর্‌্পে 
চাষীকে পারস্পারিক সাহায্য ও সমবায়ের পথ 
অবলম্বন করতে হবে। কীষর সমাজতান্পিক 
রূপান্তরের অন্তর্কতনীকালের পাঁরকজ্পনার উদ্দেশ্যে 
হস্তশিল্প ও বৃহদাকার শিল্পের এক দেশব্যাপী 
আন্দোলন শুরু করা হয়। জাতীয় অর্থনীতির 
রূপান্তরের দিকেই সমগ্র সমবায় আন্দোলনটিকে 
চালিত করা হয়েছে এবং নিম্নোন্ত কর্মসূচি প্রণয়ন 
করা হয়েছেঃ “সামায়ক পারস্পারিক সাহায্যদল বা 
বর্ষব্যাপী পারস্পারক সাহায্যদল থেকে কৃষি 
উৎপাদন সমবায় সামাঁত (যেখানে সদস্যরা শেয়ার 
হিসাবে জাঁমগুলি একত্রিত করেন এবং যেখানে 
একটিই কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ সম্পান্তরও পাঁরমাণ 
বেশ), এবং সেখান থেকে সমজতান্বক ধরনের 
এবং জাম ও উৎপাদনের উপায়গীলর উপর চাষী- 
দের যৌথ মালিকানাধীন আরও উচ্চস্তরের কৃষ 
সমবায় সাঁমাতি (যৌথ খামার) স্থাপন। ৭ 


জাম আন্দোলনের সাফল্যের বিশ্লেষণ অবশ্য 


ভাবীকাল করবে। 


জাপানঃ মহাজন ও ব্যবসায়দের কবল থেকে 
চাষীদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সরৱকর ১৯০০ সাল 
থেকে খণদান সমবায় সমিতি স্থাপন করেন, কিন্তু 
এই আন্দোলন তেমন জনাপ্রয় হয় নি। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ জনসাধারণকে এই আন্দোলন আবার 
সংগঠিত করার জন্য উৎসাহিত করে। খণদান 
সমিতি, বিপণন সাঁমাতি, ক্রেতাদের সাঁমাতি, 
প্রয়োজনসাধক সাঁমাত-এই চারভাগে  1বভনক্ত 
সামাতিগাঁল 1বাভন্ন কাজে ব্যস্ত । ১৯৪৭ সালের 
কৃষি সমবায় সাঁমৃত আইন কৃঁষকার্য নিয়ন্্রণ 
করছেন। অংশীদারী মূলধন সমান্বত সামতি 


৭ | ফরেন ল্যাংগুয়েজ প্রেস থেকে প্রকাশিত ‘কো 
অপারেটিড় ফামিং ইন চায়না”) ১৯৫৪ | 





বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


এবং অংশীদারী মূলধন বর্জিত সা্মীত--এই দুই 
প্রকারের সমাতি অনুমোদন পেয়েছে। প্রথম 
ধরনের সমিতিগুল সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা 
আদায় করে এবং চাঁদার হার অনুযায়ী সদস্যদের 
দায়িত্ব নিধ্ধারত হয়। অন্য ধরনের সাঁমাতিগৃলির 
সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ । 


সবরকমের কৃষ সামাতই “নোগওকাই”-এর মধ্যে 
একীকৃত হয়েছিল। এর ফলে আন্দোলনের প্রসার 
ব্যাহত হয়। মিত্রশক্তির দখলদারীর সময়ে সামাত 
ও ফেডারেশনগুলে ভেঙে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন 
ধরনের সমিতি গড়ে ওঠে! কৃষি সমবায়- 
গুলি সার ইত্যাদির প্রায় একমাত্র পাঁরবেশক এবং 
খাদ্যশস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকরের একমাত্র 
প্রাতানধি। 


যুদ্ধের সময়ে ক্রেতাদের সমবায়গলি সমৃদ্ধি 
অর্জন করেছিল। ১৯৪৮ সাল থেকে মৎস্যজখবী- 
দের সমবায়গাল গড়ে উঠছে। এই বিপুল 
অগ্রগাঁতির কারণ হ'ল “সতর্ক পরিকজ্পনা, শিল্পের 
সঙ্গে কৃষির সমন্বয়সাধন এবং বহুপ্রকার ক্ষুদ্র 
শিল্পের প্রবর্তন। িল্প-শ্রীমকদের নিয়ে গঠিত 
সমাতিগ্ীল কাঁচামাল সরবরাহ করে, মাল বাজার- 
জাত করে, উৎপন্নদ্রব্যের গণ ও পাঁরমাণ সম্পর্কে 
বিশেষ যত্ন নেয় এবং প্রয়োজনবোধে নতুন কলা- 
কৌশলও প্রবর্তিত করে। 


অ-কাষ খণদান সমবায় সাঁমতিগাঁল সাধারণত 
অন্যান্য সমবায় সাঁমাত ও অ-সদস্দের সঙ্গে 
ব্যাঙ্কয়ের কারবার ক'রে থাকে, কিন্তু এ ছাড়া 
এদের অন্য কোন কাজ নেই ৷ 


ইন্্রায়েলঃ ইম্লায়লে সমবায় সাঁমাঁতগুলিকে 
[তিনাট শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে£ (১) শ্রম- 
সমবায় ও (২) সাধারণ সমবায়। প্রথম প্রধানত 
শ্রমিক সমস্যা সংক্রান্ত সামাতি। কৃষ সমবায়গলির 
একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ভুটজা (KVUTZA)নামক 
যৌথ সা্মাতগুলিতে সম্পার্ত সাধারণভাবে 
সাঁমতিরই মাঁলকানাধীনে থাকে এবং তা সদস্যদের 


8৬৪ 


প্রয়োজনানূবায়ী তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। সব 
কাজই যৌথভাবে সম্পন্ন করা হয়। মোশাভেই 


ওভাঁডন হ'ল পণ্য বিপণন এবং সমাজের চাহিদা 
মেটানোর উদ্দেশ্যে স্থাপিত ব্যান্তগত কীঁষজ্রাম- 
গঁলর সমবায় সাঁমাত। শিল্প সমবায়, খণদান 
সমবায় এবং পাঁরবহণ সমবায়সমৃূহও গঠিত হয়েছে। 


তুরদ্কঃ সমবায় আন্দোলনের প্রেরণা এসেছে 
বাইরে থেকে। এদেশের আন্দোলনের একটি 
বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, রপ্তানণকেন্দ্রগুলিতে ইউনিয়ন 
প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে তান্দোলনের কাঠামো প্রথম 
আমদানী হয় এবং ইউীনিয়নগুলির জন্য ব্যবসা 
যোগাড় করার উদ্দেশ্যে প্রাথীমক সাঁদাতগুলি 
স্থাপিত হয়। ৮ খণদান ও বিপণন সমাতিগৃিও 
সুসংগঠিত 


পাকিপ্তানঃ এদেশে সমবায় আন্দোলনের 'ভাত্ত 
হ’ল ১৯১২ সালের ভরতীয় সমবায় সামাঁত 
আইন। বর্তমানে প্রাতি তালুকে একট করে 
সৰ্বাৰ্থ সাধক সমবায় সাঁমত স্থাপনের একাঁট কর্ম 


9 
এ 


সুচি রয়েছে। কৃষ সমবায়গুলকে সহায়তা দেয় 
কৃষকর্পোরেশন। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ 


করেছেন ষে, দেশাবভাগের পর থেকে আন্দোলনে 
ক্রমশ ব্যবসায়ক ঝোঁক দেখা দিচ্ছে। 


শিংহলঃ আন্দোলনের প্রারম্ভে খণদান সাঁমাত- 
গৃুলিই ছিল গুরুত্বসম্পন্ন। ক্রমশ বাভিন্ন ধরনের 
হয়েছে। কো-অপারোটভ শোল এস্টাব্রশমেন্ট 
নামক স্বয়ংশাসিত সংস্থাটি যানবাহন, জাহাজ 
চলাচল এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদোশক 
বাণিজ্যের এজেন্ট এবং এর অধীনে বীমা ও "মুদ্রণ 
বিভাগও রয়েছে। সমবয় আইনগ্ল ভারতেরই 
অনুরূপ । 


৮। এস বরাজাগোপাললের লিখিত কো-অপারেশন 
ইন ফরেন কান্টি,স”। 


এছ 


I 


অস্ট্রেলয়াঃ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী 
সামাত তাদের ব্যবপাঁয়ক নামের অংশ হিসাবে 
“সমবায়? শব্দটি ব্যবহার করলেও সেগুলি 
সামবায়ক নীতি অনুযায়ী পাঁরচাঁলত হয় না। 
সমবায় ডেয়ারীগুলি খুবই উন্নাতনাভ করেছে 
এবং এগুলি জাতির ডেয়ারী উৎপাদনের শতকরা 
৮০ ভাগ সরবরাহ ক'রে থাকে। 


ভারতঃ ভারতের ৩৫:৭ কোটি আধবাসীর 
মধ্যে প্রায় ৮৩ শতাংশ বাস করে “গ্রামীণ ভারতে” । 
এদের জশবনযান্রাপ্রণালশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 
যে, এদের শতকরা ৬৯:৮ ভাগের জীবনধারণের 
প্রধান অবলম্বন হ'ল কীষ। মাথাপিছু কর্ষণযোগ্য 
ও কার্ধত জাঁমর পাঁরমাণ হচ্ছে যথাক্রমে ‘৯৭ একর 
ও .৮৪ একর। আবার, প্রাত দশজন অ-কৃষক 
গ্রামবাসীর হিসাব নলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে 
চারজন কুঁটরাশল্প ও ক্ষুদ্রীশল্পে নযুন্ত, তিনজন 
বিবিধ কর্মে নিযন্ত এবং অবাশষ্ট তনজন গ্রাম্য 
ব্যবসায়ে এবং বিভিন্ন প্রকার পেশায় নিষ্ুস্ত। ৯ 
নিরক্ষরতা, জীবনধান্রার ধনম্নমান, জনসাধারণের 
বিকৃত মনোবল, সামাজিক প্রথার অত্যাচার, গ্রাম্য 
কর্মীদের অবসর সময়ের অপব্যয়, উৎপাদনের 
যথাযথ উপায়সমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতা, উৎপন্নদ্রব্যের 
অপর্যাপ্ত বণ্টন, খণভার এবং চড়াহারে সুদ আদায় 
--এগ্যলিই সবাদকের অগ্রগতি ব্যাহত করেছে। 
সমস্যাটির প্রাতি যথাযথ মনোভাৰ 

অগ্রগাতির পথের বাধাগলির অপসারণ সম্পর্কে 
কোন পাঁরকল্পনা প্রণয়ন করতে গেলে রাজস্থনের 
গ্রাম সম্পর্কে মিঃ কারস্টেয়ার্সের নিম্নোন্ত উীন্তাট 
বিবেচনা করতে হবেঃ “আমার পূর্বের মন্তব্য 
অনুযায়ী, এই বড় গ্রামার মত একটি পারস্পারক 
প্রার্তাক্রয়াশীল সমাজে সামাজিক নেতার, সামাঁজক 
অনুমোদনের এবং জনমতের নতুন সামাজিক 


_ অভিব্যান্তর উদ্ভব কেবল সংসদীয় আইন দ্বারা (তা 


যতই সুচিন্তিত হোক না কেন) সম্ভব করা যাবে 


৯) ১৯৪১ সালের লোকগণনার বিবরণী । 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৪ 


না। এটি বহুসংখ্যক ঘাত-প্রাতঘাতয্ন্ত একটি 
জৈবিক প্রণালী”। ১০ জনসাধারণকে যা দ্রুত 
অগ্রর্গাতর পথে অগ্রসর ক'রে দিতে পারে সেই 
জৈবিক প্রণালীর সন্ধান করার নির্দেশ আমাদের 
এর দ্বারা দেওয়া হয়েছে। সমবায় পদ্ধাতই হচ্ছে 
এর সমাধান। এ সম্পর্কে আঁধক খাদ্য-উৎপাদন 
তদন্ত কমিটির (১৯৫২) উীন্তু উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ 
গ্রাম্য জীবনযাত্রা উন্নয়নের কাজে সমবায় আন্দোলন 
যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে. এবারে তার 
উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। সমবায়ের নীতি- 
গুলি, তাদের অন্তহীন বোচন্র্যের জন্য গ্ৰাম্য- 
জীবনের সকল সমস্যারই সমাধান করতে পারে। 
প্রকৃতপক্ষে, কেবল সমবায়ের মূলনীতিগীল গ্রহণ 
দ্বারাই এরূপ সমাধান পাওয়া যেতে পারে। ১১ 


সমবায় এদেশে অপারাচিত নয় 


কৌটিল্য, মনু এবং অন্যান্যদের লেখা থেকে প্রমাণ 
হয় যে, সমবায়ের নীতি এদেশে অপ্রচালিত ছল 
না। পাঞ্জাবের “লানা” প্রথা ও মাদ্রাজের “নাধস” 
প্রথা গ্রামীণ অর্থনীতিতে সামবায়ক নীতির 
ভিত্তিতে এক্য হচ্ছে আমদের সাংস্কৃতিক 
উত্তরাধিকার ৷ 


সরকারের দ্বারা আন্দোলনের প্রবর্তন 


কৃষির জন্য অর্থ যোগান দেওয়ার কয়েকটি 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে স্যার ফ্রেডাঁরক 'নকলসন 
১৮৯২ সালে সামবায়ক নীতিতে পল্লী-খণের 
সুপারিশ করেন। ১৮৯২ সালেই মাদ্রাজ সরকার 
এটি পর্যালোচনা করেন। ১৯০০ সালে 
কলকাতায় এক কাঁমাঁটর সভায় রাইফাইসেন 
পদ্ধাততে সমবায় ধণদান প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা হয়। 


১*। জি মরিস কাৱষ্টেয়াস প্রণীত “দি ইকনমিক 
উইকলি” ২.-এ জানুয়ারি, ১৯৫২ । 

১১। পল্লী-খদ সমীক্ষার বিবরণীতে (২য় খণ্ড, ১৯৫৪) 
উল্লেখিত । 


ও 
০ 


বস্ধরা 2 ১০ম বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


আন্দোলনের আইনগত 'ভাত্ত 


সরকার ১৯০৪ সালে সমবায় খণদান সাঁমাত আইন 
পাস করেন। সমবায় সামাতিগুঁল সংগঠন, নিবন্ধন 
ও তদারক করার উদ্দেশ্যে নিবন্ধক নিয়োগ করা 
হ'ল। সামাতিগুঁল সংগঠিত করতে গিয়ে যে 
অসাবধা হ'ল, তা ১৯১২ সালে সমবায় সামাতি 
আইনের দ্বারা দুর করার ব্যবস্থা হ'ল। স্থানীয় 
প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বাভন্ন 
ঠদেশে আইনাঁট সংশোধিত আকারে প্রয়োগ করা 
হয়োছিল ; উদাহরণস্বরূপ, বাঙলাদেশে এই 
আইন ১৯৪০ সালে সংশোধন করা হয়। আবার, 
সমবায় পাঁরকজ্পনা কামাটর সুপারিশ অনুযায়ী 
প্রাদেশিক সমবায় সাঁমাতর নিয়মাবলী সংশোধন করা 
হয়। 


সমবায় বণদান আন্দোলন 


সদস্যদের খণদানের জন্য প্রার্থমক , কৃষিঝণ 
সমবায় সামাতিসমূহ গঠন করা হয়; সদস্যদের 
সীমবদ্ধ দায়ত্বই ছিল এগাঁলর ভীত্ত। ১৯৫১- 
৫২ সালে সামাতিগ্াীলর সংখ্যা ছিল ১০৭,৯২৫ 
এবং সদস্যদের সংখ্যা ছিল ৪৭,৭৬,৮১৯। কিন্তু 
এইসব সমমাতির মাধ্যমে প্রদত্ত খণের মোট পাঁরমাণ 
ছিল চাষীদের গৃহীত খণের শতকরা মাত্র ৩ ভাগ। 
এগুলির প্রধান সম্পদ ছিল অ-সদস্য ও অন্যান্য 
সূত্র থেকে প্রাপ্ত খণ ও জামানত। পৃথক পৃথগ- 
ভাবে খণ প্রার্থনা না করে সমাম্টগতভাবে 
যৌথ গ্যারান্টি দলে অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে ধণ 
পাওয়া যেত। স্যার ফ্রেডাঁরক নিকলসন এইসব 
সমিতির খণদান নীতি সম্পকে নিম্নোন্ত হৃদয়- 
গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন “যে উদ্দেশ্যে সামাতি- 
ও স্বাবলম্বন প্রভূত জাতীয় গুণগুলির বিকাশই 
এই সাঁমিতিগলর নীতি”। ম্যাকলাগান কাঁমাটির 
কিন্তু এলাকার সীমাবদ্ধতা, দায়িত্বের সীমাহণনতা, 


অবৈতানিক শ্রম, ধণদান ব্যবস্থার ব্রুটি- এগুলির 
প্রত্যেকটিই উপযুক্ত গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের 
পথে বাধা দিচ্ছে। 

শিল্পাঞ্চলের চাকারজীবাদের : মধ্যে কার্যরত 
শাহারক খণদান সাঁমাতগ্যঁলি সাধারণভাবে শুলৎস- 
ডেলশ আদর্শের অনুঙারী। ৫০৯টি কেন্দ্রীয় 
সমবায় ব্যাঙ্ক ও তাদের শীর্ষে ১৬ট আ্যাপেক্স বা 
রাজ্য সমবায় ব্যঙ্ক নিয়ে খণদান ব্যবস্থার 
কার্যকরী কাঠামো স্থাপিত হয়েছে। 


১৯১২ সাল থেকে সমবায় আন্দোলন উৎপাদন, 
প্রসোসং, গুদামজাতকরণ, বণ্টন প্রভাতি 'বাভন্ন 
কার্যকলাপের দিকে পাঁরচালিত হচ্ছে। ১৯৪৪-৪৫ 
সালে এই বাভিন্ন ধরনের সাঁমতিগাঁল ছিল দেশের 
মোট সংখ্যার ২০ শতাংশ। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বৃহত্তম শ্রেণী হচ্ছে ৭,১৭১টি উন্নততর জীবনষাত্রা 
সামাত (মোট সংখ্যার ৪.৭%) এবং এর পরেই 
যথাক্রমে আসে ক্রেতাদের সাঁমাত (২.৫%), আখ 
উৎপাদনকার*দের সাঁমাত /২-২%), শিল্প সাঁমাত 
(১.৯%), বিপণন সামাঁত (১.৮%), খণ্ড-জাম 
একীকরণ সাঁমাত (১-৬%), সেচ সাঁমাত 
(-৭%), দুধ সরবরাহ সাঁমাতি (০.৩%), গৃহ- 
নিৰ্মাণ সামাত (০-২%) এবং বিবিধ শ্ৰেণী 
€৪-১%)”। সাম্প্রতিক কালে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও 
উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এইদিকে যথেষ্ট উন্নাত করেছে। 
মানুষের কাছে পাঁরাচত প্রায় সবরকম সমবায় 
সংগঠনই কোন-না-কোন আকারে ভারতে প্রচলন 
করার চেষ্টা করা হয়েছে। 


ব্যর্থতার কারণ 

আন্দোলনের অতীত কশীর্তর সম্বন্ধে আর বোশ 
আলোচনা না ক'রে, যাতে বর্তমান আন্দোলুনের 
গাঁত নির্দিষ্ট করা যায়, সেজন্য ব্যর্থতার কারণগুলি 
অনুসন্ধান করা যাক। আন্দোলনের স্বাভাবিক 
গাঁত ব্যাহতকারী সামাজিক ও আর্থনীতিক কারণ- 
গুলি সম্পর্কে ডাঃ হো বলেছেনঃ “দারিদ্র্য ও 
অপঢুষ্ট, বিশাল খণভা (যা লাঘব করার জন্য বহু 


প্রদেশ খণমুস্ত আইনের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা 
শতকরা হার, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার অভাব, 


১৮ অনর্থকরী জাম, প্রাচীন পদ্ধাত, অপর্যাপ্ত পাঁর- 


মহাজন ও মধ্যস্বত্বাধিকারীদের শোষণ--এগাীলই 
হচ্ছে সমস্যার বিভিন্ন দিক; এগযালর প্রতি 
যথাযথ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং অরও 
প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী আর্থনীতক ও স'মাঁজিক 
আইনপ্রণয়ন। ১২ 

উপরন্তু, শিল্পের দিক দিয়ে অনগ্রসর "গ্রাম 
ভারতের” পুনগণ্িনে অগ্রসর হওয়ার সময়ে বৈদোশক 
সমবায় আন্দোলন দ্বারা প্রভাবত প্রথম যুগের 
কর্মীরা যা লক্ষ্য করতে বার্থ হয়েছিলেন, সেই 
প্রধান কারণাঁট হ'ল এই যে “আন্দোলনাট বিশেষত 
প্রাথামক পর্যায়ে সামীগ্রকভাবে ব্যন্তর জীবন 


৷ ৮৯ প্রভাবিত করে নি”। ১৩ পল্লী খণদান ব্যবস্থার 


উদ্দেশ্য সামান্যই সফল হয়েছিল, কারণ একে 
একটি ব্যাপক কাষনীতির আবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে 
গণ্য করা হয় নি। 

সমাজের একাংশের নেতৃত্বে পরিচালিত এই স্বতঃ- 
মনোভাবের সৃষ্টি করতে পারে ন। “মলমালিক, 
খাজনাভোগী জমিদার এবং ব্যবসায়ীরা সমবায় 
সংগঠনের নেতা হয়েছেন, কিন্তু তবুও সমবায় 
সংগঠনে এইসব সহানুভূতিহীন ব্যান্তদের প্রবেশের 
বিরুদ্ধে একাঁট কথাও বলা হচ্ছে না, এ জানস 
একমাত্র ভারতেই দেখা যায়”। ১৪ 


আবশ্যকতা 


ভারুতের বর্তমান সমবায় আন্দোলন সর্বাধিক 
উন্নাতির লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে থাকলেও, রয়াল 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন £ ১৩৬৪ 


কমিশনের 'িম্নোন্ত সুপাঁরশগুঁল আঁধারে কিছুটা 
আলোর সন্ধান দিয়েছেঃই “আমর আশা করি যে, 
একটি সুষ্ঠ সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে বহু 
চালত করা যাবে; এটি সম্ভব হ'লে করণীয় 
কাজের অনেকখানিই সমাধা হয়ে যাবে। সমবায় 
আন্দোলন যাঁদ ব্যর্থ হয়, তবে পল্লী-ভারতের 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আশাই ধূঁলসাৎ হয়ে যাবে।” ১৫ সুতরাং 
যা প্রয়োজন, তা হ'ল সবদিক থেকে গ্রামীণ ভারতের 
উন্নাতিসাধনের পাঁরচালক-শাস্তুতে রূপান্তাঁরত করার 
উপযোগী ক'রে সমবায় আন্দোলনকে পুনর্গাঠিত ও 
পুনরুজ্জীবিত করা। 


পণ্বার্ষক পরিকল্পনার নর্দন্ট সময়ের 
শেষাংশে দেশের নেতৃবৃন্দ “উন্নততর চাষবাস”, 
“উন্নততর ব্যবসা” ও “উন্নততর জশবনষান্রা” 
অৰ্জ'নের সৰ্বাধিক উপযুন্ত পন্ধাহসবে সমবায় 
নীতির প্রয়োজন সম্পর্কে অবাহত হয়েছেন। 
“নরাশার রাত্রির মধ্যে সমবায়ের দীপাঁশখা 
আনর্বাণ জবলছে এবং এর থেকে যথেষ্ট পাঁরমাণ 
স্ফৃলিঙ্গ উড়ে দাহ্য পদার্থ গ্রজ্জঞালত ক'রে 
একথাই প্রমাণ করবে যে, সমবায়ের তত্ত্বে কোন ভুল 
নেই, বরং ভুল রয়েছে এর প্রয়োগে ।” ১৬ 


রাজ্য ও সমবায় 


জাতীয় অর্থনীতির সমগ্র কর্মসূচিটি প্রধানত 
দুই শ্রেণীর গ্রামীণ উৎপাদনকারীদের, অর্থাৎ 
প্রধানত চাষীদের এবং প্রসঙ্গত হস্তশিল্পীদের 
সঙ্গে সংশ্লিম্ট। জাম, প্রজাস্বত্ব প্রভাতর 
সংশোধনরূপে যেসব আইনগত সংস্কার বর্তমানে 
করা হচ্ছে, সেগুলির ফলে ক্ষুদ্রাকার শিল্পগুলিকে 
সুদড় ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠত করার প্রয়োজন দেখা 
দয়েছে। এই বিষয়ে, অন্যান্য বিবরণ ছাড়াও, 


১২। ডাঃ ই এম হে! রচিত “কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া” 
১৩। অখিল ভারত পল্লীঞ্ষণ-সমীক্ষা সমিতির বিবরণীতে উল্লিখিত সমবায় পরিকল্পনা সমিতির মন্তব্য (১৯৪৬) । 
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{ ১৬। ক্ষুদ্রশিল্প-সম্পকিত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলের বিবরণী, ১৯৫৪ । 











বসুধরা $ ১০ম বর্ষ £ ১৯শ সংখ্যা 


ক্ষুদ্রাকার শিল্প সম্পর্কে ফোর্ড ফাউন্ডেশন মৃলধনরূপে) করবেন। 


কমিশনের এবং ১৯৫৪ সালের আঁখল ভারত পল্লী- 
খণ সমীক্ষার রিপোর্ট ও সৃপারশগ্ীল গুরুত্ব- 
সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কমিশনের 
প্রণীত নিম্নোন্ত মূলনশীতিগুঁলর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
সুপারিশগ্যীল হচ্ছে “সমবায়ের জন্য গবেষণা ও 
সাভিস দপ্তর”, “সমবায়ের জন্য প্রয়োজনীয় জন- 
সংযোগ কর্ম” এবং “সমবায়ীদের স্বাধবলম্বনের 
প্রয়োজনীয়তা”! সামবায়ক উদ্যোগে সরকারী 
হস্তক্ষেপের বা অংশগ্রহণের পরিমাণ সম্পর্কে 
পরস্পরবিরোধী মতামতের মধ্যে আন্তৰ্জাতিক 
বানঃ "মূলধন, খণ, উপদেষ্টা ও পাঁরচালনা দ্বারা 
সামবায়ক উদ্যোগে আধাশক ও প্রারম্ভিক অংশ- 
গ্রহণ করে সরকার সর্বদাই সমবায়ীদের আঁভজ্ঞতা 
ও আত্মীবশ্বাস গ'ড়ে তোলায় সাহায্য দিতে পারেন। 
সরকার ফেক্ষেত্রে নিয়ন্্রণকর্তা ও মধ্যপ্থরূপে থাকেন, 
সেক্ষেত্রে সমবায়গুলি সমৃদ্ধিলাভ করে”। ১৭ 


সমবায় আন্দোলনের ব্যয়ানর্বাহ 


কৃষি বিষয়ে আঁখল ভারত পল্লী-খণ সমীক্ষার 
[রপোর্টাট বিবেচনা করতে হবে। “সমবায় 
সংগঠনের প্রাসাঙ্গক অংশসমূহ পুনর্গঠনের ভি'ত্ত 
হওয়া উচিত রাষ্ট্রের অংশীদারী। সংগঠনের 
{বাভন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান 
অনুসারে এইরূপ অংশীদারীর পাঁরবর্তন হবে। 
শীর্ষ পর্যায়ে, এইরূপ অংশীদারত্ব হবে প্রত্যক্ষ, 
অর্থাৎ রাজ্যসরকার সংশ্লিষ্ট প্রাতষ্ঠানগুঁলির 
অংশীদারী মূলধনের একটা অংশ প্রত্যক্ষভাবে 
যোগাবেন। জেলা পর্যায়ে রাজ্যের অংশীদারী হবে 
শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে; এক্ষেত্রে রাজ্যসরকার 
অংশীদারী মূলধন যোগাড়ে সহায়তা করার জন্য 
তাদের অর্থসরবরাহ (আতারন্ত অংশীদার 





প্রাথামক পর্যায়েও রাজ্যের 
অংশীদারী হবে অপ্রত্যক্ষ ; এটি হবে শীর্ষ 
প্রাতিষ্ঠানগ্দীলকে জেলা পর্যায়ের সংগঠনগুিকে 
অর্থের যোগান দিতে সমর্থ করার জন্য অনুরূপ- 
ভাবে অর্থসরবরাহের মাধ্যমে; এবং এই জেলা 
প্রতষ্টানগ্ীল আবার প্রাথীমক পর্যায়ে অংশীদারী 
মূলধনের অংশাবশেষ সরবরাহ করবে! উদাহরণ- 
স্বরূপ, বিপণন ও প্রসোসং সমবায় সাঁমাঁত প্রভাতি 


'কয়েকাট ক্ষেত্রে রজ্যের অংশীদারী সব পর্যায়েই 


প্রত্যক্ষ হতে পারে"। ১৮ 


“কাষউৎপাদনকারীদের সম্পর্কে বলা যেতে 
পারে যে, সম্ভাব্য ন্যুনতম সময়ের মধ্যে জন- 
সাধারণের সর্বাধিক অংশকে প্রভাবিত করাই সমবায় 
খণদান সামাতর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।” ১৯ 

“গ্রামীণ হস্তশিল্পদের জন্য খণদানের ব্যবস্থাকে 
কালক্রমে স্বাভাবিক সমবায় খণদান ব্যবস্থার 
অন্তর্ভূক্ত কারে নেওয়া উচিত।” ২০ 

ভারতের গ্রামগ্ীল একই সঙ্গে কৃষি ও শিল্প- 
ভিত্তিক হওয়ায় জাতীয় অর্থনীতির সংগঠন কেবল 
তিনাট প্রধান ক্ষেত্রেই সফল হ'তে পারে। 


সমবায় কৃষিকাৰ্ম 

“ভারতে জমির ব্যান্তগত মালিকানা একটি গর্বের 
বিষয় এবং এর ইতিহাস গ্রামীণ জনসাধারণের মনে 
গভীরভাবে অনপ্রাবষ্ট হয়ে আছে। জমির উপর 
থেকে তাদের মালিকানা লোপ করবে, এমন-কোন 
পাঁরকজ্পনায় তাঁদের সম্মাতলাভ খুবই কঠিন।” ২১ 
সুতরাং যৌথ কৃাঁষকার্যও নয়, সমন্টিগত 
কৃঁষিকার্যও নয়, সমবায় কৃষিকার্যই এই দেশের 
উপযোগী৷ সেচের সুযোগস্নাবধা প্রদান, উন্নততর 
বাঁজ ও সারের সরবরাহ, উন্নততর প্রয়োগবিদ্যার 
[বস্তার এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও কার্যকরী * যন্দর- 
পাঁতির সরবরাহ- এগুলই প্রত্যেক সমবায় কৃষ 
সাঁমাঁতর কর্যকলাপের অন্ত্ভূন্ত হওয়া উচিত। , 


১৭। ক্ষুদ্রশিল্প-সম্পকিত আন্তর্জাতিক পৰিকল্পনা দলের বিবরণী, ১৯৫৪ 
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২১। ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ভুমিসংস্কার বিল উত্থাপন প্রসঙ্গে শীসত্যেন্্ৰকুমার বস্তু | 


৪৬৮ 


টি 


- এই 'দকাঁটর উপর ঝোঁকটি 


তবে, এক্ষেত্রে একক বা সর্বার্থসাধক সমবায় 
সাঁমীতসমূহ থাকতে পারে। 


উন্নততর ব্যবসার প্রধান দিকগুঁল, অর্থাৎ (ক) 
খণদান ব্যবস্থা ও খে) প্রসৌসং, গুদামজাত করা, 
[বিপণন প্রভূত উৎপাদনের পর্বত কার্যকলাপ 
প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া উচিত! ব্যান্তগত জাঁম- 
গীলর উৎপাদনবাদ্ধি সানশচিত করা উচিত। 
গ্যাডগিল কমিশন সতর্কবাণী উচ্চারণ করোছলেন 
যে, খণদানকে কৃষি-অর্থনীতির অন্য সব দিকের 
সঙ্গে সংযান্ত না করলে সমস্ত প্রচেম্টাই ব্যর্থতয় 
পর্যবাঁসত হবে। 


সাম্প্রতিককালে সমবায় সংগঠনের কার্যকলাপের 
স্থানান্তারত রত করার 





২২! 


অখিল ভারত পলীৰীণ সমীক্ষা সাধারণ বিবরণী, ১৯৫৪ । 
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একটা প্রবণতা দেখা 'দিচ্ছে। নিঃসন্দেহে এই 
প্রবণতাটি খুবই আনন্দজনক। কন্তু আর-একটি 


গুরুতর ন্ুটি দেখা দিয়েছে। “আংশিকভাবে একে 
কেবল পলায়নী মনোবাত্ত বলা যেতে পারে। 
সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা যে এর আভ্যন্তরীণ 
দৌর্বল্য অপেক্ষা এর আয়ন্তের বাইরের কারণগুলির 
উপরই বোঁশ নির্ভরশীল, এট সম্পূর্ণ উপলব্ধি 
না ক'রে সমবায়ী তাত্বিক ও কর্মীরা ক্রমশই একথা 
ধরে নিচ্ছেন যে সমবায় সাঁমাতগুলির কার্যকলাপ 
যাঁদ কেবল কৃষি ও ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে 
জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রসারত ক'রে দেওয়া যায়, 
তা হ'লে আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা 
উজ্জবলতর হবে। ২২ 

পুনগ্গাঠিত আন্দোলনের ভাবষ্যং পদক্ষেপগুল 
প্রমাণ দেবে। আমরা কেবল এর শুভকামনাই 
করতে পাঁর। 





পাঠক-পার্কাদর প্রতি 


[পাঁশ্চমবঙ্গের জনগণনাকার্ষের অধীক্ষক শ্ৰীঅশোক 
মিত্র, আই সি এস, মহাশয়ের একট আবেদন 
এখানে প্রকাশ করা হ'ল। এ রাজ্যের উৎসব, পার্বণ 
ও মেলার বিবরণ সংগ্রহে তান সকলের সাহায্য 
ও সহযোগিতা চাইছেন। আশা কার আপনারা 
সোতসাহে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি পাঠিয়ে 
পূর্ণাঙ্গ পুস্তক প্রকাশে তাঁকে সাহায্য করবেন। 


সাদা ফ্‌লস্ক্যাপ কাগজ খাড়াভাবে মাঝখানে ভাঁজ 
ক'রে নিয়ে, বাঁদকে প্রম্নগ্যাল 'লখে প্রশ্নপত্র 
তৈরি ক'রে নেবেন। উত্তর অনগ্রহপূর্বক তাঁর 
ঠিকানায় পাঠাবেন।- সম্পাদক] 


বিগত জনগণনার (৯৯৫১ সাল) কার্যে সমগ্র 
দেশবাসীর নিকট হইতে আমাদের দপ্তর যে অকুণ্ঠ 
আমরা তাহা স্মরণ করি। জনগণনার সারণী ও 
ও আর্থনীতিক রূপটিই তুলিয়া ধারতে চোঁষ্টত 
হইয়াছলাম। এ "বিষয়ে যতটুকু সাফল্য আঁজত 
হইয়াছে তাহা আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহ- 
নাই তাহা আমাদেরই অক্ষমতায়। আমাদের 'বাঁভন্ন 
কার্যে আমরা সর্বদাই আপনাদের নিকট হইতে উদার 
ও অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতা পাইয়া থাকি; ইহা 
আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য। নিজের দেশকে প্রকৃত- 
ভাবে বুঝবার ও জানবার জন্য আজ সকলেই যে 
আগ্রহাঁন্বিত, ইহা তাহারই অন্রান্ত পাঁরচয়। 


১৯৫১ সালের জনগণনার পরে “পশ্চিমবঙ্গের 
মেলা ও পরবের” একাট স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রকাশিত 
হইয়াছিল। ইহার "দ্বিতীয় সংস্করণ আসন্ন হওয়ায় 
সুধা ও বিদ্বংজনেরা অনেকেই আঁভলাষ প্রকাশ 
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করিয়াছেন, যেন দ্বিতীয় সংস্করণে পাঁশ্চমবঞ্গে 
উপাসিত দেবদেবী এবং তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত 
উৎসব, মেলা ও পরবের বিশদ বর্ণনা ও বিবরণী এ 
প:স্তিকাটিতে স্থান পায়। বলা বাহুল্য, ইহা করিতে 
পারলে পীস্তকাখানির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
বিশেষভাবে বার্ধত হইবে, এবং সুধী ও বিদ্বৎ- 
সমাজে এবং সাধারণভাবে দেশবাসীর নিকট ইহা 
সমাদৃত হইবে। একান্ত প্রয়োজনীয় এই দায়িত্ব 
পালনে আমবা ব্রতী হইয়াছ। এতৎসংলগন প্রশন- 
পত্রটি এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে। 


এই দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন কাঁরতে হইলে বিপুল 
তথ্যরাজি সংগ্রহ আবশ্যক। বলা বাহুল্য, সরকারের 
নয়। কারণ, সত্যানষ্ঠার সাহত এই ধরনের তথ্য 
সংগ্রহ কারবার জন্য স্থানীয় জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতার 
একান্ত প্রয়েজন; ইহা ছাড়া প্রয়োজন স্ব স্ব গ্রাম 
ও অণ্চল সম্পর্কে প্রগাঢ় মমতা ও একাত্মবোধ এবং 
তাহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতনতা । এগুলির 
অভাবে সংগৃহিত তথ্য কোনক্রমেই সম্পূর্ণ ও 
হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। আমাদের ‘বচারে, 
সত্যানষ্ঠ এই তথ্যসংগ্ৰহ শুধুমান্র আপনাদের মতো 
ব্যক্তিরাই কাঁরতে পারেন। আমরা জান, নিজের 
দেশের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য স্বসমক্ষে তুলিয়া 
পারিশ্রীমকে আপনারা এই দায়িত্ব গ্রহণ কারতে বিমুখ 
নন। আপনাদের কাছে আমরা যে নিষ্ঠা, সততা ও 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণী আশা কার, তাহা অল্প সময়ের 
জন্য স্বল্প বেতনে নিযুন্ত কর্মচারীদের নিকট হইতে 
আশা করা যায় না। 


ৰখ 


আমাদের ‘বনাঁত অনুরোধ আপান যদি সংলগ্ন 
প্রশনপন্তাট যথাসাধ্য পূরণ কাঁরিয়া ফেরত পাঠান, তবে . 
এই কার্যে বিশেষ সহায়তা হইবে। মদত প্রশ্ন 
গুলি ছাড়াও আপাঁন যাদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অন্যান্য 


তথ্য যোগ করেন, তাহার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ থাঁকব। 
এক দফায় সম্ভব না হইলে, দুই-তিন দফাতেও 
তথ্য প্রেরণ করিতে পারেন। 

আপনার সংগৃহীত তথ্য পুস্তিকায় সাঁন্নাহত 
কারবার সময় আমরা আপনার নাম-ঠিকানা প্রকাশ 
করিয়া খণ স্বীকার কারব। আশা কার আপনার 
আপাঁত্ত হইবে না। অনঃগ্রহপূর্বক পক্ষকালের মধ্যে 
উত্তর পাঠাইলে বাধিত হইব ইতি-- 


১৪৬/৭1ব, লোয়ার চিৎপুর রোড, 
| মোদী ‘বাঁল্ডংস্‌ (দ্বিতল), 
২ কালকাতা--১ 


প্রশ্নমালার উত্তর প্রসঙ্গে ঃ 


১। উত্তর লিখতে শুরু করিবার আগে প্রশন- 
মালাটি আগাগোড়া একবার পাঁড়য়া নিলে ভালো 
হয়। 

২। প্রত্যেকটি প্রশ্নের ডান দিকের খালি অংশে 
হইবে। যেসব প্রশ্নে কিংবদন্তী, ইতিহাস, ইত্যাদি 
সম্পাঁকতি বিস্তৃত উত্তর চাওয়া হইয়াছে স্বভাবতই 
ডানদিকের খালি অংশে সেইগালর উত্তরের স্থান 
সংকুলান হইবে না। পৃথক কাগজে প্রশ্নসংখ্যার 
উল্লেখপূর্বক এই প্রশনগীলর উত্তর লেখাই যবান্ত- 
সঙ্গত হইবে। 

৩। আমরা আশা করি উত্তরদাতারা সকলেই সমস্ত 
প্রশনগ্ীলর উত্তর দিবার জন্য চোঁষ্টত হইবেন। 
" উত্তরগাঁল যাহাতে সত্যানষ্ঠ এবং যথাযথ হয় সে- 
দিকে বিশেষভাবে সজাগ থাকবার জন্য অনুরোধ 
করা যাইতেছে। 


কে 
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বসুন্ধরা £ ফাজ্গুন £ ১৩৬৪ 


৪। কোনো কারণে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
সম্ভবপর না হইলে, উত্তরদাতাদের নিকট হইতে 
আমরা অন্তত নিম্নালাখত প্রশ্নসংখ্যাগ্যীলর উত্তর 
অবশ্যই আশা কারবঃ ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, 
১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮। 


৫&। উত্তর-সংগ্রহকাজ সম্পন্ন কাঁরতে স্বভাবতই 
কিছু সময় লাঁগবে। আমরা আশা করি প্রশ্নমালা 
পাইবার পর অনাঁধক পক্ষকালের মধ্যে উত্তরগল 
লিখিয়া এটি ফেরত পাঠানো সম্ভব হইবে। মুদ্রিত 
প্রশনমালার বাহিরে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্যাদি 
থাকিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। উৎসব, পার্বণ 
বা মেলার প্রত্যক্ষ ববরণীসমূহ এক দফায় সম্ভব না 
হইলে দুই-তিন দফায় পাঠানো চলিবে । পাঁরজ্কার- 
পরিচ্ছন্নভাবে উত্তর দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে; 
কারণ কাগজ ময়লা হইলে বা 'ছপড়য়া যাইলে এবং 
লেখা অস্পষ্ট হইলে উহা হইতে উত্তরের পাঠোদ্ধার 
ও সংকলন খুবই দুরূহ হইবে। 


পশ্চিমবঙ্গের উৎসব, পার্বণ ও 


মেলা 
প্রশ্নমাল। 
গ্রামের নামঃ 
মৌজা ঃ 
থানাঃ 
জেলাঃ 
ক। গ্রাম বিবরণ! 


১। গ্রামের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো ইতিহাস বা 

গিংবদন্তণ জাঁড়ত থাকিলে তাহার বিবরণী 'দিন। 
২। গ্রামে কোন্‌ কোন্‌ জাতির বাস? কতোগনাল 
পাড়া আছে? ঘর বা জনসংখ্যা হিসাবে পাড়া- 
গুলিকে র্লামকভাবে উল্লেখ করুন। প্রধান উপ- 
জাঁবকা ক কিঃ 


ৰ 
৩ 


বস্নন্ধরা £ ১০ম বৰ্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


৩ ৷ গ্রামে যাইবার প্রধান পথ ক? নিকটবৰ্তী 
রেল স্টেশন, মোটর ও নৌকা চলাচল ব্যবস্থার 
উল্লেখ করুন। 


খ। পজাপাৰ্ব'ণ ও উৎসবের বিবরণী ঃ 
৪। উৎসবের নাম, উপলক্ষ ও সময়কাল ৷ 


৫ । কতোকালের প্রাচীন উৎসব? কোনো ইতি- 
হাস বা ?কংবদন্তী থাকিলে তাহার বিবরণী 1দন। 
উৎসবাঁট ক নিদিষ্ট গ্রাম ও এলাকা বা জাতি ও 
শ্রেণীর নিজস্ব বিশেষ উৎসব? না, সমগ্র জেলা বা 
অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব? 


৬। দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে হইলে, দেবদেবীর 
নাম ও মার্তর বর্ণনা ধ্যান জানা থাকিলে ধ্যান 
উদ্ধৃত করুন)ঃ গ্রামের সাধারণের দেবদেবী, না 
ব্যান্তাবশেষের দেবদেবী ঃ মান্দর বা স্থান আছে? 
থাকিলে তাহার মোটামুটি বর্ণনা । মুৰ্তি না থাঁকলে 
উপাস্য দেবদেবীর স্বরূপ কি? শান্ত হইলে তাঁহার 
ভৈরব কে, এবং কাছেপিঠে তাঁহার স্থান কোথায়? 
শিব হইলে তাঁহার প্রকাশ ক? গ্রামে কয়াট পঞ্টানন্দ, 
বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসা প্রভাত আছেন? 


৭। উৎসবের উপলক্ষ কি কোনো সাধুসন্ত বা 
পীরের আবির্ভাব বা তিরোধান? সাধু বা পীরের 
জীবনী, ধর্মপ্রচার, তাঁহার সম্পর্কে প্রচলিত *কিংব- 
দন্তী বা ইতিহাসের বিবরণী দিন ৷ 


৮1 পূজা বা উৎসব কবে হইতে শুরু হয়, কতো- 
দিন ধাঁরয়া চলে? উহার প্রস্তুতি কবে হইতে শুরু 
হয়- প্রস্তুতির মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য থাকলে তাহার 
উল্লেখ করুন। প্রত্যেক দিনের পুজা বা উৎসব 
পদ্ধাতর ধারাবাহিক বিবরণী দিন। সমগ্র পূজা বা 
উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ক? সর্বজনীন ভোজ, 
অন্নসন্ত্ বা প্রসাদ বিতরণ প্রভাঁতর আয়োজন হয় 
কি? 


৯! মানত দেওয়া হুইলে সাধারণত কি কি মানত 
দেওয়া হয়? বলি দেওয়া হইলে কি কি পশুপাখি 
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বাল দেওয়া হয়? কিভাবে এবং উৎসবের কোন: 
সময়ে বলি দেওয়া হয়? 


১০। পা বা উৎসবের প্রধান সেবায়েত বা ভক্ত 
কোন্‌ সম্প্রদায় বা জাঁতর লোক? পূজারীর বর্ণ, 
গোত্র ও পদবী কি? 


১১। হিন্দু দেবদেবীর পূজা হইলে আঁহন্দুরা 
অংশ গ্রহণ করে? অহিন্দ উৎসব হইলে হিন্দুরা 
অংশ গ্রহণ করে? মোটামুটি সংখ্যা কতো? 

১২। পুজা বা উৎসব উপলক্ষে কোনো বিশেষ 
সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীর আগমন হয়? কারণ কি? 


গ। মেলা বিবরণ ঃ 


১৩। মেলা বসে কোথায়? কয় 1বঘা জামতে 
বসে? কাহার জমি_ জমিদারের না উপাস্য দেবতার ? 
দান, তোল, প্রভৃতি আদায় করা হয়? মেলা সকালে 
বসে না বিকালে বসে? নাঁদন্ট এই স্থানাটতে 
মেলা বাঁসবার কারণ কিঃ 


১৪। কতোদিনের প্রাচীন মেলা? কতোদিন 

ধারয়া চলে? কতো লেক আসে? প্রধানত কোন্‌ 
শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোক আসে? আশেপাশের 
কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম বা ইউনিয়ন হইতে লোক আসে? 
সর্বাপেক্ষা দূরের যাত্রী কোথা হইতে এবং কতো 
আসে? পুরুষ ও নারীর মোটামুটি সংখ্যা কতো? 
যাত্রীরা প্রধানত “ক ক যানবাহনে আসে? 


১৫ ৷ মেলায় জিনিসপন্র বিক্রেতারা প্রধানত কোন্‌ 
কোন্‌ স্থান হইতে আসে? তাহারা শক প্রাত বছরই 
আসে? কি কি জানস বোঁশ আসে? 


১৬ ৷ মেলায় কতোগ্ীল দোকানপাট বসে? 
খোলা জায়গায় কতো লোক বসে? ফোরওয়ালার 
সংখ্যা কতো? টি 


১৭। সমস্ত দোকানপাট ও ফোঁরওয়ালার মধ্যে 
কতোগাঁল ঃ 


(ক) খাবারের দোকান ময়রা, তেলেভাজা ও 
অন্যান্য খাবার। 


+ 


(খ) বাসনকোসনের দোকান- তামা, পিতল, 
লোহা, কাচ, মাটি, ইত্যাঁদ। 

(গ) মাঁনহারী দোকান-লন্ঠন, টর্টলাইট, 
আয়না, রন, অন্যান্য রকমারী জানসপত্ত। 


(ঘ) ওঁষধপন্রের দোকান--কাঁবরাজ, হাকিম", 
টোটকা, প্রভাতি। 


(৬) বই, ছাঁব, পুস্তিকা, প্রভাঁতর দোকান-_ি 
ধরনের বই, ছবি ও প্2াস্তকার প্রচলন বোৌশ ? 


(চ) কাপড়চোপড়ের দোকান--মল, তাঁত, কাটা- 
কাপড়, লুঞ্গ, গামছা, শতরাঞ্জ, তৈরী পোশাক, 
ইত্যাঁদ। 


(ছ) কৃষি বা কারগাঁর সংক্রান্ত জিনিসপত্রের 
দোকান--কি ক যন্মপাঁত? গরু, মহিষ, 
ছাগল, প্রভীতির ক্লয়-বিরুয় হয় কি? 


(জ) শিল্প সামগ্রী বা কারাঁশল্পের দোকান--- 
তাঁতের তৈরী 'জানসপন্র, বেত, চ্যাঙ্গারী, ধামা, 


কুলো, মাটির পূতুল বা হাঁড়িকুঁড়, খেলনা, পান্ত, 
বাঁশের জানস, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জানসপন্। 
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এগুলি প্রধানত কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলের বা 
গ্রামের? ইহারা কি প্রাত বছরই আসে? 
(ঝ) অন্যান্য দোকান। 


১৮। মেলায় আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ক? 
খেলাধুলা, নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাঁজক, জুয়া, 
লটারী, যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, জলসা, ইত্যাদির 
বিবরণী 'দিন। যাত্রা, থিয়েটার, কাবগান ও অন্যান্য 
গান-বাজনার বিষয়বস্তু কিঃ কাহাদের দল, কোথা 
হইতে আসে? গ্রামের কোনো নিজস্ব দল আছে? 
আঁধকারীর নাম ও ঠিকানা। পালা বা গান সংগ্রহ 
কাঁরয়া পাঠানো সম্ভব? প্রাতবার কি একই লোক 
আসে? কতো লোক দেখে বা শোনে? 


১৯। উৎসব উপলক্ষে মাদকদ্রব্য পান কি কোনো 
প্রয়োজনীয় ধর্মচার 2 





৪৭৩ 


আযামোনিয়া-বায়ু ও 
সার-শিল প্রগতি 
হুল্ৰযন্ন 


গত ৪-৫ বৎসর হইতে শুষ্ক আ্যামোনয়া গ্যাস 
(Anhydrous ammonia) সার হিসাবে আমোরকার 
কৃষক ও কাঁষাঁশল্পপতিদের চিত্ত বিশেষরূপে 
আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা লইয়া ইংলন্ডে এবং 
ইউরোপের 'বাভন্ন দেশে আলোচনা এবং সমালো- 
চনাও হইতেছে প্রচুর। আমোরকায় সর্বাবষয়েই 
সর্বদা 'এাঁগয়ে চল, এগিয়ে চল’ রব; নিত্য নূতন 
সার উদ্ভাবন কাঁরয়া কাঁষজগতে অগ্রগাঁতিতেও ইহার 
ব্যাতিক্রম দেখা যায় না। 


জগৎ প্রগাঁতিশীল। বৈজ্ঞানিক, দার্শীনক সকলেই 
বলেন, ক্লমাবিকাশই (Ev০l॥ti০॥) জগতের ধারা । 
জহালানী কাঠ, পাথুরে কয়লা, তৈলশান্ত, বৈদ্যাতক 
শান্ত, অতঃপর আণবশীন্ত; চকমাক পাথর, পরে 
দিয়াশলাই এবং “সগারেট লাইটার। এই সমস্তই 
বিজ্ঞানের ক্লমাবকাশের চিহ। উীদ্ভদ-জগতেও এই 
ক্রমাবকাশ; ব্যাকটেরিয়া, অলগা (418), ছত্রাক, 
শেওলা, ফার্ন তারপর বহ; পন্রপৃষ্পে সুশোভিত 
বক্ষ_একাঁটর পর একাঁট যেন সাজানো । সর্বত্রই 
ক্রমাবকাশের চিহ্ন; কোথাও প্রাকৃতিক, কোথাও বা 
মানববুদ্ধির অবদান। খাদ্যোৎপাদন-ক্ষেত্রে হল- 
কর্ষণ, বাঁজ-বাছাই, বাঁজবপন, জলসেচন, সার- 
প্রয়োগ, পোকামাকড় দমন, অবাঞ্ছিত ঘাস বিনাশ, 
ফসল কাটা, প্রত্যেকটি ক্রিয়াতেই গত এক- 
শতাব্দীব্যাপন প্রগতির ইতিহাস মানবমনের সুদূর- 
প্রসারী দৃষ্টির এবং কর্মক্ষমতার প্রকৃষ্ট পাঁরচয় 
দিতেছে। তন্মধ্যে পাশ্চাত্য দেশে সার-শিজ্পের 
ক্লমোন্নাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং আমেরিকায় 
আ্যমোনিয়া-বায়ুর সাররূপে ব্যবহার এই শিল্পে 
প্রগাতির চমকপ্রদ নিদর্শন। 


8৭8 


জাঁমতে সার প্রয়োগ করিলে যে ফসলের উৎপাদন 
বৃদ্ধি পায় এই সত্য পৃঁথবীর সর্বত্র অতাঁতকাল 
হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসতেছে এবং নাইন্রোজেন- 
বায়; আবিস্কৃত হওয়ার ও উহা যে মানবদেহের ও 
উদ্ভদদেহের ঠধান উপাদান তাহা স্থরীকৃত 
হওয়ার বহু পূর্ব হইতেই গোময় অত্যুত্তম সার 
হিসাবে ববহৃত হইয়া আঁসিতেছে-প্রাচ্যে এবং 
পাশ্চাত্ত্য দেশে, সর্বত্রই । আমাদের দেশে কাঁষবৃত্ত 
ধীরে ধারে নিরক্ষর ব্যান্তর উপর যাইয়া পড়ায় এবং 
উহা অগোৌরবের বিষয় মনে কাঁরয়া শিক্ষিত ব্যান্ত- 
মাত্রেই উহা হইতে হাত গুটাইয়া লওয়ার ফলে _ 
চাষীবষয়ে বিশেষত সার সম্বন্ধে গবেষণা আমাদের 
দেশে একেবারেই লোপ পাইয়া যায়। প্রাচীনকালে 
এ সম্বন্ধে কী গবেষণা হইয়াছিল তাহার কোনও 
লিপিবদ্ধ বিবরণ জানা যায় না; হয়তো অন্যান্য 
অনেক শাস্তের মত বিদেশীর আক্লমণে ধহংস হইয়া 
গিয়াছে । কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ষোড়শ শতাব্দীর 
পধাঁথপন্রে সারের উপকারিতা সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা 
যায় এবং তম্টাদশ শতাব্দী হইতে উহার বৈজ্ঞাপনক 
ব্যাখ্যার চেষ্টা এবং ক্লমবিকাশের সন্ধান মেলে। 
১৭৭৪ শ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী প্রিস্টীল বায়; হইতে 
অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস বিচ্ছিন্ন করেন এবং 
১৮৪০ খ্ৰীস্টাব্দে বিজ্ঞানী 'ল্লীরগ কর্তৃক ডীদ্ভদভস্ম 
বিশ্লেষণাক্রয়া হইতে উদ্ভিদের খাদ্য ও জীবনধারণ- 
প্রণালী সম্বন্ধে ধারণা পরিস্কার হইতে থাকে। 
ক্রমে ইংলন্ডে এবং অন্যান; দেশে গবেষণার ফলে 
নূতন নূতন সার আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হয়। 


সে যাহা হউক, ইতিমধ্যে গোময় ব্যতিত ও 
নাইস্রোজেন-সংশ্লষ্ট অন্য বহুবিধ সারের ব্যবহার 


জী 


বক্ক 


প্রচালত হয় এবং তাহাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও 
জানা যায়। তাহার মধ্যে প্রকৃতিপ্রদত্ত 'গোয়ানো' 
(পেরু দেশের সমদ্রচারী পাঁখর বিষ্ঠা) এবং চাল 
দেশের নাইট্রেট অব সোডা পাশ্চাত্য দেশসমূহে 
সমাঁধক প্রসারলাভ করে। ভারতের মাত্তকা হইতে 
সংগৃহীত স্বভাবজাত পটাঁশয়ম নাইট্রেটও (সোরা) 
আমোরকার কৃষিক্ষেত্রে যাইয়া চাষাঁদগকে লাভবান 
কারতে থাকে; পরে আ্যমোনিয়ম সালফেটের উপ- 
কাঁরতা ইংলন্ডে এবং জার্মানীতে উপলব্ধ হয় এবং 
নাইট্রেট অব সোডার সঙ্গে প্রাতিদ্বান্দিবতা দেখা দেয়। 
অতঃপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বায়ুমণ্ডলের 
অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে নাইট্রোজেন “আবদ্ধ” কাঁরয়া 
আযামোনিয়া প্রস্তুত কারবার উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায় 
জাঁমতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করিবার জন্য সালফেট 
অব আ্যামোনয়াই বর্তমানে প্রধান স্থান লাভ 
কারয়াছে। এই সার আমাদের দেশেও এখন 
সুপাঁরচিত এবং এখানে 'বাভন্ন কারখানায় উৎপন্ন 
হইতেছে। 


বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য আযমোনয়া গ্যাস এবং 
'আযমোনয়া লিকার’ (অর্থাৎ জলে দ্রবীভূত 
আযামোনিয়া) এই সালফেট অব আ্যামোনিয়া প্রস্তৃত- 
পদ্ধাতর মধ্যবর্তী একটি ধাপাঁবশেষ। প্রকৃতপক্ষে, 
বিশুঙ্ক আমোনিয়া-বায়ু (Anhydrous ammonia) 
রাসায়ানক জগতের একটি পুরাতন আঁবচ্কার এবং 
বরফ-প্রস্তৃতি প্রভাত নানাবিধ শিল্পে ইহার ব্যবহার 
প্রচালত আছে। কিন্তু সার হিসাবে সরাসাঁর বিশুজ্ক 
আযমোনিয়া বায়ুর ব্যবহার যে সম্ভব এতাঁদন কেহ 
সে কথা চিন্তা করেন নাই। 


ব্যয় সংক্ষেপের তাগিদে কৃষাবদগণের চেষ্টা 
চাঁলতে থাকে--রক্মশ আঁধকতর তেজস্কর দ্রব্য কিরুপে 
ব্যবহার করা যায়। নইট্রেটে অব সোডাতে 
নাইট্রোজেনের অংশ আছে শতকরা ১৬ ভাগ, 
সালফেট অব আযামোনয়াতে আছে প্রায় ২১ ভাগ, 
আযামোনিয়ম নাইট্রেটে পাওয়া যায় ৩৫ ভাগ এবং 
ইউরিয়াতে প্রায় ৪৬ ভাগ নাইট্রোজেন বর্তমান। 


কি 


বসধষ্ধরা 2 ফাল্গুন £ ১৩৬৪ 


ব্যবহার শুরু হইয়াছে এবং ব্যবহারিক সুবিধা- 
অসুবিধা হিসাবে প্রত্যেকাঁটই প্রসার লাভ কাঁরতেছে। 
ইতিমধ্যে ক্মাবকাশের ফলে ফসফেট এবং পটাশ 
প্রভৃতি উীদ্ভদ-খাদ্যের সঙ্গে নাইন্রোজেনের সংমশ্রণে 
নানাবিধ মিশ্রিত এবং যৌগিক (০০7209987১4) সার 
উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। 


ইউীরিয়াতে নাইব্রোজেনের ভাগ প্রচুর থাকার দরুন 
ইহার প্রাত কৃষাবদ্গণের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু 
ইহার সঙ্গে অন্য পর্যায়ের সার মিশ্রণের সাবধা 
হইতেছে না; অত্যাধক দ্রবণতার ক্ষমতাবশত এবং 
আরও কয়েকাট কারণে ইহার একক ব্যবহারেও 
কতকগুলি অসুবিধা প্রকাশ পাইয়াছে। এই 
অবস্থায় জড়-বিজ্ঞানে অগ্রণী মাকন কাঁষাঁবদগণের 
দৃষ্টি আকার্ধত হইয়াছে এই িশুন্ক আযমোঁনয়া- 
বায়ুর উপর, যাহাতে নাইট্রোজেনের ভাগ আছে 
শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ। জলের সংমিশ্রণে ইহা 
সহজেই অন্যান্য সারের সঙ্গে মিশ্ৰিত করা চলে । 


সালফেট অব আ্যমোনয়া বা নিশাদলের 
(আযমোনিয়ম ক্লোরাইড) সঙ্গে চুন মিশ্ৰিত করিলে 
যে উগ্র ঘ্রাণ অনুভূত হয় উহাই আযমোনিয়া-বায়ুর 
গন্ধ। অপাঁরত্কৃত প্রত্রাবখানাতেও এই গ্যাসের 
তাঁর গন্ধ পাওয়া যায়, কারণ মন্দষ্য বা অন্য কোনও 
প্রাণীর প্রস্রাব পাঁচলে তাহা আ্যামোনিয়া-বায়,তে 
পাঁরণত হয়। কাঁচা পাথুরে কয়লা পোড়াইলে তাহা 
হইতে আযমোনিয়া গ্যাস পাওয়া যায়। বর্তমানে 
জলীয় বাষ্পের সাহায্যে আযামোনিয়া প্ৰস্তুত করা 
হয়। 


কিন্তু ইহা ব্যবহার করার প্রধানতম অসুবিধা 


হইতেছে ইহা ভান্ডারে জমা কারয়া রাখা এবং 


জাঁমতে ইহার প্রয়োগ করা। সাধারণ উত্তাপে এবং 
সাধারণ বায়ূর চাপে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় এই 
পদার্থ বায়বীয় অবস্থায় (gaseous state) 
বিদ্যমান থাকে। সুতরাং ইহা পারে ধাঁরয়া রাখতে 


৪৭৫ 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


হইলে প্রচুর স্থানের প্রয়োজন তবে অত্যাঁধক চাপে 
বায়ুর সাধারণ চাপের ৩৫০ হইতে ৪০০ গুণ চাপে 
ইহা তরল+ভূত হইয়া যায় এবং তখন অপেক্ষাকৃত 
অনেক কম স্থানেই সংরক্ষিত হইতে পারে। এইজন্য 
প্ৰস্তুত হইলে আ্যামোনয়া-বায়্‌কে বিশুদ্ক এবং 
[বিশুদ্ধ কাঁরয়া তরলীভূত অবস্থায় রুপান্তারত 
কাঁরয়া সুদঢ় বন্ধ লোৌহাধারে রাখবার ব্যবস্থা করা 
হয়। চাপমূন্ত হইলেই উহা পুনরায় বায়বীয় 
অবস্থায় চলিয়া যায়। 


এই কারণে ইহার প্রয়োগ-সমস্যা আরও কাঠিন। 
বিশেষ প্রকার প্রক্ষেপক (0০০৮০) এবং চোঙ 
(drill) দ্বারা যন্তসাহাষ্যে এই তর্লাঁভূত গ্যাস 
জমিতে মাটির ৫-৬ ইণ্ডি নিচে প্রবিষ্ট করাইয়া 
দিতে হয় এবং যন্তরসাহায্যেই অতিশয় দুত মাঁটচাপা 
দেওয়া হয় যাহাতে তরল আ্যামোনিয়া পুনরায় 
গ্যাসে পাঁরণত হইয়া উড়িয়া না যায়। স্মরণ রাখা 
উচিত যে, এই গ্যাস সাধারণ বায়ু হইতে হালকা। 


ইহার গন্ধ আত তীব্র। চক্ষু এবং নাঁসকার 
পক্ষে ইহা অত্যন্ত পাঁড়াদায়ক এবং স্বাস্থ্যের 
হানিকারক। সুতরাং যাঁহারা ইহার প্রয়োগে 
সংশ্লিষ্ট থাকেন তাঁহাঁদগকে গ্যাস-মুখোস পাঁরয়া 
কাজ কারতে হয়। এইসকল যন্ত্রপাতির মূল্য 
কছ্বাদন পূর্বে ওদেশে প্রায় ৪০০ ডলার অৰ্থাৎ 
১,৪০০ টাকা ছিল। এইসকল অসুবিধা থাকা 
সত্তেও ইহা জনপ্রিয় হইয়াছে; তাহার নিদর্শন 
হইতেছে এই যে, আমেরিকায় এবং ক্যানাডায় বহু 
শুদ্ক আযমোনিয়ার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে__ 
যাহাদের এক-একটির উৎপাদনক্ষমতা হইতেছে 
২০,০০০ হইতে ২৫,০০০ টন্দ তরলীভূত শুজ্ক 
আ্যমোনিয়া। নাইফ্রোজেনরূপে হিসাব কারলে ইহা 
প্রায় এক লক্ষ টন সালফেট অব আ্যামোনিয়ার সমান। 
ইহাদের মধ্যে মিশোরা প্রদেশের কারখানাগুলি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এইগ্ুলি সমবায় প্রথায় 
স্থানীয় কষকগণ দ্বারা প্রাতষ্ঠিত এবং পাঁরিচালিত। 


প্রীতি টন ২০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৭০০ টাকা। 


আমাদের দেশে সান্ধি কারখানায় ২১ ভাগ নাই- 
ট্রোজেন আছে এমন সালফেট অব আযমোনয়ার 
দাম ধার্য আছে প্রতি টন ২৮৫ টাকা। নাইট্রো- 
জেনের পাঁরমাপে সাম্পর সালফেটের দামের সঙ্গে 
তুলনা কারলে ৮২ ভাগ নাইন্রোজেনাবাশষ্ট উক্ত 
শুহক আযাঙ্গোনিয়ার দাম হওয়া উচিত প্রায় ১,১০০ 
টাকা। 


হইলেও ইউরোপের দেশগুলিতে ইহার সমালোচনা 
হইয়াছে যথেষ্ট । আমোরকার তুলনায় ইংলন্ড 
রক্ষণশীল দেশ। ইংলন্ড এবং তাহার মত রক্ষণশীল 
অনেক দেশ এখনও ইহা স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করে নাই! 
বিলাতের জ্যাসোসয়েশন অব ব্রাটশ অর্গাঁনক 
ফার্টলাইজারস-এর মুখপত্র 'ফাঁর্টলাইজার জার- 
ন্যাল' এই প্রসঙ্গে মন্তবা করিয়াছেন, “নৃতনত্বই 
সকল সময়ে উন্নতির পাঁরচায়ক নহে। এত তেজভ্কর 
নাইট্রোজেন-সার ব্যবহারের কুফল হইবে এই যে, 
লোকে সস্তা বলিয়া ফসফেট, পটাশ প্রভাত অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পাঁরবর্তে শুধু ইহাই ব্যবহার 
করিতে ইচ্ছুক হইবে, যাহার ফলে জাম ক্রমশ দুর্বল 
এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যশূন্য হইয়া যাইবে”। হল্যান্ডের 
গ্রনঙ্গেন কৃষগবেষণাগারের ডক্টর ই জি মোলডার 
সেখানকার কাঁষ-সামাতর এক সভায় কিছুদিন 
পূর্বে বলিয়াছেন, “নানা কারণে বর্ষাপ্রধান এবং 
নহে। এটেল মাটির পক্ষেও ইহা সালফেট অব 
সকল দেশেই এ সম্বন্ধে এখনও গবেষণা চাঁলতেছে। 
আমাদের দেশেও সরকারী কাঁষাবভাগ এ বিষয়ে 
গবেষণা করিতেছেন। ভারতবর্ষের পাঁরাস্থৃতি এবং 
জলবায়ূর পক্ষে এই সার কার্যকরী ও লাভজনক 
বলিয়া প্রমাণিত হইলে সিল্ধির মত “আবদ্ধ নাই- 
ট্রোজেন”এর (Nitrogen Fixation) কারখানাগুলিতে 


ইহার প্রস্তুতি কিন হইবে না। 





৪৭৬ 


কন্দ বা মূল-জাতীয় ফসলের মধ্যে কচুর চাষ যে 
বিশেষ লাভজনক তাহা আমার পরশীক্ষত। কচু 
চাষের জন্য আৰ্থিক ব্যয় আলুচাষের ব্যয় অপেক্ষা 
অনেক কম। কীভাবে কচুর চাষ কাঁরলে অল্প 
খরচে অধিক ফলন ও লাভ হইতে পারে সে সম্বন্ধে 
আমার চাষী ভাইগণের অবগাঁতর জন্য আলোচনা 
কাঁরতোঁছ। 


দোআঁশ মাটিই এই চাষে {বিশেষ উপযোগী । 

কচু সাধারণত দুই প্রকার আমাদের পল্লীগ্রামে 
দৌখতে পাওয়া যায়। বর্ধমানে' ও দেশী কছু। 
কচুর চাষ বৎসরে দুইবার হইয়া থাকে_ একবার 
বৈশাখ-জ্যৈষ্ত মাসে, আর-একবার পৌষ-মাঘ মাসে। 
বৈশখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যে কচুর চাষ হয় তাহাকে 
বৰ্ধমানে’ আউশে কচু এবং পৌষ-মাঘ মাসে যাহার 
চাষ হয় তাহাকে বর্ধমানে সেচ কচু বলা হয়। 
এঁ সেচ কচুতে যথেষ্ট সেচের দরকার হয়। কারণ 
এ সময়ে বৃষ্টি আদৌ হয় না বাঁললেও চলে। 


আলুর জাঁমর মত এ জাঁমকেও দশ-বারো বার 
লাঙ্গল দ্বারা চাঁষয়া মাঁটকে একবারে হালকা ও 
ঝরা কাঁরতে হইবে। লাঙ্গল দিবার সময় জাঁমতে 
গোয়াল ঝাঁট-দেওয়া আবর্জনা, ছাই, গোবরসার যত 
বোঁশ দেওয়া যায় ততই ভাল। এঁসমস্ত আবর্জনা 
ইত্যাদি লাঙ্গল দ্বারা মাঁটর সাঁহত উত্তমরূপে 
িশাইতে হইবে। তাহার পর বিঘপপ্রাতি ১ মণ 
সালফেট অব আ্যমোঁনয়া, ২ মণ বাদামখইল-গখুড়া 
একব্রে মিশ্রিত করিয়া সমস্ত জাঁমতে 'ছিটাইয়া দয়া 
পুনরায় লাঙ্গল দ্বারা মাটির সাঁহত উত্তমরূপে 
দমশাইতে হইবে। জাম তৈয়ার হইলে দুই ফুট 
অন্তর সারতে ১ ফুট অন্তর ও ৪ ই গভীর 
করিয়া খুবি বা গর্ত কোদাল দ্বারা সোজা লাইন 
কাঁরয়া কাটতে হইবে। পরে প্রাতি খুবিতে সামান্য 
পাঁরমাণে খইল-গঃড়া ছিটাইয়া দিয়া পুনরায় উহা 


ৰ 


৪৭৭ 


কচুৱ চাষ 


ল্লাণথিতাইচন্লণ এ 


কোদালের দ্বারা খুবির মাটির সাঁহত ভালরপে 
মিশাইতে হইবে? উত্ত কার্য শেষ হইলে প্রাতি 
খুবিতে সামান্য পাঁরমাণে জল ঢালিয়া, উহাতে এক- 
একট কচুর ডোঁপ বা বাঁজ-কচু রোপণ কাঁরতে 
হইবে । পরে সারির দুইদিকের মাঁট কোদাল দ্বারা 
টাঁনয়া খাঁবগুঁল ভার্ত কারতে হইবে। কচু 
রোপণ করিবার এক সপ্তাহ পর হইতে সপ্তাহে 
দুইবার জল-ঝাপটা দিতে পারিলে তাড়াতাঁড় অওকুর 
বাহর হইবে। কারণ এ সময় বৃষ্টপাত খুব কমই 
হয়। মাটিতে যাঁদ রস থাকে তাহা হইলে দশ- 
বারো দিন অন্তর জল-ঝাপটা দিলেও চলিতে পারে। 


এক মাসের মধ্যে এসব রোপত বাঁজ হইতে 
অঙ্কুর বাঁহর হইয়া মাঁট ভেদ কাঁরয়া চারা দেখা 
দিবে। চারাগাছগুল যখন ৮-১০ ইণ্ডি বড় হইবে, 
সেই সময় এঁসমস্ত চারাগাছের গোড়া হইতে 
সাবধানে কোদাল দ্বারা মাঁট টানিয়া সাঁরর মধ্য- 
স্থলে রাখতে হইবে। পরে এঁ চারাগাছগুলির 
গোড়ায় অল্প পাঁরমাণে খইল-গ$ড়া 'ছটাইয়া দিয়া 
পুনরায় সারির মধ্যস্থলের মাটি চারাগাছগুলির 
গোড়ার দিকে এমনভাবে কোদাল দ্বারা টানিয়া দিতে 
হইবে যাহাতে চারাগাছগুলি মাত্র ২-৩ ই পাঁরমাণে 
মাটি হইতে বাহরে থাকে। গাছের গোড়ার দিকে 
মাঁট টানিয়া দিবার ফলে দুইটি সাঁরর মধ্যস্থলে 
নালার স্যান্ট হইবে এবং সেই নালার মাটিও সামান্য 
পাঁরমাণে কোদালের দ্বারা তুলয়া গাছের গোড়ায় 
দিতে হইবে। 

নালাগুল খুব কমপক্ষে ১৩-১৪ হাঁণ্ড গভাঁর 
হওয়া দরকার। যে সারিতে কচুগাছ থাকে তাহাকে 
দাঁড়া’ বলে। এ দাঁড়া, প্ৰস্থে মোটা এবং নালা 
গভীর হওয়া দরকার। নালা গভীর না হইলে 
সেচের জল নালায় জাঁমতে পারিবে না। সেচ- 
কচুর নালায় যথেষ্ট পাঁরমাণে জল না থাকিলে 


বসন্ধর। £ ১০ম বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


গাছের পাতাগুলি কোঁকড়াইয়া হলদে আভায্নন্ত 
হইবে এবং ফলনে ব্যাঘাত জন্মিবে। সেই কারণে 
কচুর দাঁড়া’ সর্বদা ভিজা থাকা দরকার। এমন কি 
গ্রীষ্মকালে দাঁড়ায় সেচের জল জিয়া থাকলেও 
ক্ষাত হইবে না। 


ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত একদিন অন্তর 
সেচ দিতে পারলে ভাল নয়। তবে এ সময়ে 
সপ্তাহে দুইবার সেচ দিতেই হইবে। বর্ষা আরম্ভ 
হইলে আর সেচের দরকার হয় না। কচুর জাঁমতে 
যদ ঘাস বা আগাছা জন্মায়, তাহ অবিলম্বে 
পাঁরজ্কার কারতে হইবে। নচেৎ গাছের ক্ষাত হয়। 
লক্ষ্য রাখতে হইবে যেন কচুর ‘ব’ (ইহা মোটা 
শিকড়ের ন্যায় রোপত বাঁজের গান্ত হইতে আবের 
বাহির না হয়। কারণ এ ঝগাঁলতেই কচুর গুটি 
ধারবে। সুতরাং 'ব মাটির বাঁহরে আসিলে 
দিয়া চারাগাছ দেখা দিবে। ইহাতে কচুর ফলন 
একেবারে কমিয়া যাইবে। অতএব ‘ব’ যাহাতে 
নালার মাটি টানিয়া দিতে হয়। ইহাতে দাঁড়া’ 
আরো মোটা হইবে। 


প্রথমে যেসকল কচু-বাঁজ রোপণ করা হয়, সেইসব 
বীজই কালে মূলে পাঁরণত হয় এবং এঁ মূলের 
গার হইতে ‘ব’ বাহির হইয়া তাহাতে গুটি ধরে। 
আষাঢ় মাসের শেষ হইতে কচুগাছগুলর পাতা 
সামান্য সামান্য শম্ক ও হরিপ্রাবর্ণ হইতে আরম্ভ 
হয়, সেই সময় বুঝতে হইবে উক্ত ফসল সংগ্রহের 
সময় আসিতেছে। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঁঝ কচু 
তোলা হইয়া থাকে। 


কচু চাষের সঙ্গে এ একই জমিতে আরও কিছু 
চাষ করা যায়। কচুর 'দাঁড়ার গায়ে গায়ে পুইশাকের 
ও অল্প দিনের মধ্যে তরকারির উপযোগী হয়? 


8৭৮ 


লাগাইলে তাহাতেও যথেষ্ট পাঁরমাণে ফল পাওয়া 
যায়। এ যে শাক-সবাঁজর কথা বলা হইল উহা 
অভাব দন হয় আর হাট-বাজারে 1বক্লয় কাঁরলেও 
অধিক মূল্য পাওয়া যায়। আউশে কচুর ক্ষেতেও 
এ শাক-সবজি লাগানো যয় বটে, কিন্তু যখন এ- 
সকল শাক-সবাঁজ খাদ্যের উপযোগী হয় তখন উহা 
বিক্লয়ে বিশেষ লাভ হয় না। 


বর্ষাকালে পল্লীগ্রামে সাধারণত কাঁচা তরকাঁরির 
অভাব ঘটে। দেখা যায় সেই সময় কোন কোন 
চাষীভাই হাট-বাজারে বর্ধমানে' সেচ-কচুর আমদান 
ক'রেও আৰক মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়; 
তরকারর ভাব কিছ: পাঁরমাণে লাঘব করে সত্য, 
কিন্তু বিঘাপ্রাতি তাহাতে উৎপাদন হয় খুবই অল্প। 


তাহারা সাবেক প্রথায় কচুচাষ করে; সুতরাং 
ফলনও সেই অনুপাতে পাইয়া থাকে। উত্তমরূপে 
আল চাষ কাঁরতে হইলে যে খরচ পড়ে তাহার 
অর্ধেক খরচে যাঁদ কচু চাষ করা যায়, তাহা হইলে 
আলুচাষ অপেক্ষা কচুচাষে লাভ বোঁশ হইবে, সন্দেহ 
নাই। 

পূর্বে বালয়াছ, বর্ধমানে' কচুর চাষ যখন বৈশাখ- 
জ্যৈষ্ঠ মাসে করা হয় তখন উহাকে বর্ধমানে' আউশে 
কচু বলা হয়। দেশী কচুর চাষও এ সময়ে কারতে 
হয়। তবে দেশী কচুর ফলন বর্ধমানে' কচু অপেক্ষা 
অনেক কম আর উহার গুঁটিও ছোট ছোট। সেইজন্য 
দেশী কচুর চাষ কারতে কেহই ইচ্ছুক নহে। 
বর্ধমানে' অউশে কচুর চাষ কারতে সেচের আদৌ 
দরকার হয় না। কারণ এ কচু রোপণ করিবার পর 
হইতে প্রায় দেড় মাস মধ্যে চারা দেখা দেয় অর 
এ সময়ের মধ্যে দুই-একবার বৃষ্টি হইলেই উহার 
পক্ষে যথেষ্ট ! সুতরাং সেচ-কচুর মত ঘন ঘন সেচ 
খরচ কারতে হয় না। পূর্ব পদ্ধতি অনুসারে 
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কচুবীজ রোপণ করিয়া আষাড়- 
শ্রাবণ মাসে যাঁদ এ জাঁমতে ঘাস কিংবা আগাছা 





দাঁড়া বেশ উ'চু না করিলেও চলে; তবে বর্ষার 
জল যাহাতে নিকাশ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা 
বিশেষ প্রয়োজন। যাঁদ বর্ষার জল এ কচুক্ষেতে 
আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে বিশেষ ক্ষাত হইবে। 
এই আউশে কচু কাঁত্তক মাসের মাঝামাঁঝর পর 
হইতে সংগ্রহ কারবার উপয্্ত হয়! ফলন হয় প্রায় 
সেচ-কচুর সমান। তবে বিক্য়মূল্য এ সময়ে কিছু 
কম থাকে । তাহার কারণ, এ সময়ে হাট-বাজারে 
মূলা, পালং, বেগুন ইত্যাঁদ শাক-সবাঁজ যথেষ্ট 
পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। 

হয়। মূল ছাড়া এক বিঘা জাঁমতে ৬০ হইতে ৮০ 
মণ পর্যন্ত ডোপ-কচু পাওয়া যায়। কাঁচা তরকারি 
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হিসাবে কচু বিক্রয় না কাঁরয়া যদি বীজ কচু হিসাবে 
বিক্রয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উহা প্রতি মণ 
২০ টাকা হইতে ৩০ টাকা পর্যন্ত দরে বিরুয় হয়। 
গাছ শুকাইয়া গেলে যে কচু তোলা হয় তাহাই 
বীজ-কচু হিসাবে বিক্রয় হইবে। হিসাব করিয়া 
দেখিলে বুঝা যায়, আলু অপেক্ষা কচু চাষে অনেক 
বোশ লাভ থাকে। আরও একটি কথা এই যে, 
ভালভাবে বেড়ার আগল না দিলে ছাগল-গোরুতে 
ফসল প্রায় নষ্ট করিয়া দেয়, কিন্তু কচুচাষে কোন 
বেড়ার দরকার হয় না। ইহার গাছ ছাগল-গোরুর 
অভক্ষ্য। 


কচু সাধারণত রন্তপারচ্কারক ও পেটের পড়ায় 
হিতকারী। কাঁচা তরকাঁর হিসাবে কচুর স্থান 
আলুর পরেই বাললেও অত্যুক্তি হয় না। 


“বেয়ারএর পোকা ও রোগ দমনের ওষধগুলির 
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন 


ফলিডল-ই ৬০৫ 
মেটাসিস্টকৃস্‌ 
সেরেসান 

আগালল 

কুপ্রাভিট (ওবি ২১) 


এইগুলি পশ্চিম জামানীর লিভারকুসেনের 
ফারবেনফ্যাবরিকেন বেয়ার 


দ্বারা প্ৰস্তুত আসল ওঁষধ । 
ভারতে পাও 

চিকা প্রাইভেট লিমিটেড, 
৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কাঁলকাতা-১২ | 
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ধান্য উৎপাদনে প্রথম পুরস্কার 


১৭ই ফেব্রুয়ার (১৯৫৮) রাজ্যের শস্য-উৎপাদন 
প্াঁতযোগতা কমিটির আধবেশন হয়েছে এবং 
১৯৫৬-৫৭ সালে অনুষ্ঠিত ধান্য-উৎপাদন প্রাতি- 
যোগিতার ফল পরীক্ষা ক'রে নিশ্নোন্ত ঘোষণা করা 
হয়েছে ৷ 


বাঁকুড়া জেলার মাগুরিয়া ডাকঘর এলাকার আগুন- 
কুমারী গ্রামের শ্রীসত্যপদ খাঁকে প্রাতি একরে ৭২ 
মণ ২০ সের ধান্য উৎপাদন করার জন্য প্রথম 
পুরস্কার ১,০০০ টাকা দেওয়া হবে; বারভূম 
জেলার বিপ্রটুকুঁড় ডাকঘর এলাকার রানতাড়া 


গ্রামের শ্রীসত্যনারায়ণ চক্রবর্তীকে প্রাত একরে ৭২. 


মণ ১৬ সের ধান্য উৎপাদনের জন্য ৭৫০ টাকার 
দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে এবং জলপাইগাঁড় 
জেলার বাগডোগরা ডাকঘর এলাকার গাসাইপুর 
গ্রামের শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষকে প্রাতি একরে ৭১ মণ 
৮ সের ধান্য উৎপাদনের জন্য তৃতীয় পুরস্কার 
দেওয়া হবে। 


পরে রাজ্যপাল এই পঃরস্কারগুলি বিতরণ 
করবেন। 


মেকাঁলগঞ্জের গ্রামে প্রদর্শনী 


মেকাঁলগঞ্জ মহকুমার চাংড়াবান্ধায় ২০এ জানুয়ারি 
(১৯৫৮) কোচবিহারের উপ-মহাধ্যক্ষ একাঁট কৃষ 
শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 
অন্যান্য সরকারী বিভাগের সহযোগিতায় স্থানীয় 
জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যক রকের উদ্যোগে এর 
অনুজ্ঠান হয়। সন্ধ্যাবেলায় লোকসংগীতের ব্যবস্থা 
হয়েছিল। ঠিক করা হয়েছে যে, কৃতী কৃষি- 
প্রদর্শকদের ১০ট এবং কুঁটিরাশল্প-দ্রবোর 
প্রদর্শকদের &টি পুরস্কার দেওয়া হবে। 


পশ্চিমবঙ্গ-সরকার চলাত আর্ক বংসরে 
পুর্ণীলয়া জেলার তফাঁসলী জাতি ও তফাঁসলী 








আদিবাসী জনগণের কল্যাণার্থে জল-সরবরাহ পাঁর- 
কল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে পুরুলিয়ার উপ- 
মহাধ্যক্ষের হাতে প্রদানের জন্য ৫৭,৬০০ টাকা 
মঞ্জুর করেছেন। এ মোট অর্থের মধ্যে জেলার 
তফাঁসল জনগণের বসত অণ্চলে ১ণাঁট কূপ খননের 
জন্য ৩০,৬০০ টাকা এবং জেলার 

এলাকায় ১৫টি কূপ খননের জন্য ২৭,০০০ টাকা 
ব্যয় করা হবে। 


প্র্[লিয়ায় কাষ-পঁরকল্পনাসমূহের জন্য অন্নদান 


পুরুলিয়া জেলায় তপাঁসলভুন্ত টা 
কল্যাণাৰ্থে ১55 উপজাতীয় পরি 
বারগুলিকে অপর উপজশীবকা অবলম্বনে উৎসাহ 
দানের জন্য তাঁদের মধ্যে হাঁস-মুরাঁগ, ছাগল-ভেড়া 
ও শূকর বিতরণ এবং তাঁদের বাস্তুজামতে শাক- 
সবাঁজ তথা ফলমূল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের 
উদ্দেশ্যে তাঁদের মধ্যে কলম ও চারা প্রভৃতি বিতরণ 
বাবত চলাত আর্থক বর্ষে ৫,৫৩৫ টাকার এক 
অনুদান মঞ্জুর করেছেন। 


উপজাতি এলাকায় জল-সরবরাহ 


রাজ্যের উপজাতি-এলাকায় কেন্দ্রপঞ্পোষিত 
সংশ্লিষ্ট জেলা-আঁধকারকদের হাতে দেওয়ার 
নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ-সরকার চলাত আঁর্থক বৎসরে 
১৮,৮২৪ টাকা মঞ্জুর করেছেন। জেলা অনুসারে 
এই অর্থের বরাদ্দ নিম্নরূপঃ 


দাঁজীলঙ-এই জেলার সদর মহকুমায় একটি 
পাইপ লাইন নির্মাণের জন্য ১৫,৮২৪ টাকা। 


মালদহ-_হাবিবপুর, বামনগোলা অথবা গাজোল 
থানায় একটি "আর 1সি সি” কুপ খননের জন্য 
২,৫০০ টাকা! 


নাঁদয়া-নাকাসিপাড়া থানায় একাট নলকুপ 
বসানোর জন্য &০০ টাকা। 


সম্পাদক £ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথ্দর, পাশ্চিমবঞ্গের প্রচার-আধকরতা। 
পাঁশচমব্গ-সরকারের প্রচারাবভাগ কর্তৃক প্রকাঁশত। পাঁশ্চমব*্গ সরকার মুদ্রণ 
অধাক্ষক শ্রীশ্বভেম্দ; মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মাদক 


ধরসবু-০৮/৯-১৮৯এফ-৩)৫** 


সরকারী কৃষিকেন্দ্ৰ 


£ [উপরে] 
{ নিচে ] 


বসুন্ধরা 


ধান্য গৰে্বেণ৷-ভবন, 


কুষিবিদ্ধালয় 


০ 
৮ 


চৈল্ল £ 











সুগন্ধ লেবু 





গসঙ্ছ 
যা আয় তাই যদি ব্যয় হয়ে যায়, তা হ'লে কোন 
মানুষেরই চলে না। সকলেরই কিছু সঞ্চয় করা 
প্রয়োজন। বর্তমানটাই সব নয়, ভবিষ্যৎ আছে। 
বর্তমানটা বরং প্রত্যক্ষ, ভাবষ্যৎটা অন্ধকারের গর্ভে । 
সগয়ের প্রয়োজন ভাবষ্যৎকে নিরাপদ করবার জন্য। 
বুদ্ধিমান লোকে বর্তমানে একটু কষ্ট করে 
হ'লেও ভাবষ্যতের জন্য যথাসাধ্য কিছু সণ্ডয় ক'রে 


আসছেন চিরকালই ৷ আগেকার দিনে যখন সঞ্চয়ের , 


কোন সুব্যবস্থা "ছিল না, তখন লোকে মাটির তলায় 
টাকা পদুতে রাখত। গয়না করার গৌণ উদ্দেশ্য 
অঙ্গ সজ্জিত করা, মুখ্য উদ্দেশ্য সণ্ডয় করা। 


লক্ষ্মীর ভাঁড়ে সুবিধামত সামৰ্থ; অনুযায়ী [ছু 
টাকা-পয়সা রেখে দেওয়া স্বল্প-সণ্ডয়ের একটা 
উপায়। 


গয়না করা, লক্ষ্মীর ভাঁড়ে টাকা-পয়সা রাখা, এসব 
এখনও চলছে। কিন্তু সণ্ডয়ের এসব উপায় একে- 
বারেই নিরাপদ নয়। গয়না চুরি গিয়ে লোককে 
সর্বস্বান্ত করতে তো প্রায়ই দেখা যায়। গয়না 
অনেক সময় বাড়িতে ডাকাত ডাকে। গয়নার 
মাধ্যমে সণ্চয় করার আরও একটা করুণ দিকও 
অনেক সময় দেখা যায়। কোন স্বামী নিজের 
জীবনের দীর্ঘকাল ধ'রে, অনেক কষ্ট ক'রে, নিজেকে 
অনেক দিক দিয়ে বণ্টিত ক'রে, সংসার-খরচ থেকে 
কিছহু কিছু বাঁচিয়ে, ক্ৰমে ক্রমে স্তর অঙ্গে বেশ 
কয়েক ভার সোনার গয়না তুলে রেখেছেন 
ভবিষ্যতের জন্য; তারপর একদিন বিপদ যখন দেখা 
" দিল, অর্থের প্রয়োজন হ'ল মর্মাল্তিকভাবে, তখন 
দেখা গেল যে, স্মী তাঁর অঙ্গ থেকে একখানিও 


৮1 


১ম বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 
চেত্র, ১৩৬৪ 


(১৮৭৯-৮০ শকাব্দ) 


গয়না খুলতে রাজ নন_বরং তান সেই গয়নার 
সম্বলে স্বামীকে ছেড়ে যেতেও রাজি। লক্ষন্রীর 
ভাণ্ডারে সাণ্ডত সামান্য অর্থ অনেক সময় বর্তমানের 


. প্রয়োজন মেটাতেই বোরয়ে যায় চোখের জলের 


পিছল পথে, ভবিষ্যতের জন্য থাকে না। 

_ আজকাল 'সেভিংস ব্যাঙ্ক’ প্রভৃতি প্রথায় অর্থ- 
সঞ্চয়ের পথ সুগম হয়েছে। সপ্টিত অর্থ এতে 
গয়নার গুনাগার বা চোর-ডাকাতের কবল থেকে 
নিরাপদ থাকে, তার উপর সেই টাকার একটা সদ 
পাওয়া যায়--তা যত সামান্যই হোক। যেমন তেমন 
প্রয়োজনে যখন তখনই যাদি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে 
নেওয়া না হয়, তবে পাঁরণামে সুদের দরুন আয়ের 
অঙ্কটা বড় হয়েই দেখা দিতে পারে। কিন্তু বেশির 
ভাগ লোকের বেলাই দেখা যায়, ওই যখন তখন 
টাকা তোলাটাই ভাঁবষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের বাধা হয়ে 
দাঁড়ায় এবং ব্যাঙ্কে অর্থটা 'স্থাতলাভ করবার 
সুযোগ পায় না ব'লে, সুদের কাঁড়ও প্রায় চোখে 
দেখতে পাওয়া যায় না। তার পরে, ব্যাঙ্ক ফেল 
পড়ার নাজর কম নয়। সপ্য়কারীর পক্ষে সেটা 
মারাত্মক "বিভীষিকা ৷ 

তা হ'লে ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদভাবে গছ 
সণ্টয় করা যায় কী উপায়ে? সক্রিয়ভাবেই এ 
সমস্যার সমাধান করেছেন আমাদের দেশের সরকার । 
জনসাধারণের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে সণ্টয়ের 
অর্থ সরকারের কাছে গাচ্ছত রাখা । আমাদের 
দেশের সাধারণ লোক দরিদ্র, একসঙ্গে বোশ অর্থ 
সণ্চয় করার ক্ষমতা এদেশে খুব কম লোকেরই 
আছে। মাসে মাসে কিছ কিছু ক'রে তুলে রেখে 





বসুন্ধরা £ ১০ম বৰ্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


বছরের শেষে একটা মোটা অঙ্কের অর্থ জমা করার 
চেষ্টা করলে, দরিদ্রের সংসারে শেষ পর্যন্ত জমার 
ঘর শৃন্যই থেকে যাবে। তাই সরকার এমন ব্যবস্থা 
করেছেন যে, যখনই সুযোগ হবে তখনই আঁত 
সামান্য পাঁরমাণ অর্থও জাতীয় সণয়-ভাণ্ডারে জমা 
রাখা চলবে। একে বলা হয় সরকারের “স্বল্প- 
সঞ্চয়” ব্যবস্থা । এ ব্যবস্থা শুধু শহর-অণ্লেই 
সীমাবদ্ধ নয়, ডাকঘরের মারফত দেশের পল্লীতে- 
পল্লাতেও এ ব্যবস্থার সুযোগ ছাড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছে। এই সুযোগ নিয়ে অর্থ সঞ্চয় করলে সুদ 
পাওয়া যায় বোশ। জনসাধারণের স্বল্প সণয়ের 
জন্য এসব ব্যবস্থা সরকার করেছেনঃ (১) পোস্ট 
আফস--১২ বছরের জাতীয় পাঁরকল্পনা সঞ্চয় 
সার্টিফকেট-+সুদ বাৰ্ষিক শতকরা ৪:৪১ টাকা, 
(২) পোস্ট অফিস সোভংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট - 
সুদ বার্ধক শতকরা ২:৫০ টাকা, (৩) ১০ 
বৎসরের ট্রেজার সৌভংস ডিপোঁজট--সুদ বার্ষিক 
শতকরা ৪ টাকা, (৪) ১৫ বছরের আ্যানুইটি সার্ট 
ফিকেট--সম্দ বাৰ্ষিক শতকরা ৪২৫ টাকা । সব 
রকম সণ্য়ের জন্যই ভারত-সরকার নিরাপত্তার 
নিশ্চয়তা দেন। সাণ্ডিত অর্থের উপর সম্পাত্ত-কর 
দিতে হয় না এবং সুদের উপর আয়কর দিতে হয় 
না। ১ম ও ৩য় ব্যবস্থা অনুযায়ী সাণ্ডিত অর্থ 
থেকে দরকারমত ধারও নেওয়া যেতে পারে। ডাক- 
ঘরে এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানতে পারা যাবে৷ 


ভারতের এই জাতীয় সঞ্চয় ভাণ্ডারে যে অর্থ 
সঞ্চয় করা হয়, সেটা খাটানো হয় আমাদের দেশের 
উন্নয়ন পারকল্পনাগুলোকে ঠিকভাবে কার্যকরণ 
করার জনা । দেশ জুড়ে আজ উন্নয়নের কাজ চলছে 
দেশের জনসাধারণেরই কল্যাণের নামত্ত। সুতরাং 


এই সঞ্চয়ের দ্বারা জনসাধারণ দ্‌' দিক দিয়ে 
উপকৃত হন। 

রাস্তাঁবক, দেশের জনসাধারণ যাঁদ নিজেদের 
কল্যাণবোধে সচেতন হয়ে জাতীয় সঞ্চয় ভাণ্ডারে 
সামান্য অর্থও সপ্চয় করেন তা হলে সেই অথেই 
আমাদের পণবার্ষকী_ পরিকল্পনার ব্যয় সংকুলান 
হয়ে যেতে পারে। কী ক'রে, তার একটা উদাহরণ 
দেওয়া যাক। দ্বিতীয় পণ্বার্ধক পরিকল্পনায় 
পাঁশ্চমবঙ্গের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫৭ কোট 
৬৬ লক্ষ টাকা। এ রাজ্যের জনসংখ্যা ৩ কোঁটি। 
প্রাতাট লোক যাঁদ মাসে একটি ক'রেও টাকা সঞ্চয় 
করে, তা হলে বছরে জমা হয় ৩৬ কোটি টাকা এবং 
পাঁচ বছরে ১৮০ কোটি টাকা! প্রথম পণ্চবার্ষক 
পরিকল্পনায় এ রাজোর ব্যয় বরাদ্দ হয়োছল ৬৯ 
তার জায়গায় সরকারের পক্ষে ৭১ কোট টাকা বায় 
করা সম্ভব হয়েছে। 

দেশবাসী বলতে অবশ্য শিশু, নার প্রভাত এমন _ 
লোকের সংখ্যাই বেশি যারা কিছু আয় করে না, তাই 
সণ্চয় করতেও অক্ষম। কিন্তু আমাদের পাঁরবার 
ধরা হয় পাঁচ জন লোক নিয়ে। গড়ে প্রাতাট 
পরিবারের পক্ষে মাসে পাঁচটি টাকা সঞ্চয় করা খুব 
বড় কথা নয়। কোন পাঁরবার হয়তো মাসে ছু 
বেশি জমা করতে পারে, আবার কোন পারিবার গকছ; 
কম জমা করতে পারে। আজকের 'দনে কিছু কষ্ট 
ক'রেও সাংসারক খরচ থেকে বাঁচিয়ে যথাসাধ্য 
ভবিষ্যতের জন্য সয় করার দ:ঢ় সংকল্প যাঁদ থাকে, 
তবে গড়পড়তা িছু-না-কিছু সণ্চয় সকলেই 
করতে পারেন। সেই সণয় ব্যন্তগত আর জাতিগত 
দুই দিক দিয়েই কল্যাণকর । 








আজ আমাদের দেশ গুরুতর খাদ্যসংকটের 
"সম্মুখীন । একে তো দেশে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য নেই, 
তার উপর প্রত্যেক বংসর দেশে. ৪০ লক্ষের মত 
"_ লোক বেড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় পণ্যবাৰ্ষিক পাঁর- 
কল্পনায় নতুন নতুন যেসব কলকারখানা গ'ড়ে উঠছে 
তার জন্য প্রয়োজন বৌশ পাঁরমাণে কাঁচামাল-- 

আরও ধান, আরও পাট, আরও তুলো। 


; সঙ্গে রয়েছে আর-এক সমস্যা। অন্তহীন 
উদ্বাস্তু এসে ভিড় করছে তাদেরও মুখে অন্ন 
| হবে। কাজেই তো সারা দেশ জুড়ে 
অনটনের. কথাটা এমন বড় হয়ে দেখা 






আমাদের পশ্চিম বাঙলার. খাদ্যসমস্যা আরও 
ব্যাপক, আরও জটিল।  দেশাবভাগের সঙ্গে সঙ্গে 
ধান-পাট-ফলানো জেলাগুলো হাতছাড়া হয়ে গেল, 

_ জা শর হ'ল আবাচ্ছিন্ন ধারায় সুদের 

| তা ছাড়া কলকারখানা জন্য দি কাচা 
‘চাহিদা তো আছেই। আমাদের দেশ কীষিপ্রধান, 
জনসংখ্যা কৃষকপ্রধান। শতকরা ৫৯ জন বাস করে 
গ্রামে আর জশীবকার জন্য শতকরা প্রায় ৭৫ জন 

ৃ মির ক'রে রয়েছে কৃষি ও তার আনুষা্গক 










_ এ লমসার সমাধান কোথায়? চিরকাল তো 
: বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানি ক'রে সমস্যার 
সমাধান করা যাবে না। তাতে প্রচুর অর্থের 
_ অপব্যয়-ধা বাঁচলে আরও বোশ ক'রে দরকারণ 





সমবায় পদ্ধতিত 
ক্কাষির উন্নয়ন _ 

স্লাৱাধাৱমণ গোস্বামী 
পক্চিনব্- “সরকারের সমবায় কৃষির সহকারী নবন্ধক ত 








যন্তপাতি কলকৰ্জা মল কিনে এনে দেখে 
তরান্বিত হয খর কাল ভিক্ষাপত হাতে নিয়ে 
ক্ষুধার অন্নের জন্য বিদেশের দুয়ারে হু টা 
দিয়ে বেড়ালে জাতীয় মর্ধাদাকে ক্ষন করাহর। 
লা কলা. 













তা হ'লে সমাধান ? : সমাধানের চি 
আমাদেরই মধ্যে। সমস্ত শান্তি কাজে লাগিয়ে বেশ _ 
ক'রে ফসল ফলাতে হবে। শুধু ধান-গম-বাজরা 
নয়, বেশি পরিমাণে পাট, তুলো, তামাক। । 
খাদ্যশস্য নয়, অর্থকরী ফসলও--যা কলকারখান 
কাঁচামাল যোগাবে, যা রপ্তানি ক'রে বিদেশী 
অৰ্জন করা যাবে। ্‌ 
_কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করানো। 
আজও আমাদের চাষ-আবাদের অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয়। পৃঁথবীর অনেক দেশের তুলনায় ৷ 





কাঁষকাজে আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। _ 


বিদেশে যখন বিঘাপ্রীত ২৫ মণ গম ফলছে, আমরা 
তখন ৮-১০ মণ ফলিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে বসে 
বসে ভাবাছ, যথেষ্ট পাওয়া গেল! বিদেশে যখন 
একটা গোর; থেকে দৈনিক ১৫-২০ সের দুধ পাওয়া 
যাচ্ছে, আমরা তখন আমাদের একটা গোরু ৪-৫ 
সের দুধ দিলে আহত্রাদে আটখানা! 


এই নিশ্চিন্ত আরাম আর সহজ তুষ্ট আমাদের 
সবচেয়ে বড় শত্রু। এই শরৱুকে নির্মূল ক'রে চাষ: 
আবাদের ফাকে আরও বট করছে হনে লি নলৈ; 
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বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 






নাউ নান মত আমাদেরও এক বিঘা 
জমি থেকে ২৫-৩০ মণ ধান তুলতে হবে। তা 
নইলে অভাব কোন দিনই ঘুচবে না, দেশের 
উন্নতিও যাবে পাছয়ে। 


এখন, কাঁ উপায়ে কৃষিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালশর 
উপর দাঁড় করানো যায়, আমরা সে-আলোচনা করব। 
সংক্ষেপে পশ্চিম বাঙলার পটভূমিকার একট; 
আলোচনা করা যাক। এখানে আবাদী  জাঁমর 
পরিমাণ ৯ কোটি ১৭ লক্ষ একর আর আবাদযোগ্য 
পতিত জামি রয়েছে ১১ লক্ষ একর-_সাকুল্যে হ'ল 
১ কোটি ২৮ লক্ষ একর। এর বোশর ভাগ 
জিতেই হয় ধানের চাষ--৯৮ লক্ষ একরে। ১৮ 
লক্ষ ৮২ হাজার চাষী-পারবারের মধ্যে ১২ লক্ষ 
৫০. হাজার পাঁরবারের প্রাতাটর জাঁমর পাঁরমাণ 
৯ বিঘার নিচে--ষা থেকে বর্তমান ব্যবস্থার চাষে 
তাদেরই বছরের খোরাক ওঠে না--দেশের অন্য সব 
লোককে খাওয়ানো তো দুরের কথা। শতকরা প্রায় 
০ ভাগ জাঁমরই এরকম অসচ্ছল অবস্থা। তার 


__ উপর রয়েছে ভূমিহীন চাষী আর ভাগচাষীদের 


বিরাট সংখ্যা। - জাঁমগুলো টুকরো টুকরো হয়ে 


পুরানো ধারার চাষে ক্ষুধার অন্নই সম্পূর্ণ জোটে 
না-মূলধন জমবে কোথা থেকে? আধুনক 
বৈজ্ঞানক প্রণালীর চাষ-আবাদের শিক্ষা থেকেও 
চাষীরা বাণ্ত। কাজেই আমাদের কৃষির এই 
_ কথা ষে, আমাদের জাম থেকে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য 
আমরা তুলতে পারি না। বরে ঘাটাত পড়ে প্রায় 
দুই লক্ষ টন ধানের! 

_ পটভাঁষর এই আলোচনা থেকে এ কথাটা এখন 
পরিষ্কার হবে যে, আমাদের পদীজ ও. সম্বল যখন 





নেই তৰল দশে বি রি রন 


করতে গেলে, জমি থেকে বোঁশ ফসল তুলতে 
হ'লে একমাত্র সহজ পথ হচ্ছে সমবায়-পদ্ধাত। 
রাশিয়া, চীন, ইন্রায়েল, মেক্সিকো--বাইরের এসব 
দেশে সমবায়-প্রণালীর চাষে অপাঁরমেয় উন্নত 
হয়েছে। অবশ্য আমোরকা বা ইউরোপের কোন 
কোন দেশে একক চাষীঁ-পারবারের বিরাট 
বিরাট খামার আছে--এক-একটা খামার আয়তনে 
&০০ থেকে ৫,০০০ 'িঘার মত ৷ (সেখানে 
সংখ্যার অনুপাতে অত জামি: কোথায় 2. এখানে 
প্রীতি বর্গমাইলে বাস করে -৮০৬ জন লোক। 
আর, আগেই বলেছি, বোশর ভাগ চাষা-পাঁরবারের 
হাতে যে জম আছে. তার পারমাণ ৯ বিঘারও 
কম। এখানে একক চাষ ক'রে চাষের ও চাষীর 
উন্নত করা শুধু স্বস্নাবলাস নয়, বাতুলের কল্পনা । 
উন্নত ধরনের চাষের সঙ্গে কতকগুলো ব্যাপার 
অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জাঁড়ত, যেমন-সেচ-ব্যবস্থা, 


দ্বজ্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থদাদন, উন্নত = 


জাতের বীজ, সার-প্রয়োগ, হাল-গোরু ও যন্দপাঁত, 
ভীঁম-সংরক্ষণের ব্যবস্থা, ফসল-বিকির ব্যবস্থা, রাস্তা- 
ঘাট, গুদাম প্রভীতি। একা আমাদের কোন চাষীর 
পক্ষে এর কোনটার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা কি সম্ভব? 
মোটেই নয়। কাজেই, পথ হচ্ছে সমবায় কৃষি- 


সামাত গড়ে তুলে, সমস্ত চাষাঁর একজোট বোধে | 
যেখানে একজনের পুঁজ . 


চাষের কাজে নামা। 
সামান্য, শক্তি সীমাবদ্ধ, সেখানে দশজনের মিলিত 
পণুজির দাম অনেক, শান্তি-সম্ভাবনা অনেক বোঁশ। 
বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে সমবায় কাষ-সাাত গ'ড়ে 
একজোট হ’লে, টুকরো টুকরো জাম আলাদা 
আলাদাভাবে চাষ করার ঝামেলা থেকে চাষীরা 


বাঁচবে আলাদা ক'ৰে গোর;-লাঙল রাখার ঝকমারি . 


“উৎপাদনের ৷ 
< কৃষির উন্নত 


থাকবে না।- সময় ও পয়সা. বাঁচবে। 
নাট পৰিকল্পনা .. থকবে। 
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ৰ} অলক দেলে ভাই তকে নৈ কেরা 
করো জাম চাষ করার চাইতে বিস্তীর্ণ এলাকা 
_ একসঞ্জে চাষ করা অনেক লাভজনক। 

_ সমবায় কৃষি-ব্যবস্থায় জাম মালিকদের আধকারেই 
থাকতে পারে। তাঁরা নিজেদের জাম একসাথ করে 
পরস্পরের সাহায্যে চাষ করতে পারেন। যাঁরা চাষের 

_ কাজে যোগ দেবেন, উৎপন্ন ফসল তাঁদের মধ্যে 
=. একটা নিৰ্দিষ্ট হারে ভাগ ক'রে দেওয়া হবে, সঙ্গে 
সঙ্গে জমির মালিককে তাঁর মালিকানা বাবত 
ফসলের একটা অংশ দেওয়া যাবে। এই ব্যবস্থার 
সুবিধা এই যে, প্রয়োজনের আঁতারন্ত ফলন হ'লে, 
তাঁরা আরও বেশ যর করতে শিখবেন। 
সমবায় কাঁষকার্ষের আর-এক রকম রূপ দেখা 

যায়। এ ধরনের কৃষি-সামাতর প্রচলন রাশিয়া, 
চীন ও ইস্লায়েলে খুব ব্যাপকভাবে হয়েছে। এ 
_ জাম সব হস্তান্তর করে দেন সমিতির নামে। 
সমস্ত আইল ভেঙে দিয়ে প্রয়োজন-অন্যায়ী জাম- 
গুলো জোড়া দিয়ে বা আলাদা ক'রে বড় বড় 
খামারে পরিণত করা হয়। তার কোনটাতে হয় গম, 
এ কোনটাতে তামাক, কোনটাতে পশ.-খাদ্য ফসলের 
চাষ। পরিকজ্পনা-অনুযায়ী সমস্ত সদস্য মিলে 
রন লারা গে 
নেওয়া হয়। 






















দেওয়া হয় সদস্যদের মধ্যে। 
অক্কথায় যে-চাষীরা পশঁজহীন, শক্তিহীন, 





_ শান্তিমান ; ভরসা আসে তাঁদের প্রাণে। কৃষির 
_" উন্নাতি হয়-সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের অবস্থারও। 
এতে যে সদস্যদের কাজের স্বাধীনতা ক'মে যাবে 

ক এমন আশঙ্কা অমূলক। সদস্যরা নিজেরাই 





টি HA Alo তা হারাহার রে : 

একা বিচ্ছিন্ন 
এই : 
সমবায় কৃষ-সাঁমিতির সদস্য হয়ে তাঁরাই হয়ে ওঠেন 


3 নি ৰি ত চৈন্ল 


সাঁমাতর মারফত। 


£ ১৩৬৪ 
দেশের সরকারও ততে চু 





হস্তক্ষেপ করতে আসবেন না, বাইরের কোন __ 


দ্বার্থান্বেষা দালালেরও হাত থাকবে না কিছন। ৰ 


কিন্তু, তা সত্ত্বেও সরকারের 'র সির সহযোগিতা | 
ছাড়া সমবায়-কীঁষ হি 27: 





করা কৃষকদের সমবেত শান্তর পক্ষেও অসম্ভব। = _ 


সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। 


সমবায়-কৃষি সম্বন্ধে চিন্তা কারে আসছেন। রর 
সময়ে খারেগাট কমিটি’ ও ‘উডহেড কমিটির 
সুপারিশ পাওয়া গিয়েছিল। যুদ্ধের পরে প্রথম 
পণ্বার্ধক পাঁরকল্পনায় হাতেকলমে কাজ আরম্ভ _ 
হয়। দ্বিতীয় পণ্চবার্ষক পাঁরকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ- = 

সরকার সমবায়-দফতরের মাধ্যমে সমবায়-কৃষির এক 





Bs গ্রহণ করেছেন। যে-কোনও সাতজন বা চ 
ত যৌথ বা সমবেত চাষের ব্যবস্থা করতে রঃ 


লো সামাতগুলো সরকারের কাছ টি 


থেকে খয়রাতি সাহায্য পাবে। তা ছাড়া স্বলপ- _ 
মেয়াদী ও দীঘর্মেয়াদী খণের ব্যবস্থা আছে। - 


ফসল-বপণন এবং বিনামূল্যে সরকারী বিশেষজের 


পরামর্শ পাবার ব্যবস্থাও আছে। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি- 
সদকা জিন যখন আমলে আসনে, তখন সমবায় 





রাজস্ব বা খাজনা, প্ৰথম তিন বছৰ বিনামুল্যে ও 
তারপরে কম মুল্যে বীজ, আথক সুবিধা, আরও 
বেশি ক'রে ও বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞের উপদেশ ও 
ফসল-বিক্রির ব্যাপকতর সুবিধা । 


তাই এখন সবচেয়ে বোশ প্রয়োজন সারা দেশ 
জুড়ে সহযোগিতার আবহাওয়া, সমবেত চেষ্টার 
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ৰ (৯০ বৰ্ষ ৷ ১২শ সংখ্যা 


দের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া 











নিশ্চেষ্ট হয়ে বাসে থাকলে চলবে না। সমবায় 
কৃষি-ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলনের জন্য সরকারের 
সঙ্গেও সহযোগিতা করতে “হবে কৃষকসমাজকে। 


__ এই জাতাঁয় পাঁরকজ্পনায় কৃষকদের স্বার্থহানর তো 


_ কোন আশঙ্কা নেই, কারণ মুল লক্ষ্য নিয়ে তো 
কোথাও কোন বিরোধ নেই ৷ এর মূল লক্ষ্য হবে 
_ অধিক উৎপাদন। জাম থেকে আরও ফসল তোলা 
-আরও ধান, আরও পাট, আরও তুলো। বাড়াতি 
উৎপাদন ছাড়া আমাদের বাঁচবার আর দ্বিতীয় পথ 
নেই। জমির পাঁরমাণ তো আর ইচ্ছামত বাড়ানো 
যায় না। কাজেই যেটুকু জাম আছে তাকেই 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষে লাগাতে হবে, আর, আমাদের 
এই দরিদ্র দেশে তা সম্ভব হবে যদ সরকারী 


রর গড়ে তুলে কাজে হাত দেন। কোন দেশে জমকে 


নদিৰ ককলিকাতাৰেল আকাশবাণীর ডি 
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্ঃ হবে। আর শুধু সরকারের মুখ চেয়ে রা 





হেলাফেলা করার অধিকার কারও নেই-না কৃষক- 
দের, না সরকারের। যে-জাম মুখের অন্ন যাগিয়ে = 
বাঁচিয়ে রাখে, তাকে অবহেলা করলে তার প্রতিশোধ 
আসে মারাত্মক হয়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক 
জাতির এ রকম মুর্খতার জন্য প্রচণ্ড মার খেয়ে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার নাঁজর আছে। আমরা যেন 
তেমন ভুল না করি। জমিকে ৷ ঠিকমত কাজে. 
লাগ নো, বাড়তি ফসল ফলানো আজ আমাদের 
নৈতিক দায়িত্ব, গুরুভার : দায়িত্ব। সেই পবিত্র = 


দায়িত্বের বিষয়ে আমাদের : সম্পূর্ণ সচেতন, হতে 7. 


হবে। 


আমাদের ভয় কাঁ? টি টিটি 
হ'তে পারি, একা একা প্রত্যেকে শান্তহন হ'তে 
পারি, কিন্তু সমবায় কৃষি-সাঁমীতি আমাদের সম্বল 
যোগাবে, শস্তিহীনকে শীল্তমান করবে। আজ 
আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে-জমিতে আরও অনেক, 
বেশি উৎপাদন আর চাষীদের চিরন্তন অভাব- 
মোচন।* 





= বিদুৎ সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সকলেরই পকিছম-না- 
কিছু জ্ঞান আছে। িদাঢুংকে. চোখে দেখা যায় না, 
এ একরকম শান্ত । যেখানে কয়লা পাওয়া যায়, 
সেখানে কয়লা পাড়িয়ে বাষ্প দিয়ে ইঞ্জিন চালিয়ে 
এই শক্তি উৎপাদন করা হয় ও চারদিকে এই শক্তিকে 
চালনা করা সম্ভব হয়। আর একটা উপায়েও 
 বিদ্যুৎশান্ত উৎপাদন করা সম্ভব। যেসব জায়গায় 
কয়লা পাওয়া যায় না অথচ ছোট-বড় নদী বর্তমান, 
খানে নদীর জলের স্রোতের শান্ত দিয়ে ইঞ্জিন 
নো যেতে পারে, আর এই উপায়ে বিদ্যুৎ 
দন করাও সম্ভব হচ্ছে। 







এগ্যালর দ্বারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ তেমন 

হয় নি। মোটামুটি দক্ষিণ ভারতেই জলবিদুতের 
১৮১৭-৯৮ সালে দাঁজশলঙে স্থাপিত প্রথম জল- 
বিদ্যুৎকেন্দ্র পথপ্ৰদৰ্শক হ'লেও, এতাঁদনে অন্যান্য 
প্রদেশের তুলনায় সেখানে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য 
কাজ হয় নি। এর কারণ দুইটিঃ প্রথমত, এখানে 
জলাবদ্যুং-উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনের ব্যয় আঁধক, 
দ্বিতীয়ত, এখানে কয়লার খাঁন প্রচুর, তাই অল্প 
ব্যয়ে বিদুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। যেসমস্ত 







লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হ'লে বিদ্যুৎ 
যে নিতান্ত দরকার সে কথা আজ আমরা বুঝতে 
পেরেছি এবং সরকারও এদিকে নজর 'দিয়েছেন। 


জায়গায় কয়লা ও অন্যান্য জবালানীর অভাব, সেখানে 





নি হপারিসটে্িং ইরিনা, ৷ 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ব্ৰ্যিৎ পদ রি 


আপনারা দামোদর উপত্যকা , ও. ১ ময়্রাক্ষী a 
কল্পনার কথা নিশ্চয়ই শ্ুনেছেন। এবারে উত্তর _ 






বঙ্গের নদাঁগুলোর প্রপাত থেকে জলাবিদয়ৎ 
উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টা চলছে। প্রকৃতির কে. 
আমাদের কাজে লাগাতে হ'লে গোড়ার দিকের যে 
খরচ তার কথা ছেড়ে দিলেও, কি 
একটা বড় কথা । | 


পশ্চিম বাঙলায় ক কথা বলতে গেলে | 
বলতে হয় যে, যেসব জায়গায় কয়লা সহজে পাওয়া 
যায় না, সেইসব জায়গায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের. 
কথা চিন্তা ক'রে পশ্চিমবঙ্গের নদাঁগুলিকে তিন _ 
ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম জান ; 
নেমে এসেছে। বপাদেলেল ভেতর. এরা সস 





সমতল জায়গায় বয়ে যাচ্ছে বলে কোন বা 
সৃষ্টি হয় না, তাই বাঙলার মধ্যে এই নদখগুলি 





থেকে জলবিদাঢং উৎপাদন করাও যায় না। 


দ্বিতীয় বিভাগের নদাঁগুলির মধ্যে সবর্ণরেখা, ৰ 
কোশী, দামোদর, অজয় আর ময় রাক্ষীর নাম করা = 


যেতে পারে। এরা ছোটনাগপত্র ও সাঁওতাল- 
পরগনার পাহাড় থেকে বার হয়ে বয়ে যাচ্ছে। 
বর্ষার সময় এইসব নদীতে হঠাৎ খুব জল বেড়ে 
ওঠে ও চারদিকে বন্যা দেখা দেয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে 
নদীগুলি প্রায় শুকিয়ে যায়। এই ধরনের নদী- 
গুলির বিশিষ্ট উদাহরণ দামোদর নদ। কাজেই 
বঙ্গদেশের এই অপ্চলে চাষবাসের জন্য কৃত্রিম সেচের 
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বার ( Storag ক { 
প্রদেশের জাম সমতল হওয়ায় এখানে 


দামোদৱের বড় বড় বাঁধ ও জলাধারগ্দাল বাঙলার 
বাইরেই নির্মাণ করা হয়েছে। সেচব্যবস্থা ও বন্যা- 
নিয়ন্ত্রণের কথা ছেড়ে দিলেও এই জলাধারগ্দাল 
থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। রাজ্য- 
সরকার ও দামোদর উপত্যকা সংস্থার 1মালিত 
চেষ্টায় এই পরিকল্পনায় খুব কম খরচে জলাবদ্যুৎ 
উৎপন্ন হচ্ছে। জলসেচ-ব্যবস্থার পাঁরপূরক হিসাবে 
না হ'লে এই শান্তর উৎপাদন-ব্যয় অত্যধিক হ’ত। 


উত্তরবঙ্গের নদীগীল হিমালয় থেকে বার হয়ে 
সিকিম ও ভুটানের মধ্য দিয়ে বয়ে এসে বাঙলাদেশে 
পড়েছে। যেমন [িস্তা, জলঢাকা, রাইডক, ছোট ও 
বড় রাঁঞ্জত নদণ, মহানন্দা, গঞ্গাধর ইত্যাদি। এরা 
জলপাইগাঁড় ও দাৰ্জিলিঙ জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে 
যাচ্ছে। এরাই তৃতীয় বিভাগে পড়ে। এইসব 
“ নদ'ঁতে বর্ষার সময় প্রচুর জলল্লোত থাকে,; কারণ 
পাহাড়ে বৃষ্টি হ'লে তার জলে নদশগলি ফুলে 
উঠে, আবার গরমের দিনে পাহাড়ের বরফ গ'ল) জল 
থাকে, কখনও শুকিয়ে যায় না। তাই দামোদরের 
মত আলাদা জলাধার তোর না করলেও অসুবিধা 
হয় না। আর পাহাড়ী জায়গা ব'লে জলাধার তৈরি 
করাও শত্ত। এই পাহাড়ী নদাঁগুলির প্রপাত থেকে 


জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু 


নিচু প্রবাহের উপর। এইজন্য বছরের সব সময় 
সমান পরিমাণ বিদ্যৃৎশন্তি পাওয়াও যায় না। যাদি 
অন্য কোন উপযন্তে স্বাভাবিক জলাধার তৈরির 
জিকা নার বেগি পানে সান 
সম্ভাবনাও নেহাত কম নয়। _ 





.. এইভাবে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলে কয়লার = 


করাই সম্ভব। দাঁজালিঙ ও কাঁর্শয়াঙে কতকগ্যাল 


ছোট ছোট নদ থেকে শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব 


হচ্ছে। কিন্তু এখানকার আঁতারন্ত চাহিদা মেটাবার 
ক্ষমতা এগুলোর খুবই কম। তাই রাজ্য বিদ্যুং- 
পর্ষদ দ্বিতীয় পঞ্ডবাৰ্ষক পাঁরকজ্পনায় জলঢাকা 
নদীর শান্তকে আরও দুরে নিয়ে এসে ডুয়ার্স, তরাই 
ও দাৰ্জিলিঙ, কালম্পঙ, জলপাইগুঁড় প্রভৃতি 


উত্তর অণ্চলে জলবিদ্যুৎশন্তি সরবরাহ করবেন স্থির _ 


করেছেন। এই নদীটি ১৪ হাজার ফুটে উদ্চুতে 
ভুটান ও কিমের পার্বত্য হৃদ থেকে উৎপন্ন হয়ে 
কালিম্পঙ ও ভূটান সীমারেখা দিয়ে বয়ে গিয়ে 
ব্ৰহ্মপত্ৰে পড়েছে। গ্রীত্মকালে নদীটি বরফজলে = 
পুষ্ট হয়। এর দুটো উপনদী আছে-নাঁচু ও 
বিন্দুখোলা। জলনিয়ন্ত্রণের জন্য এখানে একটা 
বাঁধ নির্মাণ করা হবে। 


শীতের প্রকোপ আর জবালানীর অভাবের জন্য 
এখানকার লোকেদের জলবিদ্যুৎ সম্বন্ধে আগ্রহ খুব 
বেশি। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করার সঙ্গে 
সঙ্গে এখানে পারিবারিক প্রয়োজন ও শিল্পের জন্য 
যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদকে সব 
রকমে কাজে লাগানো দরকার। স্থায়ী সম্পদ 
হিসাবে জলাবদুৎশান্তর দাম. অনেক। জলবিদ্যুৎ- 
শস্তর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এমন প্রত্যেকটি 
প্রতিষ্ঠান, যেমন, সেচ, জলবিদ্যংশান্ত, বন্যানিয়ন্ঘণ, 
নৌব্যবস্থা ইত্যাদির একযোগে কাজ করা উচিত, 
যাতে. সবচেয়ে কম খরচে এই রাজ্যের জলাবদ্যুং- 
শান্তর পদরোপদার উন্নতি করা যায়। ০০ 
এবার : জলঢাকা পাঁরকল্পনার কথা বলছ 
দ্বিতীয় পণ্চবাৰ্ষিক পরিকল্পনায় জলঢাকার সম্পূর্ণ 
শক্তিকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হয় নি। আধাঁশক- 
ভাবে এর উন্নয়ন হচ্ছে। শুধুমাত্র বিন্দুখোলা 
(২ হাজার ফুট) থেকে বিরুখোলা (১,৩৫০ ফুট) 


অঞ্চলের জলপ্রপাতকে কাজে লাগানো হবে! 





৪৮৮ 


__ এর পরে কাজে লাগানো হবে। “পাৰেনে” বর্তমানে 
৯০ থেকে ১৫ হাজার 'কিলোওআট 'বিদ্ঢুংশান্ত 
_ উৎপাদন করা যাবে। চা-শিল্প এখানকার উন্নত 
 ইশল্প। চা-পাতা শুকোবার জন্য ও অন্যান্য নতুন 
শিল্প গঠনের কাজে এই শীস্তকে ব্যবহার করা হবে। 
অনুমান করা যায়, তা থেকে চার বৎসরের মধ্যে 
_ এই পাঁরকজ্পনা ৩ই কোটি টাকা ব্যয়ে সফল করা 

যাবে। এই কাজে ইঞ্জিনিয়ার, ভূতত্ত্ববিদ, বিজ্ঞানী, 
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আশা করা যায়। টি অঞ্চলে এখন কাজের রর সাড়া 





ক্রমশ এখানে পাওয়া সম্ভব হয়ে উহ ক 
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ডক্টৰ প্রফুলকুমার সৰকাৰ 
এম এ ৰি টি দি ডি, ডিপ এড (এডিনবরা 





যায় কক কানিক পক একর জাঁমর 
২৫০ একরের উপর কৃষ্ণনগর পাট-পারবর্ধনকেন্দ্ 
(জুট মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম) এবং বাকি ৬৪ একরের 
উপরে উদ্যানতত্ব-গবেষণাকেন্দ্র। আগে এই জাম 
রেস কোর্সএর মাঠ হিসাবে ববহার করা হ'ত, পরে 


ৰ মিউনিসিপ্যালাটকে দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালে 
নং _ বৰ্তমান পাট-কেন্দ্রের পত্তন হয়। উদ্যানত 
.... শবেষণাকেন্দ্রের পত্তন হয়েছে কিন্তু ১৯২৭ সালে। 





_ পোতে পার্ট কেনের টা মাঝখানে একটা 











কনো শর, সাপ প্রভাতির আস্তানা he 


_ পাটচাষ ছিল বাঙলার একচেটে। দেশভাগের পর. 
পূব পাকিস্তানের পাট থেকে ভারত প্রায় বাণ্ডত _ 
হ’ল--চালান বন্ধ হয়ে গেল। পশ্চিম বাঙলায় 





উপায় রইল না। পাটের চাষী বাঙলায় ছাড়া মেলা 


ভার। এক বুক জলে দিনের পর দিন 


অভ্যস্ত নয়। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত চারের 


চেষ্টায় এবং উৎসাহেও পশ্চিমবঙ্গে পাটচাষ বেশ 
সমদ্ধ হয়ে উঠছে। কিন্তু এর পেছনে এই কৃষ্ণনগর 
পাটচাষ-কেন্দ্রের মত এ রাজ্যের কয়েকটি প্রাতষ্টানের 
এঁকান্তিক, ধারাবাহক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে 
কৃষি-প্রচেষ্টাও বিশেষ প্রশংসাহ। 








ভাগ ভৰৰ ৰল oo no 
প্রয়োগে একে উর্বর করা হয়েছে। এখানে উন্নত 
জাতের পাটের চাষ হয় এবং এসব পাটের বাঁজ 
পারবর্ধন করা হয়। একা এই কেন্দু থেকে ৩০ 
হাজার মণ পাটবাঁজ সরবরাহ করা হয়েছে। 
এখানকার উন্নত ধরনের পাটের বীজে একরপ্রাত 
শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ পাট বোঁশ পাওয়া যায়, দেখা 
গেছে। 


ছলে বলত, “ন'দে জেলার মাটি জায়গায় জায়গায় 


শ্যার্ণমার চাঁদের আলোয় শুকিয়ে যায়!” এমন 
বেলে মাটিতেও বছরে একটি কি দুশট ফসলের স্থলে 


তিনবার ফসল. তোলার চেষ্টা সফল হয়েছে। 


সাফল্যে রাসায়নিক সার ছাড়াও 
কূপের দানও কম নয়। প্রথমে 

লাই ও আলুতে একরাঁপছন প্রায় 
৬০০ টাকা আয় হয়েছে। তারপরে পাট, কলচই 
আর আল.তে আয় হয়েছে একরপিছ; প্রায় ৮০০ 
টাকা । খরচ-খরচা বাদ দিয়েই এ হিসাব। পর্যায়- 
নে বই তীর কলো চাব দিব ও তা 
দু মাসের মধ্যে উঠে এলে জমিতে গম দেওয়ার 


সাদা ও সময় আরা বা কৰে৷ এতে জহর | 
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কৃষ্ণনগর পাটচাষ-উন্নয়নকেন্দ্ৰে উৎপাদিত পাটৰীজ বস্তাভতি কর! হচ্ছে 





ডক্ৰু কেন্দ্রে পৰায়-চাবে উৎপাদিত গমও বেশ ভালই হয় 


£ ১০ম বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


এক বছর অনাব্স্টি হলে, কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের নল- 
কপটির সাহায্য ঘণ্টায় ৫০ হাজার গ্যালন জল 





EE OH HMA SG 

এখানে উন্নত জাতের সরস আখের যে চাষ হচ্ছে, 
তার অবস্থাও ভাল। এখান থেকে বাঁজের জন্য 
সুস্থ পুষ্ট নীরোগ আখ বাক করা হয়। কিছু 
আখ স্থানীয় চাষীরা কিনে নিয়ে তা থেকে গুড় 
তৈরি করেন। আর, প্রচুর পাঁরমাণ আখ লাঁর ক'রে 
নদিয়া জেলারই উত্তর-পূর্ব অণ্টলে অবস্থিত রাম- 
নগরের চিনির কলে পাঠানো হয়। এই ইক্ষুকেন্দ্রের 
আখের আশাব্যঞ্জক অবস্থা দেখে পশ্চিম বাঙলার 
চান-শিল্প সম্বন্ধে মনে আশা জাগে। 


উপ 5৭ 





টার থেকে প্র করে নানা রকদের ছোটখাট 


_জানান। ন এখানকার = বর্তমান ম্যানেজার 
জীশ্যামাপদ দাস এবং রা শ্রীসত্যকমল দাস 









উর ন তিন সাধন করেন? এই জনী তা 
প্রশংসাভাজন। এই যন্ত্র দিয়ে সারতে পাটবীজ 
বোনা যায়। সারতে বাঁজ বুনলে ক্ষেতে সার 
দেবার সুবিধা হয়, গাছের পাঁরচর্যা করা যায় 
সহজে; তাতে ফসল ভাল হয়।, এখানকার ১৭ ফুট 
লম্বা আর প্রায় দেড় ইণ্ডি ঘেরের পাউগাছ দেখলে 
চোখ জড়ান! ৰ 

একটি অংশে উচু কর মেৰো উপর 
'রমিটার' প্রণালতে নিত কুটিরে শিক্ষণার্থী 
ছাত্রদের বাসস্থান! এ'রা সরকারী বৃত্তি নিয়ে 
তি রত রিমির হু জাজ: %৮ 
গ্রহণ করছেন। 

কের আর ভর অংশে পরব) ভালে 
চচত্তাবনোদনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। নৈশ 
বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করারও চেষ্টা চলছে। কেন্দ্রের 
ফলবাগানে উৎপন্ন পেয়ারা, পেপে, লেব, কলা 





হাত লা এর 











পশ্চিমবঙ্গকে যথার্থভাবেই ‘সমস্যাকাৰ্ণ রাজ্য, 
বলে আভাহত করা হয়। এমন £ক পাঁরকজ্পনা 
প্রণয়ন করার দিক 'দিয়েও পশ্চিমবঙ্গে সমস্যা অনেক৷ 
দেশ বিভাগের সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গ অসংখ্য 
সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যেগুলি, এক এক সময় 
মনে হয়েছে, সমাধান করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব । 
পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে তার 
দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেছে; কিন্তু স্বাধীনতা- 
লাভের পর এ রাজ্যকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন 
হ'তে হয়েছে তার কোন তুলনা হয় না। 


দেশের এই অবস্থার পারপ্রোক্ষতে পাঁরকল্পনা 
প্রণয়ন করা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে 
খুবই কঠিন। তব; উপযনন্ত নেতৃত্ব এবং সদচারদ 
প্রয়োগ-ব্যবস্থার জন্য অনেক বাধা আজ আঁতিক্লান্ত। 
আজ পাঁশ্চমবঙ্গ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারতের 
অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাঁশ সমানে এগয়ে চলেছে। 
প্রথম পণবার্ষক পাঁরকল্পনা, এমনাঁক তার আগের 
উন্নয়ন-কার্যস্চির দরুনও জাতি উৎপাদনের দিক 
দিয়ে বহুল পরিমাণে উপকৃত হয়েছে এবং এখন 
সর্বাত্মক উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। বিরাট জাতি- 
গঠনের কাজেই এইসব কৃতিত্ব যাদও সুচনামান্র, 
তবুও তা পশ্চিমবঙ্গের ভাবিষ্যং সম্পর্কে সন্দেহ 
বা আব্বাস দুর করার পক্ষে যথেষ্ট। প্রথম পাঁর- 
কল্পনার ফলাফল এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
বর্তমান কার্যক্রম দেশের উজ্জ্বল ভাবষ্যৎ নিশ্চিত 
করছে। 

পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন-কার্যকলাপের অগ্রগতির 
বিবরণ এবং স্বাধীনতার পর গত দশ বছরে সমাজ- 
সেবা সম্প্রসারণের তথ্যাদি থেকে বোঝা যাবে রাজ্য 


স্বাধীনতা লাতের পরে 
পশ্চিমবাঙ্গর অগ্রগাতি 


এতাঁদন ধ'রে জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহ- 
যোগিতায় কী কঠিন সমস্যাবলশর সমাধান ক'রে 
এসেছে। 


খাদ্য 


এক সময়ে বাঙলাদেশ সারা ভারতের শস্যভান্ডার 
ছিল অর্থাৎ বাঙলাদেশ থেকে সমস্ত ভারতে চা'ল 
সরবরাহ করা হ’ত। বাঙলায় ক্রমাগত লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থনশীতিক কারণে 
কমে এই অবস্থার অবনাতি হ'তে লাগল। ১৯৪৭ 
সালে পশ্চিম বাঙলায় এক কোটি একর জমিতে 
খাদাশস্যের চাষ করা হ’ত। মাথাঁপছু ০:৪ একর 
জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হ’ত। পরবর্তী কয়েক 
বছরে খাদ্যশস্যে বিরাট ঘাটত পড়ায় একই জামতে 
অধিকতর শস্য উৎপাদনের চেষ্টা চলে এবং বাইরে 
থেকে প্রচুর শস্য আমদানি ক'রে খাদ্যশস্যের ঘাটাত 
পূরণ করতে হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে পাশ্চম 
বাঙলায় ৩৫ লক্ষ টন চা'ল উৎপন্ন হয় এবং এই 
তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট ৪৩.৩ লক্ষ টন 
চা'ল উৎপন্ন হয়। 


পাশ্চম বাঙলায় গত দশ বছরে খাদ্যশস্য ও 
পাটের উৎপাদন কিভাবে বেড়েছে বা কমেছে তা 
নিম্নালাখত হিসাব থেকে বোঝা যাবেঃ 


১৯৪৭-৪৮ ১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৬-৫৭ 

টন টন টন 
চা'ল ৩৪১* ৬,৪০৯ ৪১-৪৫১৭৯০৩ 8৩,৩৬ ৭০০ 
গম ১৯,৫০০ 8৩১৭-১০. ২৫,৪০০" 
ডা'ল ২,৮৫,৮১০ ২,৭৩,১০০ ১,৬৭,৯০ ০ 
গাইট গীঠট গাইট 
পাট ৪১৪৯১৫০৯  ১৯১৫৭১৮৯০ ১৩,৪৪,৭ + 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


চিকিৎসা ও জনদ্ৰাষ্থ্য 


গত দশ বছরে পাঁশ্মবঙ্গ-সরকারের চিকিৎসা- 

বিভাগের ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি 
নানাবিধ কল্যাণব্যবস্থা করায় পশ্চিম বঙলায় মৃত্যুর 
হার ১৯৪৮ সালে হাজারে ১৮:১ থেকে ১৯৫৬ 
সালে হাজারে ৮‘২তে নেমে এসেছে। ১৯৪৮ 
সালে পশ্চিম বাঙলার সমস্ত হাসপাতালে রোগীদের 
জন্য শয্যার সংখ্যা ছিল ১৩,৪৭২; ১৯৫৬ সালে 
শয্যাসংখ্যা বেড়ে ১৮,৬৪৫ হয়। ১৯১৪৮ সালে 
পশ্চিম বাঙলায় মাত্র তিনটি গ্রাম-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল; 
১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ৩,৩০০ শয্যাসমেত ২৮২টি 
স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে কাজ করে। ফলে কলেরা ও 
বসন্তে মৃত্যুর হার খুব কমে যায় এবং এ রাজ্যে 
দাব করা হয় যে, ম্যালোরয়া দেশ থেকে একেবারে 
দূর হয়েছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে চিকংসা ও জন- 
স্বাস্থ্যের জন্য মাথাঁপছ পনেরো আনার কিছু 
বেশি খরচ করা হয়; ১৯৫৬-৫৭ সালে এই বাবত 
{তন টাকা দুই আনা পাঁচ পাই খরচ হয়। গত দশ 
বছরে রোগ 'নর্ণয় ও চাকৎসার প্রসার হাসপাতাল 
স্থাপন, এবং ডান্তার ও পাঁরসৌবিকাদের উচ্চাশক্ষার 
বাবস্থা করা হয়। 


শিল্প 


পশ্চিম বাঙলার িল্পোন্নাতির উপর 'বশেষ 
জোর দেওয়া হয়েছে । দেশে বেকার সমস্যার সমাধান 
করার জন্য বড় শিল্প যাতে ছোট শিল্প ও কুটিব্র- 
শিল্পের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারে তার প্রা 
নজর দেওয়া হয়েছে। | 


বড় শিল্পের কথা বলতে, দুর্গাপুরের লৌহ ও 
ইস্পাত কারখানা এবং কোকচুল্ল"র কাজ দ্রুত অগ্রসর 
হচ্ছে! গ্রামের বেকারসমস্যা দূর করার জন্য 
পশ্চমবঙ্গ-সরকার ছোট শিল্প ও কুটিরাশিল্পের 
শ্রীবৃদ্ধসাধন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে 
করেন। তাঁতাশিল্প, নারকেল-ছোবড়ার কাজ ও 


৪৯৪ 


কাঁসাঁপতলের কাজের উন্নাতিকল্পে নানাবিধ পাঁর- 
কল্পনা কৰা হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য হাওড়ায় 
৭৬২টি ছোট হীঞ্জানয়ারং কারখানা একত্র করা 
হচ্ছে। গ্রমাণ্চলে গ্রামবাসীদের শিশক্ষাকর্মকেন্দ্রে 
শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 


শিক্ষা 


পশ্চিমকঞ্গ-সরকার পশ্চিমবাঙলায় শিক্ষাপ্রণালীর 
আমূল পারবর্তন করার ব্যবস্থা করছেন। যাদের 
শিক্ষালাভ করা উঁচত তাদের সকলকেই শিক্ষাদানের 
চেষ্টা করা হচ্ছে. ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিম 
বাঙলায় ১৪,০০০ প্রাথামক বিদ্যালয় ছিল; 
১৯৫৬-৫৭ সালে প্রাথামক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
দাঁড়ায় ২৩,০০০ এবং গত দশ বছরে ছান্রসংখ্যা 
১২ লক্ষ থেকে ২২ লক্ষে পেণছায়। পাঁশচমবঙ্গে 
উচ্চাবদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৪৭-৪৮ সালে ১,৯০৩ 
ছিল; ১৯৫৬ সালে ৩,১৭০ হয়। উচ্চাবদ্যালয়ে 
শিক্ষাকাল দশ বছরের জায়গায় এগারো বছর করা 
হয়েছে। কলেজের ইন্টারমিডিয়েটের কোন কোন 
পাঠ্য বিষয় স্কুলেই পড়ানো হবে। তারপর কলেজে 
গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা "তিন বছরে ডিগ্রী লাভ করতে 
পারবে। অয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয়কে সর্বার্থসাধক 
মনোমত শিল্প ও কারগাঁর শিখতে পারে। 
এর দ্বারা ত'রা তদের ভাঁবষ্যং জীবনে পছন্দমত 
জাঁবিকা অবলম্বন করতে পারবে। 


সেচ 


ময়ুরাক্ষ- জলাধার পাঁরকল্পনা পাশ্চিমবাঙলার 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জলসেচ 
পাঁরকল্পনা। এটি ১৯৫৫-৫৬ সালে সম্পূর্ণ 
হয়েছে এবং এর দ্বারা ৬,০০,০০০ একর জামতৈ 
সেচের ব্যবস্থা হবে। প্রথম পণ্বার্ষক পরিকল্পনায় 
আরাপাঁচ ভ্লানকাশী পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ 
হয়েছে। এর দ্বারা ১০৫ বর্গমাইল জলাজাম 


চাষের জন্য উদ্ধার করা হবে এবং অনেকখানি 
জমিতে চাষ চলছে। প্রথম পাঁরকল্পনায় ১১৭টি 
ছোট সেচের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং 
এর দ্বারা ১১ লক্ষ একর জমতে জলসেচ চলবে। 
সোনারপূর-আরাপাঁচ পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় 
ও বাগজলা-ঘুনি-যান্রাগাছি কর্মসূচির কাজও দুত 
এগিয়ে চলেছে। কাজ শেষ হ'লে ৪০ হাজার একর 
জলা পাঁতিত জাম চাষের উপযোগী হয়ে উঠবে। 
স্বাধীনতা লাভের পর ২০০ ছোট-বড় সেচের ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ ক'রে ১২ লক্ষ একর চাষের জমিতে সেচের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


কৃষি ও পশ্‌পালন 

কৃষি ও পশুপালন সম্বন্ধে বহুবিধ উন্নতিসাধন 
করা হয়েছে। উচ্চাঙ্গের যল্পাতি, রাসায়ানক এবং 
অন্য নানাবিধ উন্নত সার প্রভৃতি কৃষকদের মধ্যে 
বিতরণ করা হয়েছে। উন্নত বাজ উৎপাদনের 
ক্ষেত্র স্থাপন, পতিত জমি উদ্ধার প্রভৃতি গঠনমূলক 
কাজ ক'রে উৎপাদন বাঁদ্ধর চেষ্টা চলছে। 
ফসলবৃদ্ধি থেকে চাষের কিরকম শ্রীবাদ্ধি হয়েছে 
তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। প্রথম পাঁরকজ্পনার কার্য 
কালে সারা বাঙলায় জাপানী প্রথায় ধানচাষ শেখানো 
হয়েছে, ৩৮ লক্ষ একর জমি জাপানী প্রথায় চাষ 
ক'রে দেখানো হয়েছে যে, এই প্রথায় প্রতি একরে 
কতটা বাড়তি ফসল পাওয়া যায়। জমিদারী উচ্ছেদ 
ক'রে কৃষককে জমির প্রকৃত মালিক করা হয়েছে__ 
এইটিই সবচেয়ে বড় কাজ। পশুপালন বিষয়েও 
বহন কাজ করা হয়েছে। গ্রামের গোধনের 
উন্নাতকল্পে সংগ্রজননের জন্য ভাল জাতের ষাঁড় 
গ্রামে গ্রামে রাখা হয়েছে। নয়টি কৃত্রিম প্রজননকেন্দ্ু 
খোলা হয়েছে। বৃহত্তর কালকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ 
করবার ব্যবস্থার জন্য হরিণঘাটায় প্রতিষ্ঠিত দুশ্ধ- 
পল্লাঁটি ধীরে ধারে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে 
দৈনিক ৪০০ মণ জীবাণুমুক্ত দুগ্ধ হরিণঘাটা থেকে 
বিক্রি করা হয়। কলিকাতা থেকে অস্বাস্থ্যকর 
খাটালসমূহ উচ্ছেদ ক'রে গোরুগুলিকে হরিণঘাটায় 


৪৯৫ 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৬৪ 


পাঠানো, কল্যাণীতে একটি ৩০০০ একর ঘাসের 
ক্ষেত তোর এবং কাঁলকাতয় একটি কেন্দ্রীয় দুগ্ধ- 
কারখানা নির্মাণ ক'রে দৈনিক ৪ লক্ষ পাউন্ড দুগ্ধ 
বোতলে ভার্তি করে বাক্ত করা পাশ্চমবজ্ঞা- 
সরকারের উদ্দেশ্য। 


রাস্তাঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থা 

গ্রামগূিকে নিকটস্থ বড় শহরের সঙ্গে সংয্ক্ত 
করা অর্থাৎ উৎপাদন-কেন্দ্রগালি বাজারের সঙ্গে 
সংযুন্ত করা, নতুন রাস্তা নির্মাণ, পাঁরকল্পনার 
প্রধান উদ্দেশা। প্রথম পাঁরকল্পনায় রাস্তা নির্মাণের 
উপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। প্রায় 
২,০০০ মাইল নতুন রাস্তা তোর করা হয়েছিল বা 
পুরনো রাস্তা উন্নত করা হয়োছল। তা ছাড়া 
পূর্বেকার ২৩ হাজার মাইল রাস্তা রক্ষা করবার 
ভার পশ্চিমবঙ্গ-সরকার গ্রহণ করেন। ন্যাশন্যাল 
হাইওয়ে সেকশনে ২৯৫ মাইল নতুন রাস্তা এবং 
মোট ৮,২১৫ ফুট বড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। 
দ্বিতীয় পাঁরকল্পনায় সরকারের পূর্ত বিভাগের 
পাঁরচালনাধীনে ৩,৬০০ মাইল রাস্তা এবং ১৮৮ 
মাইল মিউাসপ্যাল রাস্তা ীনর্মাণের সঙ্কল্প 
আছে। 


পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকার যাতায়াতের সমস্ত যানবাহন 
(রেল, বাস গুভৃতি) ক্রমে ক্রমে রাজ্ট্রায়ত্ত করার নীতি 
গ্রহণ করেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে কাঁলকাতার বহু 
বাসরটে বস চালাচ্ছেন: অন্যান্য রাস্তায়ও 
কমে সরকারী বস চালানো হবে। কোচবিহার 
এবং কাঁলকাতায় উপাস্থত ৪০০ বাস পাশ্চমবঙ্গ- 
সরকার চালাচ্ছেন। ১৯৬০ সালের মধ্যে পশ্চিম- 
বঙ্গ-সরকারের পাঁরবহণ বিভাগ মোট ৭০০ বাস 
চালাব র সঙ্কপ করেস্ছন। এই 1বভাগে ৬,৫০০ 
লোক কাজ করেন এবং তাঁদের মধো শতকরা ৬০ 
জন উদ্বাস্তু ৷ ১৫ লক্ষ যার এইসব বাসে রোজ 
যাতায়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে এ কাজাঁট 


লি এ 
কত । 1 


১০ম বর্ষ £ 


গৃহানির্মাশ পৰিকল্পনা 
কাঁলকাতায় এবং গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্মাণের কাজ 
শুরু হয়ে গিয়েছে। শ্রামকদের জন্য ৩০১টি 
একতলা এবং ১২৮ বহুতলা বাঁড় নির্মাণ করা 
হয়েছে। কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট শিল্প" 
শ্রীমকদের জন্য পাঁচশতের আধক ঘর নির্মাণ 
করেছেন ৷ কলোনীতে ৫০০ বাড়ি নির্মাণ করা 
হয়েছে। তৈরি বাঁড় কিংবা জম একবারে বা 
কয়েক কাস্ততেও কেনা যায়। বন্যাবধৰস্ত গ্রম- 
গুলিতে আদর্শ গ্রাম তোর করা হচ্ছে। বন্যাবিধবস্ত 
অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার মালমসলা ও অর্থ সাহায্য 
দিচ্ছেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের নিজ হমে 
গৃহনির্মাণ করতে উৎসাহ দিচ্ছেন। 


উদ্বাস্তু প;নর্বাসন 

পাশ্চমব্গ-সরকারের সম্মুখে উদ্বাস্তুদের আর্থ- 
দাঁড়য়েছে। দেশবিভাগের আগে থেকেই হিন্দরা 
পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিমবাঙলায় আসা শুরু 


বসুন্ধরা £ ১২শ সংখ্যা 


করেছেন এবং উদ্বাস্তুরা এখনও আসছেন। ১৯৫৭ . 


সালের ৩১এ অক্টোবর তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৩২ লক্ষ 
উদ্বাস্তু পশ্চমবাঙলায় এসেছেন। ই ৩২ লক্ষ 
উদ্বাস্তুর গৃহ নিৰ্মাণ করা এবং তাঁদের জন্য কাজ 





যোগাড় করা, এক কথায় পুনর্বাসন করার সমস্যা 
পশ্চিমবঙ্জের আর্থনীতিক অবস্থাকে শোচনীয় ক'রে 
তুলেছে। তা সত্তেও পঁশ্চিমবঙ্গ-সরকার সাহসের 
সঙ্গে এই সমস্যার সম্মৃখীন হয়েছেন এবং এই 
হতভাগ্য বাস্তুহারাদের জন্য যা করা সম্ভব তা 
ক'রছেন। 

পঁশ্চিমবঙলায় লোকসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বোশ-- 
প্রত বর্গমাইলে ৮০৬ জন লোক বাস করেন। 
এক্ষেত্রে এত বাস্তুহারার এখানে পুনর্বাসন করা 
সম্ভব নয়। গৃহনির্মাণ এবং ছোট ব্যবসায়ের জন্য 
খণদানের কাগজপত্র থেকে দেখা যায় যে, ২২ লক্ষ 
উদ্বাস্তুকে সহায্য করা হয়েছে এবং তার মধ্যে প্রায় 
অর্ধেক লোকের পুনর্বাসন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ- 
সরকারের মাবফত ৯৬,৩৫৮ জন উদ্বাস্তু কাজ 
পেয়েছেন। উদ্বাস্তুদের শিক্ষার জন্য পাঁশ্চমবঙ্গ- 
সরকার প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন এবং তাতে 
সুফল দেখা দিয়েছে। পুনর্বাসনের ভূমির অভাবে 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বহু উদ্বাস্তুর পশ্চিমবঙ্গের 
বাইরে পুনবাসনের ব্যবস্থা করেন। ২৭ হাজার 
জন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে এবং উদ্বাস্তু- 
পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্যে ৮০,০০০ বর্গমাইল 
ভুমি সংস্কার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। 


গাছ ল্রাগানে! 


বাগান এমন জায়গায় হওয়া দরকার যেখানে ঝোড়ো 
হাওয়া বা জোর বাতাস লাগতে না পারে। অদূরের 
পাহাড়, বন বা এই ধরনের কোন স্বাভাবক 
রক্ষণব্যবস্থা যাঁদ না থাকে তবে খুব তাড়াতাড়ি 
বেড়ে ওঠে এমন কোন বাতাস-ঠেকানো গাছ লাগয়ে 
বাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘরে রক্ষাবলয় তুলতে 
হবে। 


প্রথমে জাঁমর ঝোপ-জঙ্গল পাঁরজ্কার ক'রে 
ফেলতে হবে। যেসব ঘেসো গাছ বা আগাছার 
শিকড় মার নিচে অনেক দূর নেমে গেছে, মাটি 
খদুড়ে সমস্ত শিকড়-মূল সমেত সেগুলো তুলে 
ফেলতে হবে। এমন জমি নিৰ্বাচন করতে হবে 
তার নিচে আগেকার মাটির স্তর রয়েছে। জমিটা 
সমান ক'রে নিতে হবে, ঢাল থাকলে তাও উষ্চু 
ক'রে বাঁক জমির সঙ্গে সমতল ক'রে নিতে হবে 
যাতে বাগানের প্রত্যেকাট গাছ সহজে সমানভাবে 
সেচের জল পেতে পারে। 


পাহাড় বা ওই ধরনের ঢাল; জমিতে বাগান 
করতে হ'লে, ১০ থেকে ১৫ ফুট চওড়া ক'রে 
?সপড় সিশড় কেটে নেওয়া ভাল। ঢাল ধ'রে একটার 
উপরে একটা 'সশড় যেন কাটা হম্ম আর সব পড় 
যেন সমান্তরাল হয়। 

মাটি আর জলবায়ু উপয্ন্ত হ'লে, শরবাঁত আর 
কমলালেবু দ::এরই গাছ ২০ থেকে ২৫ ফুট অন্তর 
চৌকো পদ্ধাতিতে লাগানো যেতে পারে। মাটি 
যদ কম উর্বর হয় আর জলবায়ু গোলমেলে হয় 
.. তবে গাছ তাড়াতাঁড় বাড়তে পারে না; সে রকম 
জায়গায় কমলালেবু বা শরবাঁত লেবুর গাছ ১৫ 
থেকে ১৮ ফট দূরে দূরে লাগানো যেতে পারে। 
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ভারাতর লেবু 
| [ পূৰ্বানুক্ৰম ] 


প্রীতাট গাছের জন্য ২৷ ফুট লম্বা, ২৷৷ ফুট চওড়া 
আর ২॥ ফুট গভীর গর্ত খণুড়ে, ৫০ পাউন্ড 
আবজরনা-সার, ২ পাউন্ড হাড়ের গুড়ো এবং ৫ 
পাউন্ড কাঠের ছাই 'মাশয়ে মাটি তোর ক'রে নিতে 
হবে। গাছ লাগাবার সাত দিন আগে গর্তে জল 
দিতে হবে যাতে মাটি ঠিকমত ব'সে যেতে পারে। 
গর্তের মাটির জো বুঝে কলম লাগানো ভাল। 
বর্ষাকালের গোড়ার দিকে বা মাঝামাঁঝ সময়ে গাছ 
লাগানো উচিত। খুব বোশ বাঁম্টর এলাকায় 
শরবাঁত লেবুর গাছ ঘন বর্ষার সময় লাগানো যেতে 
পারে। চারাবাগানে কলমের গোড়ার যতটা মাটির 
মধ্যে ছিল, আসল বাগানে লাগাবার বেলা যেন 
ততটাই মাটির মধ্যে থাকে, সোঁদকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা দরকার। কোনক্রমেই যেন চোখ-জোড়ের 
জায়গাটা মাটির মধ্যে পোঁতা না হয়। জোড়ের 
জায়গাটা মাটির চার থেকে ছয় ইণ্চি উপরে থাকা 
ভাল। 

কলমের িকড়গুল ঢেকে যাঁদ মাটির পিণ্ড না 
থাকে, িকড়গুঁল যদি খোলা থাকে, তবে গর্তের 
মধ্যে কলম বাঁসয়ে, িকড়গুলো ঘিরে মাটি বেশ 


চেপে দিতে হবে, গোড়ার মাটি কিছুতেই যেন 
গিলে না থাকে। গাছের গোড়া ঘিরে দু ফুট 


চওড়া ক'রে খাদালো ক'রে কেটে নিতে হবে, গাছের 
গোড়াটা যেন উষ্চু থাকে : সেই সেচখাত জল দিয়ে 
ভার্ত ক'রে দিতে হবে। 


পরবর্তা পরিচর্যা 
গাছ বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, তার গোড়া-ঘেরা 
বৃত্তাকার সেচ খাতটার আকারও সেই অনুপাতে বড় 
ক'রে ক'রে নিতে হবে। বছরের শুখো সময়ে ছোট 
গাছের গোড়ায় নিয়ামত জল দেওয়া দরকার। 
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গাছের গোড়ার আগাছা, বিশেষ ক'রে বর্ষাকালে, 
একেবারে পারজ্কার ক'রে দিতে হবে। 


প্রতিটি গাছ বড় হয়ে ডালপালা ছড়াবার জন্য 
যতটা জমি ছেড়ে রাখা হয়েছে, ততটা জাম ছেয়ে 
ফেলতে সাত-আট বছর সময় নেয়। ততাঁদন পর্যন্ত 
প্রাতাঁট গাছের এলাকার বাইরে যে জাম ফাঁকা পড়ে 
থাকবে, প্রতি বছর বর্ষাকালে তা খুড়ে সবুজ- 
সার লাগাতে হবে। শীতকালে, জল যোগাবার 
সুবিধা থাকলে, সেসব ফাঁকা জায়গায় শীতের 
সবাঁজর সঙ্গে ডাল-জাতীয় বা শিম-বগশিয় ফসলের 
চাষ করা যেতে পারে। 


শরবাঁত বা কমলালেবু গাছের শিকড় মান্টর 
বেশ নিচে নামে না। প্রায় সব শিকড়ই মান্টর 
উপর-স্তর থেকে খাদ্য আহরণ করে। কাজেই, 
গাছের গোড়ায় জল দেবার খাত গভীর করা চলবে 
না; গভীর করতে গেলে গাছের শিকড় কেটে 
যেতে পারে। 


ছোট গাছের গোড়ায় বছরে অন্তত 'একবার ক'রে 
সার দেওয়া দরকার। উত্তর-ভারতে শীতকালে, 
গিসেম্বর-জানুয়ারতে, সার দেওয়া হয়, তার পরে 
ফল-ধরার খন্দ শেষ হয়ে গেলে, এপ্ৰিল-মে মাসে, 
এক মাত্রা ক'রে আযামোনয়ম সালফেট দেওয়া হয়। 
দেশের অন্যান্য অণ্চলে সার দেওয়া হয় বৰ্ার 
গোড়াতে। এক বছর বয়সের একটা গাছে ২০ 
পাউন্ড আবর্জনা-সারের সঙ্গে আধ পাউন্ড রোঁড়র 
খইল 'মাশয়ে দেওয়া যেতে পরে। দ্বিতীয় 
বছর থেকে সারের মাত্রা বাড়াতে হৰে--আবৰ্জনা- 
সার ১০ পাউন্ড এবং রোঁড়র খইল আধ পাউন্ড 
হরে, এবং ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত এই হারে সারের 
মান্রা বাঁড়য়ে যেতে হবে। জল দেবার খতে 
খশুড়ে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। 


কোন গাছের কোন শাখায় কোন জায়গায় যাঁদ 
পরগাছা জন্মায়, তবে তা সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন 
ক'রে ফেলতে হবে। পোকা আর রোগের আক্রমণ 


থেকে গাছকে মস্ত রাখার জন্য দরকারমত ওষুধ- 
জল ছিটাতে বা ওষুধগপুড়ো ছড়াতে হবে। 


গাছ ছে+টে দেওয়া বা বড় ক'রে তোলা 


চোখ-কলমের গাছের কাণ্ডে চোখ জোড়া লাগার 
জায়গার উপরে এক ফুটের মধ্য থেকে ডাল ছাড়তে 
দেওয়া উচিত নয়। জোড়ের উপরে এক ফুট থেকে 
আড়ই ফুটের মধ্যবর্তী অংশ থেকে ডাল ছাড়তে 
দেওয়া যেতে পারে। আবার কাণ্ড খুব লম্বা হয়ে 
গাছের মাথা যাঁদ বোশ উস্চু হয়ে যায় তবে জোরালো 
বাতাসের ধাক্কায় তার অনিষ্ট হবার আশঙ্কা লেগেই 
থাকে। তা ছাড়া, গাছ খুব লম্বা হ'লে, সূর্যের 
তাপে তার গণুঁড়র ক্ষাত হ'তে পারে। 


কোন রকম নাড়াচাড়া না ক'রে গাছকে ছ’ মাস 
থেকে এক বছর অবাধে বাড়তে দেওয়া উচিত; 
তারপরে গাছ সুগঠিত ক'রে তোলার জন্য তার 
ডাল ছেটে দিতে হবে। এ সময়ে দেখা যাবে যে, 
গাছের মাথায় অনেক ডাল গাঁজয়েছে। সমান দূরে 
তিনটি অথব পরস্পর বিপরীতমুখো দুশট সুপ্ট 
সুগঠিত ডাল রেখে, বাকগুলি সযত্নে এমনভাবে 
ছে'টে দিতে হবে যেন কাণ্ডের সঙ্গে ডালের 
একটুও অংশ লেগে না থাকে। 


প্রথম পাঁচ বছর গাছ বুনো ধরনে বেড়ে ওঠে 
এবং প্রচুর শাখপাতা ছাড়ে। তার মধ্যে যেগুলো 
তির্যকভাবে গাঁজয়েছে এবং সরাসার সূর্যের আলো 
পাচ্ছে, সেগুলোই ভাল-সেগুলোই গাছে রাখতে 
হবে এবং বাড়তে দিতে হবে; কিন্তু এসব ডাল 
থেকেও অনেক অবাঞ্ছিত ফে“কাঁড় বেরোয়_ সেুগলো 
ছেটে দিতে হবে। 


এসব অবাঞ্ছিত ফেকাঁড়র মধ্যে এক রকম হচ্ছে 
“জল-শাখা”। এগুলো সাধারণ শাখা থেকে একটু 
অন্য ধরনের, সহজেই চেনা যায়। ডাল থেকে 
শাখার মতই জল-শাখা বেরোয় এবং সোজা উপর- .. 
দিকে বেড়ে ওঠে, গোল না হয়ে পলকাটা হয়, 
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শাখা বেশ মোটাসোটা ধরনের হয় এবং এতে যেসব 
পাতা জন্মায়, সেগুলো সাধারণ পাতার চাইতে 
অনেক বড় আর পুরু হয়। জল-শাখা খুব 
তাড়াতাঁড় বাড়ে। এক বছর বাড়তে পেলে তার 
যা চেহারা দাঁড়ায়, সাধারণ ডালগুলোকে তার কাছে 
ম্লান দেখায়। 

জল-শাখা তার প্রায় সারা গা থেকেই উপশাখা 
ছাড়তে ছাড়তে যখন একেবারে গাছের মাথা ছাঁড়য়ে 
ওঠে, তখন পাঁরপূর্ণ সূর্ধালোক পাওয়ার দরুন 


ডগার দিকে কয়েকাট ফল-ধরা উপশাখাও ছাড়ে। - 


গাছের যে-কোন উচ্চ ভাগ বা যে-কোন অংশ থেকে 
জল-শাখা বেরোতে পারে-তা সে কাণ্ড থেকেই 
হোক আর ডাল থেকেই হোক। গাছে জল-শাখা 
বেরোতে দেখলেই একেবারে 'নাশ্চহ্নভাবে নষ্ট ক'রে 
ফেলতে হবে! 

এ ছাড়া, গাছের মাঝখান থেকে অনেক সময় 
সাধারণ শাখা বোঁরয়ে বাঁঞ্ছত ভাল শাখাকে আড়াল 
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ক'রে ফেলে অথবা আড় ক'রে তার বাড় বন্ধ ক'রে 
দিতে চায়। এসব অবাঞ্ছিত শাখাও কেটে ফেলতে 
হবে। 


অবাঞ্ছিত শাখা কাটতে হবে পরিষ্কার ক'রে 
একেবারে গোড়াতে-কাণ্ডের গা ঘেষে, অথবা ডাল 
থেকে বোরয়ে থাকলে, ডালের গা ঘে*ষে। কমলা- 
লেবু বা শরবাঁতলেব; গাছের সুগঠন বজায় 


রাখবার জন্য বছরে একবার ক দু'বার এইভাবে 


ছে+টে দেওয়া দরকার । দ2-ীঁতন বছর কি এ রকম 
দীর্ঘ সময় অন্তর ছাঁটলে একসঙ্গে অনেক ডাল- 
পালা ছাঁটতে হবে, তাতে গাছের ক্ষাতি হয়। 


{তর্যক ধরনের ভাল ডালগুল ভালভাবে 
সূর্যালোক পেয়ে সব সময়ই এমন শাখা ছাড়ে 
যেগুলোতে প্রচুর ফল ধরে; সুতরাং সেসব শাখা 
কোন কারণেই কোনকালে কেটে-ছে'টে ফেলার 
দরকার হয় না। [ক্ৰমশ ] 
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গুসম খাবার 





ম্ব[গ্কালকার এই হুৰ্ম্মুলোর বাজারে 

খরচপত্ৰ বাচিয়ে প্রত্যেকদিন সুসহ 
খাবার দাবার খাওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভৰ 
বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই 
বোঝা যাবে ষে ব্যাপারটি একেবারে অসম্ভব 
নয়। খাবারের মধ্যে স্নেহপদাৰ্থ একটি 
অত্যাবশাক উপাদান । কিন্তু আমাদের 
দেশে পূর্ণবয়স্কেরা এবং বাড়ন্ত ছেলেমেয়ের! 
ঠাদের নৃানতম প্রায়োজন অর্থাৎ হ'আউন্দ 
ম্রেহপদার্থ প্রতিদিন পান না । তার প্রথম 
কারণ, আমাদের দেশে চাহিদ! অনুযায়ী 
তুধের সরবরাহ অতাস্ত কম। দুধ আর হৃধ 
থেকে তৈরী ভন্যানা খাবারই স্নেহপদার্থের 
প্রধান উৎস। দ্বিতীয়ত, মাখন, ঘি ইত্যাদি 
পাওয়া গেলেও তা যাধারণ লোকের কেনার 
ক্ষমতার বাইরে । এবারে ধরুন খরচপত্রের 
কথ। ৷ পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জায়গাতেই 
জিনিষপত্ৰ দুৰ্শ্ম ল্য হয়ে উঠেছে । সে সব 
জায়গায় সাধারন মধ্যবিত্ত লোকেরা কি 


খেয়ে 
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খরচ বাঁটান 
করছে? ভায়৷ রান্াবারায় বাবহার করছে 
পুষ্টিকর উদ্চিজ ন্নেহপদার্থ যেমন, মার্গারিন, 
মর্টনিং বা ভালড৷! মার্কা বনস্পতি। এর ফলে 
তারা যে খাৰার দাবার খাচ্ছে তা শুধু পুষ্টিকরই 
নয়, অতান্ত সুস্বাদৃও বটে তাছাড়া, এইসব 
উদ্ভিজ স্বেহ্থলদাৰ্থ দ্বামেও ঘিয়ের তুলনায় 
সম্তা। ভালড! বনস্পতি খাটি উদ্ভিজ তেল 
থেকে তৈক্টী হয়" ৷ ও।লডায় প্রতি আউন্দে 
৭০* অন্র্জীতিক ইউনিট অর্থাৎ ভাল ঘিয়ের 
সমপরিমান ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়। 
তাছাড়াও ডালডার প্রতি আউন্সে ৫৬ 
ইউনিট ভিটামিন ‘ডি’ যোগ কর! হয়। ডালডা 
সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী স্বাস্থাসম্মতভাবে 
তৈরী হয় এফ সবসময় শীল কর! ডবল ঢাকনা- 
ওল। চিনে পাওয়া যায় । এই সব কারনেই 
প্রতোকদিন আরও অধিকসংখ্যক গৃহিনীরা 


নিশ্চিন্ত মনে ডালডা ব্যবহার করছেন ৮ 

তারা জানেন, খাবারে অতিরিক্ত 

পুষ্টির পক্ষে ভালডা অপরিহাধ্য। = 
প্রতি, ৪৪৯৪৪ BG 
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দঃনিয়ায় চায়ের প্রচলন বোঁশ না তামাকের প্রচলন 
বেশ, এটা একটা বড় রকমের জজ্ঞাসা। তবে, 
একথা ঠিক যে, যেসব সুদূর পল্লীতে এখনও গরম 
চায়ের পেয়ালায় কেহ চুমুক দিতে শেখে নি, সেসব 
গ্রামের আঁধবাসীরাও বহু পূর্ব থেকে গুড়ুক- 
তামাকে অভ্যস্থ হয়েছেন। আঁতাঁথ-অভ্যাগতের 
দিকে একটি গুড়গ্ঁড়র নল কি গনগনে আগুনে 
সদ্য-সাজ্জত সুগন্ধ তামাকের হ*ুকো এাগয়ে 
দেওয়াতে যে কতটা আতিথ্যের ভাব ফুটে ওঠে, 
যাঁরা ধূমপানে অভ্যস্ত তাঁরাই সেটা অনুমান করতে 
পারেন। 


গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে অনেক দেশের মেয়েরাও 
অবসর-বিনোদনের জন্য ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে 
পড়েছেন। আমাদের দেশেও বুড়ীদের পোড়া- 
তামাকের গণুড়ো ব্যবহারের অভ্যাসটা ব্যাপক ছিল ; 
এখনও যে কারও কারও সে অভ্যাস নেই তা নয়। 
কাজেই তামাকের ব্যবহারটা মেয়ে অথবা পুরুষ কারও 
একচেটে নয়, এটা এখন সর্বজনীন; ছাত্র থেকে 
শুরু ক'রে সকল শ্রেণীর মাঁষ্তজ্কজীবীর মধ্যেই 
নাস্যর বহুল প্রচলন দেখা যায়। 'িগরেট, চুরুট, 
বাঁড়, নাঁস্য, তামাক, খইনি, শুখা, তামাকপাতা 
পোড়ানো গুড়ো, পানের সঙ্গে সাদা তামাক, দোস্তা 
মাজন- এমাঁন আরও কত রকমে যে তামাকের ব্যবহার 
রয়েছে কে তার হিসাব রাখে! তামাকের আর একটা 
ব্যবহারও দেখা যায়। বনবিভাগের কর্মচারীরা 
বর্ষাকালে যখন কাজে নামেন তখন তামাকের পাতা 
ছাড়া তাঁদের চলার উপায় নেই। একটি জোঁক, 
. বর্ষাকালে যার অসাম প্রাচুর্য, কোন মতে জুতোর 
মধ্যে ঢুকলে একেবারে এক বৎসরের সাণ্ডত রক্ত 
শুষে নেবে। এমনও দেখা মায় যে, দশাতন দিনেও 


তামাকের চাষ 
দেৱীক! সত্কাৰ 


রক্ত-নঃসরণ বন্ধ হয় না। এ বিপদ থেকে রক্ষা- 
পাওয়ার একমান্র উপায় মোজার ভিতর তামাকের 
পাতা পুরে দিয়ে তারপর জুতো পরা। জুতোর 
চিতে লাগানোর জায়গাটাই বিশেষ ক'রে সংরাক্ষিত 
করতে হয়। তামাকপাতার উগ্র গন্ধে জোঁক 
পালাবেই। 

তামাকের মধ্যে রয়েছে নকোটিন' বিষ। তামাক- 
পাতায় চুন দিয়ে কপালে লাগালে মাথা-ধরা ক'মে 
যায়-এটা গ্রাম্য টোটকা। তামাকপাতা-ভিজানো 
জল গাঢ় ক'রে গোরুর পায়ে দলে জোঁক লাগে না। 
অনেক ফসলের শন্রুকঈট ধৰংস করার জন্য ক্ষেতে 
তামাকপাতা-ভিজানো জল ব্যবহারের পদ্ধাত আছে। 


এমনি নানাভাবে ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বাজারে 
তামাকের চাঁহদারও উঠাত ছাড়া পড়াঁত নেই। 
হতরাং এর চাষ যে লাভজনক তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। কাজেই তামাকের চাষ সম্বন্ধে ছু 
আলোচনা করলে নিরর্থক হবে না। 

চাষের প্রথম কথা মাঁটি। দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, 
নদীচরের পালি এবং বন্যা-সণ্চিত মাঁট তামাক- 
চাষের পক্ষে উৎকৃম্ট। পাঁশ্চম বাঙলায় ধানক্ষেতে 
তামক জন্মানো যায় এবং সেই সম্বন্ধে কছ আভাস 
এই প্রবন্ধে দেওয়া হল। 

কার্তকের প্রথমে অথবা পূর্বে যেসব ক্ষেতের 
ধান ঘরে আসে, সেইসব ক্ষেতের জাম নিশ্চয়ই একট, 
উদ্চু। নিচু জামর ধান পৌষের আগে পাকে না। 
এই উদ্চু জমির কাছে জল আছে কনা দেখতে 
হবে। তামাকের চাষে অনেক জল দরকার। জাঁমতে 
৪টা চাষ দিয়ে, মাঁট আলগা করে, গুড়ো কারে 
ফেলুন, এক বিঘা জামর কথাই বলাছ। অন্তত ৪০ 
থেকে ৬০ মণ গোবরসার দিন, আরও ২টা চাষ দিন 
এবং মই দিয়ে মাঁটর সঙ্গে সার একেবারে 'মাঁশয়ে 
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ফেল ন। তারপর জল আটকাবার জন্য ৪ট ভাগ 
করুন এবং মাঁটর আইল গ'ড়ে তুলন--যাতে এক 
ভাগের জল অন্য ভাগে না ঢুকতে পারে। 





এখন দাঁড় ফেলে সার কর-,ন--২ হাত দুরে দরে 
দাঁড়র পাশ দিয়ে লাঙ্গল টেনে নিলে লাইনটা ভাল 
হবে, তাড়াতাঁড়ও হবে, জল আটকানোর ভাগটা 
আরও ছোট করাও চলে অর্থাৎ এক বিঘাকে ৮ ভাগ 
করাও যেতে পারে। আপনার জাঁম তৈয়ার 
এখানেই শেষ হোল। 





অপরাদিকে চারা তুলতে হবে বাজতলায়। ওটা 

গোয়ালের কাছে গোবরসারের উপর অথবা পুরানো 
ঘরের পোতার উপর করাই প্রশস্ত। বীজ বনতে 
হবে আশ্বনের শেষে। চারাগ্াীল আড়াই হীণ্ঝ 
হলেই রোপণের উপযুস্ত হল। বাঁজ আপাঁন নিজেই 
তোর কারে রাখতে পারেন অথবা বীজের দোকান 
কিংবা সরকারী কৃঁষাঁবভাগ থেকে নিতে পারেন। 
আসল কথা, উন্নত জাতের তামকের নাঁরোগ সপন 
বীজ চাই। এক 1বঘা জাঁমর জন্য লাগবে মাত্র ৪ 
তোলা বীঁজ--দাম ৮ আনা থেকে ১২ আনা। 


তারপর চারাগাীল সযত্নে ক্ষেতে এনে, সারতে দেড় 

হাত অন্তর বাঁসয়ে দিন। বসনোর পরই চারাগুলোর 
উপর ঢাকা দিতে হবে কলাগাছের পেটো তথবা 
শালপাতার ঠোঙ্গা দিয়ে। রাত্রে ঢাকা খুলে দিতে 
হবে। আর, চারার গোড়ায় জল দিতে হবে দিনে 
দু'বার করে। সাত দিনে গাছ লেগে যাবে। অর, 
যেগুলি ম'রে যাবে তাদের স্থান নতুন চারা দিয়ে 
ভাঁরয়ে দিতে হবে। এই চারা লাগানোর কাজটা শেষ 
করতে হবে কার্তকের ১৫ থেকে ২০ তাঁরখের 
মধ্যে। পৌষের শেষ পর্যন্ত রোপণ করা চলে, কিন্তু 
তাতে একটা বিপদের ঝাঁক নিতে হবে; সে কথা 
পরে বলছি। 


এই যে তামাকের চাষের কথ: বলছি, এটা বেগুন- 
পাতি তামাক। অপর তামাক মাঁতহারী। পশ্চিম 
বাঙলায় ওটার চাষ আরম্ভ হয় ভাদ্রের শেষে। ওর 


চাষ খুব বেশি হয় না। তাই বেগুনপাতির চাষের 
কথাই বলছি। এর ফলনও বোঁশ, চলনও বেশি । 


তারপর আপনার কাজ থাকলো জল দেওয়া । 
জলের নাল গুলি ভার্ত করে দিতে হবে সপ্তাহে 
দু'বার এবং গাছগ;মাল একট বড় অর্থাৎ এক হাতি- 
খানেক হলে সপ্তাহে একবার। গাছ এক হাতের 
একট বড় হ'লে তার কাঁচ ডগাটা ভেঙে দিতে হবে, 
আর ভেঙে দিতে হবে ওর যে পাতাগ্ুল মাটিতে 
শুয়ে পড়েছে। এরকম পাতা একটা গাছে দু 
তিনটা হ'তে পারে- এগুলি একেবারেই অকেজো ৷ 


ডগা ভাঙার পরে সপ্তাহের মধ্যে দেখবেন প্রত্যেক 
পাতার গোড়া দিয়ে নতুন শাখা বেরিয়ে আসছে। 
ওগ্লও ভেঙে দিতে হবে। তামাকের গাছ আঁত 
দ্রুত বাড়ে। যাঁদ অগ্রহায়ণের শেষে ২-১ পশলা 
ব:ষ্টি পায় তবে তো কথাই নেই। পৌষের মাঝামাঝি 
আপনার প্রথম তামাক কাটার সময় এসে গেছে। 


তামাক কাটার সময় সম্বন্ধে চাষীর খুব সতর্ক 

থাকতে হবে। যদি উপযুক্ত সময়ের পূর্বে অথবা 
পরে তামাক কাটা হয়, তবে আপনার চাষ বরবাদ 
হ'ল, আর তামাকে তেজ থাকবে না। ক্রেতা সহজেই 
ধ'রে ফেলবে যে, আপনার তামাক বাজে । তামাকের 
পূর্ণতা লাভের অর্থাৎ কাটার উপযুক্ত হবার 
কয়েকটি লক্ষণ বলছি ঃ 


(১) তামাকপাতায় শুয়োপোকার গায়ের 
শুয়োর মত আত সুক্ষ শশুয়ো দেখা 
দেবে; 

(২) পাতার উপারভাগটা চক্‌চকে হয়ে ওঠবে, 

(৩) চাপ দিলে পাতাগদাল ভেঙে গদুড়ো হয়ে 
যাবে, অর্থাৎ মোটেই নমনীয় থাকবে না, 


(৪) গাছ কেটে ফেললে কাণ্ডের ভিতর হলদে 
রঙ দেখা যাবে, 


(৫) গাছে ফুল ফুটবে। 


এসব লক্ষণ দেখেশুনে গাছগ্ীল কেটে ফেলুন। 
একটু ধারালো অস্ত দিয়ে কাটবেন। তারপর আবার , 





জল 'দিন। প্রত্যেক গাছের গোড়া থেকে আবার 
িতন-চারাট ক'রে গাছ বোরয়ে আসবে । আবার 
কাটুন মাঘ মাসের ১৫ তাঁরখের মধ্যে। আরও 
একবার কাটতে পারেন ফাল্গুনের প্রথমে। একই 
গাছের তামাক এইভাবে তিনবার কাটা চলে। 


আতিরিক্ত সার, নিড়েন ও তামাক কাটার পরের 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। 
আলগা মাটিতে জল দিলে মাটির উপরটা জমাট 
বেধে যায়, জল গাঁড়য়েই চলে নিচের দিকে । তাই 
তামাক ক্ষেতের মাটি অন্তত মাসে দু'বার কুপিয়ে 
দিতে হবে। তামাকের চারা ৮-১০ ই!ণ্ড হ'লে 
গোড়ায় সালফেট সার দিলে (পাতায় যেন না লাগে) 
এবং প্রত্যেকবার কাটার পর আর একবার সার দিলে 
পাতাগুলি খুব বড় ও সতেজ হবে। তবে এ সার 
দিলে জল আরও বোঁশ দিতে হবে- সপ্তাহে দুবার ; 
অন্যথা এ সারে ভাল কাজ হবে না। তিনবারে 
আপনার তিনমণ সার লাগবে । 


গাছগুলি কাটার পর তিনাঁদন ক্ষেতেই ফেলে 
রাখতে হবে। তারপর ৮-১০টা ক'রে পাতা একসঙ্গে 
বেধে পরপর সাঁজয়ে জাগ’ দিতে হবে অর্থাৎ 
গোছার পর গোছা সাঁজয়ে চাপে রাখতে হবে। 
পাতাগ্যাল দুমড়ে মুচড়ে যাতে না যায় সে বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। ৬-৭ দিন জাগে রাখার পর 
ওগ্যীলকে ছায়ায় আস্তে আস্তে শুকিয়ে নিলে 
তামাক উপযুক্ত হ'ল। জাগে থাকার অবস্থায় বৃষ্টি 
লাগলে তামাক নম্ট হ'য়ে যাবে; সে বিষয়ে সতর্ক 
থাকা দরকার । 


৪০৩ 


বসুন্ধরা ৪ চৈত্র ঃ ১৩৬৪ 


এক 'ঁবঘার চাষে তামাক উৎপন্ন হবে নিম্নরূপ 
‘শুকনো তামাকের হিসাব)ঃ 
(১) প্রথম কাটা--২ই থেকে ৩ই মণ। 
(২) দ্বিতীয় কাটা--৩০ সের থেকে ১ মণ। 
(৩) তৃতয় কাটা--১৫ সের থেকে ২৫ সের। 


বঘাপ্রাতি মাত্র সাড়ে তিন মণ তামাক ধরলে 
আপনার হাতে আসবে ৪ মাসের চাষে কমপক্ষে 
সাড়ে ।তিনশত টাকা । তামাকের বাজারদর মণপ্রাত 
৯০০ টাকার নিচে কখনও নামে না। এ চাষে 
আপনার খরচ পড়বে ১০০ টাকা। আপনার ধানের 
ক্ষেত থেকেই দ্বিতীয় ফসলটা উঠিয়ে নিতে পারলেন 
এবং এ ক্ষেতে তামাক চাষের পর যে সারটা থেকে 
গেল এবং মাটিতে যে চাষ করা থাকল, তাতে আপনার 
পরবর্তী ধানের ফলন হবে দ্বিগুণ। 


তামাকের চাষটা কাঁর্তকে করলে সুবিধা এই যে, 

এ চাষ ফাল্গুনের প্রথমে শেষ হয়। পৌষের শেষে 
করলে শেষ হয় চৈত্রে। সে সময় শিলাবৃন্টি হ'তে 
পারে। তামাকপাতার একমাত্র শত শিলা । গোর, 
মহিষ অথবা ছাগলে এ গাছ স্পর্শও করবে না ; তবে 
ক্ষেতে ঢুকলে গাছগুলি ভেঙে ফেলতে পারে, সেজন্য 
কিছুটা সতর্ক থাকা দরকার। এ গাছের কোন শন্রু- 
কীটও দেখা যায় না। 


সিগরেটের জন্য সুবিখ্যাত ভাৰ্জিনিয়া তামাক। 

এর চাষ বোম্বাইতৈ আরম্ভ করা হয়েছে_ঠিক এই 
উপায়ে। পশ্চিম বাঙলায়ও ভাঁজানয়া তামাকের 
চাষ করা যেতে পারে এবং তা যে আরও লাভজনক, 
সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 








রভুমেৱ খেড়ো 
মহম্মদ মজহঘ আলি 


বীরভূমের খেড়ো বিখ্যাত। ইহা একাধারে খাদ্য, 
পানীয় ও সবাঁজ এবং ইহার গাছ, পাতা ও ডাঁটা 
উৎকৃষ্ট সবুজসার। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, ইহার 
চাষ বীরভূম জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পশ্চিম 
বাঙলার বহু জেলার লোকে খাওয়া দুরের কথা 
ইহার নামও জানেন না। বীরভূম জেলার রুক্ষ 
মাটিতে যখন যথেষ্ট জন্মায়, তখন অন্যান্য জেলার 
উর্বর মাটিতে যে ইহার আরও অণ্ধক ফলন হইবে 
তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সাধারণ চাষীরা 
গতান্গাতকভাবে এই ফসলের চাষ করেন ; নতুন 
ছু কাঁরতে তাঁহারা ভয় পন পাছে লোকসান 
হয়। তাহা ছাড়া, চাষ করিবার পদ্ধাত না জানা 
খেখড়ো-চাষের প্রধান অন্তরায় বলিয়া মনে হয়। 
এই অন্তরায় দূর কারবার জন্য এখানে খেড়ো- 
চাষের বিবরণ দেওয়া হইল। 

খেড়ো মেঠো কৃষি। উর্বর, অনুর্বর, সেচ- 
পাওয়া, সেচ-না-পাওয়া--সব রকম জমিতে ইহার চাষ 
চলে। সেচ-না-পাওয়া জমিতেও ইহা প্রচুর পাঁরমাণে 
জন্মায়। সেচ-পাওয়া জমিতে মূলা ও আলুর 
সাঁহত মিশ্রচাষ কাঁরতে হয়। ক্লাব খন্দে ভাদ্র মাস 
হইতে আরম্ভ কাঁরয়া চৈত্র মাস পর্যন্ত ইহা রোপণ 
করা চলে। তবে যত আগেভাগে ফসল বাজারে 
তোলা যায়, আয়ও তত বেশ হয়। খেখড়োর গাছ ও 
তরমুজের গাছ দোঁখতে একই প্রকার,-চেনা যায় 
না। খেশড়োর ফল লম্বাটে, তরমুজ গোল। উভয় 
ফলের গায়ের রঙ একই প্রকারের হয়।  খেখ্ড়োর 
বীজ কালো, কিন্তু তরমুজের বীজ লালচে রঙের 
হয়। 

যেখানে সেচের সুবিধা নাই, সেই জাঁমতে বর্ষার 
পর তিন-চারিবার লাঙল দিয়া আট হাত অন্তর 
মাদা তৈয়ার কারতে হয়। সেই মানায় কিছ; কিছ; 
পঠা গোবরসার দেওয়া ভাল। ভাদ্র মাস হইতে 


কার্তক মাসের মধ্যে বীজ রোপণ কাঁরতে হইলে 
রোপণের পূর্বে বীজগনাল ৪৮ ঘণ্টা কাল কোন 
মাঁটর পাত্রে ভজাইয়া রাখতে হয়। তারপর উত্ত 
প্রত্যেক মাদায় ৪-৫াঁট কারয়া বীজ দিয়া মাঁট ঢাকা 
'দতে হয়। ৭-৮ দিনের মধ্যে গাছ বাহির হয়। 


শীতের সময় চাষ দেওয়া হইলে মাটি ঠাণ্ডা 
থাকার জন্য বীজগুলিকে ৪৮ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া 
তৎপরে পুরাতন গোবর ও কিছু পুরাতন খড় 
এক সঙ্গে মীশ্রত করিয়া, রগড়াইয়া একটু রস 
দিয়া, বীজগুঁলকে উহার মধ্যে দিয়া, ভেটের (বড়- 
পাতাযডন্ত গুল্ম-বিশেষ) পাতা দিয়া জড়াইয়া, এক 
কিংবা সাবের গাদার [ভিতর রাখিয়া দিতে হইবে। 
চার-পাঁচ বন পর বাঁহর করিয়া দৌখতে হইবে। 
রোপণ করিতে হইবে। শিকড় বাহির না হইলে, 
একটু রস দিয়া আবার এ অবস্থায় রাঁখলে দুই- 
[তন 'দিনের মধ্যেই জমিতে রোপণ কারবার উপয্য্ত 
হইবে। 

সমস্ত জাম কোদালি দিয়া একট; গভীর কাঁরয়া 
খদুড়য়া মাটি আলগা কাঁরয়া ও আগাছা পাঁর্কার 
করিয়া দিতে হইবে । মুলা ও আলুর জাঁমতে 
মিশ্রচাষ কারলে মিঠা কুমড়ার চাষের প্রণালীতে 
বাঁরতে হইবে। তারপর আগাছা পাঁরুকার করা 
ছাড়া বিশেষ কোন পরিচর্যার দরকার হয় না। 
কিছু দিনের মধ্যে লতা শাখ-পাতার দ্বারা জাম 
ঢাঁকয়া ফোলবে। তিন মাসের মধ্যে ফল ধাঁরতে 
আরম্ভ করে। দফায় দফায় নিচু জমতে বর্ষার 
পূর্ব পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। ইহা জল দাঁড়ানো 
ক্লহ্য করিতে পারে না। যেখানে জল দাঁড়া না 
তেমন উদ্চু জাঁমতে বর্ষাকালেও ফল পাওয়া যায়। 


ৰা 


প্রথম দফার ফল বড় ও দ্বিতীয়-তৃতাঁয় দফার ফল 
ছোট হয়। এক-একটি গাছে ৫০ থেকে ৬০টি ফল 
হয়। এক-একাঁটর ওজন আধ সের হইতে আধ মণ 
পৰ্যন্ত হয়। এক-একটির মূল্য এক আনা হইতে 
আরম্ভ করিয়া দুই টাকা পর্যন্ত হয়। একাবঘা 
জমিতে ২৫০ টাকা পৰ্যন্ত লাভ হয়। অথচ চাষের 
খরচ খুব কম। 


নিচু জামর গাছ বর্ষার জল পাইলেই নষ্ট হইতে 
আরম্ভ করে। তখন জাঁমতে লাঙল দিয়া গাছ- 
পাতাগুঁলকে মাটির সহিত মিশাইয়া দিলে, তিন-চার 
দিনের মধ্যে পিয়া উৎকৃষ্ট সবুজসার হয়। 
পরবর্তী সময়ে ধান্য বা অন্য যে-কোন ফসলের চাষ 
দেওয়া হউক না কেন, তাহার ফলন খুব ভাল হয়। 
ইহা আমি পরাক্ষা কারয়া দৌঁখয়াছ। এদিক 
হইতে ইহার মূল্য এত বেশি যে, খে'ড়ো চাষের 
সমস্ত খরচ ইহার দ্বারা পোষাইয়া যাইবে । 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৬৪ 


খে'ড়ো নানাভাবে খাওয়া যায়! কাঁচ অবস্থায় 

সবাঁজরূপে ঝোল, ঝাল, চিংড়ি মাছের সাঁহত 
তরকাঁর উপাদেয়। দারুণ গ্রীত্মকালে খেড়োর 
ঝোল স্নিগ্ধ ও লোভনীয়। পাঁরণত অবস্থা হইতে 
সুপক্ক অবস্থা পর্যন্ত খেড়ো শিশু-যুবক-বৃদ্ধ 
সকলের লোভনীয় খাদ্য ও পানীয়। গ্রীত্মকালে 
একাঁট বড় সুপক্ক খেখড়ো আট-দশজন লোকের ক্ষুধা- 
তৃষ্ণা দূর করে। পাকা খে'ড়ো এতই লোভনীয় যে, 
উহা পাঁকিবার পূর্বে জামতে প্মাতিয়া না রাখলে 
বীজ রক্ষা করা কষ্টকর হয়। 


এহেন খে'ড়োর চাষের প্রসার হওয়া একান্ত 
বাঞ্ছনীয়। আমি এর চাষের বিষয়ে আমাদের কাষি- 
বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ কার এবং এই রাজ্যের 
প্রত্যেক জেলার চাষীভাইকে ইহার চাষ কারতে 
অনুরোধ কাঁর। 
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ধানের গাছ লুটিয়ে পড়া 


ধানের চাষে গাছ মাটিতে লাুটয়ে পড়ার দরুন ফসফাঁরক ম্যাসিড সার দেওয়া হয়। ফুল ধরার 
ফসলের যে ক্ষতি হয় তার পাঁরমাণ এবং এই শুয়ে- কয়েকাঁদন আগে প্রত্যেক ক্ষেতের অর্ধেক অংশের 
পড়ার উপর গাছের গোড়ার মাটি তু'লে আল দেওয়ার গাছ, সারির মাঝ দিয়ে দাঁড় বেধে খাড়া ক'রে রাখা 
প্রভাব নির্ণয়ের জন্য তিনটি প্রাথমিক পরীক্ষা করা হয়। ক্ষেতের দুদকের আলে ও ক্ষেতের মাঝে 


হয়েছে। বাখাঁর পণুতে এই দাঁড় বাঁধা হয়েছিল। ক্ষেতের 
অপর অর্ধেক অংশে এরকম কোন প্রাতিকার করা 
প্রথম পরা ক্ষণ হয় নি। স্বাভাবিক অবস্থায় টাইপ ১১৪৫ জাতের 


১৪২ থেকে ১৬৫ দিনে কাটবার উপযোগন গাছ ফুল ধরার সময় শুয়ে পড়ে; কিন্তু অন্য তিনাঁট 
উীড়ফ্যায় চার রুকম উন্নত জাতের ধানবীজ নিয়ে, জাতের গাছ সাধারণত ফুল ধরার ১৫ দিন পরে 
প্রতোকঁটি ২০ শতক জায়গাতে লাগানো হয় এবং লুটিয়ে পড়ে. লুটিয়ে-পড়া ও সোজা হয়ে থাকা 
তাতে ৮০ পাউন্ড নাইট্রোজেন ও ৩৬ পাউন্ড শস্যের ফলন 1নিচের তালিকায় দেওয়া হ'ল। 


তালিকা ১ 
প্রতি একরে ধানের ফলন (পাউন্ড) 








নিয়ন্্রণ-শস্যের ফসল অপেক্ষা 


বীজের নাম অবলম্বী চা অৰলদ্বী শস্যের অবিক ফসল মস্তব্য 
(শতকরা 
টাইপ ১১৪৫ ২১৫৯০ ১,৭৫০* *ফুল ধরার সময় গাছ শুয়ে 
| 
১ ১৪১ ৩,৪২৩ ৩,১৪৪ 
ফুল ধরার ১৫ দিন পরে গাছ 
55 ৯০ ২,৭৬২ ২,৪১৮ শুয়ে পড়েছিল । 
9 ১২৪২ ৩,১৭২ ৩,০১১ 





এ থেকে দেখা যায় যে, যে ফসল ফুল ধরার সময় জায়গা নির্বাচন ক'রে, তাদের দাঁড়র সাহায্যে 
শুয়ে পড়ে তাতে, ফুল ধরার ১৫ দিন বাদে লুটিয়ে- লুটিয়ে পড়া থেকে রক্ষা করা হয়োছল। এই 
পড়া ফসলের চেয়ে, বোশ ক্ষতি হয়। ফসল অবশ্য ছয়টি নমূন অপর ছয়াঁট একইরপ অরাক্ষিত নমুনার 
খুবই সাবধানে কাটা হয়োছিল যাতে শস্য ঝরে না সঙ্গে তুলন করা হয়েছে। মোট চার রকমের উন্নত 


পড়ে। ধানের বীজ ব্যবহার করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক 

ক্ষেত্রেই ফুল ধরার ১৫ দিন বাদে স্বাভাবকভাবে 
ম্বিতীয় পরাঁক্ষণ গাছ মাটিতে প'ড়ে যেতে দেখা িয়োছল। এইসব 
এই পরীক্ষা সান ক'রে লাগানো বড় ক্ষেত নমুনার ফলনের পাঁরমাণ ও তৎসংক্কান্ত গুণাবলী 
থেকে যদচ্ছাক্রমে ৩ ফুট৩ ফুট আকারের ছয়টি ২য় তাঁলকতে দেওয়া হ'ল। 
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বসুন্ধরা £ চৈত্র ঃ ১৩৬৪ 
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নমুনায় 
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গাছপ্রতি তুঘের ওজন 





প্রতি নমুনায়৷ পুতি গাছে | গাছপ্ৰতি 































প্র নের র ওজন ৰু 
১৯৬ রি ৮ নম লৈ | ৰ 
বি এ এস ৯ | বিনা-অবলম্বী ১৫৯ ‘৩০ ১৭:৫৬ | ০0:৬০ ১০০০ | ১০০০ 
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এই পরাক্ষার ফল থেকে দেখা যায় যে, লুটিয়ে- থেকে পাওয়া ফলনের পাঁরমাণ ৩য় তালকায় দেওয়া 
পড়া শস্যে ফলনের ক্ষাত প্রধানত তুষের পারমাণ হ’ল। 


বেড়ে যাওয়ার জন্যই হয়ে থাকে। ফসলের ক্ষাত তালিকা ৩ 
১-৭ শতাংশ দেখ গিয়েছিল। আল-দেওয়া ও বিনা অ্বলের ক্ষেতে শস্যের পৰিমাণ 
তৃতাঁয় পরণক্ষণ 


আল-বাধা | আল-না-বাধা 


এই পরাক্ষাটতে জে ১৭৫ নামক উন্নত ধানের 





বীজ ব্যবহার করা হয়েছিল। রোপণের সাত. একর-প্রতি ফলন (পাউণ্ড) | ৩১৫১৯ ৩,২৫৮ 
সপ্তাহ পরে গাছের সারতে গাছের গোড়ায় মাটি শতকরায় প্রকাশিত .. ১০৮০ ১০০০ 
তুলে আল বে'ধে দেওয়া হয়োছল। প্রাতি নমুনার 

অর্ধেক-সংখ্যক গাছের গোড়ায় আল দেওয়া হয়েছিল এ থেকে দেখা যায় যে শস্যে আল-দেওয়া চাষের 


ও বাঁক অংশ অরক্ষিত ছিল। ইতস্তত এরূপ প্ৰথা গাছকে শুয়ে পড়া থেকে রক্ষা করে। 
ছয়টি নমুনা নির্বাচন করা হয়েছিল। দেখা গেল অবশ্য এই পরীক্ষাগ্মীল অত্যন্ত সাধাঁসধা 
যে, এভাবে অরক্ষিত.শস্য ফুল ধরার ১০ দিন পরে ধরনের। শস্যের বাড়ের বিভিন্ন সময়ে গাছ শুয়ে 
সম্পৰ্ণ র.পে মাটিতে লহাঁটয়ে পড়েছিল কিন্তু আল- পড়ায় যে ক্ষতি হয় সে সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধান 
দেওয়া শস্য মোটেই হেলে পড়ে "নি। এই পরীক্ষা চলছে।* 





৯১৯৫৫ সালের ৩য় খণ্ড ১ম সংখ্যা ‘রাইস নিউজ টেলার-এ প্রকাশিত শী এম এস পিল্লাই-এর প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ । অনুবাদক 
শীনীলষণি ষিত্ৰ, ৰি এস-সি (এ জি), আসোস আই এ আর আই । ৷ 
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লং 


চুডা কষি-গবেষণাকন্ত 


বহু; বাধাবিঘ] সামনে রেখেও সমস্যাকণ্টাকত পশ্চিম 
বাঙলা, তার অগ্রগাতির পথে যাত্রা করেহে। 1কন্তু 
বিভক্ত বাঙলার খাদ্যসমস্যা উঠেছে প্রবল হয়ে। 


আঁবভন্ত বাঙলা কাঁষসম্পদে সম্‌দ্ধ ছিল। বঙ্গ 
বিভক্ত হওয়ায় তার কাঁষভীমির অধিকাংশ স্থানই 
পৰ্বোণ্ডলের মধ্যে পড়েছে, আৰু পশ্চিমে রয়েছে 
প্রধান শিল্পকেন্দ্ৰগনাঁল । তাই 'সুজলা সুফলা শস্য- 
শ্যামলা’ বঙ্গভূমির রূপ পালটে যাচ্ছে! 

ভত বাঙালীর প্রধান খাদ্য! শ্রার খাণ্ডত বাঙলায় 
ধানের উৎপাদন-বাদ্ধির দিকে আজ বিশেষভাবে 
নজর দেবার সময় এসেছে । কৃষিকাজের উন্নয়ন এবং 
শসোর উৎপাদন-ব্াদ্ধর জন্য আধুনিক ধরনের 
যন্মপাঁত প্রয়োজন। কৃষিব্যবস্থার উন্নাত না করলে 
শস্য-উৎপাদনের কাজ দ্রুত হ'তে পারে না। প্রত্যেক 
রাজ্যেরই খাদ্যব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া দরকার, 
আর সকল সমস্যাতেই স্বাধীন দেশের দায়িত্ব বোশ। 
বৃটিশ-রাজত্বের আমলে আধ্বীনক ব্যবস্থায় 
উৎপাদন-বাদ্ধর চেষ্টায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগাঁত দেখা 
যায় নি। তা ছাড়া আঁবভন্ত বাঙলাদেশ কাঁষিকার্যের 
ক্ষেত্রে যেসব সাবধা পেত, এখন তা পাওয়া সম্ভব 
নয়। যা হোক, সে সময় কৃষিব্যকস্থার উন্নাতর জন্য 
যে কাঢ়ি কেন্দ্র স্থাপিত হয়োছল চুণ্চুড়া কৃষি-গবেষণা- 
কেন্দ্র তাদের মধ্যে প্রথম ব'লে নাব করতে পারে। 


প্রথম যুগের ইতিহাস 

১৯০৮ সালে বাঙলাদেশে পৃথক কাঁষাঁবভাগ গাঁতত 
হয়, তার সদর কার্যালয় তখন স্থাপন করা হয়োছিল 
ঢাকায়, আর উত্ত বভাগাঁট ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে ঢাকায় 
একাঁট গবেষণাগারও স্থাপন করা হয়। পরবতশি 
২২ বছর এই গবেষণাগারের কাজ বেশ ভালভাবে 
এগিয়ে চলোছল। তারপর ১৯৩২ সালে দ্যা 
গাবেষণা-পাঁরকলপনা স্থির হয়, এবং এ ব্যাপারে অর্থ 


দিয়োছলেন ‘এ সি এ আর’। তার ফলে চুণ্চুড়া ও 
বাঁকুড়ায় দুশট গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। 


উদ্দেশ্য 


উৎপাদিত ধানের উৎকর্ষ বৃদ্ধর জন্যই প্রথম 
গবেষণাকার্য আরম্ভ হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের 
পাটনাই’ ধান নিয়ে পরাঁক্ষাকার্য চলে। এ ছাড়াও 
নাগে*বর, ঝিঙ্গশাল ইত্যাদি ধানের উৎকর্ষ বৃদ্ধির 
জন্য গবেষণা করা হয়। 


তবে ব্রিটিশ রাজত্বের আমলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
দেশবাসীর প্রয়োজন মেটানোর চেয়ে বাণিজ্যের 
উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বোঁশর ভাগ সময়ে কাজ 
করা হ’ত। কিন্তু আজ দ্‌ষ্টিভাঁঙ্খর পাঁরবর্তন 
হয়েছে, স্বাধীন দেশে সরকার ও জনসাধারণের 
স্বার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 


১৯৪৪ সাল পর্যন্ত গবেষণাকেন্দ্রাট এ সি এ 
আর'এর আনুকূল্যে গবেষণাকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন, 
তারপর গবেষণাকেন্দ্র তদানীন্তন বঙ্গ-সরকারের 
অধীনে এসে পড়ে। 


বর্তমানে পশ্চিম বাঙলায়, আউশ, আমন ও বোরো 
এই তিন জাতের ধান দেখতে পাওয়া ষায়। এই তিন 
রকমের ধান থেকে আরও 'বাঁভন্ন ধরনের ধান 
জন্মানো এবং উৎপাদনবাদ্ধর জন্য গবেষণাকার্ষ 
চালান হচ্ছে। 


গবেষণা-সঁচ 

গবেষণাকেন্দ্রের বিভিন্ন শাখা ধান-উৎপাদনের এক- 
একাঁট দিক নিয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছে, আর বিশেজ্জদের 
পরিচালনায় পরাঁক্ষাকার্য অগ্রসর হচ্ছে। গবেষণা 
কেন্দ্রের এই শাখাগ্ীলর কার্যাবলী নিয়ে এবার 
আলোচনা করা যেতে পারে। 

(ক) অর্থকর উীদ্ভদ-তত্ব শাখা । উৎপাদিত 
ধানের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য এ শাখায় কাজ চলেছে। 


(খ) কাঁটবিদ্যা শাখা। ভাল ধান উৎপাদন করতে 
হ’লে বিরুদ্ধ পারবেশ থেকে শস্যকে রক্ষা করতে 
হবে। কাঁটপতঙ্গ কেবল ধানের উৎকর্ষ নষ্ট করে 
না, উৎপাদন-বৃদ্ধিও বন্ধ ক'রে দেয়। কাঁটবিদ্যা 
শাখা বিপজ্জনক কনটপতঙ্গ থেকে ধানক্ষেতকে রক্ষা 
করবার ব্যবস্থা করছে। এখানে দুটি বিষয় নিয়ে 
গবেষণা চলেছে ঃ 

(১) গাছের ডাঁটার ভিতর গর্ত অন:সন্ধন কর ৷ 


(২) পোকামাকড় দ্বারা ক্ষাতি হবার আশঙ্কা 
ঘটলে কনটনাশক ওষুধ ছড়ানো । 


(গ) ছন্রাকবিজ্ঞান শাখা । 'হেলামন্থস পোরিস' 
নামে এক রকম রোগে প্রায়ই ধানগাছ আক্রান্ত হয়। 
এ শাখার কাজ হ'ল এই রোগের কারণ অনুসন্ধান ও 
রোগদমনের উপায় নির্ণয় করা। 


(ঘ) কাষ-রসায়ন শাখা । জমির উর্বরতা বদ্ধ 
না করতে পারলে ভাল শস্য উৎপাদন সম্ভব হয় না। 
জাঁমতে সার দিলে জমির উৎপাদন-শান্ত বৃদ্ধি পায়। 
কাঁষ-রসায়ন শাখা দুই ধরনের সার নিয়ে পরণক্ষা 
করছে--(১) আ্যামোনিয়া ও (২) কয়েক রকম 
সবুজসার। 


উন্নাতি 


চু'চুড়া গবেষণাকেন্দ্রাটির কাজ অগ্রগগাতির পথে । 
বাভন্ন শাখায় দায়িত্বশীল বিশেষজ্ঞগণের তত্বাবধানে 
এই বিরাট প্রাতম্ঠানাটির কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পাঁর- 
চালিত হচ্ছে। অন্নবস্তের সংস্থান না হ'লে মানুষ 
বাঁচতে পারে না। খাদ্যসমস্যা আজ আমাদের 
উৎকশ্ঠিত ক'রে তুলেছে। এ সময় গবেষণাকেন্দ্রুটির 
খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ সফল উদ্যম প্রশংসনীয় । 
উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ধরনের ধান উৎ- 
পাদনের জন্য মিশ্রবীজ থেকে উৎপাদিত ধান উৎ- 
পাদনের কাজ চলেছে। এর ফলে পাওয়া গেছেঃ 

জাপানিকা”ইনাডিকা (মিশ্ৰ) 

ভাস মানি”সাতিকা (মিশ্ৰ) 

পাটনাই (২৩)আচরা ১০৮ (মিশ্র) 
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সমগ্র ভারতে এ ধরনের যে কাঢি কেন্দ্র আছে তার 
মধ্যে উীঁড়ষ্যার গবেষণাকেন্দ্রীাটর পরেই চু'চুড়া কীষ- 
গবেষণা কেন্দ্রাটর নাম করা ষেতে পারে। ভারতের 
মধ্যে এটি অন্যতম প্রধান কৃষগবেষণা কেন্দ্র ৷ 
আধুনিক ধরনের সাজসরঞ্জামযুন্ত গবেষণাগার, 
একটি মিউজিয়াম’ ও পাঠাগার গবেষণাকেন্দ্রুটির 
সম্পদ বাদ্ধি করেছে। পাশ্চিমতঙ্গ-সরকারের উৎসাহ 
ও সহায়তার ফলে কাজ করা সহজ হচ্ছে। গবেষণা- 
কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণাগারাঁট একেবারে আধীনকভাবে 
নামত হয়েছে। শস্যের উপর সূর্যালোক, উত্তাপ 
ইত্যাঁদর প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষা করা হ'ল 
পর্যবেক্ষণাগারটির কাজ। 


বর্তমানে ধান ছাড়া অন্য কয়েকটি ফসল নিয়েও 
পরীক্ষা চলেছে-এ পর্যন্ত একশতেরও আঁধক 
ধরনের কদলী সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্যান-কৃষির 
অধীক্ষকের অধীনে এই গবেষণা-শাখার কাজ চলছে। 

এ ছাড়া পাশ্চমবঙ্গ-সরকারের অর্থ কর ডীদ্ভদ- 
তত্ব শাখা__ওট, নানা ধরনের তৃণ ইত্যাদ নিয়ে 
গবেষণা চালাচ্ছেন। 


কাষাবদ্যালয় নু 

১৯২১ সালে আঁবভন্ত বাঙলার সরকার চু'চুড়ায় 
একটি কাঁষবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯২৪ সালে 
১৯৪০ সাল থেকে সরকারের অধীনে এসে পড়ে। 
প্রথম পণ্বার্ষকী পরিকল্পনা কালে বিদ্যালয়াটর 
পুনগঠিন করা হয়। 


বিদ্যালয়টিতে কৃষি শিক্ষা দানের যথোচিত 
সুব্যবস্থা আছে। আর উপযুক্ত পাঠ্যতাঁলকা 
অনুসারে শিক্ষা দেওয়ার ফলে ছাত্রেরা কাঁষকাজে 
যোগ্যতা অৰ্জ'ন করছেন। 


পাঠ্যতাঁলকার অন্তভুন্তি বিষয়গুলর নাম নিচে 
দেওয়া গেলঃ 


১। কৃষ 
২! উদ্যান-কৃষ ও ফসল উৎপাদন 
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৩। পশবিজ্ঞান 
৪1 কৃষ বাস্তুবিদ্যা 
৫। প্রার্ণাবদ্যা-উীদ্ভিদ্াবিদ্যা 
৬ ৷ ছন্রাকবিজ্ঞান ও কনটবিজ্ঞান। 
বদ্যালয়াটতে মৌমাছি প.লন শিক্ষা দেবার বিশেষ 
ব্যবস্থা আছে। 


অন্যান্য ব্যবস্থা 
{বিদ্যালয়ের কাছেই ২০ একর জাম জুড়ে একাঁট 
কৃষিক্ষেত্র আছে। ছাত্ররা সেখানে মাঠে গিয়ে কাজ 
করবার সুযোগ পায়। - 
একাঁট গবেষণাগারও রয়েছে। 


পাঠাগাৱাঁটতে অনেক বই আছে, নান পন্রপান্রকাও 
এখানে রাখা হয়েছে। সম্প্রীতি বদ্যালয়ে একটি 
কাঁষ-সংগ্রহশালা প্রাতিষ্ঠা করা হয়েছে। পশযাবজ্ঞান 
সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষা দেবার সাহায্য করছে 
দৃগ্ধাগার ও পাক্ষিসংস্থান কেন্দ্রুটি। 


ছাত্রসংখ্যা | 
ধবদ্যালয়াটতে প্রাত বছরে ৮০ জন ছাত্রকে শিক্ষা 
দেবার ব্যবস্থা আছে। 


[বিদ্যালয়ে ভার্ত হবার গুণাবলী-প্রবৌশকা বা 
স্কুলফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হ'লে কোন 
ছাতকে কৃঁষাবদ্যালয়ে ভার্ত করা হয় না। প্রাত 
ছাত্রকে মাসে ২৫ টাকা বৃত্ত দেওয়া হয়। প্রত্যেক 
ছাংকে বিদ্যালয়ে সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা 
করতে হয়। 


{শিক্ষকমণ্ডলী 
প্রধান শিক্ষক 
দু'জন সহকারী শিক্ষক 
একজন বাস্তুকার-উপদর্শক 
একজন কাঁষ-উপদর্শক (ইনি কৃষিক্ষেত্রে ছাত্রদের 


শিক্ষা দেন) 


৫১০ 


ডীদ্ভদবিদ্যা ও ছন্রাকবিজ্ঞান, শিক্ষা, দেবার জন্য 
আংশিক সময়ের একজন 1শিক্ষক। কাঁটাবদ্যা শিক্ষা 
দেবার জন্য একজন 1নিদে'শক ৷ 


শিক্ষণপ্রাগ্ত ছাত্রদের চাকার 

কাঁষাবদ্যালয় থেকে ভিপ্লোমাপ্রাপ্ত ছান্রদের সরকার 
গ্রহণ করেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যে অনেকে নিজেদের 
জমিতে গিয়ে ভালভাবে, কৃষিকর্ম চালাবার ব্যবস্থাও 
করে খাবেন। 
ফোর্ড ফাউন্ডেশন দ্রেনিং সেন্টার: 

বিদ্যালয়ের কাছে একটি ফোর্ড ফাউন্ডেশন ট্রেনিং 
সেন্টার আছে। যেসব ছাত্র কৃঁষাবদ্যালয় থেকে 
কৃতকার্য হয়ে বৌরয়ে আসেন, তাঁদেরই এখানে নেওয়া 
হয়। 


১৯৫৪ সালে কেন্দ্র প্রাতিষ্ঠিত হয়। গ্রামসেবক- 
দের শিক্ষা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। 


খামারবাড়ি 

৭০:৩ একর জাম নিয়ে সম্পূর্ণ খামারাঁট তোর 
হয়েছে। খামাড়বাঁড় স্থাপনের উদ্দেশ্য হ'ল উন্নত 
ধরনের 'বাভন্ন শস্য উৎপাদন এবং সার ইত্যাদি নিয়ে 
গবেষণা করা ৷ 

ছোট প্লটটিতে আছে খামার আর কর্মচারীদের 
আবাস। আর বড় প্লটাট এ বি সি ও ডি এই 
চারাঁট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। . চারটি রককে দশটি 
প্রধান রাস্তা দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। 

সি গ্লটের নলকূপ সমস্ত স্থানাটির জল সরবরাহ 
করে। এখান থেকে ঘণ্টায় ৩৫,০০০ গ্যালন জল 
তোলা যায়। এই জল খামারের সেচ দেওয়ার জন্যও 
ব্যবহার করা হয়। 

মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে গবেষণাকেন্দ্রুটির কাজ 
আরম্ভ হয়েছিল। (১) ভাল জাতের শস্য 
উৎপাদন, (২) ক্ষেত্রে উপযুক্ত পারমাণে ভাল সার 
প্রয়োগ, (৩) বাছাই করা বাঁজ উৎপাদন--এগুলিই 
হ'ল গবেষণাকেন্দ্রের প্রথম গৃহীত কার্যাবল”। 


অবশ্য ধান্য-উৎপাদনের দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি 
দেওয়া হয়েছিল। আর কৃষিক্ষেন্রটর ভূমি ধান্য- 


উৎপাদনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ক্ষেত্রের 


| অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে উচ্চ ভূমির উপযুক্ত শস্যের 


চাষ করা হয়। 
চুণ্চুড়া শহর থেকে গবেষণাকেন্দ্রাট প্রায় {তন মাইল 
দুরে অবাস্থত। কলিকাতা থেকে সংন্দর প.কা 
রাস্তা দিয়ে বরাবর গিয়ে চু'চুড়া গবেষণ কেন্দ্ৰে 
পেশছানো যায়। 

বিভিন্ন শাখার কার্য চলছে বিভাগীয় প্রধানদের 
অধাঁনে, এবং এরা সকলেই নিজ নিজ বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ। 
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কৃষিকার্ষের সকল ক্ষেত্রে সাফল্য আনাই হ'ল 
গবেষণাকেন্দ্রুটির প্রধান উদ্দেশা। অবশ্য আদর্শের 
যথার্থ রুপ গ্রহণের মধ্যেই উদ্দেশ্যের সার্থকতা প্রকাশ 
পায়। তাই উদ্দেশ্যকে সফল করবার দিকে দৃষ্টি 
দেওয়া হয়েছে। গবেষণাকার্যের ফলে যেসব সত্য 
উদ্ঘাটিত হয়েছে সেগুলি যথাযথ কার্যে রূপায়িত 
করা হচ্ছে। 


হাওড়া ও হুগাঁল জেলার কৃষি-অধ্যক্ষকে স্থানীয় 
খামারগুলিতে পরাক্ষায় প্রাপ্ত ফল প্রয়োগ করবার 
ভার দেওয়া হয়েছে। এইভাবে উন্নত পদ্ধাততে 
কৃষিকার্য চালাতে পারলে কৃঁষিসম্পদের শ্রীবৃদ্ধি 
অবশ্যম্ভাবী। 


“বেয়ারএর পোকা ও রোগ দমনের উষধগুলির 
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন 


ফলিডল-ই ৬০৫ 
মেটাসিস্টকৃস্‌ 
সেরেসান 

জ্যাগালল 

কুপ্ৰাভিট (ওবি ২১) 


এইগুলি পশ্চিম জামানীর লিভারকুসেনের 


৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কালিকাতা-১২ 








৫১১ 


উডিজ্ড সার 

অক্রণ মুখোপাধ্যায় 

শস্যের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য জাঁদ্র 
উর্বরতার ক্ষয় পূরণ করা একান্ত প্রয়োজন__ 
আজকের প্রত্যেকাট কৃষকেরই এটা জানা দরকার । 
জ'মর ক্ষয় পূরণের একমাত্র উপায় হল উপযুক্ত সর 
প্রয়োগ ।  চাষআবাদের কাজে সার এই কারণেই 
অমূল্য সম্পদ প্রত্যেকটি কৃষকের এই সার 
প্ৰস্তুত করা ও তার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকা 
একান্ত প্রয়োজন। কেননা জনসংখ্যার অভূতপূর্ব 
বৃদ্ধির ফলে যেখানে খাদ্যের চাহিদা বিপুল 
পঁরমণে বেড়েছে, সেখানে জমির উৎপাদন-শন্তি 
বাড়ানো কতটা প্রয়োজন, তা সহজেই উপলাব্ধ কৰা 
যায়। এজন্য সারের চাহিদাও বরাট- তাতে 
কোন সন্দেহই নেই। এই সারের মধ্যে অন্যতম 
হল উদ্ভজ্জ সার! বর্তমান প্রবন্ধে এই উদ্ভিজ্জ 
সার তৈরির প্রণালী ও তার ব্যবহার নিয়ে কিজ্ 
আলোচনা করা যাক। 


সার দুই শ্রেণীরঃ রাসায়নিক এবং জৈব বা 
অরাসায়ানক। জৈব সারের মধ্যে গোবরসার 
সর্বোধকৃষ্ট। এই গোবরের যথেচ্ছ অপব্যবহার হয়: 
আবার কোন কোন অঞ্চলে জমির তুলনায় যথেষ্ট 
গোবর মেলেও না। সেইসমস্ত অণুলে বিশেষ 
ভাবে প্রয়োজন উদ্ভিজ্জ সারের প্রচলন হওয়া। 
কেননা এই সার শুধু যে সহজে প্রচুরপাঁরমাণে তৈরি 
করা যায় তাই নয়, উৎকর্ষের দিক দিয়েও এ সার 
কোন অংশে অন্য সারের চেয়ে কম নয়। বিশেষ 
ক'রে এইসব সারে যে মূল্যবান জৈব পদার্থ 
(হিউমাস) থাকে, রাসায়ানক সারে তা বিশেষ মেলে 
না। অথচ জৈব পদার্থ গাছের সুস্থ বিকাশের জন্ম 
একান্ত আবশ্যক। 


ক্ষেত থেকে ফসল নেওয়ার পরে পড়ে থাক। 
আগাছা, খামারের আবর্জনা, আখের ছিবড়ে ও 


৫১ 


পাতা, গোরুর খাদ্যের পারত্যন্ত অংশ, জংলা গাছ- 
পাতা, কচুরপানা ইত্যাদি যতাঁকছ, অকেজো 
জিনিসকে মূল্যবান উদ্ভিজ্জ সারে রূপান্তারত 
করা যায়। এই উীদ্ভজ্জ সার যে-কোন গাছের 
পক্ষেই উপযোগণ। অথচ কোন অগ্চলেই এইসব 
আবৰ্জ'নার অভাব নেই। বরং এসবের প্রাচুর্য কোন 
কোন ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের সুস্থ জাঁবনধারণে 
ব্যাঘাত ঘটায়! এই প্রসঙ্গে বিশেষ ক'রে পাঁশ্চম- 
বাঙলার পজ্কীরণঁ বা জলার কচুরিপানার উপদ্রব 
বিশেষ উল্লেখষোগ্য। এর বৃদ্ধি বন্ধ করা যেমন 
দুঃসাধ্য, বৃদ্ধি হ'তে দেওয়াও তৈমাঁন বিপজ্জনক। 
অথচ এই কচুরিপানাকে উপযুক্ত উপায়ে পচিয়ে 
গুচুর সার তোর করা চলে । ফলে যে ছিল শর, সে 
হয়ে ওঠে পরম বন্ধু। কচুরিপানায় প্রচুর রস 
থাকার দরুন এর পচন যেমন এক রকম আপনা 
হ'তেই হয়, তেমনি তাতে সময়ও লাগে অনেক কম। 
উীদ্ভজ্জ সার তৈরির ব্যাপারেও বাভিন্ন জায়গায় 
বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। পশ্চিম- 
বাঙলার জলবয়, ও উপাদানের প্ৰকৃতি অনুযায়ী 
সবচেয়ে উপযেষটি প্রণালীটি নিচে বার্ণত হ'ল। 





(২) সমতল হয়, 

(৩) বড় বড় গাছের যায়: আচ্ছাদিত হয়, 
কেননা তা নইলে ব্মাবৰ্জ'না পচবার সুযোগ 
না পেয়ে অনেক সময় রোদে শ্াঁকয়ে যাবার 
সম্ভাবনা থাকে। 









পচাবার জন্য সবচেয়ে উপযোগাঁ হ'ল 
লর ধোয়াঁন বা নালার জল। সুতরাং অযথা 
ৰ করার খাট্যান থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য 
না কিংবা গোয়ালের পেছনে বা কাছাকাছি সার 
রর স্থান নির্বাচন করা চলতে পারে। 


॥ পাজানোর পদ্ধতি 
মন থাকে তবে গাদা দেওয়ার তিন-চার দিন আগে 
[লোকে গোয়ালের মেঝেয় যাঁদ বিছিয়ে রাখা 
1, তা হ’লে গোমূত্র টেনে নিয়ে সেগুলো বেশ 
আজ ওঠে। ফলে সেগুলো পচেও অনেক 
ঢ়। এরপর আবর্জনাগুলো তুলে নিয়ে 
জাঁমর উপরে সমানভাবে 1বাঁছয়ে তিন 
মা হাত আন্দাজ পুরু স্তর করতে হবে। এই 
ঘ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে 











(১) যেন স্তর যথাসম্ভব আলগাভাবে চাপানো 
হয়, 


(২) গাদার উপর কোন কারণেই যেন চাপ না 
পড়ে, কিংবা তা পেটানো না হয়। 


(৩) তিন পোয়া হাত উচু একাঁটর উপর একটি 
ক'রে স্তর সাজাতে হবে। আবর্জনার এক- 
একটা গাদা যেন চার হাতের বোঁশ চওড়া 
এবং পৌনে তিন হাতের বোশ উচু না হয়। 
অবশ্য তার দৈৰ্ঘ্য সারের অনুপাত অনুযায়ী 
যত খুশি লম্বা করা চলতে পারে। 

৪) যাঁদ জন্তু-জানোয়ারের হাড়ের গশুড়ো 
| সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তা হ'লে নিঃসন্দেহে 
সারের মান খুবই উৎকৃষ্ট হয়। প্রতি একশ' 
বর্গফুট জাম জোড়া স্তৃপের উপর দুই 
থেকে তিন সের হিসাবে হাড়ের গুড়ো 
ছড়িয়ে দিতে হয়। যাঁদ হাড়ের গুড়ো না 
মেলে, তা হ'লে তার পরিবর্তে প্রথমে দু 
আঙুল পুরু ক'রে টাটকা গোবর এবং তার 
উপরে দু আঙগ্ুল পুরু একস্তর মাটি 
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ছঁড়য়ে দিলে পচা সারের গুণ অনেক বেড়ে 
যায়। 


এইভাবে আবর্জনার স্তর সাজানোর পরে 
গোয়াল-ধোয়া জল কিংবা নালার জল নিয়ে স্তরটার 
উপরে সমান ক'রে ছড়িয়ে সমস্ত স্তরটিকে বেশ 
ভালো ক'রে ভিজিয়ে দিতে হবে। জল দেওয়ার 
সময় মনে রাখতে হবে স্তরটার মধ্যে আলগা জল 
যেন কোথাও জ'মে না থাকে। গোয়াল-ধোয়া জল 
বা নদৰ্মার জল দেওয়া ঠিকমত সম্ভব না হ'লে 
গোরুর চোনা কিংবা টাটকা গোবর দশ থেকে পনেরো 
গুণ জলে গুলে দিলেও বেশ ভাল কাজ হয়। 


এইভাবে প্রথম স্তরের কাজ হয়ে গেলে আবার 
তার উপরে ঠিক আগের উপায়েই তিন পোয়া হাত 
উদ্চু দ্বিতীয় স্তর তোর ক'রে ভিজিয়ে দিতে হবে। 
এমান উপায়ে চারাট স্তর ক'রে বেশ কিছুদিনের 
মত তাদের ছেড়ে দিতে হবে। যাদি কচুরিপানা 
দিয়ে সার তোর করা হয়, তা হ'লে তাতে প্রচুর 
জলীয় পদার্থ থাকার দরুন তাকে ভেজানো প্রায় 
দরকারই হয় না। কিন্তু যেকোন শুকনো 
জিনসের পচন শুরু করতে একটা পচনোদ্দীপক 
পদার্থের বিশেষ দরকার হয়। সুতরাং শুধু 
কচুরিপানা ব্যবহার না ক'রে তার এক-তৃতীয়াংশ 
অন্য কোন শুকনো বা আধা-শুকনো আবর্জনা 
'মাঁশয়ে নিয়ে জল দিয়ে ভেজানো সবচেয়ে ভাল। 


পচানোর কাজে প্রয়োজনণীয় দৃষ্টি 

গাদার আবর্জনা পচানের ব্যাপারে প্রধানত দুটি 

1বষয়ে দ্াম্ট রাখা প্রয়োজন ঃ 
(১) যাতে ক'রে গাদার মধ্যে যথাসম্ভব অবাধে 
বায়ু প্রবেশের সুযোগ পায়। এর জন্য, 
আগেই বলোছ, স্তৃূপের উপর যেন বিশেষ 
চাপ না পড়ে-যতটা আলগা করে সম্ভব 
আবজঁনার উপর আবর্জনা চাপানো উীচত। 
এমনাঁক প্রয়োজনবোধ করলে একটার বোঁশ 

স্তর না করাই বিধেয়। 


৫১৩ 





বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


(২) যাতে ক'রে জগ্জলের মধ্যে যথেষ্ট রসের 
সণ্ডার হয়, তার ব্যবস্থা করা। এর জন্য আর 
?কছ:; নয়, সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে 
স্তুপের কোন অংশ যেন শুকিয়ে না যায়। 
তা ব'লে জলীয় অংশের আঁধক হওয়াও 
সার তৈরির পক্ষে যথেষ্ট ক্ষাতকর' অবশ্য 
সম্পূর্ণ পচবার জন্য কতবার কতটা জল 
দেওয়া দরকার তার ধরাবাঁধা কোন নিয়ম 
নেই ; সেটা প্রধানত 1নিভ'র করে আবর্জনার 
প্রকৃতি, স্থানীয় অবস্থা, আবহাওয়া এবং 
মরসূমের উপর । তাই বর্ষাকালে জল দেওয়ার 
একরকম দরকারই হয় না। বিন্তু অন্য 
খতৃতে স্তূপ শুকিয়ে এলেই তা ভিজিয়ে 
দেওয়া প্রয়োজন। 


সমানভাবে সমস্ত আবর্জনা পচবান জন্য 
স্তূপটিকে অন্তত বার দুই উলটে দেওয়া দরকার । 
আবজনাগুলো আধপচা হলে প্রথমত একবার উলটে 
দিতে হয়। সাধারণত শুকনো আবর্জনা আধপচা 
অবস্থায় আসতে সময় লাগে প্রায় দেড মাস; 
কিন্তু কাঁচা কিংবা সরস জানিস হ'লে এর চেয়ে 
কম সময় লাগে। আবার আখের পাতা বা ছিবড়ে 
এর দ্বিগুণ সময় নেয়। স্তূপাঁট উলটোনের সহজ 
প্রণালী হ'ল, সারের গাদান্ট ভাঙতে ভাঙতে ঠিক 
তার পাশেই আবার একটা গাদা তোর ক'বে ফেলা 
এবং সেই সঙ্গে পুরানো গাদার অ-পচা ও আংঁশক- 
পচা জিনিসগুলো নতুন গাদার ভিতর-অংশে রাখতে 
হবে। অর্থাৎ পুরানো কতুপের সবচেয়ে উপরের 
জিনিস নতুন স্তূপের সবচেয়ে নিচে আসবে। 
পুরানো স্তূপ ভাঙবার সময় গাছের ডাল, শরের 
ডাটা প্রভৃতি কাঠন জানসগৃলোকে বেছে বার ক'রে 
নেওয়া দরকার_কেননা তা হ'লে সমস্ত স্তৃপটা 
সমানভাবে পচে এবং সার ভাল হয়। পুরানো 
গাদায় রস প্রায়ই কম থাকে, সেজন্য বোঁশর ভাগ 
সময়ই নতুন গাদা সম্পূর্ণ করবার সময় আবর্জনা- 
গুলোকে প্রয়োজনমত ভিজিয়ে দিতে হয়। 
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এইভাবে প্রথমবার উল্টোনোর প্রায় মাসখানেক £ 
{ঠিক এভাবে দ্বিতীয়বার উলটে দিতে হয়; 
যতদিন না সম্পূর্ণভাবে পচে যায়, ততাঁদন ত 
সরস রাখতে হয়। দ্বিতীয়বার স্তুপ করার ১ 
তার চুড়োটাকে খোড়োঘরের চালার মত দ7! 
ঢালু ক'রে দেওয়া উচিত এবং তার উপর * 
ক'রে মাটি লেপে দেওয়া দরকার ; তা হ'লে বাঁ 
জল আর তার মধ্যে ঢুকে আবর্জনার সারাংশ ধ 
ফেলতে পারবে না। 


এইভাবে ঠিকমত সরস অবস্থায় থাকলে আবজং 
সম্পূর্ণ প'চে সারে পাঁরণত হ'তে প্রায় সাড়ে ও 
মাস সময় লাগে। গ্রীল্মের শুরুতে অথবা 
আবর্জনা দিয়ে গাদা করলে সময় আরও 
লাগারই কথা । আবার তেমান বর্ষায় কিংবা + 
অনেক কম: 


7 


ৰ 


সারগাদা ভাঙবার জন্য চাষীরা 'বাঁভন্ন 
ব্যবহার করে থাকেন। তবে গাদা ভাঙা বা = 
গাদা করার কাজে চাষীরা 'কাঁড়ালশ' বা 'উকনঠে। 
নামে বাঁশের তোর যে ধরনের আঁকড়া ব্যব. 
করেন, তা এই কাজের পক্ষে সবচেয়ে সাবধাজন 


উদ্ভিজ্জ আবৰ্জনা থেকে সার তৈরির প্রণাণ 
সম্পর্কে যা বলা হ'ল, তা থেকে প্রত্যেক কৃষ 
উপলব্ধি করতে পারবেন যে, একট পরিশ্র। 


আবর্জনা পচানো এই সারের কাঁ বিরাট সম্ভ' 
রয়েছে। আজকের দিনে বোধহয় প্রত্যেক কৃষ 
উপলাব্ধ করতে পারেন, -শস্যের উৎপাদন-শ' 
বিশেষ ক'রে পশ্চিমবাঙলার কৃঁষিক্ষেত্রের £ 
ত্র হচ্ছে জামির উর্বরাশীন্তর শোচনীয় * 
বছরের পর বছর একই জাঁমতে চাষ হয়ে চ 
একই ধারায়। নতুন বীজ আঙ্গে, হয়তো লা, 
দেওয়া হয় ভালভাবে, অথচ জামির অপাঁরহার্য 
হিসাবে উপযুক্ত সারের যোগ্যন এখনও ত 


নই উপোক্ষত থাকে। ঘোড়াকৈ চাবুক মারলে 
£টতৈ শুরু করে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাকে 
অভুন্ত রেখে কেবল ছোটানোর ব্যবস্থা করা 
হ'লে ফল মোটেই সন্তোষজনক হয় না; 
, ঘোড়াঁটর অপমত্যুরই সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা 
৷ কৃষির ক্ষেত্রেও তাই সবীকছুর মত 
ও খাদ্যের অভাবে জাবনাশান্ত নিঃশেষ হয়ে 
অনেক সময়ে। ফসল যতটা আশা করা হয়, 
চেয়ে অনেক কম ঘরে ওঠে। প্রকৃতি এবং 
তর উপর দোষ পড়ে তখন। অথচ বৈজ্ঞানিক 
ভঙ্গি দিয়ে দেখলে তাদের বোশর ভাগ ক্ষেত্রে 
পড়বে উপোসী জাঁমই অল্প উৎপাদনের 
প্রধান কারণ। এই দুরবস্থা থেকে চাষীদের 
পেতেই হবে। আর এই কারণেই কীষি- 
সারের প্রয়োজন অনস্বীকার্ষ। 
ত-সরকারের প্রচেষ্টায় কয়েক বছর আগে 
{তে বিরাট সার তৈরির কারখানা গ'ড়ে 


-্স্স্্্য 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৬৪ 


উঠেছে। হাজার হাজার টন রাসায়ানক সার 
তোরও হচ্ছে সেখানে। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে 
রাসায়ানক সারের চাহিদা প্রচুর সন্দেহ নেই। এর 
প্রচলন এবং ব্যবহার বাড়ানোরও বিশেষ প্রয়োজন 
রয়েছে। কিন্তু তা ব'লে জৈব সারের ব্যবহারের 
বিষয় "কিংবা তার উৎকর্ষ বিচার ক'রে তার 
প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলে যাওয়া কোন কৃষকের 
পক্ষেই উচিত নয়। তা ছাড়া এটা নিঃসন্দেহে বলা 
যেতে পারে যে, এখন পর্যন্ত সাধারণ কৃষকের মোটেই 
তেমন আর্ক সচ্ছলতা আসে নি-যাতে করে 
‘কনে জাঁমতৈ ঢালতে পারেন। গ্রামের মরা জন্তু- 
জানোয়ারের হাড় সংগ্রহ ক'রে কিংবা গোবর বা 
আগাছা-জঞ্জালকে সারে পাঁরণত করায় কোন আর্ক 
প্রয়োজনের প্রশ্ন বিশেষ ওঠে না; বরং এসব 
{জিনিসকে কাজে না লাগানোই আর্ক অপচয়। 
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টুকিটাকি 


কাশরাম দাসের জন্মভূমিতে শ্রমঙ্গন্ী 

থেকে বারো মাইল দ্রবর্তী কাব কাশীরাম দাসের 
জন্মভূমি সিঙ্গি গ্রামটি পাঁরদর্শন করেন। গ্রাম- 
বাঁসগণ এই উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। 
স্থানীয় লোক্যাল বোর্ডের সভাপতি শ্রীতমলাপাতি 
চৌধুরী এই অনুষ্ঠানে সভাপাতত্ব করেন। 
সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রমমন্ত্রী বলেন যে বড় বড় 
শিল্পের সাহত আমাদের কৃটিরাঁশল্প এবং কৃষিকেও 
উন্নত করা প্রয়োজন। সম্প্রাত কয়েক বৎসরের 
মধ্যে তাঁতি-শল্পের কিছুটা উন্নাতি হয়েছে এবং এর 
ফলে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কৃষরও 
উন্নতি হয়েছে, কিন্তু আরও উন্নাতর জন্য অনেক 
{কছু করণীয় রয়েছে । কর্মসংস্থানের দিক থেকে 
কৃষির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। 


কাঁষ-শ্রামকদের সমস্যার উল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রমমন্ত্রী 
বলেন যে, রাজ্যসরকারসমূহকে ১৯৫৯ সালের 
মধ্যে কৃষ-শ্রীমকদের নিম্নতম বেতন নির্ধারণ করতে 
হবে। পাঁশ্চমবঙ্গ-সরকার ইতিমধ্যে কাঁষ-শ্রামিকদের 
বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে তথ্যাদি সঙকলনের কাজ 
প্রশ্নাটি কাঁষর উন্নাতির সাঁহত ঘনিষ্ঠভাবে জঁড়ত 
এবং কাঁষর উন্নাতও আবার ভূমিসংস্কারের সাহত 
সংশ্লিষ্ট। কৃষকগণকে তান কৃষির তাধনক 
পদ্ধাতি অবলম্বন করতে বলেন। 


এর পর খাঁড় নদীর উপরের বোরো বাঁধা পাঁর- 
দর্শনকালে মীন্ত্রমহাশয় ১০,০০০ [বঘারও বোশ 
জমিতে বোরো ধানের ফলন লক্ষ্য করেন। ন্থানীয় 
কৃষকগণের সাঁহতও তান কথাবার্তা বলেন। 


শ্রীতারাপদ চৌধুরণী, এম এল এ, শ্রীরামরঞ্জন সিংহ 
এবং কাটোয়ার মহকুমা-শাসক মান্দিমহাশয়ের অনু- 
গমন করেন। 


৫১৬ 











সমবায় শিক্ষণ উপদেষ্টা সামাত 


রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গে সমবায় শিক্ষণের 
উপদেষ্টা সাঁমাত নামে 'নম্নালাখত ; 
নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করেছেন_ (১) 
চন্দ্র সিংহ. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় 
সভাপাঁতি-সভাপাঁত পেদাধকারবলে), (২) 


(পদাধকারবলে), (৪) সমবায় 
রোঁজস্ট্রার--সম্পাদক (পদাধকারবলে), (৫) * 
বঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সাঁচব (পদা ২ 
বলে), (৬) ব্লক লেবেল সমবায় আফসারদের 
কেন্দ্রের (কল্যাণীস্থিত) অধ্যক্ষ (দাধকাঃ 
(৭) উত্তরপাড়ার পশ্চিক্রবঙ্গ সমবায় শিক্ষণ 
তানের অধ্যক্ষ (পদাধকারবলে), (৮) বং 
(শান্তগড়) বর্ধমানের আগ্টালক সমবায় 1" 
প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ (পদাধিকারবলে), (৯)‘ 7: 
গ্রামের (মেদিনীপুর) আগুলিক সমবায় * 7. 
প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পেদাঁধকারবলে)। 1 
১৯৫৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ার থেকে এক বং * 
জন্য সদস্যগণ নিষন্ত হয়েছেন এবং প্রয়োজন হ 
সামাতি আরও সদস্য গ্রহণ করতে পারবেন। _ 
সাঁমতির কার্য হবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঃ 
ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন সমবায় শিক্ষণ প্রতি. 
কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষণ সম্পর্কে রাজ্যসরকার এবং » - 
সমবায় ইউীনয়ন কর্তৃক গৃহত 'বাভন্ন কাহ 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করা । প্রত্যেক তিন ম৷ 
একবার সামাতর আঁধবেশন হবে। 
তফপিলশ বনপল্লীবাসদের জন্য 
জল-সরবরাহ অনুদান 
পাশ্চমবঙ্গ-সরকার চলতি আৰ্থিক 
তফাঁসলী আঁদবাসী বনপল্লীবাসীদের 
কুটিরানর্মাণের পাঁরকল্পনা এবং এসকল 






























রাহের ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য 
মবঙ্গের মহাবনপালের হস্তে প্রদানের জন্য 
১,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। জেলা হিসাবে 
এসর্থের বরাদ্দ নিম্নোন্তরপ-দার্জীলঙ--৩৭ট 
নির্মাণের জন্য ৩৭,০০০ টাকা এবং জল- 
ঘর বাহের জন্য ১৫,৫০০ টাকা; জলপাইগ;মাঁড়-- 
"; কুঁটরানর্মাণের জন্য ৫৭,০০০ টাকা এবং 
| সরবরাহের জন্য ১১,১০০ টাকা, এবং কোচ- 
| 7১৮টি কুঁটরানর্মাণের জন্য ১৮,০০০ টাকা 
জল-সরবরাহের জন্য ১,৪০০ টাকা। 


তফসিল! ছান্রাবাসের সম্প্রসারণ 


ঠমবঙ্গ-সরকার প্রধানত তফাঁস শ সম্প্রদায়- 
“দের কল্যাণার্থে কোচবিহার জেলার চৌধুরী- 
'বেকানন্দ বদ্যামন্দিরের সহত সংযুক্ত 
‘সাটি আনুমানিক ৯,৯৯৬ টাকা বায়ে 
ারণের প্রশাসানক অনুমোদন দিয়াছেন। 
আর্ক বর্ষে ছাত্রাবাস-গৃহাটি নির্মাণের 
' সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে সহায়ক 
[ন প্রদানের উদ্দেশ্যে কোচাবহারের ডেপুটি 
নারের হস্তে অর্পণের জন্যও সরকার ৯,৯৯৬ 
মঞ্জুর করেছেন। 


পাহদের বায়নিবহেৱ উদ্দেশ্যে পরা 


ক বর্ষে ৬.৩৩৫ কা মঞ্জুর করেছেন। 
লয়া জেলা বোর্ডের মাধ্যমে পুর্যালয়া জেলার 


চু বর্ষে ৪,০৩৫ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। 


শস্যগোলা রক্ষণার্থ সাহায্য 
পণ্থবার্ষক পাঁরকল্পনার কালে “অনগ্রসর 
ত” কর্মসূচি অনুসারে খোলা হয়েছে 


ধসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৬৪ 


এমন ১৩টি শস্যগোলা রক্ষণার্থ সাহায্য প্রদান 
সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার নিম্নালখিত শস্যগোলা- 
সমূহের প্রত্যেকাটকে ৬০০ টাকা হারে সাহাষ্য- 
প্রদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমাতিসমূহের 
রোঁজিস্ট্রারের ব্যবস্থাধীনে ৭,৮৬০ টাকা মঞ্জুর 
করেছেন বাঁকুড়া জেলার ঝান্টিপাহাড়ী কো- 
অপারোটভ মালাটপারপাস সোসাইটি লিঃ এবং 
ফুলকুসূমা সর্বকল্যাণ সমবায় সামাত লিঃ; মালদহ 
জেলার হবিবপুর থানাবাসী অনুন্নত সম্প্রদায়ের 
সমবায় ধর্ম গোলা; মোঁদনীপূর জেলার কেন্দুয়া, 
সাল কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি 
লিঃ; জলপাইগুড়ি জেলার নারার্থীল ইউীনয়ন গ্রাম্য 
সমবায় শস্যভাপ্ডার; কোচবিহার জেলার কুটিয়ালের 
বাস উপজাতি সমবায় শস্যভান্ডার; বর্ধমান জেলার 
বরবানি থানা গ্রাম্য সমবায় শস্যভাপ্ডার ; চব্বিশ- 
পরগনা জেলার বামুনঘাটা কো-অপারেটিভ মালাঁট- 
পারপাস সোসাইটি লিঃ; হগাঁল জেলার পুইনান 
গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম্য সমবায় শস্যভাণ্ডার ; 
হুগাঁল জেলার পান্ডুয়া পাঁচঘড়া তোরেগ্রাম ইউনিয়ন 
সমবায় শস্য ভাণ্ডার; পাঁশ্চম দিনাজপুর জেলার 
গঙ্গারামপুর আদিবাসী সমবায় ধান্যগোলা; এবং 
মার্শদাবাদ জেলার সাহাপুর গ্রাম্য সমবায় শস্য- 
ভাণ্ডার ও ইতোড় গ্রাম্য সমবায় শস্যভাণ্ডার। 
শস্যগোলা 

তফাঁসলী সম্প্রদায়সমূহের কল্যাণার্থে শসাগোলা 
স্থাপনের কেন্দ্রু-পৃ্ঠপোঁষত পারকজ্পনা অনুসারে 
শ্চঘবঙ্গসরকার এতংসম্পাকত প্রয়োজনীয় 
বায়ানর্বাহের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতি- 
সমূহের নিবন্ধকের হস্তে অর্পণের জন্য চলতি 
আর্থক বর্ষে ৬১,৯১,৫৩৩ টাকা মঞ্জুর করেছেন। 
বরাদ্দ অর্থ জেলাহসাবে নিম্নোক্তরূপে খরচ করা 
হবেঃ ৰারভূম--রামপুরহাট থানার এলাকাধীন 
তুম্বুনীস্থত তুম্বুনী অন্ন্নত সম্প্রদায়ের গ্রাম্য 
সমবায় শস্যভাপ্ডারের পাঁরচালনায় একটি শস্য- 
গোলা স্থাপনের জন্য ১০,০০০ টাকা এবং উত্ত 





৫১৭ 


বসুন্ধরা £ ১০ম বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


থানার এলাকাধীন শালবাদরা উপজাতি গ্রাম্য 
সমবায় শস্যভাণ্ডারের জন্য অর্থসাহ য্য বাবদ ৩৫০ 
টাকা; দাঁজালঙ-_শালগুড়ি থানার অন্তর্গত ‘নউ 
চুমটা ডাকঘরের এলাকাস্থত খোপরাইল গ্রাম্য 
সমবায় (ধর্মগোলা) শস্যভাণ্ডারের পাঁরচালনায় 
একটি শস্যগোলা স্থাপনের জন্য ১০,০০০ টাকা; 
মোঁদনীপ;র-গোপীবল্লভপুর থানার এলাকাধীন 
ছাঁতিনাসোল গ্রামে একট শস্যগোলা স্থাপনের জন্য 
১০,০০০ টাকা এবং গিদনী আদিবাসী সমবায় 
ধৰ্মগোলাকে পারিপোষণমূলক অর্থসাহায্য প্রদান 
বাবদ ৪২৫৩৩ টাকা; চাব্ৰবশপরগনা- সন্দেশখলি 
গ্রাম্য সমবায় শস্যভাণ্ডারকে পাঁরপোষণমূলক অর্থ- 
সাহায্য প্রদান বাবদ ৮৪০ টাকা; জলপাইগুড়ি 
কুমারগ্রাম থানার এলাকাধীন ভাল.কায় অবস্থিত 
ভালুকা ইউনিয়ন গ্রাম্য সমবায় শস্যভাপ্ডারের পাঁর- 
চালনায় একাঁট শস্যভান্ডার স্থাপন বাবদ ১০,৩০০ 
টাকা; বাঁকুড়া--রাণীবাঁধ থানার এলাকাধীন নাচনা- 
স্থিত নাচনা আঁদবাস গ্রাম্য সমবায় শস্যভাপ্ডারের 
পাঁরচালনায় একটি শস্যগোলা স্থাপন বাবদ 
১০,০০০ টাকা; ম্যর্শদাবাদ--নবগ্রাম থানার 
এলাকাধীন চানক গ্রাম্য শস্যভান্ডারের পাঁরচালনায় 
একটি শস্যগোলা স্থাপন বাবদ ১০,০০০ টাকা! 


সমবায় শস্যগোলার জন্য অন্নদান 


পাশ্চমবঙ্গ-সরকার চলাত আর্ক বংসরে 
(গোলা-পিছহ) আন্মানক ১০,০০০ টাকা ব্যয়ে 
চব্বিশপরগনা জেলার মথুরপুর থানার রায়- 
1দাঘতে রায়াদীঘ আদিবাসাঁ গ্রাম্য সমবায় শস্য- 
ভাণ্ডারের উদ্যোগে একটি এবং গাঁব্বশপরগনার 
সন্দেশখালি থানার বয়েরমারি ইউনিয়ন আদিবাসী 
স্বার্থ সাধক সমবায় সাঁমাতির উদ্যোগে একাঁট 
সমবায় শস্যগোলা সংস্থাপনের পাঁরিকল্পনা পাঁশ্চম- 
বঙ্গের সমবায় সাঁমাতসমূহের রেজিস্ট্রার কর্তৃক 
কার্যকরী করা অনুমোদন করেছেন। এতৎসম্পর্কে 
বঙ্গের সমবায় সাঁমাতসমূহের রোঁজস্ট্রারের 


| 


ব্যবস্থাধীনে ২০,০০০ টাকা বরাদ্দ মঞ্জুর . 
হয়েছে। 

হ:গাল জেলার ধানয়াখাঁল থানার বেল: 
ধানয়াখাল ইউানয়ন সমবায় ধর্ম গোলাকে : : 
অন্নদান হিসাবে প্রদানের জন্য চলতি ‘| 
বংসরে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সাঁমাতঃং 
রোজস্ট্রারের ব্যবস্থাধীনে পাঁশ্চমবঙ্গ-সরক।, 
টাকা মঞ্জুর করেছেন। 

পশ্চিমব্গ-সরকার নিম্নীলাখত সমবায় 
গোলাসমূহের প্রত্যেককে ৬০০ টাকা হারে আ। 
সাহায্য দানের জন্য পাঁশ্চমবঙ্গ সমবায় 
বংসরে ৬,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেনঃ 















বাজনা গ্রাম্য সমবায় শস্যভাণ্ডার; বাঁকুড়ার রাণ 
থানা সর্বকল্যাণ সমবায় সমাতি এবং ব 
উচ্চগ্রাম সাঁওতাল সমবায় শস্যভাপ্ডার ও 
ধণদান সাঁমাতি। 
তফাঁসলী আঁদবাসীদের কল্যাণার্থে শস্য; 
পাশ্চমবঙ্গ-সরকার মৌদনীপুর জেলার অ- 
গোপাীবল্লভপুর থানার এলাকাধীন 
আদিবাসী সমবায় ধর্মগোলার পারচালনায় 
সোল গ্রামে, এবং ম্ীর্শদাবাদ জেলার 
নবগ্রাম থানার এলাকাধীন চানক কানফলা 
সমবায় শস্যভাণ্ডারের পরিচালনায় 
১০,০০০ টাকা আনুমানিক ব্যয়ে একট ক 
গোলা স্থাপনের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে 
বঙ্গের সমবায় সাঁমাতিসমূহের 


৫১৮ 








“ণের জন্য চলতি আর্থিক বর্ষে ২০,০০০ টাকা 
“র করেছেন। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার 
চর্গত জোড়াদাঁঘ আদিবাসী সমবায় ধর্মগোলা 
বটেডকে ৬০০ টাকা, মালদহ জেলার অন্তর্গত 
'রপুর অনুন্নত উপজাতি গ্রাম্য সমবায় শস্য- 
রকে ১০০ টাকা এবং উক্ত জেলার অন্তর্গত 
(ক ইউনিয়ন অনুন্নত উপজাতি সম্প্রদায়ের 
য় শস্যভান্ডার লিমিটেডকে ১২৩-৮৭ টাকা 





বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৬৪ 


অর্থসাহাষ্য দানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় 
সামীতসমূহের নিবন্ধকের নিকট ৮২৩-৮৭ টাকা 
দেওয়া হয়েছে। চলাতি আর্থক বর্ষে প.ুর্দীলয়া 
জেলা বোর্ডের মাধ্যমে পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত 
হুড়া শস্যগোলা ভবনের সংস্কারকার্ষের ব্যয়- 
ধনর্বাহার্থে পুরুলিয়ার ডেপুটি কাঁমশনারের হস্তে 
৩১৭ টাকার এক বরাদ্দ অর্পণেও সরকারী অনু- 
মোদন দেওয়া হয়েছে। 


এ এ EET EE হি লীলা = === ডি 
সম্পাদক £ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঞ্চোর প্ৰচার-আধকৰ্তা। 


পাশ্চমবঞ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ্ থেকে প্রকাঁশত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী 
মনুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশভেন্দ; মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মদাদ্রত 


[-৫৮/৯-৩২১এফ-৩১৫০০ 





